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আত্মপ্রসাদ লাভ করিখাছেন, যাহাৰ আগ্রহে লেখক এই গ্রস্থমালা লিখিতে প্রবৃত্ত হন, 
তীহাব ইচ্ছানুযায়ী এই মালা বঙ্গভাঘা-সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে । তিনি একদিন বিশেষ 
দ:খ কবিযা লেখককে বলিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষার দুর্গ ম অরণ্যে যাহাদের প্রবেশ 
কবিবাব ক্ষমতা নাই, ইংবাজী তাষাও যাহারা ভাল জানেন না, সেইরূপ আমাদের 
দেশীয ভাষায শিক্ষিত জনসাধাবণেব নিকট ভাবতীয় দর্শনের মধুভাও্ড চিরদিন 
অনাস্বাদিতই বহিয়া গেল। সেই মধুচক্র হইতে মধু আহরণ করিয়া সর্বসাধারণের 
মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে পারাব মত মহৎ দান এবং মহৎ কাজ বোধ হয় দ্বিতীয় নাই । 
যিনি ইহা পাবিবেন, বাঙ্গালী জাতি চিবদিন তাহাকে শ্রদ্ধাব সহিত স্মরণ কবিবে। 
এত বড় ভাবতীয দর্শ নেব বতাকব সন্মুখে থাকিতেও বাঙ্গালা ভাষাষ দার্শ নিক সাহিত্যের 
শোচনীয দুর্গতি কি কম আক্ষেপেব বিষয? আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত রুক্মিণী 
বাবুব এপ উক্তি আমাব হৃদয-তন্ত্রীতে আঘাত কবিল । আমি আমাব সাধ্যানুসাবে 
বঙ্গভাষায দার্শ নিক সাহিত্যের অতাব পৃবণ কবিবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্ল করিলাম । 
ঠিক এই সময়ে আমাদেব বিশ্ববিদ্যালনেব কণ ধাবগণও মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার 
বাহন করিবাব জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং তাহাদেব গ্ঁ চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত কবিবার 
জন্য উচচাঙ্গের দর্শ ন, বিজ্ঞানেন গ্রন্থসমূহ মাতৃভাঘায নিবদ্ধ কবিযা বঙ্গভারতীব 
স্বাঙ্গীণ পৃ তা সাধন কবিবান জন্য দেশীয বিদ্বন্[ুগুলীকে তাহাবা মাতৃপূজায আহ্বান 
কবেন। বঙ্গভাবতীব পৃজাব 'এই শুভ বোধনে আমিও আমাৰ এই সযত্ুগ্রথিত মাল৷ 
লইয়া ভাবতীব পাদপীগু সাজাইবাৰ উদ্বেশ্যে উপস্থিত হইযাছি। যদি বঙ্গবাণীর 
পাদপীঠেব এক কোণেও আমান এই মালা স্থান পাব এবং বাঙ্গালী জাতি আমাৰ মালাব 
কিছুমাত্র সৌন্দর্য বা মুল্য আছে বলিয। মনে কবে, তবেই আমি 1নজেকে ধন্য মনে 
করিব । 

বঙ্গভাবতীৰ পুজা নিবেদন কবিবার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মাতৃভাষায় 
প্রস্তত কনিষা ছাপিবাৰ জন্য ইহা বখন বাঙ্গালা গবর্ণ মেণ্টেব বর্তমান অর্থ সচিব, 
বাল্গালীৰ গৌবব ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্যামাপুসাদ মুখোপাব্যায় মহাশয়ের হস্তে অণ করি, 
তখন তিনি এই পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায লিখিত হইঘাছে দেখিয়া পবম সন্তোষ প্রকাশ 
কবেন এবং লেখকেব সন্কল্ল অবগত হইয়া লেখককে অত্যন্ত উৎসাহিত কবেন ; এবং 
অচিবেই ইহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয হইতে প্রকাশেন ব্যবস্থা কবিযা দিদা গ্রন্বকাবকে 
চিনবাধিত কবেন। তীহান উতৎগাহ এবং সাহায্য না পাইলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে এই গ্রহ্থ-প্রকাশেব ব্যবস্থা না হইলে এই গ্রন্থ কখনও প্রকাশিত হইত কি ন৷ 
সন্দেহ; স্রতনাং এই গ্রস্থপ্রকাশেব জন্য শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহোদয়েব খণ গ্রম্বকার 
চিবদিন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্ারণ করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থযোগ্য 
রেজিট্রাব শ্রীবুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এম.এ, মহাশযও এই গ্রস্থপ্রকাশে বহু 
প্রকারে গ্রন্থকীরকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, সেজন্য লেখক চিরকাল তীহার নিকট 
কৃতজ্ঞ থাকিবেন। 

বঙ্গভাষায় এই গ্রস্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইমা আমি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত' অনেক 
দার্শনিক নিবন্ধ ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি এবং তাহা হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, 
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সেইজন্য সেই সকল নিবন্ধ ও প্রবন্ধের লেখকগণের নিকট আমি বিশেষ কৃত্ঞ। 
বরিশালের শঙ্করমঠের প্রতিষ্ঠাতা শীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সবস্বতীব লিখিত বেদাস্ত 
দর্শ নেব ইতিহাস নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে এবং দর্শ নবসিক শ্রীযুক্ত বাজেন্দ্রনাথ ঘোষ 
(বর্তমানে সনুাসী) মহাশযেব লিখিত অদ্বৈতসিদ্ধিব ভূমিকা হইতে যথেষ্ট এ্রতিহাসিক 
উপাদান সংগ্রহ কবিতে সমর্থ হইযাছি। সেইজন্য আমি তাহাদেব উদ্েশ্যে আমার 
কৃতজ্ঞতা নিবেদন কবিতেছি। শ্রীযুক্ত হীবেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তবতু, এম.এ., পি.আব. 
এস, মহাশযেব লিখিত বেদান্ত-পবিচয় ও উপনিষদেব বহ্গতহ্ব নামক গ্রস্থ হইভেও 
আমি স্থানে স্থানে সাহায্য গ্রহণ কবিযাছি, সেইজন্যও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবিতেছি | 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্রবিদ্যালয়েন দর্শ নশাস্ত্রেব প্রধান 
অধ্যাপক, দার্শ নিক-শিবোমণি শ্রীযুক্ত সুবেক্রনাথ দাসগুপ্ত, এম.এ., পি.এইচ,ডি., 
ডি.লিট., সি.আই.ই. মহাশযেব লিখিত ভাবতীন দর্শ নেব ইতিভাস (4 71960ত ০? 
[1)019) 1১1)1109901)1)%, 9 ৮০018.) নামক বিপুলাতন এবং সবিখ্যাত গ্রন্থ হইতে 
আমি এই গ্রন্থ লিখিতে যে কতদূব সাহায্য পাইযাছি, তাহা ভাষাব প্রকাশ কবিতে 
পাবি না। আমি শ্রীযুক্ত দাসগুপ্তের নিকট আনাব অপবিশোধ্য খণ শ্দ্ধাবনত চিন্তে 
স্বীকাব কবিতেছি। তীহাব গ্রন্থে ধণ ব্যতীতিও আমাব এই গ্রস্ব-বচনাবসবে আমি 
মৌখিক তাহাব সহিত অনেক বিষষেব আলোচনা কবিযা যথেই উপকৃত হইয়াছি, 
সেইজন্যও আমি তাহাব নিকট বিশেঘভাবে কৃতজ্ঞ। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের 
বেদান্ত, মীমাংসা প্রভৃতি বিবিধ দর্শ নশাস্ত্রাধ্যাপক, অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রচ্থেব অনুবাদক এবং 
টাকাকাব, পবম শদ্ধাতাজন মহামহোঁপাধ্যাম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্ক- 
সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয এই গ্রস্ববচনাষ আমাকে যখেষ্ট সাহায্য কবিযাছেন। 
যখনই কোন প্র্শ আমাব মনে আসিযাছে, তখনই আমি তাহাৰ নিকট গিযাছি 
এবং তিনি দয়া কবিযা আমাকে সেই প্রশ্েৰ সঙ্গত মীমাংসাৰ পথ দেখাইয। 
দিয়াছেন এবং সর্বদা উপযুক্ত হিতোপদেশ দিযা আমাব এই গ্রস্থপ্রকাশেৰ 
আনুকল্য কবিযাচ্ছেন, এইজন্য প্জনীয মহামছোপাব্যাযকে আমাব সশবদ্ধ প্রণাতি 
জানাইতেছি | 

প্র্ফ-সংশোধনে আমি অপটু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব বেঙ্গলী পাব্নিকেশনু 
ডিপার্টমেণেব (13000%11 10101109610 1)01)8৮177611) স্রযোগ্য পেক্রেটাকী 
স্থহৃদৃবব শ্রীযুক্ত অমবেন্দ্রনাথ রায় এই কার্ষে আমাকে সমযে সমযে সাহায্য 
কবিযাছেন। সেইজন্য আমি তাহা নিকট কৃতজ্ঞ। বনু সাবধানতা সত্বেও গ্রস্থেব 
স্থানে স্থানে ভুল বহিযা গেল, তাহাব জন্য সুধী পাঠকমণলীব নিকট ক্ষমা ভিক্ষা 
কবিতেছি। যে দৃই একটি মাবাত্বক ভুল দৃষ্টিতে পড়িযাছে, তাহা গ্রন্থেব শেষে “ভ্রম 
সংশোধনে” সংশোধন কবিষা দিলাম | কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব পো্-গ্রাজ্যেট্‌ 
ক্লাসেব ঘষ্ঠ শ্েণীব আমাব ছাত্র শ্ীমান্‌ তাবকনাখ ঘোঘাল, বি.এ. এবং শ্রীমান কালী- 
জীবন ভট্টাচার্য, বি.এ.আমাব পুস্তকের নির্ঘণ্ট বা শব্দ-সূচি প্রস্তুত কবিষ৷ দিযা আমাকে 
যথেষ্ট সাহায্য কবিযাছেন, সেইজন্য আমি তাহাদিগকে আমাৰ আন্তবিক স্েহাশীবাদ 
জানাইতেছি। 
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এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে গিয়। শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ এবং সহ- 
কমিগণ আমার অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, সেইজন্য আমি তীহাদিগকে এই 
গ্শ্থপ্রকাশনের দিনে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । ইততি-_ 


ভ্ীআশুতোধ শাঙ্ত্রী 


১৮ই ফালন্তন, ১৩৪৮ সাল 
ইং ২রা মার্চ, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ 


শীশীদোল-পৃণিমা 


ছ্হিতীন্স হনহস্ষণেন্পস ভূন্িকা 


বেদাস্তদর্শ ন-অদ্বৈতবাদের প্রথম খণ্--““বেদান্তচিস্তার ক্রমবিকাশ” পুস্তক খানির 
প্রথম সংস্করণ অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় পাঠকবর্গে র আগ্রহ লক্ষ্য করিয়। 
কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালযের সহৃদয় কর্তৃপক্ষ এ পুস্তকেব দ্বিতীয় সংস্কবণ প্রকাশে উদ্যোগী 
হন। ফলে, গ্রস্থখানির পরিবধিত ছিতীয় সংস্কবণ প্রকাশিত হইল। এতদিন পরে 
পুনরায় সুধী পাঠকমগ্ডলীর পবিত্র কবে গ্রস্থখানি উপহার দিতে পারিতেছি বলিয়া 
আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি । ধাহাবা এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্কবণেব জন্য অধীব 
আগ্রহে এতকাল অপেক্ষা করিয়াছেন, চিঠিপত্র লিখিয়া গ্রস্থখানি সম্পর্কে খোঁজখবর 
লইয়াছেন তাহাদিগের উদ্দেশ্যে আমাব অক শ্বদ্ধা নিবেদন কবিতেছি। 

এই সংস্করণে বৈষ্ব বেদান্তমতেৰ বিবরণে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিভিনন সাধন- 
পদ্ধতি সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা কবিযাছি। এই আলোচনায় কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অন্যতম বীডাব শ্রীকৃষ্টগোপাল গোস্বামী আমাকে 
অনেকাংশে সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। গ্রস্থখানিব 
পূর্ণতাসাধনে নিরত থাকা কালে শিবপুব নিম্বার্কাশখম হইতে প্রকাশিত, শ্বীমাধব 
মুকুন্দের “পরপক্ষগিরিবজ্র” পুস্তকখানি আমার হস্তগত হয়। শ্রীমাধব মুকন্দেব 
পরপক্ষগিরিবজ্ব নিশ্বার্ক সম্প্রদায়ের অপূর্ব বিচারগ্রশ্থ | সেই বিচাব ধারাব সহিত 
পাঠকবগে র পরিচিতি-সাধনেব উদ্দেশ্যে শ্বীমাধব মুকুন্দের দার্শনিক মত এই 
সংস্করণে যোজনা করা হইল । 

ভষ্টপল্লীনিবাসী সর্বশাস্তার্থ দর্শ স্বগীষ পঞ্নন তর্করত্ব মহাশয় বাদবায়ণ বন্মসূত্রের 
শক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করতঃ “ব্রহ্মসত্র-শক্তিতাষ্য' প্রকাশ কবেন। মহামনীষী 
৮তর্করত্ব মহাশয শ্বীশ্বীতগবদৃগীতার এবং সপ্তশতী স্তোত্রেবও শক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা 
সংস্কৃত-সাহিত্যরসিক স্তুধীমগ্ডনীকে উপহার দিযাছেন। ৬/তর্করত্ব মহাশয়ের 
এই প্রচেষ্টাৰ পূর্ব প্স্ত শজিপক্ষে ব্রন্মসূত্র, গীতা, চণ্তী প্রভৃতিব ভাষ্য 
অুর্ধী-সমাজে প্রচলিত ছিল না। পজ্যপাদ ৬তর্করত্ব মহাশয়ের শক্তিভাষ্য সেই 
অভাব দূর করতঃ ভাষ্যের দূরগম পথে নবীন আলোকবতিকাব সঞ্চার করিয়াছেন। 
এই শক্তিতাষ্য আধুনিক বজমনীষীব স্বাধীন চিস্তাব অবদান। সেই চিন্তাব সহিত 
পাঠকবর্গের পরিচিতি-সাধনের উদ্বেশো সংক্ষেপে শক্তিতভাষ্যেব বক্তব্য এই সংস্করণে 
লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। 

বে্কটাচার্ষের “শতদঘণী”'র খগ্ডনে মদীয অধ্যাপক মঃ ম: শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী 
বেদাস্তবিশারদ মহাশয় “শিতভৃষণী” নামে গ্রন্থ লিখিয়৷ বেহ্কটের প্রতিটি বক্তব্যের খণ্ডন 
করিয়াছেন £ বেদাস্তোক্ত প্রমাণ ও প্রমেয়তত্তেৰ তুলনামূলক আলোচনায শ্রীযুক্ত 
অনস্তকৃষ্ণ, শাস্ত্রী মহাশয় “'বেদান্ত-তন্ত-সংগ্রহ” নামে অতি সুক্ষ্ণ বিচারবছল গ্রন্থ রচনা 


000 


করিয়াছেন। এ সকল গ্রন্থের পরিচয় সংক্ষেপে এই সংস্করণে প্রকাশ করা হইয়াছে । 
বেদাস্তচিস্তার ইতিবৃত্তকে পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বাজন্ুন্দর করার জন্য চেষ্টার কোনরূপ ক্রি 
করি নাই। সেই চেষ্টা কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে সেই বিবেচনার ভার সুধী পাঠক 
মণ্ডলীর উপর রহিল । 

এই গ্রন্থ প্রকাশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃত 
সাহিত্যের অধ্যাপক আমার প্রিয়তম ছাত্র শ্রীমার্‌ হেমন্তকুমার গাঙ্জুলী আমাকে 
নানাভাবে সাহায্য কবিয়াছে, লিখিত বিষয়ের আলোচনাকালে নৃতন তত্ব ও 
তশ্যেব সন্ধান দিয়াছে। অধ্যাপিকা শ্রীমতী ঝর্ণ। ভষ্টাচার্স গ্রস্থপন্জী ও শব্দসূচি 
প্রস্তীত কবিয়৷ আমার প্রভূত পবিশ্বমেব লাঘব কবিয়াছে। সেইজন্য শীমান্‌ হেমন্ত 
ও শীীমতী ঝর্ণীকে আন্তরিক পেহাশীবাদ জানাইতেছি। 


২০শে কান্তিক, ১৩৬৯ সাল, 
জ্ীআশুতোষ শাস্ত্রী 


শীশবীদুগানবমী, ইতি__ 
ইং ৬ই নভেম্বব, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ । 
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বিষয়-স্মুচি 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
দর্শনের নিরুক্ত ১-_-১৫ পৃঃ 


দর্শন শব্দে ব্যুৎপত্তি ১ পৃঃ, দর্শনেব সমস্যা ২-৩, দর্শ ন শাস্ত্রের সংজ্ঞা ৩, দর্শন জিল্োসার লক্ষ্য 
৪-৫, দর্শন শাস্ত্র অর্থে দর্শন শব্দেব প্রয়োগে এ্রতিহ্য ৬-১১, বিজ্ঞান ও দর্শন ১১, বৈজ্ঞানিক 
গবেঘণার লক্ষ্য ১২, মূন্ায়ী ও চিন্যয়ী শক্তি ১৩-১৫ পৃষ্ঠা। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ভারতীয় দর্শ ন_-আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন ১৬--৩২ পৃঃ 


ভারতীয় দশ নেব ধারা ১৬ পৃঃ, দর্শনেব বিতিনু পৃস্থান ১৭, ঘডদর্শন ১৭, আস্তিক ও নাস্তিক 
দর্শন ১৮, আন্তিক ও নাস্তিক কাহাকে বলে? ১৯, জৈন ও বৌদ্ধদর্শন নাস্তিক দর্শন কি? ১৯, 
বৈশেঘিক দশ“ন নাস্তিক দর্শন নয় কেন? ২০, শব্দপ্রমাণ ও বৈশেঘিক মত ২০-২২, বৈশেঘিকের 
মতে বেদেব স্থান ২৩, বেদেব বিকদ্ধে নাস্তিকগণেব আপত্তি ও তাহাব পবিহাব ২৪ -২৬, বেদের 
গ্ামাণ্য ও বিতিন্ম দার্শনিক মত-্যায়-বৈশেঘিকমত ২৭-২৮, বেদাস্তমত ২৯, মীমাংসকমত 
৩০-৩১, সাংখ্য ও পাতগ্রলমত ৩২ পৃষ্ঠা । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


বেদান্ত দশ ন ও অদ্বৈতবাদ ৩৩--৫০ পৃঃ 


বেদাস্ত কাহাকে বলে? ৩৩-৩৪ পৃঃ, বেদাস্তেব প্রস্থান ব্রয ৩৫, বেদাস্তেব অনুবন্ধ চতুষ্টয় ও 
অধিকাবী নিবপণ ৩৫, বেদাস্তশাস্ত্রেব বিঘয, সম্বন্ধ ও প্ুযোজন ৩৬, অছৈতবাদ, দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টা- 
ঠতবাদ ৩৬, জাত্যন্বৈতবাদ, অবিভাগাছৈতবাদ, সামযিকাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি অদ্বৈতবাদের বিতিনুস্বরূপ 
৩৭-৩৮, মধ্ব-বেদাস্ত মতেব পবিচয ৩৮, বামান্জেব বিশিষ্টাদবৈতবাদ ৩৯, ভাগ্কব ও নিথ্বার্কের মত 
৪০-৪১, গৌড়ীয বৈষ্ণবসম্প্রদায়েব অচিস্ত্যতেদাতেদবাদ ৪২-৪৩, বল্লভেব শুদ্বদ্বৈতবাদ ব৷ 
শ্ুদ্ধাদ্বৈতবাদ ৪৪, শৈব বেদান্তমতের পবিচয ৪৫, ঝক্নপবিণামবাদেব বিরুদ্ধে অদৈতবাদীব আপত্তি 
৪৭, একমেবাদ্িতীয়ম --এই অদ্বৈত শ্র্তির তাৎপর্য-বিচাব ৪৮---৪৯, অন্বৈতবাদের যৌক্তিকতা 
৪৯-_-৫০ পৃষ্ঠ]। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
অছ্বৈতবাদেব মল খপ্পেদ €১--৭১ পৃঃ 


বৈদিক দেবতাবগে র স্বরূপ ৫২---৫৩ পৃঃ, বেদেব বিভিন্[ দেবতাবর্গ এক চৈতন্যময়ী মহাশজিরই 
বিভিন্ু বিকাশ ৫৪, বৈদিক দেবতাবর্গে ব স্থল ও সৃক্ষ্মাৰপ ৫৫--৫৬, বথচক্রেব দৃষ্টান্তে বৈদিক দেবতা- 
' ৰগ যে এক অদ্বিতীয় সবীস্তর্যামী পবমদেবতাৰ আশ্রিত, এই মতেব সমর্থ ন ৫৭---৫৮, বেদের একেশুর - 
বাদ ৫৯-৮৬০, খগ বেদে সো'হংভাব ও সর্বাত্বতাৰ ৬১, বৈদিক আত্মজিজ্ঞাসার স্বরূপ ৬২, বেদোজ্জ 
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সষ্টিরহস্য ৬৪, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতের উৎপত্তির বর্ণনা ৬৫, সৃষ্টির দৃজেয়তা ৬৮, বৈদিক 
পুরুঘের ম্বরূপ বর্ণনা এবং পূরুঘ হইতে বিশে সৃষ্টি বিশ্ঘেণ ৬৬, খগ্‌বেদোক্ত পুরুঘই বন্ধ এবং 
পরিদুশ্যমান বিশৃপ্রুপঞ্চ বন্ধের মায়িক বিকাশ ৬৭, অরর্ববেদে ক স্কস্তবৃন্ধের বর্ণনা ৬৯ পৃষ্ঠ।। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
উপনিষদের বহ্মবাদ ৭২-_-৯৮ পৃঃ 


বনের স্বরূপ ৭৪, নিগুণ ও নিবিশেঘ বন্ধ ৭৫. নিওণ, নিরুপাধি বন্ধ দেশ, কাল ও নিমিত্তে 
অতীত ৭৬, ব্রদ্ন দেশের অতীত ৭৬, বৃল্ধ কালেব অতীত ৭৭, বন্ধ নিমিত্ত বা কার্যকারণ-সম্বন্ধের 
অতীত ৭৭, বদ্ধ অজ্ঞেয় ৭৭, ভূষ। বন্নবাদ ৭৮, বন্ধ সচিচদানন্দম্থরূপ ৭৮, খন্ধের সদ্‌ ভাব ৭৮, 
বল্লের চিদ্‌ ভাব ৭৮, বক্ের আনন্দতাব ৭৯, নিণ্ণ, নিবিশেঘ বদ্ধ সচিচদানঙ্দ হইতে পারেন কি? 
৮১, বন্দের সগ্ডণভাব ৮২, বন্ধ ও জগৎ ৮৩, বুদ্ধ ও জীব ৮৪, জীবের স্বরূপ--অবচেছদবাদ ও 
প্াতিবিদ্ববাদ ৮৫-৮৬, মুক্তি বা জীবেব বুন্মভাৰ ৮৭, জীবেব সহিত জীবদেহেব স্ন্ধ ও দেহের 
পরিণাম ৮৮, দেবযান, পিতৃযান ও জীবেব সংসাবগতি ৮৮, পঞ্চাগ্রিবিদ্যা ৯০, উপনিঘদৃক্ত মুক্তির 
সাধন ৯১, জীব ও জগৎ মিথ্যা, অদ্বয় ব্রন্[ই সত্য ৯৩, জীবেব জাগৎ স্বপ, সুঘৃণ্তি প্রভৃতি 
অবস্থাব বর্ণনা এবং তাহা ছ্বাবা জীবাত্বা ও পরমাত্বাব অতেদ নির্দেশ ৯৪, নিওঁণ অস্ধয় শরচ্থই 
উপনিঘদের প্রতিপাদ্য ৯৭ পৃষ্ঠা । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
বন্গসূত্রপরিচয় ৯৯--১১০ পৃঃ 


বন্সূত্রের রচনা কাল ৯৯ পৃঃ, পারাশর্য তিক্ষষ্ত্র ও বৃন্গসুত্র অভিলু কিনা? ১০০, ন্নসূত্রের 
স্ত্র, অধ্যায়, পাদ বা পবিচ্ছেদ সংখ্যা! ১০০, সূত্রোন্ত অধিকবণেব পঞ্চাঙ্গের পরিচয় ১০১; বন্- 
সত্রের দার্শনিক মত ১০১, শুক্পসূত্রো্ত বন্ষেব স্ববপ ১০২, বুন্নসূত্রানুসাবে জড়প্রপঞ্চেব সৃষ্টরহস্য 
১০৩, জীবের স্বরূপ ১০৭--১০৮, নিবিশেঘ অদ্বৈতবাদই বৃন্নসূত্রেব প্রতিপাদ্য ১০৯ পৃষ্ঠা । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
বেদান্তের প্রাচীন আচার্ধগণ ও তীহাদের দাশ নিক মত ১১১--১২৪ পু: 


বৃদ্নসৃত্রেব আদর্শ এবং বন্গসূত্রোক্ত প্রাচীন সুত্রকাবগণেঘ স্ত্রের পবিচয় ১১১ পৃঃ, আচার্য আশ্- 
রথ্যের দার্শনিক মত ১১১, আচার্য গুড়লোমির বেদান্ত মত ১১২---১১৩, আচার্য আত্রেয়ের মত ১১৪, 
কাশকৎঘ্ের মত ১১৪, আচার্য কার্জাজিনিব যতেব পবিচয় ১১৪, আচার্য বাদরির মত ১১৫, জৈমিনি 
ও বাদরায়ণ ১১৭, বেদান্তের প্রাচীন ভাষ্যকারগণেব মতের পৰিচয় ১১৮, আচ ধাঁ তর্তৃপ্ূপঞ্চ ও ভর্ভূহরির 
দাশ নিক মতের বিবরণ ১১৮--১২০, প্রাচীন বৈদ!ত্তিক আচার্য সুষ্দরপাণ্ডে!র বিবরণ' ১২০, প্রাচীন 
আচার্য বোধায়ন ও উপবর্ধ ১২১, ভ্রমিডাচার্য ও ভ্রবিড়াচার্যেব পরিচয় ১২২.-১২৩। গুহদেব, টক্ক, 
ভারুচি, কপদাঁ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণেব উল্লেধ ১২৪ পৃষ্ঠা। 


/৩/০ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
আচার্য গৌড়পাদ ও অছ্বৈত বেদাস্ত ১২৫--১৪৬ পৃঃ 


আচার্য গৌড়পাদের পরিচয় ও তীহাব জীবৎকাল ১২৫ পৃঃ, গৌডপাদেব বচিত গ্রস্বাবলী ১২৬, 
গোৌড়পাদেব দাশ”নিক মর্ত--গৌড়পাদেব মতে তুবীয আত্মাব স্ববপ ১২৭, আত্মাব বিশু, তৈজস ও প্রান্ত 
এই রূপত্রয়ের স্বরূপ ১২৮, গৌড়পাদেৰ মতে জগতেব মিথ্যাত্ব ১২৯--১৩৩, জীবেব স্ববপ এবং জীৰ 
ও বুদ্ধের সম্বন্ধ ১৩৩--১৩৫, বুন্ধবিজ্ঞান এবং উহা লাভে উপায় ১৩৬, সৎকার্ধবাদ, অপৎকার্যবাদ 
প্রভতি মতবাদের খণ্ডন ও গৌড়পাদোক্ত বিবর্তবাদ এবং অদ্বৈতবাদেব সমর্থ ন ১৩৭--১৩৯, গৌ ডপাদেব 
মতে ছ্ৈতবাদ ও অহ্বৈতবাদেৰ সম্বন্ধ ১৩৯, আচার্য গৌড়পাদ কি বৈদান্তিক, না বৌদ্ধ? গৌডপাদোক্ত 
বেদান্ত যত ও বৌদ্ধমতেব তুলনা ১৪০---১৪৬ পষ্ঠ।। 


নবম পরিচ্ছেদ 
শঙ্কবাচা ও অছ্বৈত বেদান্ত ১৪৭---১৬৬ পৃঃ 


শঙ্কবাচার্ষেব জীবনী ১৪৭---১৪৮, শঙ্কব গ্রন্থমালা ১৪৯---১৫৪, শঙ্কবেব বেদাস্ত মঙ---আত্মাব 
আস্তিত্ব সর্ববাদি-সিদ্ধ, আত্ম-জিজ্ঞাসা বা বুক্-জিজ্ঞাসাই সমস্ত জিজ্ঞাসাব সাব ১৫৪, আত্মার ভ্রাম্তবপই 
সাধাবণেৰ পত্যক্ষগোচব হয়, ইহাৰ কাবণ অনাদি অধ্যাস, অধ্যাস কাহাকে বলে? ১৫৫, পববদ্ধেৰ 
স্বরূপ ১৫৭, পরব্ুন্নেব জীবভাব ও ঈশুবতাব ১৫৮, জীব বক্মেব প্রতিবিদ্ব--অবচেছদবাদ ও প্রতিবিশ্ব- 
বাদের স্বরূপ--প্রতিবিষ্ববাদই বন্নসুত্রকারেব অভিপেত ১৫৮--১৬০, আচার্য শঙ্কবেব মতে জগৎ ও 
তাহার মিথ্যাত্ব ১৬১, বন্ধ হইতে জগতের উৎপত্তি বিহঘণ ১৬২, বন্ধই জগতেব নিষিত্তকাবণ 
এবং উপাদান কাবণ ১৬৩, মায়া ও অবিদ্যা ১৬৪, অবিদ্যা ভাবস্ববপ এবং অনির্বচনীয ১৬৫, 
বুহ্ধবিজ্ঞান ১৬৬ পৃষ্ঠা। 


দশম পরিচ্ছেদ 
পদ্যপাদ ও প্রকাশাত্ম যতিব বেদান্তমত ১৬৭---১৮৫ পৃঃ 


পদ[পাদেব জীবনী ১৬৭, পদ্[পাদেৰ পঞ্চপদিকা ও পুরকাশাস্ম যতিব পঞ্চপাঁদিকা-বিববণেৰ পরিচয় 
১৬৮---১৬৯, পঞ্চপাদিকা ও বিববণেব দার্শনিক মত---অধাসেব সূচনা ১৬৯----১৭০, অধ্যাসেব 
লক্ষণ ১৭১, জীবেব স্ববপ ১৭২, জগতেব স্বব্প ও তাহাব মিথ্যাত্ব ১৭৪, জগতেব উৎপত্তি, বয়ই 
জগতেব নিমিত্তকাবণ এবং উপাদান কাবণ ১৭৫, ঝন্ন বিশপ্রপঞ্চেব অপবিণামী উপাদান বা 
বিবর্তকাবণ----বন্গবিবত জগৎ এবং শ্রম্নেব মাযা-যোগ ১৭৭, মাযা ও অবিদাযা ১৭৮, বন্ন অবিদ্যার 
আশ্য় ও বিঘয় ১৭৯, অবিদ্যাৰব ভাবব্পতা ১৭৯, ভাববপ অবিদ্যায় পরমাণ----ভাববপ অবিদ্যায় 
পত্যক্ষপ্রমাণ ১৮০, অনুমান প্রমাণ ১৮১, শ্ৃর্ণতি ও অথথণাপত্তি প্রমাণ ১৮১, পঞ্চপাদিকা ও বিবরণেৰ 
মতে পৃত্যক্ষেব স্ববপ ১৮১, অনাদি অবিদ্যাব নিবৃত্তি সম্ভবপবকি? ১৮৩, অবিদ্যাব নিবৃত্তি এবং 
আনন্পসময় বন্গস্বব্বপ-পু।ণ্তিই জীবেব মুক্তি ১৮৪, মুক্তিব এাধন, পবোক্ষ শব্দ পুমাণ হইতে বন 
প্ত্যক্ষেব উদয় হয় কিরূপে? ১৮৫ পৃষ্ঠা । 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
মণ্ডনমিশ্ব ও সুরেশুরাচার্য ১৮৬--২১৩ পৃঃ 


ষগ্ডন ও, স্ুরেশুরের পরিচয়- -মণ্ডনের অপৰ নাম উদ্বেক ও বিশুরূপ ১৮৬, মওন মিশু একং 
স্বরে শূরাচার্ষেক্র রচিত গ্রস্থাবলী ১৮৬, মণ্ডন মিশ্ব ও স্রেশুবাচার্য অতিনু ব্যক্তি কি না? ১৮৮, মন 
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মিশ্বের বেদান্ত মত-_-মণ্ডনের মতে বদ্ধেব স্বরূপ ১৯১, মগ্ন মিশ্রের শব্দ বাদ্মবাদ ও শঙ্ষরাচার্ষের অয় 
ব্ধবাদ ১৯৩, মগ্ডনেব মতে অনির্বচনীয় দ্বিবিধ অবিদ্যার স্বরূপ ১৯৬, অবিদ্যাসম্পর্কে সুবেশুরের 
মত ১৯৬, অবিদ্যার আশ্বুয় ও বিঘয়-_-মণ্ডনের মতে অবিদ্যাব আশ্য় জীব এবং বিঘয় বুম, সুবেশৃরের 
মতে অবিদ্যাব আশ্বয় এবং বিঘয উভয়ই ব্রন্ন ১৯৭, মণ্ডনের মতে অবিদ্যায় পুতিবিশ্বিত চৈতন্য জীব, 
সুরেশ্রাচার্যেব আভাসবাদ ও প্রতিবিদ্ববাদেব পার্থক্য ১৯৮, জগতে স্বরূপ ও মণ্ডন মিশ্র দৃ্টসূষ্টিবাদ 
১৯৯, মণ্ডন ও সুবেশৃবেব মতে ভ্রম জ্ঞানে স্ববপ ২০০, মগ্ডনমিশ্ব ও শব্দাপবোক্ষবাদ ২০১, যণ্ডন 
এবং সুরেশুবেব মতে মুতিব স্ববপ ও সাধন ২০২---২০৮, জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি সম্পকে মণ্ডন 
ও ক্সুবেশ্বেব মত ২০৮, শক্কবেব বন্নাদ্বৈতবাদ ও মণ্ডনেব ভাবাছৈতবাদ ২১০, বেদাস্তচিন্তায় মণ্ডন- 
শিশ্বেব স্বান ২১১, মণ্ডন-পরস্থান ও শঙ্কব-সুবেশুব পরস্থানেব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনামূলক সূচি ২১২ 
--২১৩ পৃষ্ঠা। 


্বাদশ পরিচ্ছেদ 
অছৈত চিস্তায় বাচস্পতিব দান ২১৪-_-২৪৮ পৃঃ 


বাচম্পতি মিশ্বেব পবিচয় ও জীবৎকাল ২১৫, বাচম্পতি তাহাব সহধমি ণী তামতীব নাম-অনুসারে 
চীকার নাম বাখ। সম্পর্কে আখ্যাযিকা ২১৬, বাচস্পতিব বেদাস্তমত----বরন্ন জিজ্ঞাসায় বাচম্পতিব আশঙ্কা 
২১৬---২১৭, বাচম্পতির আশক্কাব সমাধান ২১৯, *্তি এবং পৃত্যক্ষ পৃমাণেব মধ্যে বিরোধ উপস্থিত 
ছইলে কোন প্রমাণটি প্ুধল ও গ্রাহ্য হইবে? ২২০--২২৩, অধ্যাসেব সৃচনা ২২৪, অধ্যাসেব লক্ষণ 
ও তাহার ব্যাখ্য। ২২৫- ২২৯, অধ্যস্ত বস্তব অনির্বচনীয্নতা উপপাদন ২২৯, পবমাত্বায় দেহাদি প্রপঞ্চের 
অধ্যাসের সঙ্গতি প্রদর্শন ২৩০, বাচস্পতি ও শব্দাপবোক্ষবাদ ২৩১* অবিদ্যামূলক অধ্যাসেব অবিদ্যা- 
রূপতা৷ সাধন ২৩১, অবিদ্যার ভাববপত সাধন ২৩১, ভাববূপ অবিদ্যাব প্রমাণ- পৃত্যক্ষ পরাণ ২৩২, 
ভাবরূপ অবিদ্যাব অনুমান প্রমাণ ২৩২, অবিদ্যাব জাশৃয ও বিঘয নিৰপণ ২৩৩, বাচস্পতির মতে জীবের 
স্বরূপ ২৩৪, বাচম্পতি মিশ্ব জীবেব স্ববূপ বিঘয়ে অবচেছদবাদী না, পতিবিশ্ববাদী ? ২৩৫--২৩৯, 
বাচম্পতির মতে বিশ্বে সৃষ্টি বহস্য ২৪০, বাচস্পতিব দৃষ্টিসৃষ্টিবদ ২৪০, বেদান্ত শ্ববণেব ফল--অবিদ্যার 
নিবৃত্তি ২৪২, বেদান্ত শ্ববণে বিধিব অবকাশ আছে কি না? ২৪৩, অপূর্ব বিধি, নিয়ম বিধি এবং পরি- 
সংখ্যাবিধি, এই ত্রিবিধ বিধিব স্ববপ ২৪৩, পাদটীক। দ্রষ্টব্য, বেদান্ত শ্ববণে প্রুকটার্থকাবেৰ মতে 
অপূর্ববিধি ২৪ 8, বিববণের মতে নিয়ম বিধি ২৪৪, বাঁতিককাবেৰ মতে পবিসংখ্যাবিধি ২৪৫, বাচম্পতিব 
মতে বেদান্ত শুবণে কোনরূপ বিধির অবকাশ নাই ২৪৫, সুবেশুবাচার্য এবং সবজ্ঞাত্বমুনির মতে ও আত্ব- 
দর্শনে বিধিব অবসব নাই ২৪৬, বেদাস্তেব মুক্তি বা চরমাবস্থা ২৪৬, মণ্ডন পৃস্থান, বাচস্পতি প্রস্থান 
ও বিবরণ গ্রস্থানের বৈদাস্তিক দৃষ্টিতঙ্গীব তুলনামূলক সচি ২৪ ৭----২৪৮ পৃষ্ঠা । 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
সব্বজ্ঞাত্বমুনির বেদান্তমত ২৪৯-_-২৬০ পৃঃ 


সর্বক্ঞাত্্মুনিব আবিভাব কাল ও তদীয় সংক্ষেপ শারীবকেব পবিচয় ২৪৯, সংঙ্গেপ শাবীরবেব 
দার্শনিক পরিস্থিতি ২৫০, অবিদ্যার স্বরূপ এবং অবিদ)ব আশ্ময় ও বিঘয় ২৫১, অবিদ্যাব ভাব্র।দতা 
এবং অনির্বচনীয়তা সাধন ২৫২, অধ্যাস, পরমাত্মায় অধ্যাসের উপপাদন ২৩--২৫৪, খ্ন্নের জগৎ- 
কারণতা৷ নিরূপণ এবং মায়ার ছাবকারণতা সমর্থন ২৫৫১ ঈশ্রতাব ও জীবভাব ২৫৫, জগতের স্বরূপ 
২৫৬, বন্মানলের স্বব্ূপ ২৫৭, বন্গজ্ঞানেব শম, দম নিয়মাদি বহিরজ্গ সাধন ২৫৭, শব্দাপবোক্ষব!দ 
২৫৮, অস্থৈত-বেদান্তের অষ্টম এবং নবম শতাব্দীর উপসংহার ২৫৮---২৬০ পৃষ্টা। 
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চতুদশ পরিচ্ছেদ 
বিযুক্তাত্ত্ান্‌ ও অদ্বৈতবেদান্ত ২৬১--২৭০ পৃঃ 


বিসৃক্তাত্মনেব ইষ্টিসিদ্ধিব পবিচয় ২৬১ ইঠ্টসিদ্ধিব দার্শনিক মত ২৬২, বিষুক্তাত্বনের মতে বঙ্গের 
স্বরূপ ২৬২, জড় প্রুপঞ্চ মিথ্যা, ভেদ ব৷ দ্ৈতবোধ অসত্য ও অপ্রমাণ ২৬৩, জগৎপ্রপঞ্জেব জনির্বচনীযতা 
সাধন ২৬৫, ব্রঙ্গ বিবর্ত জগৎ ২৬৫, জগৎ অবিদ্যাব কার্য, অবিদ্যা অনাদি ভাবৰপ এবং সাক্ষিভাস্য 
২৬৬, অবিদ্যার আশ্বয় ও বিষয় ২৬৬, অবিদ্যাব নিবৃত্তি ও মুক্তিব স্বরূপ ২৬৭--২৬৮, জীবনমুক্তি 
এবং বিদেহমুক্তি ২৬৯-_-_-২৭০ পৃষ্ঠা । 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
অদ্বৈতবেদান্তের দশম ও একাদশ শতাব্দী ২৭১--২৭৬ পৃঃ 


গঙ্গাপুবী ভট্টাবকাচার্ষেব পদার্থ তত নির্ণয় ও তাহাব দার্শ নিক মত ২৭১, শ্রী কষ্ণমিশ! যতির 
পুবোধচন্দ্রোদয়, প্রবোধচন্দ্রোদয়ে নাটকীয চিত্রে অদ্বৈত বেদান্তেব উপদেশ ২৭১, খৃষ্টায দশম ও একাদশ 
শতাব্দীতে অদ্বৈত বেদাস্তেব দৃববস্থা এবং অপবাপব দাশ নিক চিস্তাব অভ্যুদয় ২৭২, ন্যায-বৈশেঘিকের 
অভ্যুদয় ২৭২--২৭৩, বেদাস্তেব ক্ষেত্রে বিশিষ্টাদ্বৈ৬ বাদ, ছ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শৈববেদাস্তবাদ প্রভৃতি 
মতের অভ্যুর্থান ২৭৫, খৃ্ীয় দ্বাদশ শতকে অদ্বৈত বেদান্ত মতেব জাগবণ ও খগণ্ডন-মণ্ডন যুগেব সূচনা 
২৭৬ পৃষ্ঠ।। 
ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


অদ্বৈতবেদান্ত ও দ্বাদশ শতাব্দী ২৭৭-_-২৯৩ পৃঃ 


শ্শীহর্দেব পবিচয় ও তাহাব প্রণীত গশ্ববাজি ২৭৭---২৭৮, শ্রীহর্ধেব “খণ্ডনখণ্ডখাদ)” বচনাব লক্ষ্য ও 
আদর্শ ২৭৯, শ্রীহর্ঘেব দার্শ নিক ম৩---ন্যায়-বৈশেঘিকোক্ত পুমা ও প্রমাণ লক্ষণ পুভৃতির খণ্ডন এবং 
জাগতিক বস্তব অনির্বচনীযতা উপপাদন ২৮০----২৮৬ পৃষ্ঠা । 

আনন্দবোধ ভট্টাবকাচার্য 


আনন্দবোধ এবং তীহাব গ্রন্থাবলী ২৮৬৯ আনন্দবোধেৰ দার্শনিক মত----জীব ও জডভেদ-নিবাস 
২৮৭, আনন্দ বোধেব মতে জগতে মিথ্যাত্ব ২৮৮, অনির্বচনীয় অবিদ্যাব স্বপ এবং পবক্নেব অবিদ্যাৰ 
আশ্বয়তা উপপাদন ২৮৮, মুক্তি ও তাহাব সাধন ২৮৯, অবিদ্যা নিবৃত্তির স্ববপ---অবিদ্য নিবৃত্তি পঞ্চম 
গ্কার এই মতেব সমর্থ ন ২৮৯, আত্বাব স্বপ্ুকাশত্ব এবং সংবিদবপতা৷ সাধন ২৯০ পৃষ্ঠ । 

পকটার্থ বিববণেব দাশ নিক মত 

প্রকটার্থ বিববণকাবেব আবির্তাব কাল ২৯১ প্রকটার্থ-বিববণের দার্শনিক মত ২৯১. মায়া 
ও অবিদ্যাব স্ববপ ২৯১, ঈশব ও জীবেব শ্ববপ ২৯১, আত্বাব স্বপৃকাশত্ব ২৯১, প্রকটার্থ কাবেৰ মতে 
গতাক্ষাদি জ্ঞানের স্বরূপ ও সাধন ২৯২, শ্ীমদ্‌ অছ্বৈভানন্দ বোধেন্দ্র ও জ্ঞানোত্তমেব গ্রস্থাবলীব 
পরিচয় ২৯৩ পৃষ্ঠা। 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


অহ্ৈত বেদান্ত ও খুঃ ত্রয়োদশ শতক ২৯৪--৩০৭ পুঃ 


* খ্ষ্টীয় দ্বাদশ শতকেব শেষ এবং ত্রয়োদশ শতকের প্রাবস্তে নব্য ন্যায ও দ্বৈতবেদাস্তী মধবাচার্যেব 
অত্তুদয়ে অটৈত বেদাস্তেব অগ্ুগতিতে বাধা ২৯৪---২৯৫, চিৎনুখাচার্ষেব অভ্যুদয ২৯৫, চিৎ্সুখের 
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তত্ত পরর্দীপিকা এবং অপবাপব গ্রন্থ ২৯৬, চিৎস্থখেব তত্তগ্রদীপিকাব দার্শ নিক মত---আত্বাব স্বপুকাশত্ব 
এবং সংবিদ্‌ বপতা সাধন ২৯৭, চিত্স্ত্রশেব মতে জগতেব ম্খ্যাত্ব ২৯৮, অবিদ্যার ভাবরূপতা এবং 
অনির্বচনীযত৷ সাধন ৩০০, ভাববূপ অবিদ্যায প্রত্যক্ষ ও অনুমান ৩০১, সাক্ষীর স্বপ নিৰপণ এবং 
জীব ও সাক্ষীর ভেদ উপপাদন ৩০২----৩০৩, অবিদ্যা নিবৃত্তি ও মৃক্তিব স্ববপ ৩০৪, আচার্য শঙ্কবানন্দ 
ও তাহাব গ্রশ্থাবলী ৩০৫, অমলানন্দ স্বামী, অমলানন্দস্বামীব পবিচয ও তাহাব আবির্ভাব কাল ৩০৬, 
অমলানন্দেব বেদান্ত কর্রতক ও অপবাপব গ্স্থমাল। ৩০৬, পুন্িদ্ধ ঠীকাকাব শ্রীধব স্বামী ও আনন্দপূ্ণঁ 
বিদ্যাসাগরেৰ গ্স্থমাল এবং অছ্বৈতবেদান্তে তাহাদেব দান ৩০৭ পৃষ্ঠ | 


অগ্টাদশ পথিচ্ছেদ 
অদ্বৈত বেদান্ত ও খষ্টীম চতুদ্দশ শতক ৩০৮--৩২৩ পৃঃ 


খৃষ্টায চত্প্দ শ শতকে বামানুজ সম্পদাষেব গ্ুবীণ আচার্য বেস্কটনাথ বা বেদান্ত মহাদেশিকা চার্য, দ্বিতীয় 
রামানজাচার্য, ববদ বিষ্ট আচার্য প্রভৃতিন আিরাবে বামানূজ মতে" জাগৰন ও অদছ্বৈতবেদাস্ত শ্লোতেব 
বাধা ৩০৮--৩০৯, বেঙ্কটেব গ্রন্থমালা ৩০৮----৩০৯, দ্বৈত বেদাস্তী অক্ষোভ্য মুনিব আবির্ভাব এবং 
বিদ্যাবণ্য স্বামীব সহিত অক্ষোভ্য মূনিব বাদব্দ্ধ ও তাহাব ফলাফল ৩০৯, নিদ্যাতীর্ঘেব শিঘ্য এবং 
বিদ্যাবণ্য স্বামীব গুক ভাবতী তীর্থেব ও বিদ্যাবণ্য স্বামীন আবির্তাবে অইৈত বেদাস্তেব অভ্যুত্থান ৩০৯, 
মাঁধবাচার্য বা বিদ্যাবণ্য স্বামীৰ জীবনী ৩১০, মাববাচার্ষেব গুস্থমালা ৩১১, বিদ্যাৰণ্যেব বেদাস্তমত--- 
স্বগকাণ, স্ব তঃগ্রমাণ উদযাস্তবহিত নিত্য ব্রঙ্গ-সংবিদেব স্ববপ ব্যাখ্যা এবং খ্ নিত্য চৈতন্যেব 
আত্ত্ব উপপাদন ৩১১--৩১২, চৈতন্যময আতন্মাব আনন্দমযতা সাধন ৩১২, জীবচৈতন্য, ঈশখুব চৈতন্য, 
কটস্ব চৈতন্য ও নুঙ্ধ চেতন্যেব স্ববূপ বিশ্ঘেণ ৩১২----৩১৩, সাক্ষীব স্ববপ নিৰপণ ৩১৪, নুন সাক্ষাৎ 
কাৰ এবং জ্ঞানে পূর্ণতা ৩১৪, মাধবাচার্ধে সহোণব প্রসিদ্ধ বেদভাঘ্যকাব সাঁযণাচার্ষেব পবিচয় এবং 
অদ্বৈতবেদাস্তে তাহাব দান ৩১৫ পৃষ্ঠ।। 


আনন্দস্।ণ বা আশনন্দগিনি 


সমগ্র শাঙ্কব ভাঘ্যেৰ টীকাকার আনন্দগিবিব পবিচষ ও উাহাৰ আবিতাব কাল ৩১৫, আনন্দভগানেন 
গৃগ্থমালা ৩১৫, আনন্দজ্ঞানেব দার্শনণিক মত ৩১৬, অখগ্ানন্েশ পঞ্চপাদিকা বিববণেব টীকা 
তত্তদীপন, আনন্দগিবিব সতীখ' ননেন্দ্রগিবিব ঈখা-ভাঘ্য-টিপ্ণনী প্রভৃতি নচনা ও আনন্দজ্ঞানেব বেদান্ত 
তশ্তুলোকেব উপন প্রুঙ্জানানন্দেন তন্ত, পুকাশিকা নামে টিকা বচনা এবং তাহাব ফলে অছৈতবেদান্তের 
অভ্যুদয় ৩১৮ পৃষ্ঠা। 


নামাদ্ধধ ও অদ্বৈত বেদাস্ত 

রামাদ্বযেব বেদান্তকৌনুদী, এ কৌমুদীৰ উপব বেদান্ত-কৌমুদী-ব্যাখ্যান নামে বামাদ্ধযেব টিকা বচন 
এবং অছ্বৈত বেদান্থেন গুনা ও প্রমাণ তজ্জেব বিশেষেণ ৩১৮--৩২৩ বেদান্ত কৌমুদীব মতে গ্রমাৰ 
লক্ষণ নির্বচন এবং ধর্ম বাজধ্ববীন্দ্রের বেদান্তপবিভাঘায় পুদশিত প্রুমাব লক্ষণে সহিত বেদাস্তকৌমুদীব 
লক্ষণেব তুলনামূলক বিচাৰ ৩১৯---৩২০, প্রমাণে নির্বচন এবং ম্বকপ বিচাব- প্রত্যক্ষ প্রমাণেব 
বিশেষণ ৩২০---৩২৩, ছ্বৈভবেদান্তী জমতীরে৫খেব আবির্ভাব এবং তাহাব ফঁলে মধ্ব-মতেব অভ্যুদয়, 
জয়তীর্ঘেব গ্রস্থসম্পদ্‌, মধ্ব-মতে জমতীর্ঘেব স্থান ৩২৩ জন্মতীর্খ অদ্বৈত মত 'আক্রমণ কৰিলে 
বিদ্যারণ্য স্বামী জয়তীর্ঘে ব যোগ্য পরত্যুক্তব দিযা অদ্বৈত বেদান্তেব বিজয়পতাকা বহন কবেন ৩২৩ 
পষ্ঠ।। 
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উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
অছৈতবেদান্তের পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী ৩২৪--৩৭৭ পৃঃ 


বধুনাথকর্তৃক নবন্বীপে নব্যন্যাযেব গোডাপত্তন, শ্বীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ৩২৪, শ্বীচৈতন্যদেবেব 
মতে শ্রীমদ্‌ ভাগবতেই বেদান্ততত্তেব শেঘকথা বণিত আছে ৩২৪, শীচেতন্যদেবেব ঈশৃনপুবীপাদেব 
নিকট দীক্ষাগ্রুহণ, শ্ীচৈতন্যদেব বচিত “শিবাষ্টাকে জীবনেৰ চনম খদ্ধিন কথ বণিত আছে, শ্বীচৈতন্য- 
দেব প্রচাবিত অচিস্ত্যভেদাতেদতত্ত, ৩২৫, গৌডীয বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শ ন বিঘযক গ্রন্থ ৩২৬, শীজীব- 
গোস্বামীব বচিত বিভিন, গ্স্থ ৩২৬, অচিস্ত্যতেদাভেদবাদেব ব্যাখ্য। ৩২৭--৩৩০, বলদেব বিদ্যাভূ্ঘণ 
রচিত গোবিন্দভাঘ্য ৩৩১, বলদেব বিদ্যাভূঘণ প্রণীত অন্যান্য পুস্থ ৩৩২, তাস্কবাচার্ষেব ওউপাধিক 
তেদাভেদবাদ ৩৩৩---৩৪৪, নিথ্ার্কচার্ষেব স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ ৩৩৩, িশ্বার্ক সম্প্দায বচিতবিভিন 
গুহ্থ ৩৩৩, মাধবমুক ন্দেব দার্শ নিক মতেব পলিচয ৩৩৪, শ্রীবল্লতাচার্ষেব শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ৩৫১, বিজ্ঞান- 
ভিক্ষুব সাংখ্যদর্শ নে বিভিনু গ্রশ্থ ৰচনা এবং সাংখ্যমতেৰ বিকাশ পুভৃতিব ফলে অছ্বৈত বেদাস্তেব পুগতিতে 
বাধা ৩৫২, গ্ুকাশানন্দ, নৃসিংহাশুম, অপ্যমদীক্ষিত গ্ুভূতি অদ্বৈতাচার্যগণ কর্তৃক নুন্নবিদ্যাব 
শ্ীবৃদ্ধি পাধন ৩৫২, প্রকাশানন্দেব পবিচব ও তছাব দৃষ্িদৃষ্টিবাদ ৩৫২, অভেদবন্ধ নামে গ্রস্থ লিখিয়া 
মললনাবাধ্যাচার্য কতৃক শঙ্কবমিশ্ব ভেদবন্ত্েব খণ্ডন ৩৫৪, আচার্ধ অপ্পয দীক্ষিতেৰ পিতা, আচার্য বঙ্গ- 
রাজাধ্ববি, বঙ্গবাজেব জীবনী, আবির্তাবকাল, গ্রস্থমালা ও বিভিনুশাস্ত্রে বঙ্গনাজেব অসামানা পাণ্ডিত্যেব 
বিববশ ৩৫৪, আচার্য নৃগিংহাশ্মেব আবির্তব, ন্সিংহাশমেব গ্রস্থমাল। ও তীহাব দার্শনিক মত ৩৫৫--- 
৩৫৬, আচার্য নৃসিংহাখুমেব মতে জগতেব মিখ্যাত্ব এবং জগনিিখ্যাত্বেব মিথ্যাত্ব নির্বচন ৩৫৬ পৃষ্ঠা। 


অপ্পয দীক্ষিত 


অপ্পয দীক্ষিতেব জীবনী, তাহাব অসামান্য শিবতক্তি এবং বিভিনু শাস্ত্রে অতুলনীয গম্ববাজিব 
পবিচয ৩৫৭, ন্সিংহ!শ্মেব গরেবণায অপ্পযদীক্ষিত কতৃক অছৈতবাদে বিতিন গশ্থ বচনা ৩৫৯, অগ্পয় 
দীক্ষিত কর্তৃক অছৈতবাদে নানাপ্রুকাৰ মততেদেব কাবণ বর্ণনা ৩৬০, অগ্পয দীক্ষিতেব সিদ্ধান্তলেশ 
সংগৃহ, কল্প তক পবিমল এবং ন্যাযবক্ষামণিব অদ্বৈত তত্তুবিচাবেব বিশেঘত্ব ৩৬০ পৃষ্ঠা। 


সদানন্দ যোগীন্দ্র 


সদানন্দযোগীন্দ্রে বেদান্তসাঁব ও বেদাস্তসাবেব বালবোধিনী, বিদ্বন্নোবঞ্জনী এবং সুবোধিনী টীকাব 
পবিচয ৩৬২, বামতীর্থ স্বামীব এবং তীহাব অদ্বৈত বেদাস্তেব গ্রস্থবাজিব পবিচয ৩৬২, সদাশিব বক্নেজ্রেব 
বিতিন গ্রন্থ ৩৬২, বঙ্গোজিভটেব অই্দ্ধত চিন্তামণি, বাঘবানন্দসবস্বতীব (সংক্ষেপ শাবীবকেব টীকা) 
বিদ্য/মৃতবঘিশী এবং বাধবানন্দেব অপবাপব দর্শ নেব বিভিত গ্রন্থের পিচয ৩৬২, অগ্ৈতবাদের প্রচাবে 
মহাভাবতেব টীকাকাৰ নীলকণ্ঠেব সহায়ত ৩৬২ পৃষ্ঠা । 


ব্যাসবাজ স্বামী 


অছ্বৈতবাদেব অগ্যগতিতে ব্যাসবাজ কর্তৃক বাধ প্রদান ও ব্যাসবাজেব পবিচয় ৩৬২, ব্যাসবাজের 
ন্যাযামৃত ৩৬২, ব্যাসবাজেব দাশ নিক' মত ৩৬৪৮ মিথ্যান্থ লক্ষণ খণ্ডন, জগৎ পরপঞ্চের মিথ্যাত্ব খণ্ডন 
ও বিশৃপ্রপঞ্জেব সত্যতাসাধন ; জগতে মিথ্যাত্ব সত্য না মিথ্যা? এইবপ আশঙ্কাব অবভাবণা এবং 
তাহার ফলে দ্বৈতবাদেব এবং জগতেব সত্যতার সমর্থন ৩৬৫ পৃষ্ঠা। 


মধুস্দন সবশ্বতী 


মধ্স্দন সবস্বতীব জীবনী ৩৬৬--৩৬৮, মধুস্দনেব গ্রস্থাবলী ৩৬৮, মধুসূদনের অ্ৈতসিদ্ধি 
এবং অদ্বৈষ্ঠ বেদান্তে অদ্বৈতসিদ্ধিব স্থান ৩৬৮, অছৈত সিদ্ধিব দার্শনিক মত--৩৬৯--৩৭৭, মিথ্যাত্বের 


লক্ষণ ৩৭০, মিথ্যাত্বলক্ষণেব বিকদ্ধে ন্যাযামৃতকাব টির আপত্তি এবং মখুস্দন কর্তৃক 
ব্যাসরাওপর আপত্তিব প্রতি কথাব খণ্ডন ৩৭০--৩৭৪,*জগতেব মিথ্যাত্বেব সাধক অনুমান ৩৭৪, 
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/ ৬ 
মধুস্দন কতৃক জগতেব মিথ্যাত্বেব মিথ্যাত্ব নির্বচন ৩৭৪, মধুসূদন কর্তৃক ব্যাসবাজেব ন্যায়ামূতেব 
সর্ববিধ আপত্তিব খণ্ডন ও অদ্বৈতবাদ স্থাপন ৩৭০--৩৭৭ পৃষ্ঠা। 


বিংশ পরিচ্ছেদ 
অছৈতবেদাস্তের সপ্তদশ শতক ৩৭৮---৩৮৩ পৃঃ 


সপ্তদশ শতকে অদ্বৈতবাদেব অবস্থা ৩৭৮, ধর্মবাজাধ্ববীন্দ্রেব বেদাস্ত-পবিভাঘ। ও তাহাব প্রতিপাদ্য 
৩৭৮, কাশ্মীবী সদানন্স যতিব অদ্বৈত ঝন্মসিদ্ধিব পৰিচয় ৩৭৯, গোবিন্দানন্দেব তাঘ্যবত্ত প্রতা, রামানন্দ 
সবস্বতীব বঝুঙ্মামৃতবঘিণী, বিবনণোপন্যাস, কৃষ্ণানন্দ তীর্ঘেব তৈত্তিবীয উপনিঘদের শঙ্করতাঘ্যের 
টীকা বনমাল।, শীভাঘ্যেব খগ্ডনে সিদ্ধান্ত-সিদ্ধাঞ্চন প্রভৃতি গ্রন্থেব রচনা ৩৮০, ব্রদ্নানন্দ সরস্বতীর 
লঘুচন্দ্রিকা বচনা এবং ন্যায়ামূত-তবঙ্গিণীব খণ্ডন ৩৮১, খুন্নানন্দ সবস্বতীব অপবাপৰ গ্স্থ ৩৮১, বিট্ঠ- 
: লশোপাধ্যাযেব লঘুচন্দ্রিকাব টিক বিট্ঠলেশী ৩৮১, মধ্বমতাবলম্বী আচার্য বাঘবেন্দ্র স্বামীর আবির্তাব 
এবং বাঘবেন্দ্র কর্তৃক জয়তীর্ঘে ৰবিভিন, গহ্থেৰ উপব টিক] ও স্বতগ্্র গ্রন্থ বচনা এবং তাহাব ফলে দ্বৈতমতেব 
অভ্যুদয় ৩৮২, বামানুজ যতে শীনিবাসাচার্ধেব আবির্ভাব এবং যতীন্দর"তদদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ বচনা ও 
বিশিষ্টাদ্বৈত মতেব সমর্থন ৩৮২, দোদ্াযাচার্ধ ও তাহাব গ্রস্থমালা, দোদ্দয কর্তৃক অদ্বৈতমত খণ্ডনেব 
চেষ্ট। ৩৮৩, অন.যাচার্ধ, বচিচ, বেঙ্কটাচার্য প্ুভৃতিব বিশিষ্টাছৈতবাদে গ্রন্থ বচনা ; সপ্তদশ শতকে বিভিন 
বেদান্ত চিস্তাব অভ্যুদয় এবং অছৈত বেদাস্তে মৌলিকতাব অভাব ৩৮৩ পৃষ্ঠ 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 
অদ্বৈতবেদান্ত ও অষ্টাদশ শতাব্দী ৩৮৪---৩৮৬ পুঃ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে অগ্বৈতবাদেব দৌর্বল্য--বিশৃনাথ চক্রবত্তী এবং বলদেব বিদ্যাভূঘণেব 
বাঙ্গলাদেশে আবির্ভাৰ এবং বৈষ্ণব মতেন জাগবণ--বিশুনাথ ও বলদেবেন গ্রন্থমালা , অদৈতবাদে 
মহাদেবেন্্র সবস্বতী, সদাশিবেন্দ্র সবস্বতী, ধনপতি সূবি, আযনুদীক্ষিত প্রভৃতিৰ আবির্ভাব এবং 
আয়নু দীক্ষিত কর্তৃক ব্যাসসূত্রেন অহ্বৈতবাদে তাৎপর্য নির্ণ য---উনৰিংশ শতকে অদ্বৈত বেদাস্তেব 
দৃববস্থ৷ এবং জাতীয় জীবনে অধঃপতন ৩৮৪----৩৮৬ পৃষ্ঠ 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 
অদ্বৈতবেদান্ত--উনবিংশ-_বিংশ শতাব্দী ৩৮৭---৩৯২ পৃঃ 


পঞ্চানন তর্কবহেব বসু ব্র-ণক্তিভাঘা, শীকণ্ঠেব শরঙ্গসূত্র শৈব-ভাঘ্য, অগ্পয দীক্ষিতেব শিবা 
মণিদীপিকা পৃভৃতি তথ্যবছল গ্রস্থবাজি ৩৮৭, শাক্জদর্শন অবলম্বনে বিবিধ গ্রন্থ ৩৮৮, শভ্তিতাঘ্যেব 
গ্ৃতিপাদ্য ৩৮৮, বেঞ্কটাচার্ষের শত দৃঘণীব খণ্ডনে শ্ীযুক্ত অনস্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশযেব শততূ্ঘণী গ্রন্থ ৩৯০, 
শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী বচিত অদ্বৈত তন্ুগুদ্ধি গ্রন্থে অদ্বৈত বেদান্ত বিঘযক বিস্তৃত আলোচনা, 
৩৯১ রামানুজোক্ত সপ্তধা অনুপপত্তিব খণ্ডন , তত্ত্মসি বাক্যার্থের বিচাব, অস্বৈতোক্ত অখণ্ডার্থ ত্বের 
সমর্থন, দৃশ্যমান বিশ্রে মিথ্যাত্ব সাধন ৩৯১ পৃষ্ঠা। 


0্াাম্লর্্ণলন-__অট্ভ্রভল্বাদ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


র্শনেন্স নিজ 


কোন দার্শনিক চিন্তাপদ্ধতিব পরিচয দিতে হইলেই প্রথমতঃ দর্শন বলিলে 
আমর! কি কৃঝি, তাহ। বিচার কব! আবশ্যক | "দৃশ্‌' ধাতু ল্যুট্‌ প্রত্যয় কবিয়া দশ ন 
শব্দটি নিম্পন্ন হইযাছে। “দৃশৃ' ধাতুব অর্থ প্রেক্ষণ-_ 

দর্শন শব্দেব ব্যৎপত্তি প্র+ঁঈক্ষণ অথাৎ প্রকৃ্ বা সৃক্মাভাবে দেখ । ল্যট্‌ 
প্রত্যযাটি যদি ভাববাচ্যে হয়, তাহ। হইলে দর ন শব্দের 

অর্থ হয় শুধু দেখা, আব কবণবাচ্যে হইলে যাহ। ছাবা দেখা যায় তাহাকে 
বুঝায় অর্থাৎ দর্শনেজ্্রিয় বা চক্ষু; সুতরাং দেখা শব্দে আমরা চাক্ষঘ 
জ্ঞানই বৃঝিব। চাক্ষ্ঘ জ্ঞানই “দশ্‌' ধাতুব মুখ্য অর্থ, ইহা। নৈযায়িক পণ্ডিতগণ 
স্বীকার করেন। এখন প্রশ্ব এই, যদি চাক্ট্ঘ জ্ঞান ও তাহার সাধন দর্শ নেন্দ্রিয়ই 
দর্শন শব্দেব অর্থ হয, তাহ। হইলে দর্শন বলিলে আমবা দর্শ নশাস্্রকে বুঝি কেন? 
চক্ষরিন্দ্রিয়ই চাক্ষঘ জ্ঞানেব সাধন হয, শাস্ত্র তো আর চাক্ষঘ জ্ঞানের সাধন হইতে পারে 
না! । এই প্রশ্শের মীমাংসার জন্য চোখের দেখ! ব৷ চাক্ষুষ জ্ঞান বলিলে আমরা কি বুঝি, 
তাহ। পরীক্ষা কর। আবশ্যক | চাক্ষঘ জ্ঞান কেবল চক্ষুর যাস ত্রিক ব্যাপারের মধ্যেই 
পরিসমাপ্ত নহে । চক্ষু স্বল বস্তর বাহিরের রূপটি মাত্র গ্রহণ করে, এবং ফলে উহা 
মনোরাজ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। মনোরাজ্যের বিভিণু ভাবনার স্তর ও পধায়ের 
মধ্য দিয়! যখন এ বাহিবের রূপটি ফোন এক নিদিষ্ট ভূমিতে গিয়া পৌছায়, তখন 
আমরা তাহাকে “দেখা' সংজ্ঞায় অভিহিত কবি, এ রূপেব স্বরূপটি আমর] জানিতে 
পারি, কখনও বা এঁ রূপের মালিককেও আমরা চিনিতে পারি । এই রূপ দেখা ও 
রূপ চেনার মধ্যে যে কোন তকাৎ আছে সাধারণ দর্শ ক তাহা বুঝিতে পারেন না, কিন্ত 
যিনি এই দেখার ও চেনার তত্ব দাশ নিক দৃষ্টিতে বিচার কবেন, তাহার নিকট ইহার 
জাটিলতা ধর! পন্ডড়। বাহিরের বূপ দেখা কেমন কবিয়া রূপ জানায় পর্যবসিত 
হইল? দেখার ভিতরে জান। আছে কি-না? দেখ! ও জানার সম্বন্ধ কি? এইন্দপ 
' পরশ সাধারণ দর্শকের চিত্তকে আলোড়িত করে না। কারণ সে রূপকে দেখিয়া এবং 
চিনিয়াই সন্তুষ্ট । দাশ নিকের নিকট যখন এই সব প্রশ উপস্থিত হয়, তখন নানারপ 


২ বেদাস্তদর্শ ন-_অছৈতবাদ 


জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং এ পরিস্থিতির সমাধানের জন্য দার্শনিককে জীব, 
জড় ও মনোরাজ্যের অনেক গুরুতর সমস্যার সন্মুখীন 
হইতে হয়। এই সমস্যাই দর্শন-চিন্তার জননী । 
আমরা একট দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই সমস্যাগুলি আরও পরিফারতাবে বুঝিবার চেষ্টা 
করিব। আমি একটি লাল গোলাপ ফুলকে দেখিলাম এবং তাহাকে লাল গোলাপ 
বলিয়। চিনিলাম। এই দেখা ও চেনাকে যদি বিশ্বেঘণ করি, তবে দেখিতে পাই যে, 
অদূরস্থিত লাল গোলাপ তাহার অপূর্ন শোভায় আমার হৃদয় স্পর্শ করিল ; চক্ষু তাহার 
উপর পতিত হইল অখবা এ গোলাপটিই আমার চক্ষুর উপর পতিত হইল এবং চক্ষুর 
মব্যস্থিত বর্ণ -পটে তাহার লাল রঙের ছাপ আঁকিয়। দিল। বর্ণ-পটের এ ছাপের 
সাড়। তন্্রীপখে মন্তিফ্ষের মধ্যে প্রবেশ কবিয়।, মস্তিষ্কের শিরায় শিরা একটা স্পন্দন 
জাগাইয়া তুলিল, ফলে, আমার মনোরাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেল। মন এ ম্পন্দনকে 
ধরিয়া বসিল। মন স্বচছ এবং চি্প্রভায সমুভ্জজল। সে তাহার আহার্য 
আলোকচছটায় নেত্রপটে অঙ্কিত চিত্রাট উত্তাসিত কবিরা আমার নিকট তাহ। 
উপস্থিত করিল, ফলে, লাল গোঁলাপেব সহিত আমার পরিচয় ঘটিল। 
ইন্দ্রিয় ও মন জড়। জড়ের নিজের কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন নাই | ইীন্দ্িয়- 
ব্যাপারের ন্যায মনোব্যাপারও এক যাত্ত্রিক ক্রিয়ার মুঢ় শর্তির খেলামাত্র। জড় 
যন্ত্রে পেছনে যেমন একজন যন্ত্রী থাকে, সেইবূপ এ জড় ইন্ড্রিম ও মনোরাঁজ্যের লীল।- 
চক্রের অন্তরালে স্বচছন্দচাবী একটি জীবশক্তি আছে । এ জীবশন্তি নিজ প্রয়োজন- 
সিদ্ধির জন্য মূঢ জড় শক্তিকে চালিত করিয়া উহার জাহায্যে নিজকে প্রকাশ ববিতেছে। 
স্বতঃসধ্চাবী জীবশক্তি ও মুঢ জড় শক্তির মধ্যে প্রতিনিয়ত আদান-প্রদান চলিতেছে। 
জীব জড়কে নির্দিষ্ট কেন্দ্রপথে পরিচালিত করে এবং জড় জীবকে তাহার প্রয়োজন- 
সিদ্ধি ও ভোগের সহায়তা করে। জীবপ্রকৃতিকে জড় ও বৃদ্ধির মিলনভুমি বল৷ 
যাইতে পারে । এই ভূমিতে জ্ঞানালোকের প্রথম বিকাশ, স্রপ্ত প্রকৃতির প্রথম জাগরণ । 
ইন্ড্রি কিংবা মনের ব্যাপারকে তো আমবা জ্ঞানের পধাঁষে ফেলিতে পারি না, তাহা তো 
এক গ্রকার যান্ত্রিক ক্রিয়ামাত্র | যদি ফটো তোলার মত এ যাস্ত্রিক ক্রিয়াকেই আমরা 
'জ্ঞান' সংজ্ঞায় অভিহিত করি, তবে যন্ত্র যাহ।দের বিকল নহে, এইরূপ ব্যক্তিবগেব মধ্যেও 
জ্ঞানের তারতম্য ঘটে কেন? পণ্ডিত 'ও মূখে র, শিশু ও বৃদ্ধের বস্তবিজ্ঞানের প্রভেদ 
হয় কেন? আর, এঁ জড় যন্ত্রেব মূঢ লীলাকে আমর জ্ঞান বলিব কিরপে? জ্ঞান 
পদ টি সমস্ত জড় পদাথ হইতে এতই বিভিনু প্রকৃতির যে, তাহার সহিত জড়েব কোন 
যথার্থ সম্বন্ধ থাকিতে পারে, ইহ] কল্পনাও করা যায় না । এই জন্যই আমাদের ভারতেৰ 
দার্শ নিকগণ জ্ঞানকে পরমাথ -সৎ চিৎস্বরূপ ক্টস্থ নিত্য বন্ধু বা পুরুঘ আখ্যায় আখ্যাত 
করিয়াছেন, আর, জড় জগতকে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন। যদিও জ্ঞানতত্বেব বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যে*গ্ঞানের আলোকে 
'আমাদেব জীবনে যাব্রাপথ উদ্ভাসিত হয়ঃ তাহাতে জড়ের দান ও সম্বন্ধ বড় অল্প নহে । 
জড় 'ও চৈতন্য জঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়াই আমাদেব জ্ঞানরাজ্যের স্্টি করিয়াছে । 
জ্ঞানের 'আলোকসম্পাতে জড় যেমন আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, সেইরূপ জ্ঞানও 


দর্শ নেব সমস্যা 


দর্শনের নিরুত্ত: ৩ 


জড়ের আকারে আকার প্রাপ্ত হইয়াই আত্মপ্রকাশ লাভ করে। জ্ঞান ব্যতীত জড় যেমন 
মূঢ় ও অপ্রকাশ, সেইরূপ জড়ের সম্বন্ধ ব্যতীত জ্ঞানও মুক। জ্ঞান স্বপ্রকাশ, জড় 
পরপ্রকাশ | জ্ঞান ও জড় আলোক ও অন্ধকাবেব মত পরস্পববিবোধী হইলেও, যে 
শর্তির খেলায় এই দৃইয়ের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য যোগে স্থট্টি হইয়াছে, সেই জীব- 
প্রকৃতিই জ্ঞানকে তাহার প্রকৃত রূপ দান কবিযাছে। লাল গোলাপেব যে স্পন্দন- 
তরঙ্গ আমাদের মনোরাজ্যে আলোডন জাগাইয়৷ তুলিয়াছিল, জীবপ্রকৃতিই এ তরঙ্গকে 
লাল গোলাপের বূপ ও সংজ্ঞা দিয়া আমাদের নিকট পরিচিত কবিরাছে। ' শ্রী স্পন্দন- 
তরঙ্গের অন্তরালে জীবশক্তি ক্রিয়াশীলা না৷ হইলে, কোন বস্ত্র সহিতই আমাদের 
প্রকৃত পরিচয ঘটিত না, সমস্তই এক' অব্যক্ত বেদন!মাত্রে পর্যবসিত হইত। 

জীব চেতন। তাছাব চেতন বা বোধশক্তি তাহাকে স্বার্থ সিদ্ধিব অধিকার 
দিয়াছে। জীবের প্রত্যেক প্রবুত্তিন মূলে এ অধিকাবই ব্যন্ত হইযা থাকে । কৃশলেন 
সাধন ও অকৃশলেব বর্জনই জীবের প্রবৃত্তি মূল। শ্রেষ;ঃ ও প্রেষঃই পুরুঘের 
প্রার্থনীম বা পুকঘাখ | আনন্দই তাহার চবম ও পবম লক্ষ্য। তাহাব সমস্ত 
কর্ম ও চিস্তাচক্রের অন্তরালে বহিয়াছে সত্যের লালসা, শিবের সাধনা ও সৌন্দর্ষের 
পিপাসা | এই সত্য, শিব, জুন্দবেব উপলব্ধিই জীবে পর্ণ তার উপলব্ধি। এইখানে 
জীবের মানসলোক তাহাব সমস্ত বন্ধন ছিনৃ কবিযা আনন্দলোকে মিশিয়। গিযাছে। 
জীব যখন এই আনন্দলোকেব সন্ধান লাভ কবে, তখন সাংসাবিক' বিঘমানন্দকে বিঘেব 
মত পবিত্যাগ কবিয়। ভূমানন্দে তন্ময় হইবার জন্য ব্যাকৃল হুইযা উঠে। উপনিঘদেব 
থঘি এই আনন্দে অধীব হইয়াছেন। ভগবান্‌ বদ্ধ এই আনন্দোপলব্ধির জন্যই 
দৃঢপ্রতিজ্ঞ হইযা বলিযাছিলেন-_-_ 


অপাপ্য বোধিং বহুকল্পদূলভাম্‌ , 
নৈবাসনাত কায়মতশ্চলিঘ্যতে || 
_ললিতবিস্তব, ৩৬২ পৃঃ 
যোগী তীহার যোগদৃষ্টিতে, খঘি তাহাব দিব্যদর্শ নে, ব্র্নাবিৎ শতীহার তত্বজ্ঞানে 
আলোকে, কবি তীাহাব কাব্যপ্রতিভায়, দাশ নিক তীহাব দর্শ নমনীঘাষ এই আনন্দের 
উপলব্িব জন্যই চেষ্টা করিতেছেন । বিভিন দেশেব বিভিন্ন কালেন বিভিন 
সাধকের এই জিজ্ঞাসার কিঞ্চিৎ তাবতমা থাকিলেও জিজ্ঞাসার কিত্ব বিরাম নাই | 
সকল দেশের সকল সাধকই এই আনন্দেব বসাস্বাদ পাইযাছেন এবং এই আনদ্ন্দবসে 
ডূবিয়৷ থাকিতে চাহিতেছেন। সমস্ত দর্শ নজিজ্ঞাসাব মুলেই এই আনন্দলোকেব 
স্প। রহিয়াছে । যে দার্শনিক ইহার সন্ধান লাভ করেন নাই, তিনি অত্যন্তই দীন। 
এই জানন্দের সন্ধান সুস্পষ্টভাবে যিনি দিতে পারেন, তাহার দর্শ নই প্রকৃত দর্শ ন। 
চাক্ষৃষজ্ঞান যেমন এই দৃশ্যমান বিশ্বপ্রকৃতির একটা সুস্পষ্ট রূপ আমাদের মধ্যে 
পিোতি রা অকিয়া দেয়, সেইদ্ধপ যে চিন্তা বা শাস্ত্র আমাদের 
্ জীবরাজ্যের, মনোরাজ্যেব ও আনন্দবাজ্যের অব্যক্ত, 
অস্পষ্ট স্পর্শ গুলিকে সুব্যক্ত, সুস্পষ্ট ভাবে আমাদের মধ্যে জাগাইয়৷ দিতে পারে তাহাই 
প্রকৃত দর্শ নশাম্ব। 


8 বেদাস্তদর্শ ন--_-অহ্ৈতবাদ 


আত্বাকে অবলম্বন করিয়াই আনন্পরাজ্যের স্যট্টি। আত্বপ্রীতিই মানুঘের সমস্ত 
চেষ্ট। ও প্রবৃত্তির মূল। স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসে, তাহ। তাহার নিজের সুখের জন্যই 
ভালবাসে, স্বামীর সুখের জন্য নহে'। স্বামী তাহার প্রকৃত প্রিয়তম নহে, তাহার 
নিজ আত্মাই তাহার প্রিয়তম ।১ তাহার পতিগ্রেমের মূলে বহিয়াছে আত্মপ্রেম | 
আত্মার সমধিক প্রীতি সম্পাদন করে বলিয়াই স্বামীকে গৌণভাবে প্রিয়তম বলা হইয়া 
থাকে। আত্মার সাক্ষাকারই আনন্দময়ের, প্রেমময়ের সাক্ষাৎকার । অতএব 
আত্মদর্শ নই সমস্ত দর্শ নজিজ্ঞাসার মূল লক্ষ্য। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্ব- 
দর্শন সম্ভব হয় কিরপে? আত্মাব তো রূপ নাই, তাহা স্থূল বস্তও নহে যে, তাহাকে 

আত্মদর্শনই দর্শন- লাল গোলাপ ফুলেব মত চক্ষদ্বারা দেখিতে পাওয়া যাইবে । 


জিজ্ঞাসাব মূল চাক্ষুঘ জ্ঞান বা স্বল চক্ষৃদ্বারা দেখাই যদি “দৃশ্‌' ধাতুর 
লক্ষ্য অর্থ হয়, তবে অরূপ আত্মাকে যখন চক্ষদ্বারা দেখ সম্ভবই 


নহে, তখন “আত্মদর্শন”' এই কথাটাই অর্থ হীন হইযা দীড়াষ নাকি? ইহার উত্তরে 
দার্শনিকেরা বলেন যে, আত্মদর্শ ন কথার অর্থ আত্মাকে চক্ষদ্বারা৷ দেখা নহে, আত্মাকে 
সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানা । উপনিষঘদে এই অর্থে ই “দূশ্‌" ধাতুর অনেক প্রয়োগ দেখিতে 
পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিঘদে জনকের বিচাবসভায় উস্ত ও কহোল খঘির 
প্রশের উত্তরে মহঘি যাজ্ঞবলক্য আত্মদর্শ নের যে বিস্তৃত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, 
তাহাতে আত্বাকে এঁরপ সাক্ষাৎ ভাবে জানার কথাই বলা হইয়াছে । খঘি উৎস্ত 
পরশ করিলেন-_-হে' যাজ্ঞবলক্য, যে আত্মা সমস্তের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়াও 
কোন আবরণ দ্বারা আবৃত নহেন, সেই চবম ও পরম আত্মতত্ব আপনি জানেন কি? 
যদি জানেন, তবে শৃঙ্গে ধরিয়া যেমন গরুকে দেখাইযা দেওয়! যায, সেইরূপ সেই 
আত্বাকে ধরিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন কি ?'২ 

উস্ত খঘির প্রশের উত্তরে বন্নঘি যাক্তবল্ক্য বলিলেন যে, অরূপ নিববয়ব আত্বাকে 
শে ধরিয়া গরু দেখাইবার মত দেখাইয়া দেওয়া তো সম্ভবপর নহে, তবে মানুঘ যে 
জড় বস্তকে প্রত্যক্ষ করিয়৷ থাকে, এই প্রভ্যক্ষের অন্তরালে স্বপ্রকাশ আত্বা৷ অবস্থিত 
আছেন, এবং এ জড় বস্তব প্রত্যক্ষদ্বারাই জড়েব অন্তরালে অবস্থিত জ্যোতির্ময় আত্মার 
সহিতও সাক্ষাৎসম্বন্ধেই আমাদের পরিচয় হইতেছে । চক্ষ্বাদি ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণ 
জড়, বিষয়ও জড়। জড় তো জড়কে প্রকাশ কবিতে পারে না । সুতরাং জড় বস্ত 
ষে প্রকাশিত হইতেছে, ইহাছারাও স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় আত্বাই প্রকাশ পাইতেছেন। 
আত্বাই নিখিল বিশ্বের একমাত্র সাক্ষী, দ্রষ্টী এবং ভাসক। অন্তঃকরণ আত্মার 
আলোকেই আলোকিত হয়, সুতরাং অস্তঃকরণ নিজের ভাসক আত্বাকে প্রকাশ করিতে 
পারেনা । এই জন্যই শ্রতি বলিয়াছেন যে, দৃষ্টির অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়জ জ্ঞানের যিনি 


১। ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভৰতি 
আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্িয়ো ভবতি।- বৃহদাঃ, ২1৪1৫ 
২। ব্হদারণ্যক--শাক্করভাঘ্য সহিত, ৩1৪।১ 


দর্শনের নিরুক্ত ৫ 


দ্রষ্টা প্রকাশক তাহাকে চক্ষরিজ্দিয়ের সাহায্যে দেখিতে চেষ্টা করিবে না ; এইরূপে 
মনোবৃত্তির ও বৃদ্ধিবৃত্তির যিনি উদ্ভাসক তাহাকে মন ও বুদ্ধির ছ্বারা প্রকাশ করিতে 
চেষ্টা করিবে না ।১ উক্ত বৃহদারণ্যকশ্র্তিব তাৎপর্য এই যে, ইন্ত্রিয়জ জ্ঞানের 
সাহায্যে আত্মাকে জানিতে পার৷ যায় না। আত্মা গ্রন্দিয়ক জ্ঞানের অতীতি এবং 
ইহাই তাহার স্বভাব। আত্বাকে সাক্ষাৎ করিতে হইলে এইবূপেই তাহাকে বুঝিতে 
হইবে যে, জড় যন্ত্রের ক্রিয়া যেমন চেতনের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব হয় ন!, সেইনূপ এই 
দেহযন্ত্রের শ্বাসপ্রশ্বাসাদি ক্রিয়াও চেতনেব অধিষ্ঠান ভিন সম্ভবপর নহে । "অতএব 
জড় দেহের অন্তরালে চেতন আত্মা অবস্থান কবিতেছেন এবং দেহযন্ত্রেব সমস্ত কার্য 
নির্বাহ করিতেছেন । আত্মা ভোগায়তন শরীরে অধিষ্ঠিত হইলেও অশবীবী। 
সাংসারিক সুখ-্দঃখ, প্রিষ-অপ্রিয় আত্মাকে স্পর্শ করিতে পাবে না। আত্বা শোক- 
দূঃখের অতীত, জরামৃত্যুরহিত, শুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ। এই আত্বাই জগদাধাব, 
জীব ও জগতের পতি এবং পোষক। অনাদিকালসঞ্চিত অজ্ঞানেব আবরণে মানুঘেব 
বিজ্ঞান-চক্ষ আবৃত বহিয়াছে, স্ুতবাং ভ্রান্ত মানব সর্বদা সর্বত্র বিবাজমান স্বপ্রকাশ সেই 
আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে না| বিবেক-চ্ষ উন্মীলিত হইলে আত্মাকে সাক্ষাৎ- 
সম্বন্ধেই মান্ঘ জানিতে পাবে ।২ তীহাব এই আত্মদর্শনে ইন্দ্রিষ-সন্িকর্দের অপেক্ষা 
নই এবং তাহ। নাই বলিয়াই এই আত্মসাক্ষাকাব চাক্ষঘ কি মানস, সে বিঘযে দার্শ নিক- 
গণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । কিন্তু, এই আত্মজ্ঞান যে "সাক্ষাৎ অনুভব, 
পরোক্ষ আত্মজ্ঞান নহে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । যোগচক্ষু এবং জ্ঞানচক্ষতে 
এই আত্মার প্রকাশ । এই প্রকাশ উপনিঘদের ভাঘায “সাক্ষাখ' এবং 'অপরোক্ষ'।৩ 
অতএব আত্মসাক্ষাৎকাব যে চাক্ষঘ ভ্ঞানস্বরূপ, একখা৷ নিবিবাদে বলা যাব । আমাদেব 
দৃষ্টিকে আমরা লৌকিক 'ও অলৌকিক, বহির্মখী ও অন্তর্ম্খী এই দূই ভাগে ভাগ কবিষা 
খাকি। যদিও স্লভাবে বিচাব করিলে, যে-বস্ত্র রূপ আছে তাহাই কেবল চাক্ষঘ 
প্রত্যক্ষের বিষয় হইযা খাকে, কিন্ত সেই নিয়ম কেবল লৌকিক প্রত্যক্ষ স্বলেই প্রযোজ্য | 
আত্বাব চাক্ষঘ প্রত্যক্ষকে আমরা লৌকিক বলিব না, ইহা অলৌকিক বা যৌগিক। 
যোগচক্ষ, বা দিব্যচক্ষুর সাহায্যে আত্মার চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ হইবে, ইহ। আব আশ্চর্য কি? 


১। নন্‌ষ্টেরষ্টাবং পণ্যে 
নন শবসতেঃ 
শোতাবং শুণ্যা 
ন মতের্মস্তাবং মনত্রীথা 
ন বিজ্ঞাতেবিজ্ঞাতাবং বিজানীযা:। 
_ বৃহদাঃ, ৩1৪।২ 
২। ব্হদাঃ, শাঙ্করভাঘ্য সহিত, ৩1৪1২ 


৩। যত সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ বৃন্গ 
য্‌ আত্ব সর্বাস্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ | 
_বৃহদাঃ, ৩1৪1১ 


৬ বেদাস্তদর্শ ন---অইছৈতবাদ 


গীতার বিশ্বরূপদর্শনে তগবান্‌ পার্থ সাবথি অর্জনকে দিব্যচক্ষ দিয়াছিলেন এবং 
এ দিব্যচক্ষর সাহায্যে অর্জন চর্মচক্ষর অপশ্য বিশ্বের অস্তরবিহারী কারণাত্বাকে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন । তাহা তাহার ভ্রান্তি বা মিথ্যাজ্ঞান নহে, উহা ভগবৎপ্রসাদলনধ 
প্রকৃত আত্মদর্শন। আমাদের চর্মচক্ষুর প্রত্যক্ষসম্বন্ধে এবং এ প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য- 
সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে, কিন্ত ভগবানের দেওয়৷ চক্ষতে অর্জন যে 
বিশ্বরপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহ!তে তত্বজিজ্ঞান্তুর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। 
ইহ। দশনেৰ চরম ও পরম স্তব, আনন্দমযের যখার্থ উপলব্ধি, আর এই উপলব্ধির 
সাধনশাস্ত্রই দর্শ নশাস্ত্র। 

দর নশাস্্র বলিলে আমর! সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায়, বৈশেঘিক প্রভৃতি 
যৃক্তিবুল সুসন্বদ্ধ চিন্তাশানত্রকে বুঝি এবং এরূপ শাশ্রে "দর্শ ন'-শব্দেব প্রয়োগ 


দে কবি থাকি। শাস্ত্রীয় পরিভাঘায় দর্শ ন-শব্দের এইরূপ 
“দর্শ ন+-শব্দেব ব্যবহাবের মূল কোথায়? বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে 
প্রযোগেব এরতিহ্য সামবেদ, যজ্বেদ ও অথর্ববেদে দর্শন-শব্দের কোন 


প্রযোগই দেখিতে পাওয়৷ যায় না। খগ্ুবেদে একবার 
মাত্র দর্শ ন-শব্দেব প্রয়োগ পাওয়া যাষ১, কিস্ত সেখানে সাধাবণ “দেখা' অর্খে ই দর্শ ন- 
শব্দ প্রযুক্ত হইযাছে ; কোন পাবিভাঘিক অর নাই। বৈদিক সংহিতা 'দর্শ ত' 
পদেব একাধিক প্রযোগ আছে তাহাব অর্থ দর্শ নী, সেখানেও কোন পাঁবিভাঘিক অখ” 
পাওয়াযায না। গোপখব্বাদ্ণ (১1।১।১৯), কৌধীতকী-্রাঙ্ণ (২৭1৬), ঘড় বিংশ- 
বাক্লণ (81৫) প্রভৃতি বান্দণ-গ্রশ্থে দর্শ ন-শব্দের যে প্রয়োগ পাওয়া যাষ, তাহাদ্থাবা 
দর্শ ন-শব্দে সাধারণ “দেখা অর্থ ই বুঝাষ, দর্শ ন-শান্ত্র বুঝায না। ছান্দোগ্য উপনিঘদে 
'দর্শ নায় চক্ষৃত (৮1১২।৪) এইরূপ যে “দর্শন'-শব্দেব উল্লেখ আছে, ইহাতে রূপ দেখার 
কথাই বলা হইযাছে। শতপথ-বান্ধণের শেষভাগে (১৪৫1৪) অর্থাৎ বৃহদাবণ্যক 
উপনিষদে২ (২1৪।১-৫) খাঘি যাজ্ঞবলক্য তাঁহাব প্রিয়তম। পত্বী মৈত্রেধীকে আত্মদর্শ নের 
যে বিস্তৃত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেখানে আমবা দর্শ ন-শব্দের উল্লেখ দেখিতে 
পাই। এই দর্শন-শব্দে রূপ দেখার কথা বলা হয় নাই, অরূপ আত্মদর্শ দেব 
কথাই বলা হইযাছে এবং আত্মদর্শনের সাধন বিবিধ দর্শনের ইঙ্গিত করা 
হইয়াছে। 
বন্দঘি যাজ্ঞবলক্য বলিযাছেন--হে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে অবশ্য দর্শন করিবে, 
শাস্ত্র 'ও আচার্ষের উপদেশ হইতে আত্মাব স্বরূপ জানিতে চেষ্টা করিবে, তের সাহায্যে 
উহার বিচার করিবে এবং আত্মার স্বরূপসম্বন্ধে নি:সংশয় হইযা৷ তাহকে ধ্যান করিবে । 


১। পশুং ন নষ্টমিব দর্শ নায় 
বিষণাপুং দদথুবিশৃকায় । থাগ্বেদ, ১/১১৬।২৩ 


২। শতপথবাক্ধণের শে ছয় অধ্যায়ই ব্হদারণাক উপনিঘৎ। 





দর্শনের নিকক্ত ৭ 


আঁত্বার শ্ববণ, মনন ও নিদিধ্যাসনেব ফলে সমস্ত জড় জগংও জ্ঞাত হইয়া থাকে ।১ 
উক্ত শর্দতিতে আত্মদর্শ নের যে তিনটা উপায় বিহিত হইযাছে সেই উপাষমূলে দর্শ নকেও 
আমরা তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি-- 


(১) শ্রবণাত্বক দর্শন, 
(২) মননাত্বক দর্শন, 
(৩) নিদিধ্যাসনাত্বক দর্শ ন। 


জৈমিনির পূর্বধীমাংসা ও ব্যাসকৃত উত্তবমীষাংস।৷ বা বেদান্ত প্রথম শ্রেণীব 
অন্তর্গত ; কাবণ, শ্রনতিই মীমাংসাব একমাত্র উপজীব্য, শ্রতিদ্বাব! যে ধর্ম 'ও বঙ্গতত্ব 
প্রতিপাদিত হইযাছে, মীমাংসাশান্ত্র তর্কেব আলোকসম্পাতে তাহ। আরও উক্তজ্বল ও 
প্রাণম্পশী কবিয়াছে। স্ুতবাং শ্রতিব্যাখ্যাব প্রধান অবলম্বন বলিষ৷ মীমাংসাদ্বধযকে 
শুবণাত্বক দর্শ ন বলা যাম | ন্যায, বৈশেঘিক প্রভৃতি যে সকল দর্শ নেব প্রম। ও প্রমাণেৰ 
স্বরূপ-নিরূপণই প্রধান লক্ষ্য, তাহাদিগকে আমব! দ্বিতীয শ্রেণীর অন্তর্ভুঞ্ত কবিব। 
কাবণ, মনন-শব্দের অথ" যুক্তিব সাহায্যে বিচাব, এখানে তর্ক ও যুক্তিপ্রবান শাস্ত্রেবই 
উপযোগিতা অধিক | ন্যায় 'ও বৈশেঘিক দর্শন অন্রান্ত যুক্তিতর্কের স্ব্ূপ ও কৌশল 
প্ররতিপাদন করিয়। আমাদেব সত্যোপলব্ধিব সহাযতা৷ কবে, জুতবাং ন্যাব ও বৈশেধিক 
দর্শন মননাত্বক দর্শন। সাংখ্যদর্শ নেও যুক্তিই গ্রধানভাবে আলোচিত হইযাছে। 
শৃ্ত্যর্থের মননই সাংখ্যদর্শ নেব উদোশ্য,. স্তবাং সাংখ্যদর্শনও মননাপ্ক 
দর্শন| যোগশীত্ত্র তৃতীয় শ্রেণীব অন্তর্গত। যোগেব স্ববপ, সাধন ও 
ফলনির্ণঘ কবিয়া যোগশাস্্র ধ্যানেন সাহায্য কবে, অতএব যোপদর্শনকে 
নিদিধ্যাপনাত্বক দর্শন বলা যায। 'দৃশ্যতে ভ্ঞাফতে অনেন' এইবপ ব্যৎপত্ভিব 
দ্বাব। দর্শন-খব্দে আত্মজ্ঞানসাধন (দর্শ ন) শান্বকে বুঝাইযা খাকে। বিচারদৃষ্টিব 
সাহায্যে আপ্দর্শন ও তাহাব উপাব বর্ণন। করাই দর্শ নশাস্তরেব মূল লক্ষ্য; 
সুতবাং কেবল ঘড্দর্শন কেন, যে শাস্ত্রেই আন্রদর্শনেব উপাব বণিত হইযাছে, 
মুখ্যতঃ তাহাই দর্শনশাস্ত্র। যে শাস্ত্রে আত্মদর্শনেব কোন কথা নাই, বা যে 
শান্তর আত্মদর্শনেব সহায হয না, এইবপ শাস্ত্র মুখ্য দর্শন নহে | ইহাই বৃহদাবণ্যক 
শ্ু'তিব তাপর্ধ। বৃহদাবণ্যকোক্ত বিচারদৃষ্টিব সাছায্যে কি আস্তিক, কি নাস্তিক, 
সকল ভাবতীয দর্শ নশাস্ত্রই পৃর্বোক্ত ত্রিবিধ দর্শ নেব অন্তর্ভুক্ত হইয। 'দর্শ ন' সংজ্ঞা লাভ 
কবে। শীস্ত্রীয পবিভাঘাষ দর্শ ন-শব্দের ব্যবহাবেব মূল'ও আমবা খৃঁজিযা পাই। 


লেক 


১। আত্ম বা অবে দ্রষ্টব্যঃ 
শোতব্যো মর্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। 
মৈত্রেঘি, আত্্নো ব। অবে দর্শ নেন শববণেন 
মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতমূ। 
_ বৃহদাঃ, ২৪1৫ 


৮ বেদাস্তদর্শন--_অছৈতবাদ 


অতি প্রাচীন কালেই সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি অধ্যাত্ব শাস্ত্র বিশেঘ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া- 
ছিল এবং এ সকল শাস্ত্র দশ নশাস্ত্র বলিয়া! পরিচিত হইয়াছিল । মহাভারতে সাংখ্য- 
দর্শ ন, যোগদর্শ ন প্রভৃতি দশ নশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।১ শ্রীমদৃূভাগবতেও 
শাস্ত্রীয় পরিভাষায় দর্শ ন-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।২ মহামতি কৌটিল্য (খৃষ্টপূর্ব 
তৃতীয়-চতুথ" শতক) ঘড় দর্শ নের সহিত পরিচিত ছিলেন। সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত 
--এই ব্রিবিধ দর্শ নশান্্ব কৌটিল্যের মতে 'আন্বীক্ষকী' বিদ্যার অন্তর্তৃস্ত, বেদান্ত ও 
মীমাংসা, এই মীমাংসাহ্বয় ত্রয়ী বিদ্যা, ন্যায় ও বৈশেঘিক তাহার দৃষ্টিতে লোকায়তের 
অন্তর্গত। মহাকবি ভাস (খৃষ্টপূর্ব চতুথ” শতক) প্রাতিমা নাটকে মহেশুরের যোগশাস্ 
ও মেধা তিথির ন্যায়শীস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।* খৃষ্টায় প্রথম শতকের প্রথম ভাগে 
ললিতবিস্তরে গৌতমবৃদ্ধের বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত সাংখ্য, যোগ, 
বৈশেঘিক ও হেতুবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়| 

সূত্রাকারে যে ঘড় দর্শ ন প্রচলিত আছে তাহাতে স্থানে স্থানে দর্শ ন-শব্দের প্রয়োগ 
দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহ! দর্শ নশাস্ত্কে বুঝায না । যোগদর্শ নের ব্যাসভাঘ্যে (১1১1৪) 
প্রাচীন সাংখ্যাচার্য পঞ্চশিখেব যে সুত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে “দর্শ ন'-শব্দের প্রয়োগ 


পাস তাস 


১1 সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চবাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা । 
ট্গানান্যেতানি বাজর্ধে বিদ্ধি নানামতানি বৈ॥ 
সাংখ্যস্য বক্তা কপিল; পবমঘিঃ স উচ্যতে। 
হিবণ্যগতে। যোগস্য বেত্তা নানাঃ পূবাতনঃ | 
_মহাভাবত, খান্তিপব, ৩৪৯।৬৪-৬৫ 
সাংখ্যং বৈ মোক্ষদ্শনম্‌। 
- শান্তিপব, ৩০০1৫ 
যোগদর্শ নমেতাবৎ উক্তং তে তন্তৃতো মযা ! 
- শান্তিপর্ব, ৩০৬২৬ 
২। সতুযমানো। জনৈবেতির্নায়য। নামরূপয। | 
বিমোহিতাদ্রভিনানাদর্শ নৈর্ণ চ দৃশ্যতে | 
_ শ্বীমদ্‌ ভাগবত, ৮।১৪।৯ 
৩। মহাকবি তাস ও কৌটিন্য মহাভাবতের ধহিত পবিচিত ছিলেন। তাঁহাব৷ তাহাদের গন্ধে 


দর্শ ন-শব্দেব কোন প্রয়োগ করেন নাই__এই জন্য কেহ কেহ মহাতাবতেব শান্তিপবেৰ যে সকল শোকে 
সাংখ্যাদি দর্শনেব উল্লেখ আছে, এ সকল [1কেব প্রামাণ্যসম্থদ্ধে সন্দেহ করিয়া থাকেন । আমাদের 
মতে এপ সন্দেহেব কোন কারণ নাই, কেন-না, অনেক পরবর্তী কালের গ্রন্থেও 'সাংখ্য'* 'সাংখ্যশাস্ত্র 
এইরূপ সাংখ্যাদি দর্শনের নামতঃ বা "শাস্ত্র শব্দের ছারা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, “দর্শন'-শব্দের 
প্রয়োগ দেখা যায় না| ভাস কবির নাটকে আমরা “শাস্ত্র -শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই । কৌটিল্যকৃত 
অর্থশান্ত্রে ও ললিতবিস্তরে কেবল নামের উল্লেখ দূ হয়। এইরূপ উল্লেখ আধুনিক কালেও আমরা 
কবিয়৷ থাকি, বেদান্ত, বেদান্তশাস্ত্র বা বেদান্তদর্শ ন এইরূপ যে-কোন ব্যবহারই আজও চলিতেছে, স্থতরাং 
ভাস ও কৌটিল্য প্রভৃতির গ্রন্থে 'দর্শ ন'-শব্দের প্রয়োগ নাই বলিয়া মহাভারতের শান্তিপর্ষেব শ্রোক- 
গুলিকে অপমাণ বলিবার কোনই সঙ্গত হেতু নাই। 


দর্শনের নিরুক্ত ৯ 


আছে সত্য, কিন্ত তাহাও দর্শ নশাস্্বোধক নহে। খৃষ্টায় প্রথম শতকে (1-85 4.0.) 
জৈন পণ্ডিত উমাস্বাতি তাহার তন্বার্ধাধিগমপূত্রে দর্শন-শব্দের বহু প্রয়োগ 
করিয়াছেন। উাস্বাতির গ্রয়োগতঙ্গি দেখিলে স্প্টত:ই মনে হয় যে, তিনি দর্শন- 
শাস্ত্রোন্ত চরম দর্শ নের কথাই সূত্রে বিবৃত করিয়৷ তদীয় গ্রস্থের নাম সার্থক করিয়াছেন । 
খৃষ্টায় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে ন্যায়ভাঘ্যকার বাৎস্যায়ন তাহার ন্যায়ভাঘ্যে দর্শ নশাস্ত্ 
বুঝাইতে দর্শন শব্দের একাধিক প্রয়োগ করিয়াছেন।১ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের 
শেঘ ভাগে বৈশেঘিক-ভাঘ্যকার প্রশস্তপাদও দর্শ নশান্ত্র অর্থে দর্শ ন-শব্দের প্রয়োগ 
করিয়াছেন গ্রশস্তপাদভাষ্যের ব্যাখ্যায় কিরণাবলী-রচয়িতা আচার্থ উদয়ন 
(984 4.1.) ও ন্যায়কন্দলী-রচয়িতা শ্বীধরাচার্য (990 4&.7).) ভাঘ্যোক্ 
দর্শন-শব্দে দর্শ নশান্ত্রকেই গ্রহণ কবিয়াছেন।২ আত্বমতত্ববিবেকের উপসংহাবে 
উদয়নাচার্য “ন্যামদর্শ নৌপসংছাবহ' বলিয়। ন্যায়শীস্রকেই স্পঈতঃ ন্যাষদর্শন বলিয়া- 
ছেন। শাবীরকমীমাংস।-ভাঘ্যে ভগবান্‌ শঙ্কবাচার্যও “বৈদিক দর্শন, “ওপনিঘদ 
দর্শন” প্রভৃতি বাক্যে দর্শনশান্্রকেই বৃঝাইয়াছেন, সাংখ্যাদি দর্শনের নামও 
উল্লেখ কবিযাছেন । মোট কথ।, প্রাচীন ভাষ্যকাব বাৎস্যাষন, প্রশন্তপাদ, উদয়নাচার্য, 
শঙ্করোচাষ প্রভৃতি ধ.বন্ধব দার্শনিকগণ সকলেই দর্শ ন-শব্দে দর্শ ন-শাম্কেই গ্রহণ 
কবিয়াছেন এবং শাস্ত্রী পবিভাঘায় দর্শ ন-শব্দের প্রযোগও করিযাছেন। খুু্টীয় 
দশম শতকে বৌদ্ধ পণ্ডিত বত্রকীতি তদীয ক্ষণভঙজসিদ্ধিতে দর্শ নশীস্তর অর্থে দর্শ ন- 
শব্দের প্রযোগ করিয়াছেন ।৩ 

প্রাচীন পালি ত্রিপিটকে (খুটপুব চতুখ” শতক) সাম্প্রদাযিক মতবাদকে লক্ষ্য 
করিয়৷ বহু স্থানে “দিট্ঠি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে । পালির রা দিট্ঠি শব্দ 
সংস্কৃত দৃষ্টি শব্দের অপভ্রংশ | দৃষ্টি-শব্দ ও দর্শ ন-শব্দ একই “দ্‌শ্‌' ধাতু হইতে উৎপন্ন, 
অতএব দর্শন" অথে” দিট্ঠি' শব্দেব প্রযোগ করিলে কোন অসঙ্গতি হয না| ন্যায়- 
ভাঘ্যকাব বাৎস্যাযন দৃষ্টি-শব্দ ও দর্শ ন-শব্দ তুল্যার্থ বলিযাই গ্রহণ কবিযাছেন | 
ন্যাযদর্শ নেব তৃতীয অব্যাযেব দ্বিতীয আহিকের প্রখম সূত্রতাঘ্যে আচার্য বাৎস্যায়ন 


স্পা রা, স্পা 


১1 (ক) অস্ত্যান্তা ইত্যেকং দর্শ নম, নান্তটাত্বেত্যপবমূ, 
_বাৎস্যায়নভাঘ্য, সূত্র ১১।২৩। 
(খ) অন্যোন্যপত্যনীকানি প্রাবাদুকানাং দর্শ নানি, -_বাৎস্যাযনভাঘ্য, 81২1৪৯ 
২। (ক) ব্রধীদর্শনবিপবীতেঘু শাক্যাদিদর্শ নেঘু ইদং শেয় ইতি মিথ্যাপৃত্যযে৷ বিপধযঃ | 
- প্রশস্তপাদতাঘ্য, পৃষ্ঠা ১৭৭, কাশী সংস্কবণ। 
(খ) 'দৃশ্যতে স্বর্গপবর্গ সাধনভূতো'ঘোনযা” ইতি দর্শ নম, ব্রয্যেব দর্শ নং ত্রয়ীদর্শ নম্‌, 
তদ্বিপবীতেঘু শাক্যাদিদর্শ নেঘূ শাক্যতিক্ষু-------- শাস্ত্েঘু। 
_ ন্যাযকন্দলী, পৃষ্ঠা ১৭৯, কাশী সংস্কবণ। 
(গ) "কিরণাবলী-_শুঃ ২৬৭, কাশী সংস্কবণ। 
৩। যদি নাম দর্শনে দর্শনে নানাপৃকাবং সত্বলক্ষণমুক্তমস্তি। 
- ক্ষণভতঙ্গসিছি, 1৭? 73%007)19 11696, 77049, 1. 20. 
2৯ 18907 


১০ বেদান্তদর্শ ন__অদ্বৈতবাদ 


'সাংখ্যদৃষ্টি-শব্দে সাংখ্যদর্শ নকেই গ্রহণ করিয়াছেন। মনুসংহিতায় 'য! বেদবাহ্যাঃ 
স্মৃতয়ে যাশ্চ যাশ্চ কদৃষ্টরঃ, (মনু, ১২1৯৫)__এই শ্রোকে দর্শ নশাস্্র অর্থে ই “দৃষ্টি 
শব্দের প্রয়োগ করা! হইয়াছে । চার্বাক প্রভৃতির বেদবিকদ্ধ দর্শ নশাস্ত্রকেই 'কৃদৃষ্টি' বা 
নিন্দিত দর্শন বল। হইয়াছে । টীকাকাব কৃলুক ভট্ট এইরূপেই 'কৃদৃষ্টি-শব্দের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । 

দর্শ নশাস্ত্র বুঝাইতে দর্শ ন-শব্দের ব্যবহার প্রাচীন কালেই বিশেষ প্রচলিত ছিল। 
মনে হয়, এই জন্যই খৃষ্টী পঞ্চম শতকে জৈন নৈযায়িক পণ্ডিত হরিতদ্র সূরি১ তৎকৃত 
ভারতীয 'দর্শনেব প্রথম সংগ্রহগ্রন্থ “ঘড়্দর্শ ন-সমুচচয়'কে দর্শন নামান্কিত কবিয়া 
প্রকাশ কবিয়াছিলেন। হরিতদ্র সৃবির “ঘড় দর্শ ন-সমুচচয' ন্যায়, বৈশেঘিক, সাংখ্য, 
মীমাংসা, বৌদ্ধ ও জৈন---এই ছষটা দাশ নিক মতবাদেব একখানি অতি উৎকৃষ্ট সংগ্রহ- 
গ্রন্থ। পরবত্তী কালে খৃষ্টাষ চতুর্দশ শতকেব প্রথম ভাগে মাঁধবাচার্য বিভিন্ন ভারতীয় 
দার্শনিক মতবাদের সার সঙ্কলন করিয়। 'সর্বদর্শ ন-সংগ্রহ' বচনা কবেন। ৰ- 
দর্শ ন-সংগ্রহ' ভাবতীয় দর্শনেৰ অতি অপূর্ব সগ্রহ্থগ্রস্থ। মাধবাচার্ষের এই গ্রন্থ 
পাঠ কবিলে তাঁহাব সমযে দার্শনিক চিন্তাধার৷ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতদূব পুষ্টি ও প্রসার 
লাত করিয়াছিল তাহ। বঝিতে পাব। যায । মাধবাচার্য চার্বাক হইতে আবন্ভ কবিযা 
বেদান্ত পর্যন্ত ঘোলটি বিভিন দার্শনিক চিন্তার সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল ও হৃদবগ্রাহী পবিচয 
প্রদান করিয়াছেন। দর্শন-শব্দ কি আস্তিক, কি নাস্তিক, সর্বিধ দর্শ নচিস্তাব 
পরিচায়ক । এই জন্যই মাধবাচার্ধ তাহ!ব গ্রস্থেব নাম 'সবদর্শ ন-সংগ্রহ' বাখিবাছেন। 
এইরূপ গ্রস্থেব ইহা! অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নামকরণ আব সম্ভব হয় না । এই সকল সংগ্রহ- 
গ্রন্থ আলোচন! করিলে দর্শন বলিতে আমর। দর্শ ন-শাস্ত্রকে বুঝি কেন, এই প্রশ্শেব 
যথাথ মীমাংসা পাওয়। যার । আমবা এই বীমংসাৰ মূলেও প্রদশিত বৃহদারণ্যক- 
শর্ঘতিকেই প্রমাণ বলিযা উপন্যাস করিব। বৃহদাঁরণ্যক-শ্র্তির বিবৃতিপ্রসঙ্গেই 
আমব! দেখিয! আসিযাছি যে, আত্মদর্শ নই মানবজীবনেব চরম লক্ষ্য । ইহাই মুখ্য 
দর্শন। বিচাবের ছ্বাবা ইহ। প্রতিপণন কবিবার জন্য এবং ইহাব উপাষ বর্ণ না কবাব 
জন্যই বেদান্থাদি দর্শ নশাস্ত্রেন স্থাষ্টি। এই বিঢাব-প্রক্রিয়া৷ “পরীক্ষা” -শব্দে অভিহিত 
হইয়। থাকে । এই জন্যই দর নশাস্ত্রেবে অপব নাম পরীক্ষাশাস্্র। স্থষ্টিতত্বেব 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই পবীক্ষার সূচনা হইযাছে। যে দিন মানব ধবণীব বুকে 
আবির্ভূত হইল, সে দেখিল তাহার চতুদিকে প্রকৃতিব নগু সৌন্দর্য । এই শৌন্দর্ষে 
মগ হইর। সে হহল আত্মহাব। | পৌন্দযৌন্মাদ জাগাইল তীভার প্রাণে কাব্য-প্রেরণা | 


এপ পর... 


১। শেতাগ্থৰ জৈন সম্প্রদায়েব মধ্যে হবিতদ্র সূবি নামে দৃই জন দার্শ নিক পর্ডিতেব পবিচয পাওয়া 
যায়, প্রথম হবিতদ্র সুবির আবিরাবকাল খুষ্টীয পঞ্চম শতক, এবং দ্বিতীয় হবিভদ্্ সৃবিবপূ.্টীয় দ্বাদশ শতক । 
এখন পরশু এই যে, ঘড় দর্শ নসমুচচয়-বচযিতা৷ হবিতদ্র সূবি কে? অনেক মনীধী ঘড় দর্শ নসমুচচয় 
গ্রন্থের প্রাচীনতার প্রতি লক্ষ্য করিয় প্রথম হবিভদ্র সুবিকেই ঘড় দর্শ নসযুচচয়েব রচযিতা রঁলিযা৷ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। আমরা এখানে এই মতেরই অনুসবণ করিয়াছি। 


দশ নের নিরুক্ত ১১ 


ক্রমে ক্রমে এই সৌন্দযোন্মাদ কাটিযা গেল। মানব-মন প্রকৃতিব নানা তথ্যসংগ্রহে 
ব্যস্ত হইল। মনের স্বাভাবিক ধর্ম তর্ক। সে প্রশ কবিল, এই পবিবর্তনশীলা 
লীলাময়ী প্রকৃতির মূল কি? প্রকৃতির এই স্বৈর গতির অন্তবালে যে ছন্দ: ও ব্রক্যের 
সূর দেখিতে পাওযা যায, কে সেই স্ত্রধব? জড় প্রকৃতিব বকে প্রাণিজগৎ কোথা 
হইতে আসিল? ইহার পরিণতি কোথায? আমিকে? কোখ! হইতে আসিযাছি ? 
কোথায় আমাব ভবিদ্বৎ? এইবপ অনন্ত প্রশ স্ববণাতীত কাল হইতে আজ পর্যন্ত 
মানুঘেব চিত্তকে ভাবাক্রান্ত করিযা বাখিযাছে। মানুষ সহজাত প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও 
অন্তর্দৃষ্টিব মাহায্যে এ সকল প্রশেব যে সমাধান কবিনা আসিতেছে তাহাই হইল তাঁহাব 
দর্শন, আব, পদার্থ সমূচেন তত্বনির্ণাযক শান্ত্রই দর্শ নশাস্্র। 

এখানে গ্রশ্ব হইতে পাবে যে, পদার্থ সমূহ্নেব তত্বনির্ণায়ক শান্ত্রকেই যদি দর্শ ন- 
শান্তর বল, তবে বিজ্ঞানকে৯ দর্শন বল না৷ কেন? পদার্থেব তত্বনির্ণযই তো বিজ্ঞানের 
উদ্দেশ্য । ইহার উত্তবে দার্শনিকেরা বলেন যে, 
পদার্েব তন্বণির্ণ-শব্দের অর্থ পদার্থের চবমতত্ব, 
কারণতত্ব বা অন্তস্তত্ব-নির্ণষ, পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রকাতিব স্ববপতত্র-নির্ণয নহে । 
জড় বিজ্ঞান বহিঃপ্রকৃতিব স্বরূপতত্ব নির্ণয কবে, আব. তাহার অন্তস্তত্ব বা চবমতত্ব 
নির্ণয় কবে দর্শন। জড় জগতেব মৌলিক উপাদান কি? প্রকতিব কার্যাবলী 
কোন্‌ নিয়মানুসারে শাসিত হইতেছে ? ইছাই মুখ্যতঃ বিজ্ঞানে আলোচ্য বিঘয় | 
জড় জগৎ উৎপত্তিব পূর্বে কিরূপ ছিলি? পবিণামেই বা কিবপ হই দীঁড়াইবে ? 
ঘেদিকে বৈজ্ঞানিকের দৃটি নাই। মে জগতের পূর্বাপৰ অবস্থাব প্রতি সম্পূর্ণ ই 
উদাসীন । এই লীলামবী বিশৃপ্রকৃতিন সাবলীল গতিভঙ্গিব মধ্যে যে নিষম 'ও শৃঙ্খলা 


বিজ্ঞান ও দর্শন 





১। বিজ্ঞান-খব্দে এখানে জড় নিজ্ঞানেব কথাই বলা হছইবাছে। বিজ্ঞান বলিলে আমবা, বিশেঘ 
কবিযা, বাঙ্গালা ভাঘায জর নিগ্লানকেই বৃঝিযা খাকি। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বিজ্ঞান-শব্দেব এইবপ 
ব্যবহাব দেখা যায না। উপনিঘদে দার্শনিক চবমজ্ঞানে কিংবা আত্মা 'ও ঝক্মেৰ নামান্তনবপে বিজ্ঞান- 
শব্দেব ব্যবহাব দেখিতে পাওয। যায। বিজ্ঞানঘন, বিজ্ঞানময, বিজ্ঞানাম্্ন্‌, বিজ্ঞানপতি প্রভৃতি বু 
শব্দ উপনিঘদে কোথাও বন্নজ্ঞান, কোথাও মোন্জ্ঞান, কোখাও বা আত্মজ্ঞানকে বুঝায। দার্শনিক 
পবিতাঘায বিজ্ঞান-শব্দে অপবোক্ষ অনভবকে বুঝায। শ্রীমদ্‌ভগবদৃগীতায বছস্থানে এই অর্থে বিস্তান- 
শব্দেব প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায | বিশেঘ জ্ঞান বা নিশ্চযাত্বক জ্ঞান এই অর্থে ও বিজ্ঞান-শব্দের 
ব্যবহাব দেখিতে পাওয়া যায। কৌটিল্য অথশাস্ত্রে বিচাববুদ্ধিকে বিজ্ঞান বলিযাছেন। পাতঞল 
মহাভাঘ্যেও এইবপ অর্থে ই বিজ্ঞান-শব্দ ব্যবহৃত হইযাছে। এইবপ অর্থে বিজ্ঞান-শব্দ জড-বিজ্ঞানে ও 
প্রযুক্ত হইতে পাবে, কিন্ত বততমানকালে বাঙ্গালা ভাঘায বিজ্ঞান বলিলে জড় বিজ্ঞনকেই বুঝায, ইহাব 
কাবণ কি? উপনিঘদে আমবা ইহাব বিপবীত অর্থই দেখিতে পাই | ইহার উত্তবে আমাদেব মনে হয, 
অমবলিংহ তাহাব অম্নরকোঘ গ্রন্থে যে মোক্ষবিঘযক জ্ঞানকে জ্ঞান ও শিল্পশাস্ত্র-বিঘয়ক জ্ঞানকে বিজ্ঞান 
বলিয়াছেন (মোক্ষে বীর্ানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশান্্রযোঃ, স্বর্গ বর্গ, শোক ১৩৯) বর্তমান বাঙ্গালাভাঘা 
উপনিঘদের অর্থ ছাড়িয়া দিয়া এই অর্থই গ্রহণ কবিয়াছে। নিপুণ শিল্পীব যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা 
যথেষ্টই আছে-_-ইহা কেহই অস্বীকার কবে না। 


১২ বেদান্তদর্শ ন---অদ্বৈতবাদ 


কার্য করিতেছে তীহার স্বরূপ ও স্বতাব নির্দেশ করাই বিজ্ঞানগবেঘণার মুল লক্ষ্য। 
জড় জগৎ যেমন কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, 
বৈজ্ঞানিক গবেঘণাব লক্ষ। সেইরূপ আমাদের মনোজগৎও কতকগুলি নিয়মের 
অনুবর্তন করিয়া চলিতেছে; মনোবাজ্যের এ সকল 
নিয়ম ও কার্ষপ্রণালী অন্শীলন করিবাব জন্য মনোবিজ্ঞান চেষ্টা করিতেছে । কিন্ত, 
মনের স্বরূপ কি? মনের সহিত শরীরেব কি সম্বন্ধ? জড়ের সহিতই বা মনেৰ 
কি সন্বন্ধ? এই সকল পরশ মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নহে। এই সকল মৌলিক 
সমস্যার সমাধান করেন দাশ নিক। দার্শনিক তীহার প্রজ্ঞাচক্ষুব সাহায্যে বস্তব 
মূলতত্ব বিচার করেন। তাহা স্বীকার্ষ বলিযা কিছুই নাই, সকলই তাহাঘ বিচার্য। 
বৈজ্ঞানিক' স্বতঃসিদ্ধ বলিধা নিবিবাদে যাহ! মার্নিযা নেন দার্শনিক সেখানে প্রশ 
করেন যে, বৈজ্ঞানিকের এ স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার্ষের অস্তিত্বই আদৌ আছে কি না? যদি 
থাকে, তবে তাহার স্বরূপ কি, এবং এ স্বরূপ জানিবাব উপাই বা কি? দার্শনিক 
প্রজ্ঞার আলোকসম্পাতে জামরা এ সমস্ত মৌলিক সমস্যাসম্বন্ধে যথার্থ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারি, কলে বিজ্ঞানের সহিত দর্শ নেব এক অবিচ্ছেদ্য যোগমূর 
স্থাপিত হয় | 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা যতই গভীর হউক না কেন, এই পবীক্ষাব ফলে আঁমবা যে 
সত্যের সন্ধান লাভ কবি তাহ! হয সসীম ও সখণ্ড। স্থাবব, জঙ্গম, চেতন 'ও অচেতন 
ভেদে প্রকতিশরীবে যেরূপ বিভিনু বিভিন্ন ভাগ আছে প্রাকৃতিক নিযমেবও সেইন্ধপ 
ভিনু ভিন্ন শ্রেণী আছে। এ ভিনু ভিন প্রাকৃতিক নিযমেৰ ভিত্তিতে বিভিনু বিজ্ঞান- 
চিন্তা গড়িয়৷ উঠিযাছে। একই বস্তব বিভিণ্ন দিক্‌ বিভিনু বিজ্ঞান পরীক্ষা করিতেছে 
এবং তাহাব ফলে আমব! কতকগুলি বিভিণ স্তরেব খণ্ড সত্যেব আভাস পাইতেছি | 
বিজ্ঞান তাহার আবিষ্কৃত এই সকল খণ্ড সত্যেব মধ্যে কোনও অখণ্ড যোগ খঁজিয়া 
পাইতেছে ন!, সুতরাং এরূপ বৈজ্ঞানিক পবীক্ষান্থাব। বস্ততত্বেব পর্ণ পরিচয লাত কবা ও 
সম্ভব হইতেছে না| দাশ নিক প্রজ্ঞাব স্বচছ আলোকে আমব। সসীমেব মধ্যে অসীমেব 
সন্ধান লাত কবি, বিভিনী বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাবাব মধ্যে এঁক্য এবং সাম্যের সূত্র খু'জিয়া 
পাই, ফলে বৈজ্ঞানিক সত্োর পরিপূর্ণ রূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। 
বৈজ্ঞানিকেব সখণ্ড দৃ'ষ্টিব মধ্যে যে অখণ্ডেব আভাস পাওয়া যাষ, বনুত্বের মধ্যে 
একত্বের, সীমার অন্তবালে অসীমের প্রকাশ অনুভূত হয়, এই অনুভূতিই সত্যের 
যথার্থ সাক্ষাৎকার | জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরিতনবতী প্রজানের' সাহায্যে সত্যে 
এই সার্বভৌম স্বর্ূপের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্তর্দষ্টিই এই পবিচয়ের পখে 
একমাত্র পাথেয় । বহুত্বের মধ্যে একত্বের সন্ধানই সত্যজিজ্ঞাসার মূল লক্ষ্য । 
কি বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক, সকলেই গ্ক্যের সুত্রই খুঁজিয়া বেড়ান। 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাপদ্ধতি আলোচনা করিলেও বস্ততত্বের মৌলিক একত্বই 
প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান প্রকৃতিশরীরকে স্বার ও জঙ্গম এই দই ভাগে 
বিভাগ করিয়া পরীক্ষা করিতেছে । বৈজ্ঞানিকদিগের মতে জড় জগতেব 
মূল উপাদান পরমাণু । মৌলিক পরমাণুর সংখ্যা তাহাদের মতে ৯২টী। 


দর্শনের নিরুণঃ ১৩ 


৯২টী বিভিনুাতীয় মূল পরমাণুর বিবিবপ্রকার সংযোগ ও সন্ধানের ফলে 
এই লীলামরী বিশৃপ্রকৃতি বিরচিত হইযাছে। বিজ্ঞান- 

বৈজ্ঞানিকেব মতে জড তৃত্বী সাধন! প্রমাণ কবিযা দিযাছে যে, এই পবমাণু ও 
রে শন নিরংশ মূল নহে । উছাব দূইটী অংশ আছে। 
একটী অংশ অপব অংশেব চতুদিকে ঘুবিতেছে | 

এ ধূর্ণারমান অংশ ইলেক্ট্রন নামক কতকগুলি বিদ্যৎকণাৰ সমবায-মাত্র | 
পরমাণুব অপর অংশকে কেন্দ্র বলা যায়। এই কেক্্রাংশ প্রোটন "ও নিউট্রন- 
দ্বাব। গঠিত। প্রোটন একজাতীয বিদ্যুৎকণা, নিউট্রন কিন্ত বিদ্যৎকণা নছে। 
নিউট্রনের যখাখ' স্বূপটী কি সে সঙ্গন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ আজও কোন স্থিব সিদ্ধান্তে 
পো ছিতে পাবেন নাই। অনেকের মতে নিউট্রন প্রোটন এবং ইলেক্ট্রনেব 
সমবায়ে গঠিত। পবনার্ুৰ অবযবগঠনে প্রোটন ও ইলেক্টন নামক যে দৃই প্রকাৰ 
বিদ্যৎকণার সন্ধান দেওযা গেল তব্ব্যতীত সম্প্রতি পজিউ্ন নামে আব ও এক প্রকাব 
বিদ্যুংকণাব সন্ধান পান! গিমাছে, পিটনও ইলেক্ট্রনেৰ মত বিদ্যুংকণা, তবে 
বিশেঘ এই যে, পজিটন ধনাত্মক বিদ্যুৎ (1৯091%1৮9 [9169067001%5) আব ইলেক্‌- 
টন খণাত্বক বিদ্যৎ (1০92৮1৮০ 12106710165) | প্রোটিন ও ধনান্্ক বিদৃযুৎ তনে 
'ওজন পজিট্রনেৰ ওজন হইতে ১৮৩৮ গুণ বেশী | বিদ্যৎ বত গ্রকাবেই উৎপাদিত 
হউক না কেন, শেষ পর্যন্ত থণান্রক (২০৪/৮1৮০) ও বনাত্বক (1১08101৮০), 
এই দুই প্রকার বিদূযুৎ ব্যতীত অন্য কোন প্রকাব বিদ্যতেন অস্তিত্ব নাই । পনমাণুব 
তখায বিচাব কবিয। দেখ! গেল যে, পবমাণুপমূহ বিদৃ)খকণান সমবাযষেই গঠিত বলিষা 
বিভিন্জাতীন পনমাণুশক্তি (1116765) ব্যতীত আব কিছুই নহে। জড় 
ও শক্তি হবগৌবীব ন্যাষ নিত্যসন্বদ্ধ, যেখানে জড সেখানেই শক্তি, যেখানে শত্তি 
সেখানেই জড. এক অন্যেব অভিণী সহচব | জড ও শক্তি বস্তঃ অভিনা। জড ও 
শক্তি যে অভিন তাঁছ। বিশ্ববিশ্বত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আইনট্টাইন অঙ্কশান্ত্রেব সাহায্যে 
প্রমাণ কবিয! দেখাইযাছেন | বিংশ শতাব্দীন বৈজ্ঞানিকগণ পকীক্ষাদ্বাবা আব ও 
প্রমাণ কবিযাছেন যে, একটী পজিট্রন ও একী ইলেক্ট্রন মিলিষা একপ্রকাব বশ! 
উত্পণ হইযা থাকে । এই বশে গামাবশ্য বলা যায়। এই-জাতীয বশি[ই 
অবস্থাবিশেঘে পজিট্রন '3 ইলেক্ট্রমে পবিণত হইতে পাবে । ইহা হইতেই জড় ও 
শক্তি যে মূলতঃ [তনু নহে, ইহ। নিঃসন্দেহে বুঝা যায এবং একমাত্র শক্তিই যে বিশব- 
প্রকৃতির মূল, ইহা'ও অবধাবিত হয। বৈজ্ঞানিকগণ শক্তিকে আলোক, তাড়িত, চুম্বক 
প্রভৃতি নান! পর্যায়ে অভিহিত কবিলেও শক্তিসকল মুলতঃ স্বতন্ত্র ও দানা নহে। 
আলোক, তাড়িত, চ্বক প্রভৃতি শক্তি একই মহিমময়ী মহাশক্তিব বিভিন্ন বিকাশ । 
শক্তির কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, উৎপভি-বিনাশ নাই, ক্ষয়-ব্যয় নাই, শক্তির শুধু তাবান্তব 
ও রূপান্তর হয মাত্র । সমস্ত শক্তিপুঞ্জের মূলে এক মহাঁশক্তিই বিদ্যমান । এক হইতেই 
বছর উৎপত্তি হইযাছে। কিন্তু গ্রশু এই যে, জগভ্জননী এই মহাশজি চিন্নুয়ী, না 
,মৃন্য়ী? “জগত কি অন্ধ জড় শক্তিরই বিকাশ, না চিন্ময়ের বিলাস? এই সমস্যাই 
দর্শ ন ও বিজ্ঞানের মূল সমস্যা | বিজ্ঞানোক্ত শক্তির স্বভীবও ক্রিষাঁপদ্ধতি আলোচনা 


১৪ বেদাস্তদর্শ ন--অইছৈতবাদ 


করিলে বৈজ্ঞানিক শক্তি যে জড় শক্তি, এবিঘয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না । বৈজ্ঞানিক 
মৃন্ুয়ের রাজ্য ছাড়িয়া চিন্বয়ের রাজ্যে পৌৌছিতে পারেন নাই | বৈজ্ঞানিকের 
সাধন মৃন্মুয়ী শক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তির মধ্যেই সিদ্ধিলাভ কবিয়াছে। দার্শ নিক 
কিন্ত এখানে সন্তষ্ট হইতে পারেন নাই | দাশনিকের মতে নিখিল বিশ্ব জ্ঞানমরী 
মহাশক্তিবই বাহ্য অভিব্যক্তি । জড় বিজ্ঞানের মূলে বহিয়াছে বিশ্বেশ্বর মহাবিজ্ঞান | 
ভগবৎ-শক্তি বর্বত্র ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিযাই জীব জগতকে প্রকাশ 
করিতেছে । জগৎ জড় শক্তির খেল। হইলে আচার্য শঙ্করের ভাঘায় “জগদন্ধ্যং 
প্রসজ্যেত" | 

ভারতীয় দার্শ নিকগণ সারণাতীত কাল হইতেই জড় ও জীবশক্তিকে চিন্ায়ী 
শক্তিৰ অভিব্যক্তিনপেই বৃঝিযা আসিযাছেন | কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সর্বত্রই 
চৈতন্যময় পৃরুঘ অধিষ্ঠিত আছেন। তীহাবই বিভিন্ন অভিব্যক্তি বিভিন্ন জাগতিক 
পদাথে” আমবা দেখিতে পাই। এর পৃকঘকে দার্শনিক পরিভাঘায আমরা “ক্ষেত্রজ্' 
বলিয়৷ থাকি, আব তীহাব অধিষ্ঠানের নাম “ক্ষেত্র'। শ্রীষ্বৃভগবদৃগীতাষ পার্থ সারথি 
অর্জনকে এই তত্বেবই উপদেশ দিযা বলিযাছেন, সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ত 
বলিযা জানিবে। ক্ষিতি, অপৃ, তেজঃ, মক, ব্যোম প্রভৃতি জড প্রপঞ্চ আমাব 
অচিৎ প্রকৃতি বা অপব! প্রকৃতি. আর জীবপ্রকৃতি আমার পব প্রকৃতি । মণিসমূহ 
যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ আমাব অচি২ ও চিত্প্রকৃতি আমাতেই অনুস্যত 
রহিয়াছে । আমি ইহার অধিষ্ঠানরূপে অবস্থিত থাকির! জড়শক্তি ও জীবশক্তিকে 
আমার এশী শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত কবি! বাখিযাছি। নিখিল বিশ্ুই আমাব 
শরীব এবং প্রতি শকীবে আমাবই বিকাশ । সকল পদার্ধে বই যাহ! সাব, যাহ] প্রাণ, 
তাহাই আমি। চন্ত্রপূর্যের যে তেজঃ জগৎ উদ্ভাসিত করে, যে তেজ: অগ্রিতে 
আলোকরূপে দীপ্তি পাষ, তাহ। আমাবই তেজঃ। আমিই জলেব রস, আমিই 
আকাশের শব্দ, আমিই পৃরুঘের পুরুষত্ব, আমিই জীবের জীবন | যে আমি বাহিরে 
অগ্িরূপে আলোক দান করি, সেই আমিই প্রাণিজঠরে প্রবেশ করিয়। বৈশ্বানবরূপে 
প্রাণিগণের ভুক্ত দ্রব্য পবিপাক করিযা শক্তিবৃদ্ধিব সহায়তা কবি.১ লুতরাং 
ভিতরেও আমি, বাহিবেও আমি, আমিময় এ ব্রিভুবন। আমি কোথাও ব্যক্ত, 
কোখাও অব্যক্ত । আমি লীলাবশে মনুঘ্যাদি শবীর গ্রহণ কবিলেও আমাব ঘিত্য 
চৈতন্যস্বৰপের বিচ্যুতি হয় না । সেই রূপে আমি পুরুঘোত্তম ! এই পুরুঘোত্তমরূপে 
'আামি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষর ও অক্ষব, অচিৎ ও চিৎ, প্রকৃতিব অতীত হইযাও 
ইহাদের শাসক ও ভাসক। এই জন্যই উপনিঘদের ভাষায পুরুঘোত্তমকে বলা 
হইয়াছে “প্রধান ক্ষেব্রজ্পতি' | এখানে আসিয়৷ প্রকৃতি ও পুরুষ, জড় ও জীব, 
এই মহাছ্ৈতের অদ্বৈতে পর্যবসান হইয়াছে । জড় প্রপঞ্চ ও জীব পরমাত্বারই বিধা 
বা প্রকারভেদ মাত্র । আত্মজ্ঞান পূর্ণ তাপ্রাপ্ত হইলে পরমাত্বার বিভাব এই জীব ও জড় 


১৩) 
১। গীতা । ১, ২: ৭1৪, ৫; ৭, ৮ ৯1৪; ১৫।১৭-১৮ : ১৫1১২, ১৪। 


দশনের নিরুজ্ত ১৫ 


প্রকৃতি সচিচদানন্দবিগ্রহ পবমাত্বাতেই বিলীন হইযা যায। এই জন্য বেদাস্ত 
বলিযাছেন--“বপলৈবেদং সবং, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। সবং খল্িদং বন্ধ । ঝদ্দেই 
মূর্ত ও অমূর্ত রূপে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানরূপে, 'সত ও তাত রূপে 
প্রকাশিত হইয়। থাকেন। তাহা ব্যক্ত ও মৃত্ত রূপ জড়-বিজ্ঞানেব, অব্যক্ত অমূর্ত 
চিন্নাধ রূপ দর্শনের জিজ্ঞাস) | তন্বজ্ঞানেব পথে বৈজ্ঞানিক পবীক্ষাব যেখানে শে, 
দার্শনিক পরীক্ষার সেখানেই আবন্ত | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


ভ্ঞাল্পতীশ্র হর্শন-_ আসিব ও আস্তিক চগম্পন্নি 


দার্শনিক পবীক্ষা ভাবতবর্ধে স্মরণাতীত কালেই বিভিন্ন মুখে বিশেঘ প্রসার 
লাভ কবিযাছিল। সত্যজিজ্ঞাসাই দার্শনিক পবীক্ষার মূল লক্ষ্য। সত্য সর্বতোমুখ, 
এই সবতোমুখ সত্যের যে মুখ যাহার মানসনেত্রে যে 
ভাঁবতীয দর্শনেব ধাবা ভাবে প্রতিভাত হইযাছিল তাহাই হইল তীহার দর্শন" | 
আব যিনি সত্যদ্র্টা--তিনিই খঘি। সত্যের যথার্থ 
সাক্ষাৎকাব তর্কেব সাহায্যে হয না, তাহ হয অন্তর্দৃষ্টি বা 'বোধি'ব (]76816100) 
সাহায্যে । একজন বৃদ্ধিমান্‌ তাকিক তীহার প্রতিভাবলে যে তর্কেব অবতাবণা 
করেন, অন্য কোনও তীক্ষ্ধী তাকিক তাহাব দোঘ 'ও অযৌক্তিকতা প্র্দশ ন 
করেন । এইরূপে তৃতীয় বুদ্ধিমান আবাব দ্বিতীয় বৃদ্ধিমানেব যুক্তিজাল ছিনু কবেন। 
সুতবাং তর্কের শেঘ কোথায ?১ " 
তাবপর, তর্ক যতই সৃক্ষা, গতীব 'ও নির্দোঘ হউক ন! কেন, তাহাদ্বার৷ যে সত্যেব 
সন্ধান পাওযা যায, তাহা পবোক্ষ সত্য, তর্কেব দ্বাবা সত্যের প্রত্যক্ষ হয না । সার্বভৌম 
সত্যেব সাক্ষাৎ পবিচয় পাইতে হইলে আমাদিগকে বৃদ্ধিলোকেব উবে প্রজ্ঞালোকে 
চলিষা যাইতে হয়। বৃদ্ধিলোকে হব সত্যেব বিচাব, প্রজ্ঞালোকে হয় সত্যে 
সাক্ষাৎকাব। বৃদ্ধিব ভূমি হইতে প্রজ্ঞাব ভূমি সম্পূর্ণ ই স্বতন্ত্র। বুদ্ধির যুগ ভাঘ্যকার 
ও টীকাকাবের যূগ। এই যুগে আমবা দেখিতে পাই বিচাবশক্তিব অপুব লীলা | 
তাবতীয় দার্শনিক প্রতিভা এখানে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাশি বাশি গ্রস্থমালা 
নূতন নূতন চিন্তাব সম্ভাব বহন কবিযা আনিয়াছে। খণ্ডন ও মণ্ডনে বাণীব পাদপীঠ 
ভবিয়া উঠিযাছে। তর্ককোলাহলে এই যুগ মুখরিত। এই কোলাহলের মধ্যে 
বোধির বাণী অস্ফটই থাকিয়া যায়। জিগীঘুর সদন্ত আস্ফালনই হৃদয় অধিকাৰ 
করে। কিন্ত, একথাও এখানে অস্বীকার করিলে চলিবে ন! যে, বাদ-প্রতিবাদের 
মধ্য দিযাই দার্শনিক সাহিত্য পুষ্টিলাভ কবিয়াছে। তর্কের আলোকচছটায় তত্ৃ- 
জিজ্ঞাসাব পথ যতদ্র সুগম কবা যাইতে পাবে, ভারতীষ দার্শ নিকগণ তাহার কিছুমাত্র 
ক্রাটি করেন নাই। তবে, সেই নিশিতবৃদ্ধিভেদ্য তর্কাবণ্যে প্রধেশ করিয়া অক্ষত 


১। কশ্চিদতিযুক্তৈষত্বেনোৎপ্রেক্ষিতান্তর্ক অভিযুক্ততরৈবন্যৈৰাভাসামানা দৃশ্যন্তে। তৈবপুযুৎ- 
প্রেক্ষিতাঃ সন্তস্ততোহন্যৈবাভাস্যন্ত ইতি ন প্রতিষ্টিতত্বং তর্কাণাং শক্যমাশ্বিতৃয্‌ 1 ন্দস্ত্র, শং-ভাণ্য, 
২।১1১১। 


ভাবতীয় দশ'ন ১৭ 


হৃদয়ে প্রত্যাবতন কর। অনেকের ভাগে।ই ঘটিয়। উঠে না । তর্কের কণ্টকবনে 
জ্ঞানকুন্গমের বিকাশ হয় না ; জুতবাং মনে নাখিতে হইবে যে, কুলিশকঠোর তর্কাহবেই 
দর্শ চিন্তার পরিণতি ঘহে। ভারতীয দর্শন এক দিকে যেমণ তর্কবিজ্ঞান, অপর 
দিকে ইহা শাশুতশান্তিনিপান অধ্যাস্ত্রবিজ্ঞান । বিচাব, বিতর্ক ও সাধনাৰ মধ্য দিয় 
আত্মদর্শন ও আত্মমুক্তিই দর্শ নেব চবম লক্ষ্য । দেহাজুবাদী চার্বাক হইতে আরন্ত 
করিয়। বেদান্তী পর্যন্ত প্রত্যেক দার্শ নিকই তাহাৰ স্বীঘ দর্শ নচিন্তার অনুরূপ আস্তিক 
সুখ ও আত্মুক্তির সন্ধান দিয়াছেন। সমস্ত দার্শনিক চিন্তাপ্রবাহই মহামানবের 
মুক্তিসাগরে ছুটিয়। চলিয়াছে। তর্ক ও বিচাব রা মুক্তি-অভিযানে পাথেয় হিসাবেই 
তারতীয় দার্শ নিকগণ গ্রহণ কবিযাছেন। ইহাই ভাবতে অধ্যান্বশাস্ত্রেব বিশেঘত্ব। 
এই বিশেধত্বের জন্যই ভারতীদ দর্শ শ পৃথিবী অন্যান্য দর্শ ন হইতে স্বতন্থ। প্রাচ্যের 
আধ্যান্বিক দৃষ্টি তাহাব নিদস্ব সম্পদ । ভাবতীব খঘিব অধ্যাত্্দর্শনই এই সম্পদের 
মূল। সত্যস্ববপ ব্রন্ধ হইতে ভাবতীৰ আর্থজ্ঞানের নে দূক্লপগ্রাবিনী ধান প্রবাহিত 
হইয়ছে, কোন এক খাতে তাহাব সংকূলন হইতে পারে না, এইজন্যই দার্শ নিক 
বাজে নানা মতবাদ 'ও প্রস্থানভেদেধ কষ্টি। 
ভাবতীব দর্শ নেন এ সবল পিভিএ গ্রস্থানেব বিববণ মাধবাচাধকৃত সবদর্শ ন- 
সংগ্রহে দেখিতে পাওয়া যান। উজ মংএ্রহগ্রঞ্থে মাববচার্ষ (১) চাবাকঃ (২) বৌদ্ধ, 
(৩) ছৈন» (8) লামানুজঃ (৫) মাধব, (৬) পাশুপত, 
দর্শশেব বিভিনু পৃস্থান (৭) শেৰ, (৮) প্রত্যতিজ্ঞা (৯) রসেশ্বর, 
(১০) বৈশেণিক» (১১) ন্যাম, (১২) পৃৰনীমাংসা, 
(১ ৩) পাণিশীষ, (১৪) সাংখ্য, (১৫) যোগ ও (১৬) শাঙ্কব বেদান্ত এই ঘোলটি বিভিনু 
দর্শ নেব প্রতিপাদ্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কবিযাছেন। এই ঘোলখানি দর্শনের মধ্যে 
ঘড় দর্শনই পঁববতী কালে বিশেষ প্রুমিদ্ধি লাভ কবিযাছে। এখন প্রশখ্ব এই যেও 
ঘডদর্শন বলিযা আমবা কোন ছযখানা দর্শনকে গ্রহণ করিব? জেন পঙ্িত 
হ'বিভদ্র সূবি তৎকৃত ঘড়দর্শ নসমুচচয়ে ঘড়দর্শন বলিযা 
(১) বৌদ্ধ, (২) ন্যাধ, (৩) সাংখাঃ (8) জৈন, 
(৫) বৈশেঘিক ও (৬) মীমাংস। এই ছ্যখানি দর্শ নকে গ্রহণ করিষাছেন। এই 
ছযখানি দর্শ ই হবিভদ্র সৃবিব মতে আস্তিক দর্শন । বেছ কেহ ন্যয ও বৈশেঘিক 
দর্শনকে অভিনাঁ বলিবাই মনে কবেণ, তাহাদেব মতে আন্তিক দর্শনেৰ সংখ্যা 
দাড়ায পণচ। তীহার। নাস্তিক চার্বাক পর্শনকে এ পাচখানা আস্তিক দর্শ নেৰ সঙ্গে 
যোগ দিয়া ঘড় দর্শনের সংখ্যা পৃবণ কবিয়া থাকেন।+ 


ঘড দর্শন 


১। বৌদ্ধং নৈযাবিকং সাংখ্যং জৈনং বৈশেঘিকং তথ।। 


জৈষিনীয়ঞ্চ নামানি দর্শ নানামমূন্যহো ॥ 
_ঘড্দর্শ নসমুচচয, ৩য় কাবিকা 


এবমাস্তিকবাদানাং কৃতং সংক্ষেপকীর্তনম্‌। 
নৈয়ায়িকমতাদন্যে তেদং বৈশেষিকৈঃ সহ। 
নমন্যস্তে মতে তেঘাং পঞ্সৈবাস্তিকবাদিনঃ || 


3১--18998 


১৮ বেদাস্তদর্শ ন--:অছ্বৈতবাদ 


হরিভদ্র সুরির ঘড়দর্শ নসযুচচয়ই ঘড়দর্শনের আদি সংগ্রহগ্রন্থ। সম্ভবতঃ 
তাহার গ্রন্থ হইতেই ঘড় দর্শন কথাটি জৈন-সম্প্রদায়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে 
এবং পরে অন্যান্য দাঁশনিক-সম্প্রদায় ইহ! গ্রহণ করেন। কিন্ত, তাহাদের 
ঘড়দশ নের বিবরণ হবিভদ্র সৃবির প্রদত্ত বিবরণের অনুরূপ নহে । বর্তমান সময়ে 
ঘড়্দশ ন বলিলে আমর! ন্যায়, বৈশেঘিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত এই 
ছয়খানি দর্শনকেই বুঝি । জৈনদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন এখন আর ঘড় দর্শনের 
অন্তর্তক্ত নহে । হয়শীর্ঘপঞ্চরাত্রে গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি 
ও ব্যাসের দর্শ নকে ঘড় দর্শন বলা হইয়াছে ।১ এই ঘড় দর্শ নই আস্তিক দর্শন। 
এই মতানুসাবে জৈন ও বৌদ্ধদর্শন নাস্তিক দর্শ ন। 

এখন প্রশু এই যে, দর্শনের আস্তিক্য ও নাস্তিকের মাপকাঠি কি? কি যুক্তি- 
বলে আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের এরূপ সীমাবেখা অঙ্কিত হইয়া থাকে? আস্তিক 
ও নাস্তিক শব্দের ব্যৎপত্তিগত অর্থ বিচার করিলে দেখিতে 

আস্তিক ও নাস্তিক রে রি 
নে পাওয়া যায় যে, ফাহাব৷ পবলোক, কর্ম ও কমীফলের অস্তিত্ব 
স্বীকাব কবেন তাহাব৷ আস্তিক, আর যাহারা তাহ! মানেন 
ন। ত্রাহাবাই নাস্তিক | দ্বিতীয় 5৫, যাঁভাব। ঈশ্ুব বা বেদ মানেন ন। তাহাবাও শাস্তিক|২ 


ঘড় দর্শ সংখ্যা তু পূর্ধতে তন্মাতে কিল। 
লোৌকামতমত-ক্ষেপে কখ্যতে তেন তন্মাতন্‌ || 
--ঘড দর্শ নসমুচচয, কাবিকা৷ ৭৭-৭৮-৭৯ 
হবিতদ্র সূবিব ঘড্‌ দর্শ নসমুচচযেব টিকাকাব গুণবস্ত তাঁহাৰ গণনাষ সাংখ্য-শব্দে সাংখা, পাতঞ্রল 
উভয় দশ নকে এবং মীমাংস!-শন্দে পৃর্ব-মীমাংস। ও উত্তব মীমাংসা এই উভমবিধ মীমাংসাশাস্বকে গ্রহণ 
কবিযাছেন, ফলে তাহা গখনায ভাবতেন স্প্রসিদ্ধী আটখানি দর্শ নই ঘড.দর্শন বলিয। গুহীত 
হইযাছে। 
১। গৌতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতগ্লেঃ। 
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শ নানি ঘডেব হি।। 
_ হুযশীধপক্চবাত্র 
২।| “অস্তি নাস্তি দিষ্ং মতি: পাণিনিধুব্র, 8181৬০ ও মহাভাঘ্য দ্রটব্য। 
পবলোকঃ অন্তীতি যস্য মভিবস্তি সন আস্তিকঃ, তদ্বিপবীতো নাস্তিকঃ__কাশিকা, পৃষ্ঠা ২৫৭ 
কাশী সংস্কবণ। 
অস্তি পবলোক ইত্যেবং যতির্যস্য স আস্তিকঃ| নান্তীতি মতির্যদ্য স নাস্তিকঃ1-সিদ্ধান্ত- 
কৌমুদী, সূত্র ১৬১০। 
পবলোক ইত্যতিধানস্বতাবাল্লন্ধম্‌ ।__শব্দেন্দুশেখব, দ্বিতীয খণ্ড, পৃঃ ২৮৭, কাশী-সং। 
নাস্তিকঃ পবলোকতৎদাধনাদ্যভাববাদী, 
তৎসাক্ষিণ ঈশুরস্য অসত্ুবাদী চ। 
--তীমাচার্যকৃত ন্যায়কোঘ, নাস্তিক-শব্দ | 
নাস্তিক্যং বেদনিল্সাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কৃৎসনমূ।-_মনুসংহিতা। 81১৬৩ 
“নাস্বিকো বেদনিন্দক£”-_মনুসংহিতা, ২১৯ 


আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন ১৯ 


নান্তিক-শব্দের প্রদশিত অখের মব্যে যদি গথম অখ গ্রহণ কবিযা বলা যায় 
যে, যাহারা পরলোক, কর্ণ বা কর্মফল মানেন ন! তাহাবাই নাস্তিক, তবে জৈন ও 
বৌদ্ধদর্শনকে কোনমতেই নাস্তিক বলা যায় না| কাবণ অন্যান্য আস্তিক দর্শনের 
ন্যায় জৈন ও বৌদ্ধদর্শ নেও পুনর্জন্ম, কর্ম ও কর্মফল স্বীকৃত হইযাঁছে।১ পক্ষান্তবে, 
যাহার] ঈশুর মানেন ন। তাহাদিগকে যদি নাস্তিক বলা যায, তবে কপিলেব সাংখ্য- 
দর্শন নাস্তিক দর্শন হইয়া দড়ায  কেন-ন1, মহঘি কপিল সাংখ্যদর্শনে ঈশুব স্বীকাৰ 
করেন নাই। জৈমিনির মীমাংসাদর্শ নেও ঈশুন স্বীকৃত হন দাই, স্ততনাং বৈদিক 
কর্মমীমাংসাও নাস্তিক দর্শনই হইরা পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যাহাবা 
ন্যায়, বৈশেঘিক, সাংখা, পাতঞ্চল, মীমাংসা 'ও বেদান্ত এই ঘড়দশ নকে আস্তিক দর্শন 
এবং জৈন ও বৌদ্ধ দশ নকে নাস্তিক দশ ন বলেন, তীচাব। বেদপ্রামাণে)ব ভিত্তিতেই 
আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের সীসাবেখা অঙ্কিত কবিষা থাকেন | নাস্তিকো বেদ- 
নিন্দকঃ: (মন্‌. ২।১১) এই মতেব অনুসবণ কবিদা তাহাবা বলেন যে, যীহাবা বেদ 
মানেন তাঁহাবাই আস্তিক, আব যাবা বেদ মানেন না, বেদের নিন্দা কবেন, তাহাবা 
নাস্তিক, তীহাদেব দর্শ নই শাস্তিক দশ ন। বৌদ্ধ দাশ নিকগণ প্রতাক্ষ ও অনুমান 
এই দৃইটা মাত্র প্রমাণ স্বীকান কবেন, তৃতীষ শব্দপ্রমাণ মানেন না এবং শব্দময় বেদেব 
প্রামাণ্যও স্বীকাৰব কবেন ন।, বেদ মিখ্যাহিংসাদিদৌোঘকলুঘিত বলিযা বৌদ্ধগ্রন্থে 
বেদের নিন্দাই শুনিতে পাওন। যান ।১ এই জন্যই বৌদ্ধ দশ নকে নাস্তিক দশ ন 


১। হবিভদ্র সূবি এই দৃ'্টিতেই তাভান ঘড় দশ নমমুচচযে জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শনকে আন্ুক দর্শ ল 
ঝলিযাছেন। হরিভদ্র সূবিন “আস্তিকবাধাঁনায” (৭৭ গ্রোক) কখাটীব ব্যাখাম দিাকাব গুণবন্ত %ুবি 
লিখিয়াছেন__ 

আস্তিকবাদানাং জীবপবলোকপুণ্যপাপাদ্যস্তিত্ববাদিনাং 
নৌদ্ধ-নৈষাযিক-সাংখ্য-জৈন-পৈশেঘিক-দৈ মিনীযানাম্‌ | 
--গুণবত্বগুবিকৃত টীকা, শোক ৭৭ 
। (ক) মিখ্যানুবাগসঙ্জাতবেদাব্যানজডীকৃতৈঃ | 
মিথ্যাত্হেতুনভ্তাত ইতি চিত্রং ন কিঞ্চন || 
ন হিমাতুবিবাহাদৌ দোঘ; কম্চিদপীক্ষাতে। 
পাবসীকাদিভিবৃ্তৈস্তদাচাবপবৈঃ সদা ॥ 
--শান্তবক্ষিতকৃত তন্ত.সংগ্রহ, শোক ২৪৪৬-৪৭ 
নবাবিজ্ঞাতবূপার্ধথে তযোভূতে ততঃ স্থিতে। 
বেদে'নুবাগো মন্দানাং স্থাচাবে পাবসীকবৎ ॥ 
অবিজ্ঞাততদর্থাশচ পাপনিঘ্যন্দযোগতঃ। 
তখৈব্মী প্রবর্তন্তে প্রাণিহিংসাদিকল্ঘে | 
-তত্বসংগ্রহ, শোক ২৮০৭-৮ 
*পস্ভাব্যতে চ বেদস্য বিস্পষ্টং পৌকঘেযত]। 


কামমিথ্যাক্রিয়াপ্রাণিহিংসা'সত্যাভিধা তথা | 
-সতত্্সংগ্রহ, শ্রোক ২৭৮৭ 


২০ বেদ]ভ্তদর্শ ন--অদবৈতবাদ 


বল। হইয়া থাকে | জৈন দার্শ নিকগণ শব্দগ্রমাণ মাণেন এবং জৈন আগমের প্রামাণ্যও 
স্বীকার করেন, কিন্ত বেদকে প্রমাণ মানেন নাই, বেদের উক্তি মিথ্যা, বৈদিক আচার 
কদাচার এই বলিয়৷ বেদের নিন্দাই করিয়াছেন ১, সুতরাং তাহাদের দশ নও নাস্তিক 
দর্শ ন। 
এখানে আপত্তি হইতে পাবে যে, বৌদ্ধদর্শ ন প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটা মাত্র 
প্রমাণ মানে, শব্দপ্রমাণ মানে না, স্থৃতবাং তাহ। যেমন নাস্তিক দশ ন হইল, সেইরূপ 
,.. বৈশেঘিক দর্শনও প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দূইটী গ্রযাণই 
রে চা রা মাশিয়াছে, শব্দগ্রমাণ মানে নাই : এই অবস্থা বৈশেঘিক 
আপত্তি ও তাহাঁৰ পবিহাব। দর্শন বৌদ্ধ দর্শ নেব নার নাস্তিক দশ ন হইল ন। কেন? 
এই আপন্তিব উত্তবে আস্তিক দাশানকগণ বলেন যে, 
বৈশেঘিক দর্শন শন্দকে স্বতপ্রভাবে এ্রমীণ না মানিলেও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার 
করিয়াছেন_'তদ্বচনাদায্রাবস্য গ্রামাণ্যযূ' (বৈহ সু ১১1৩১ ১০২৯), বৌদ্ধ 
দর্শনেব মত বেদকে অপ্রমাণ বা মিথ্যা বলেন মাই ; এই জন্যই বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিক, 
আব বৈশেঘিক দর্শন আস্তিক দর্শন । বৈশেবিক দর্শন শব্দপ্রমাণ মানে না, কিন্ত 
শব্দময বেদকে প্রমাণ মানে, ইহা অর্থ কি? বৈশেঘিক শব্দপ্রমাণ মানে না ইহার 
অর্খ, তাহাব মতে শব্দ অগ্রমাণ নহে, তবে প্রত্যক্ষ ও 
5 অনুমানের ম্যান উহ। একটা স্বতন্থ তৃতীয় প্রমাণও নছে। 
০ শব্দপ্রমাণ বেনেদিকেব মতে অনুমান প্রমাণে মধ্যেই 
অন্তর্ভক্ত, অনুমানেবই একটা শাখাবিশেঘ। বৈশেঘিকের মতে অনুমান গ্রমাণদ্বারাই শব্দ- 
প্রমাণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পাবে, জুতবাং শব্দকে একটী স্বতন্ব গ্রমাণ বলিমা মানিবাব 
কোনই আবশ্যকতা নাই । শব্দপ্রমাণেৰ এইনূপ তাতপর্ণই মহঘি কণাদ বৈশেঘিক-সূত্রে 
“অনুমান প্রমাণদ্বাবাই শব্দপ্রুমাণও ব্যাখ্যা কৰা গোল” ('এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতয'-- 
বৈঃ সৃঃ ৯।২।৩) এই উক্তিদ্বাব। সমর্থ ন করিরাছেন। প্রাচীন ভাঘ্যকার প্রশস্তপাদ ও 
শব্দ, উপনান প্রভৃতি প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত কবিযাছেন (“শব্দাদীনাম- 
প্যনুমানে'ন্তরভাবঃ, প্রঃ ভাঘ্য, পৃষ্ঠ ২১৩ বিজবনব-সংস্কৃত্বসিরিভ)। শব্দগ্রমাণ 
তাহ! হইলে বৈশেধিকেন মত্ে দাঁডাইল এক রকম অনুমান | এই শব্দ-অনুমানণের 
প্রয়োগবাক্যাটি (85119919610 £0])) কিরূপ তাহ। সুত্রকান কণাদ বা 
তাধ্যকার প্রশন্তপাদ কেহই স্পষ্টতঃ বলেন নাই । বৈশেধিকেব মতে শব্দ ও অর্খের 


(খ) বৌদ্ধণান্বে ছি বিস্পছ। দূশ্যতে বেদবাহ্যতা । 
জাতিধযোদিতাচাবপরিহানাৰধারণাং ॥ র 
-ন্যায়ম্চবী, পৃষ্ঠা ২৬৫ 
(গ) মহাজনশ্চ বেদানাং বেদার্থা নুগামিনাং চ পুবাণধর্মশাস্থাণাং বেদাবিখোধিনাঞ্চ কেঘাঞ্চি- 
দ1গমানাং পামাণ্যম অনুমন্যতে, ন বেদবিকদ্ধানাং বৌদ্ছাদ্যাগমানাম়।-__ন্যায়মঞ্জরী, পৃষ্ঠা, ২৬৫। 


১। বিদ্যানশকৃত অষ্টসাহস্সী, পৃষ্ঠা ২২৫-২৬ দ্রষ্টব্য । 


আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন ২১ 


মধ্যে কোনরূপ স্বাভাবিক সন্বন্ধ বা ব্যাপ্তি নাই! নৈয়ারিকগণেব ন্যাফ বৈশেঘিক- 
গণও শব্দ ও অখে র স্বাভাবিক সন্বন্ধ বা ব্যাপ্তি খণ্ডন কবিষাছেম।১ অতএব কোন 
শব্দ শুনিয়া তাহ। হইতে কোন অর্খের অনুমান কবাও সন্ভব হম না| এই জন্যই 
শব্দ-অনুমানের প্রয়োগবাক্য বা হেতু, সাধ্য নির্দেশ কর! দূঝহ। সুত্রকান কণাদ 
বা ভাঘ্যকাব প্রশস্তপাদ শব্দ-জন্মানপ্রণালী প্রদর্শন না কৰিলে বললভাচাষ 
(খুঃ ১১শ শতক) প্রভৃতি পরবর্তী বৈশেঘষিক আচারধগণ অনেক যুত্তিতর্কেৰ সাহায্যে 
বৈশেঘিকেব শব্দ-অন্মানপ্রণালী প্রদর্শন কবিযাছেন।২ প্র্গাণনহস্যবিৎ নহঘি 
গোতম কিন্ত কণাদের এই শব্দ-অনুমান সমর্থন কবেন নাই । তিণি তাহা ন্যাধ- 
দর্শনের দ্বিতীয অধ্যামে কণাদ-মত খণ্ডন কবিয। শব্দকে স্বতন্ন একটা ভূতীবৰ প্রমাণ 
বলিযাই সিদ্ধান্ত কবিযাছেন ।৩ এখানে মনে বাখা! আবশ্যক যে, প্রাচীন বেশেঘিক- 
সম্পুদাসেৰ মধ্যে কোনও সন্পদাব শব্দগ্রমাণকে স্বতশ্ন প্রমাণ বলিষাই স্বীকাৰ কবিষা- 
ছেন। ইহাদেব মতে শব্দগ্রমাণ অনুমানের অন্তভুভজ ছে, ইহা একনি পুখক্‌ প্রমাণ : 

প্রত/ক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রমাণই ইহাদেন স্বীকাষ । গ্রশস্তপাদ-ভাঘ্যেল 
ব্যোমবতীবৃত্তিতে ব্যোমশিবাচার্ষ৪ এই মতের বিবনণ প্রদাণ কলিযাছেন |৫. হবি- 
ভদ্র মূবির ঘড় দর্শ দসমুচচধেৰ টীকাকাস গুণবত্ত সুবি (5 ১৪শ শতক) তাহা টীকায 
ব্যোমশিবাচার্ষের এই মতের উল্লেখ করিষাছেণ |৬ শঞ্কবাচানক্ত বলিন৷ কখিতি সব- 
বেদান্তসিদ্ধান্তসারসংথ্রহেও বৈশেঘিক দর্শ নবে. স্পট ত: পমাণত্রনবাধী বলা হইবাছে।" 


৫8 


নাপি অগ্িধমবোপিব খব্দার যোবশ্ডি জনিনাভাবনিমম: | 
শব্দস্ত ন মাণান্তবমূ। 
_ন্যাযকন্দলী, পৃঃ ২১৯, বিজবনগব-সংস্কৃত-সিনিজ 
| পদানি স্মাবিতাখ অংসর্গ বিজ্ঞপ্রিপূৰকাণি 
যোগ্যভাসন্তিম্ে সতি সংস্ষ্রার্থ পবহ্াৎ 
থামভ্যাজেতি পদকদখ্বদিত্যনশানেন সাধ্যসিছেঃ | 
_ন্যাবলীলাবতী, পষ্ঠা 8৫-৪৬, নি মমানৰ সংক্ধনন 

৩। ন্যাযসুত্র, 1১1৯৯, ২১1৫০, ২১1৫১ 1৯1৫২ । 
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৫। (ব্যামবতীবৃত্তি, পৃষ্ঠা ৫৭৭, কাণী সংক্কবণ। 

৬। ব্যোমশিবস্ত প্ত্াক্ষানুমানশব্দানি 

ত্রীণি পুমাণানি পোচিবান্‌ | _গুণবস্কৃত তর্কবহুস্যদীপিকা, পৃঃ ২৮১-৮২, 
ৃ এসিঃ সোসাইটি সংস্কবণ 

৭। ব্রিধা প্রমাণং পরত্যক্ষমনুমানীগমাবিতি |৩৩ 
ধত্রিভিরেতৈঃ প্রমাণৈস্ত জগৎকর্তাবগম্যতে। ৩৪শ শ্লোক, সবসিদ্ধান্তসংগৃহ, 

বৈশেঘিক দর্শন 


হি বেদাস্তদ্শ ন--অছ্বৈতবাদ 


ব্যোমশিবাচাষের ব্যোমবতীবৃত্তির আলোচন! দেখিলে বৃঝা যায় যে, এই মত ব্যোম- 
শিবাচার্ষের নিজের উদ্ভাবিত নহে । ইহাও এক গুরুপবম্পরাক্রমে আগত সাম্প্দায়িক 
মত।| এখন গ্রশ এই যে, এই মতানুসারে শব্দকে স্বতগ্্ তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া মাণিয়া 
নিলে বৈশেঘিক স্ত্রকার কণাদের “অনুমান গ্রমাণদ্বাবাই শব্দগ্রমাণও ব্যাখ্যা করা 
হইল” ('এতেন শান্দং ব্যাখ্যাতযৃ*__বৈঃ সূঃ ৯।২।৩) এই উক্তি কেমন করিয়া সমর্থন 
কবা যায? তাবপর, প্রাচীন তাঘ্যকার প্রশস্তপাদ “শব্দাদীনামপ্যনুমানে'স্তর্ভাবঃ?' 
বলিয়া স্প্টত: শব্দপ্রমাণকে যে অনুমানের অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন তাহাই বা কেমন 
করিয়া সঙ্গত হয়? প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকাকার ব্যোমশিবাচার্য তাহাব বৃত্তিতে 
'শব্দাদীনাম্‌" এই ভাঘ্যোক্তির ব্যাখ্যায় শব্দ আদিতে যাহার' এই বলিয়৷ 'শব্দাদি' 
পদটীদ্বাব৷ উপমান প্রভৃতি প্রমাণকে গ্রহণ করিয়। উপমান প্রভৃতি প্রমাণকেই অনুমানের 
অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিষাছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান, 
শব্দ, উপমান, অর্খাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণগণনাষ উপমান প্রমাণের পূর্বে শব্দপ্রমাণ 
থাকার শব্দ আদিতে যাহার' এই বলিযা 'শব্দার্দি পদে উপমানকেও অবশ্য 
গ্রহণ করা যায়, কিন্ত দ্রষ্টব্য এই যে, ইহাই কি প্রশস্তপাদভাঘ্যের মন? প্রশস্ত- 
পাদভাধ্য কণাদকৃত বৈশেঘিক দর্শ নেব প্রাচীন ভাঘ্য। স্ত্রকাব কণাদ অনুমান 
প্রমাণের দ্বাবাই শব্দগ্রমাণ ব্যাখ্যা করিলেন। সুত্রকাবের উক্ভিব সহিত প্রশস্তপাদ- 
ভাঘ্যের উক্তির সামগ্তস্য রাখিতে হইলে শব্দাি' পদটাদ্বারা শব্দপ্রমাণকেই আদিতে 
ধরিতে হয়, শব্দকে বাদ দিয়া উপমানকে ধব। চলে না, এবং তাহ। হইলে ব্যোম- 
শিবাচার্ষেব ব্যাখ্যাকে ক£কল্পন| বলিষাই গ্রহণ কবিতে হব, ভাঘ্যেব প্রকৃত মর্গ বল! 
যায না। ছ্বিতীযতঃ, ব্যোমশিবাচার্ষেব ব্যাখ্য। যে প্রশস্তপাদের সন্ত নহে তাহ। 
মনে করিবার আরও একটা কাবণ এই যে, শব্দকে তৃতীয পৃখক্‌ প্রমাণ মানাই যদি 
প্রশস্তপাদেব অভিগ্রেত হইত, তবে প্রমাণেব গণনায় তিনি শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া 
উল্লেখ কবিলেন ন। কেন? এই প্রশের কোন সদৃত্তৰ প্রশস্তপাদভাঘ্যে বা “ব্যোমবতী”- 
বৃন্তিতে পাম। যায না । শব্দ স্বতন্ত্র তৃতীষ প্রমাণ হইলে মুত্রকাৰ কণাদ বে অনুমানের 
দ্বারা শব্দপ্রমাণেব ব্যাখ্যা কবিলেন (“এতেন শাব্দং ব্যাখ্যায়» বৈঃ সূঃ ৯২1৩) 
তাহাৰ সঙ্গতি রক্ষা হব কিবপে? ব্যোষশিবাচাধ এই গ্রশেবও কোন উত্তৰ তাহার 
বৃন্তিতে করেন নাই, স্সতরাং ব্যোমশিবাচার্ষের ব্যাখ্য। সূত্রকাৰ কণাদ ও ভাঘ্যকার 
প্রশস্তপাদের অনুমোদিত বলিয়া স্বীকার করা যাম না । তবে, তাহার বৃত্তি আলোচন। 
করিলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক একথা স্বীকার করিতে বাব্য হইবেন যে, প্রাচীন বৈশেষিক- 
সম্পূদায়ের মধ্যে কেহ কেহ শব্দপ্রমাণকে স্বতন্ত্র তৃতীয় প্রমাণ হিসাবেই গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন।১ পরবতী কালে এই মত বিশেঘ প্রসার লাভ করে নাই! আমরাও এই 
মতের পক্ষপাতী নহি । এই মত প্রদর্শ ন করার তাৎপর্য এই যে, যাহারা “বৈশেঘিক 
দর্শন শব্দপ্রমাণ মানে না, জুতরাং বৈশেঘিক দর্শ নও নাস্তিক দর্শ'ন বলিয়াই গণ্য”), 
এইরপ ভ্রান্ত মত প্রচার করেন তাহাদিগকে অঙ্গুলিসক্কেতে দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক. 


১। ব্যোমবততীবৃতি, ৫৭৭-৫৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


আস্তিক ও নাস্তিক দশ ন ২৩ 


যে, বৈশেঘিকগণ কেবল অনুমানেব প্রকারভেদ বলিযাই শব্দপ্রমাণ সমখ ন করিযাছেন 
এমন নহে, কোনও সম্পৃদায় শব্দপ্রমাণকে অতিবিজ্ত তৃতীষ গ্রমাণ বলিয়া'ও সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। 

পরম আস্তিক বৈশেঘিক যে পবমেখুবেব বেদযধী বাণীকে অন্রান্ত সত্য বলিযা 
স্বীকাব করিতেন তাহ! আমব! কণাদেব সূত্র হইতেই জানিতে পাবি। মহঘি কণাদ 
তদ্বচনাদূ আম়ায়স্য প্রামাণ্যম্‌' (বৈঃ সূত ১1১1১ ১০| 1৯) 
এই সূত্রে স্পষ্ট বাক্যেই আমীষ বা বেদে প্রামাণ্য অঙ্গীকাৰ 
করিযাঁছেন | বৈশেঘিক দশ নের উপস্কারটীকাষফ পণ্ডিত 
শঙ্কর মিশ্ব উক্ত সত্রের ব্যাখ্যা তিৎ' শব্দদ্বাবা পবমেশখুবকে গ্রহণ কবিষ! বলিযাছেন 
যে, পবমেশ্ৃরবচিত বলিযাই বেদ প্রমাণ (“তদ্‌বচনাতৎ তেন ঈশ্ববেণ প্রণঝনাৎ" উপস্কাব, 
পৃঃ ১৪০, চৌখাঘ! সং)। ন্যাকন্দলীরচধিত৷ শ্বীববাচার্ষেব মতে তন্তু্দরশশী মহধিগণই 
বেদেব কতা, পবমেশখবব বেদেব কর্তা নছেণ, সুতবাঃ তাহা সুত্রে তিৎ* শব্দদ্বাবা তত্তু- 
দর্শী ম5ঘিগণের কখাই বলা হইযাছে। সত্যদ্রষ্টা মহঘিগণেব উক্তি বলিধাই বেদ 
গ্রমাণ। শক্ষব মিশ্ব ও শ্রীববাচার্ষের ব্যাখ্যা আপাতদাষ্টিতে বিকদ্ধ বলিযা মনে 
হইলেও ইহাব মধ্যে বাস্তবিক কোন বিবোধ নাই | কেন-ন।, পরম পিতা পবমেশববই 
মহ'ঘিগণেব হৃদবকন্দরে বেদজ্ঞাণপ্রদীপ প্রহ্ালিত কর্সিযাছেন এবং তাহাব অনুগ্রহেই 
মহুঘিগণ বৈদিক সতা প্রত্যক্ষ কনিগা বেদনাণী প্রচান কবিনাছেন। এই জন্য 
শাস্কে কোখাও পবমেখুবকে বেদেন কর্তা বলা হইবাঁছে, কোখাও মহঘিগণকে 
বেদেব কর্তা বলা হইয়াছে । বৈশেঘিক দর্শ নেব ঘগ্ঠ অব্যাষেব প্রাবান্তে১ বোদেব 
প্রামাণ্য সমর্থন কবিতে গিষা মহঘি কণাদ বলিষাছেন যে, লৌকিক নাক্য গুলি যেমন 
বৃদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ স্বীয় বুদ্ধির সাহায্যে বচনা৷ কবেন, সেইবূপ বৈদিক বাক্যসমূহ' ও 
কোন তন্তুজ্ মন্দীবী কর্তৃক অসামান্য গ্রজ্ঞাবলেই বচিত হইযা থাকিবে । কাবণ, 
লৌকিক ও বৈদিক উতষ প্রকাব বাক্যেবই বচনাতঙ্গি তুল্যরূপ ; কিন্ত কে সেই মনীঘী 
যাহার অপূর্ব মনীঘাব আলোকপাতে বৈদিক মার্গ ও ধর্মপখ আলোকিত হইতে 
পাবে? নৈধাধিক ও বৈশেঘিকগণেব মতে পবমেশখুবই বেদেৰ রচধিতা, পবমেশুব 
ব্যতীত অন্য কাহাবও বেদ বচন! কবাব সাধ্য নাই । বেদজ্ঞান পবমেশ্ববেবই নিত্য 
বিভূতি। যে বস্ত্র ইহলোক ও পবলোকে আমাদেব কল্যাণ সাধন কবে তাহাবই নাম 
ধর্ম। এই ধর্মের প্রতিপাদক বলিধাই বেদ প্রমাণ। কিন্ধ, তাহার এই প্রামাণ্যের 
মূলে রহিয়াছে শাশৃতধর্মগোপ্তা পরমেশুবের নিত্য প্রজ্ঞা। বেদ সেই এঁশী প্রজ্ঞাবই 
বিকাশ | শ্রীভগবানের বেদাখ বিষয়ক প্রজ্ঞা নিত্য, এই জন্যই ন্যাষবৈশেঘিক- 
দিগের মতে শব্দ অনিত্য হইলেও বেদ নিত্য-সত্য পবম বন্দ । এইরূপ বেদকে 
যাহার! গ্রমাণ বলিয় স্বীকার কবেন তাহাবাই আস্তিক ।২ 


বৈশেঘিক-মতে বেদেব 
স্বান 


১। বুদ্ধিপূর্ব। বাকাকৃতির্বেদে -বৈঃ সৃঃ ৬।১।১ 
,২। বৈশেঘিক্ দর্শনে এইবপ নিঃসন্দিগ্ধতাবে বেদেব প্রামাণ্য সমধিত হইলেও কোন কোন পণ্ডিত 
বৈশেঘিক দর্শ নকে নাস্তিক দর্শন বলিয়া নিন্দা কবিযা৷ থাকেন। ইহা কি সত্যেৰ অপলাপ নহে? 
সুধী পাঠক কিচার করিবেন। 


২৪ বেদান্তদর্শ ন- _অস্বৈতবাদ 


পক্ষান্তবে, চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নাস্তিক দাশ নিকগণ বলেন যে, বেদকে 
প্রমাণ বলিব কিরপে? বেদেৰ নির্দেশমত বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া 
দেখ। গিয়াছে যে, তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না ; সুতবাং 
তাহ। হইতে বেদেব নির্দেশ যে মিথ্যা, ইহাই নিঃসন্দেহে 
বৃঝ। যায়। দ্বিতীয়তঃ, বেদের উক্ভির মধ্যে পরস্পরবিরোধও 
বহু দেখিতে পাওয। যাঁয, পূর্বে যে কখা বলা হইয়াছে, পরে আবার তাহ!বই সম্পূণ 
বিপরীত কথ! বলা হইধাছে। কোন স্থলে বান বাব এক কথাই বলা হইয়াছে। 
এইরূপ বেদকে অন্রান্ত প্রমাণ বলিযা কোন বৃদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিই গ্রহণ কবিতে পাবেন 
ন।।১ বেদে বল হইফ।ছে যে, 'পৃত্রেষ্টি যাগ করিলে পৃত্রলাভ হুথ, “কাবীরী' 
যাগ কবিলে সুবৃষ্টি হয। অনেকে বেদের এই প্রকাৰ শির্দেশের প্রতি আস্থা স্থাপন 
করিয়া পুত্রোষ্ট ও কাবীবী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কিন্ত পরে দেখা গিয়াছে যে, 
পুত্রও হন নাই, বৃট্টিও হয নাই। এরূপ ক্ষেত্রে বেদেক উক্তিকে কি কবিয়া সত্য 
বলিষ! মানিধা লওয| যাষধ£ যে সকল যাগযজ্ঞেব ফল আমব। গ্রত্যক্ষ কবিতে পারি, 
সেই যাগযভ্ঞ যদি মিখ্যা প্রমাণিত হব, ভবে যে সকল যজ্জেব ফল প্রত্যক্ষ নহে, সেই 
সকল অগ্িহোত্রাদি যাগযভ্ যে মিখ্যা নহে, তাহা কেমন কবিধা বুঝা যায? দ্িতীষ 
কখা, অগ্রিহোত হোম কোন্‌ সমযে কবিভে হইবে? ইহাব উত্তবে বেদে অগ্যি- 
হোত্র হোমে তিশটা সমঘ শিদিটি কবিধ! দেএবা হইয়াছে-(১) সুর্ধ উদিত হইলে 
হোম কবিবে ; (২) স্যৌদযেব পুরে হোম কবিবে ;) ও (৩) সুসোদখে পুর্বে আকাশে 
যখন নক্ষত্র দেখ! যাউবে না তখন হোম কবিবে। এইবপ তিনটি বিভিনা কালে 
অগ্রিহোব্র হোমেব বিধান কবিধ! আবাব পবমুছূতেই উক্ত তিন কালেব হোমের শিন্দা 
করিয়৷ বেদে বল! হইযাছে যে, “ধে ব্যক্তি সূযোদয হইলে হোম কবে, শ্যাবনামক 
কৃকৃর তাহাব আহ্নতি ভোজন কবে ; যে ব্যক্তি সূর্যোদযেব পূর্বে ছোম করে, শবল 
নামক কৃকব ইহাব আছতি ভোজন করে ; যে ব্যক্তি স্য ও নক্ষত্রশূন্য কালে হোম 
কবে, শ্যাব ও শবল এই কৃকৃবন্থযই তাহাৰ আহুতি ভোজন কবে ।'২ এইরূপ বেদের 
মধ্যেই যেখানে স্পষ্টতঃ বিবোধ দেখিতে পাওষ। যাষ, সামঞ্জস্য পাঁওয়। যাষ না, সেই 
বেদের উত্তিকে সত্য বলিষ। গ্রহণ কবা যাধ কিবপে ? আর এক কথা, বেদে যখন 
এ প্রকার দুইটি বিরুদ্ধ কখা শুন। গেল, তখন এ দৃইটি পনস্পববিবোধী উত্ভি তো আব 
সত্য হইতে পাবিবে ন। ১ উহাদের একটী মিখ্য। হইবেই, যেটা মিথ্যা হইবে, বেদের 
সেই অংশ যে মিখ্যা, ইহা! তে বেদের উক্তি হইতেই প্রমাণিত হইল। তারপ্বর এ 
পরম্পববিবোবী উদ্তিদ্বধয়েব কোনৃ্টী মিথ্যা, আর কোন্টী সত্য, তাহাও নিশ্চয় করিয়া 


বেদেব বিকদে নাস্তিকেৰ 
আপত্তি 





১। তদপ্রামাণ্যমনৃত-ব্যাঘাত-পুণরুক্তদোঘেত্যঃ1|-ন্যায়সূত্র, ২১1৫৭ 

২। শ্যাবো'স্যাুতিমত্যবহবতি য উদিতে জুছোতি ; শবলো'স্যাহুতিমত্যবহবতি যো'শুদিতে 
জুহোতি, শ্যাবশবলৌ বাস্যাহুতিমভ্যবহবতঃ যঃ সময়াধ্যুঘিতে জুহোতি।-_ন্যাঃ বাৎস্যাঃ ভাঃ ২১1৫৭ 

আচার্য জয়ন্ত ভষ্ট ন্যায়মঞ্জবীতে 'শ্যাবশবলৌ' পবিবর্তে শ্যামশবলৌ এইবপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। 
ন্যায়মঞ্জরী, পৃষ্ঠা ২৭৩ দেখ। 


আস্তিক '9 নাস্তিক দর্শন ২৫ 


বলিবাব কোন উপায নাই । এই অবস্থাধ উহাদেৰ কোন একটীকেই সত্য বলিয। 
গ্রহণ কর! যায় না। বেদে এক কথাব পূনবন্তিও বনু শুনিতে পাওয়া যায। শত- 
পথব্রায্রণে যক্জরীয অগ্ঠি প্রন্থালিত কবিবাব সময এগারটা খক্‌ মধ্জ পাঠেব বিধান 
আছে, এ সকল খক্‌ মন্ত্রের সাহায্যে অগ্রিকে সমিদ্ধ বা প্রদীপ্ত করা হইযা থাকে 
বলিয়। এ মন্ত্রগুলিকে 'সামিধেনী খক্‌ বলা হইযা থাকে ।৯ ব্রান্ণগ্রন্থে এ এগাবটী 
সামিধেনী খক্‌ মন্ত্রে গ্রথম 9 শেঘ মন্ত্রটাব তিন তিন বাব পাঠ করিবাব বিধান আছে ২ 
এখানে আপত্তি এই যে, একটী মন্ত্র একবার পাঠ কবিলেই তো মন্ত্রপাঠেব উদ্দেশা 
সিদ্ধ হইতে পাবে, একই মন্ত্রকে তিন তিন বাব পাঠেন বিধান কবাব সাখ কতা কি? 
ইহাতে পৃনরুক্তি দোঘ হর না কি? 
নাস্তিকগণেব (১) বেদ মিখ্যা, (২) বেদেন উক্তি পবস্পববিবোধী এবং 
(৩) বেদ পূনকক্তি-দোঘদ--_এই ত্রিবিধ আপন্ভিব উত্তনে মহঘি গোতম 'ও বাংস্যাঘন 
বলিবাছেন যে, এ মকল আণতিব একটিও বিচাবসহ নহে । 
নাস্তিকগণেব আপৰিন পবিছান প্রথম ভইত্েই ধনা যাউক--পুঝোষ্টি বাগ কনা গেল, পুত্র 
ভইল ন।, স্সভনাং বেদেব উত্ভি মিএটা, এইনপ সিদ্ধান্তের 
কোণই মুনা নাই, কাণশ, পুত্বোর্ট বাণ 'ও পুত্র ইভান মবে) নেক বিঘষ বিচান 
কলিবাব আছে। প্রাানতঃ, এটি পূর্ণাঙ্গ এবং বিশুদ্ধ হইছে কি ন। দেখ। দনকাব, 
যজমান 'ও যক্ঞকতা পুঝোহিন্ড সচ্চবিত্র, নিস্বান্‌, বেদব্শ্বাসী ও যন্তকুশল কি না, 
ইহ|ও বিচাব কব। আবশ্যক | হযন্দেকুশল আচাধকন্ঁক পৃণাবমব মন্ত অনষ্ঠিত হইলে 
তাহ! নিশ্চমই ফলপ্রসূ হইবে । এই তো গেল যজ্ঞেৰ দিকেব কথা । তাবপব, 
যন্ঞই তে পূত্ররন্েব একমাত্র কাবণ মছে।  বনগনুষ্ঠানেব পবই আকাশ হইতে 
যেমন বৃষ্টি পতিত হথ, মেইনপ পুএ পতিত হইতে পাবে না। পুত্রেব জশ্া পিতা- 
মাতার সহবাস-সাপেক্ষ | যখাকালে জ্রীমহবাস পূত্রদথ্েব প্রত্যক্ষ কাবণ। যজ্ঞ 
আমাদিগকে পূত্রলাভের ওভাদৃণ্টেল অবিকাবী কবিধা খাকে মাত্র । পিতা বা মাতাব 
পত্রজন্নেৰ প্রতিবন্ধক কোণ ব্যাধি থাকিলে কেবলমাত্র যক্তই পুত্র দিভে পাবে না। 
এরপ ক্ষেত্রে পুত্রোষ্ট যন্জানুষানেব পৰ পুত্রলাভ হইল না, অতএব বেদ মিখ্য।, এইন্ধপ 
সাব্যস্ত কব! চলে না । বেদ নম্বতঃ মিখা] নহে । বেদ যদি মিখা। হইত, তবে কোন 
স্বলেই বৈদিক যজ্ঞ কবির! ফল পাওয়া যাইত না| যজ্ঞই যেখানে ফল দান করে, 
অন্য কোন কারণকে অপেক্ষা কবে »।, সেইক্প স্থলে বিশুদ্ধ পুর্ণ যজ্ঞেব অনুষ্ঠান 
কবিধ! যে ফল পাওয। যাব, তাহ। জযস্ত তট (880 4. 1).) তৎকৃত ন্যামমঞ্জবীতে 





১। সমিদ্ধে সামিধেনীভিহ্োতা তস্মাৎ সামিধেন্যো নাম ।- শতপথবাদ্ধণ, ১৩1৫ 
কাত্যায়নেব তে যে সকল থাক্‌ মগ্ত্র পাঠ কবিযা হোতা যক্জ্রীয সমিধ্‌ আধান বা গ্রহণ কবেন, এ 
সকল থাক্‌ মস্ত্রেরে নাম “সামিধেনী' ধাকৃ। “সমিধামাধানে ঘেণ্যণ্‌'-_কাত্যায়নকৃত বাতিকসূত্র, সিং কৌঃ 
পৃঃ ২৬৫ দ্রষ্টব্য, “যয়া খচা সমিদাবীযতে সা৷ সামিধেনীত্যর্থ :-_তত্তববোধিনী, পৃঃ ২৬৫, নির্ণ মসাগব সং। 
২। “স বৈ ত্রিঃ প্রথমামন্াহ, ত্রিরুত্তমাম__শতপণশ্ান্ণ, ১1৩1৫ 
&- 1 80ঠায় 


২৬ বেদাস্তদশ ন--অ্বৈতবাদ 


নিজ প্রপিতামহের নাম কবিযাই দেখাইয়। দিয়াছেন যে, “আমার গ্রপিতামহই গ্রাম " 
লাভেব আশায় 'সাংগ্রহশী'নামক যজ্ঞ করিয়া যগ্৪-সমাপ্তির পরই 'গৌরমূলক' 
নামে গ্রাম ল'ত করিয়াছিলেন ।”'১ বেদ পবমেখুরের বাণী, তাহা কি কখনও মিখ্য। 
হইতে পাবে? বাতম্যায়নের উক্তিব তাংপর্ব ব্যাখ্যা কবিয়া শ্যাযবাতিকরচয়িত৷ 
উদ্দ্যোতকব (খৃঃ ঘষ্ঠ শতক) বলিযাছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে পুত্রোষ্ট যজ্ছের অনুষ্ঠান 
কবিয়াও পৃত্র হয় নাই, ইহ। সত্য কখা । এখানে বিচার করা আবশ্যক যে, পুত্র ন! 
হওয়ার কাবণটা কি? বেদে উক্তি যদি মিখ্যা হয, তবেও পুত্র ন। হইতে পারে, 
আবান বেদ সত্য হইলেও বৈদিক অনুষ্ঠাণটা যদি ক্রটি-বিচ্যুতিপূর্ণ হয়, তবেও পুত্র 
না হইতে পাবে। এপ স্থলে আমাদেব শান্তিক প্রাতিপক্ষ বলিবেন যে, বেদ মিখ্য। 
বলিষাই পৃত্রেষ্টি যাগ করিয়াও পুত্রলাঁভ হয নাই, আসন্তিকগণ বলিবেন যে, যক্জীয় 
অনুষ্ঠানেব ক্রাটি-বিচ্যুতিব দকণই পত্র হব নাই । উভয পক্ষেই যখেষ্ট বলিবার ঘুভ্ভিও 
আছে এবং উভযেই স্বীষ যুক্তি প্রমাণ কবিবাব জন্য বদ্ধপবিকব | এই অবস্থায় যে 
পর্যন্ত এক পক্ষের যুক্তি অসাব বলিব! প্রমাণিত না হয, সে পর্ধন্ত কোন পক্ষের 
মৃক্তিকেই অন্রান্ত যুক্তি বলিষা গ্রহণ কবা যাম না । ফলে, পুত্র না হওনাব প্রকৃত হেতুটি 
যে কি, সে বিঘবে মংশব অনিবার্ধ । হেতুতে মংশম উপস্থিত হইলে এ সন্দিপ্ধ হেতু- 
হ্বাব। কোন সতাই নিণীত্ত হইতে পাবে না । সন্দিগ্ধ হেতু হোতুই নহে, উহ হেত্বাভাস 
ব। দৃই্হেতু। এবপ শন্দিগ্ধ হেতৃদ্বানা বেদেব অগ্বামাণ। সাধণ কব চলে 
না।২ 

নাক্তিকগণেব লেদ মিখশা-এই গখম আপন্ডির পনিহান দেখ। গেল। এখন 
নাস্তিকগণ বেদবাকো যে বিবোবেন আশঙ্ক। কবিধাছেন, তাঙান যৌক্তিকতা আলোচন। 
করা যাউক। সূর্যেব উদযে, জনুদথে এবং সূর্যণক্ষব্রশুনাকালে অগ্ঠিছোত্র হোমেব 
বিবান আছে। উন্ত কালত্রয়ের যেকোন কালেই যজমান অগ্সিহোত্র হোম করিতে 
পানেন। তবে বিশেষ এই যে, অগ্ি আধান বা আগ্থি গ্রহণের কালে যিনি যে সময়ে হোম 
কবিবেণ বলিষ। সক্কপ্প কবিবেন তাহাকে মেই সমযেই হোম কবিতে হইবে । সূর্যোদযে 
হোম কবিবেন বলিব। অগ্সি আবান কবিলে তীহাকে সূর্যোদয়েই হোম করিতে 
হইবে, সর্বেব অনুদয়ে কিংবা সূর্যনক্ষব্রশূন্য কালে হোম কর। চলিবে ন!। হোমের 
সঞ্চপ্লিত সমব পরিত্যাগ কবিঘ! যদি অন্য কালে কেহ ছোম কবেন, তবেই তাহার যক্তীয়- 
আহছতি শ্যাব ও শবল নামক কৃকুবের ভোজ্য হইবে। শ্যাব, শবলনামক কৃকরদ্বয়ের 
কখা উল্লেখ করিয়। সঙ্কপ্পিত কাল ত্যাগ কবিয়া কালান্তরে কৃত হোমেবই নিন্দা করা 
হইয়াছে । বেদবিধিতে কোন বিরোধ সূচনা করা হর নাই। তিনই হোমের কাল। 
যজমান যে সমর ইচছ। কবিবেন, সেই সময়েই হোম কারতে পারিবেন । এইরূপ 
বিধান বেদে বিধিবিকল্প বলিয়া কথিত হইয়! থাকে । এইরূপ বিধিবিকল্প বেদরহস্যজ্ঞ 


১। অস্মতপ্রপিতামহ এব গ্রামকামঃ সাংগ্রহণীং কৃতবান্‌। স ইচ্টিসমাপ্তিসমনস্তরমেব গৌবমুলকং 
গ্রামমবাপ।- ন্যায়মঞ্জরী, পৃষ্ঠা ২৭৪। | 
২। উদ্দ্যোতকরেব ন্যার়বাতিক, মৃত্র ২১1৫৯ দ্রষ্টব্য। 


আস্তিক ও নাস্তিক দন ২৭ 


ভগবান্‌ মনও সর্শখ ন কবিয়াছেলন।১ বিধিবিকক্পস্থলে বিবোবে আশঙ্কা কৰা বেদে 
অজ্ঞতারই পরিচাষক | 
বেদে যে সামিধেনী-মন্ত্রেব পূনক্ক্ি-দোঘের কখা। বলা হইযাঁছে, সেখানে বক্তব্য 
এই যে, নিম্রয়োজনে যদি এক কখা বাব বাব বলা হয, তবেই তাহ। দোঘাবহ | পনরুভিন্র 
সঙ্গত কাবণ থাকিলে তাহ। দোঘাবহ নছে। এতবেষ (১1২1৫) ও শতপখত্রাঙ্ণে 
(১1৩1৫) এগারটা সামিধেনী থক্‌ নপ্বেব উল্লেখ আছে। এ শতপখব্রাদণেই দর্শ 
ও পৌর্ণমাস যাঁগে আনাব পনবটী সামিধেনী মন্ত্রপা্ঠেব বাবস্তা আছে। এখন 
গ্রশ এই যে, সামিবেনী ধক্‌ মন্ত্র হইল মোট এগাবটী। এই অবস্থায দর্শ ও পৌর্ণ মাস 
যাগে পনরটী সামিধেনী খক্‌ মন্ত্র পাঠেল যে বিধান কব। হইল, ইভাব অর্খ কি? ইহাব 
উত্তরে শতপথবাদ্ধণে বলা হইযাছে যে, এগাবটী সামিধেনী কেন প্রথম খকৃি তিনবার 
ও শেষ থাকৃটী তিনবার পাঠ করিবে, ফলে এগাবটী মন্ত্রই পনবটী মন্ত্রেব কাজ কবিবে,২ 
বেদের বিধানও সার্থক হইবে । বেদে এইবপ মন্ত্রে আপৃর্তিন বিবান আছে। 
ইহা পৃনরুক্তি নহে, অনুবাদ । হোতা বঙ্জে বিশেঘ ফললাভেব জন্য এইরূপ অনুবাদ 
কবিযা খাকেন। এই মন্ত্রান্ুবাদ মীমাংসকশিবোমণি মহঘি জেমিনি 'ও প্রাচীন 
মীমাংসাভাঘ্যকব শবনন্বসী সমর্থন কবিনাঁছেন। এই অনুবাদ বা পুনকক্তি নিরর্থক 
প্নরাবৃত্তি নহে বলিব দোঘাবহ মহে। নিশ্রযোজনে পুধবাবৃন্তিই দোঘাবহ ।৩ 
আস্তিক দার্শ নিকগণ এইবপে নাস্থিকগণেন সমস্ত আপত্তি পবিহান ঝবিযা 
বেদ যে অভ্রাস্ত গ্রমাণ, ইহ। গতিপাদন কবিপাছেন। বেদেব প্রামাণ্য-পবীক্ষাব 
বেদে প্রামাণ্য ও. বিভিএ দাশ নিক মতেব আলোচন। কবিলে দেখিতে পাওয়া 
বিভিন্‌ আস্তিক-মত; যায বে. বৈশেঘিকগণ পবমেখুবেৰ বাণী বলিমাহ বেদকে 
বৈশেঘিক ও প্রমাণ মানিষাছেন, ইহা আমবা গুর্দেই দেখিবাছি। 
গিহা নৈসাখিকগণেৰ মতে বেদ 'আপ্ত' মহাপুকঘেন বাক্য এবং 
আপ্তবাক্য বলিযাই বেদ প্রমাণ | “আপ্ত' কাহাকে বলে? যিনি লৌকিক, অলৌকিক 
সমস্ত বস্তু অন্রান্ত প্রমাণেব সাভাবো প্রত্তাক্ষ কপিবা সর্বদশী হইঘাছেন ধনেৰ গুন 
বহগ্য সাক্ষাৎ কবিষাছেন এবং বাঁতান তন্ুক্ঞানেন সফল সবসাধানণেন মবে প্রচান 
কবিবাব ইচছা। 'ও শক্তি আছে, প্রখুবাবতাব গেই মহাপুকঘই আপু | তিনি 
সতাদ্রষ্টা, তন্তুক্ঞানী, ভাভাব বাকাই প্রমাণ । 
আপ্তবাক/ দৃই প্রকাব_-দষ্টার্ ও অ-দৃ্টা | যেবাকোন অথ বা গ্রতিপাদ্য 
বস্ত আমব! এই জগতেই স্থূল চক্ষ্তে প্রত্যক্ষ কবিতে পাবি, তাহ। দৃ্টার্খ আপ্তবাক্য | 
আব যে বাকোব অর্খ আমাদের চর্চক্ষুব বিঘয হস না, তাভা অন্দূির্ আপ্রবাক্য। 
স্বর্গ, নরক, পৰলোক, দেবত প্রভৃতি আঁমাদে প্রত্যক্ষেৰ বিঘষ হব ন।,__যর্দিও 


১। মনুসংহিতা, খধক ২১৪-১৫। 
₹। শতপথবাল্লণ, ১1৩1৫ 
€। অভ্যাসেন তু সংখ্যাপূবণং সামিধেনীঘৃভ্যামপৃক্তিত্বাৎ 
-জৈষিনিকৃত মীমাংসাস্ত্র, ১০1৫।২৭ এবং শববস্বামিকৃত সুব্রভাঘ্য দ্রষ্টব্য । 


২৮ বেদান্তদর্শন--_অদ্বৈতবাদ 


উহ্থা যোগচচ্ষু ব৷ প্রজ্ঞাচক্ষুর সাহায্যে আপ্ত মহধিগণ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তৰ্‌ 
তাহ! আমাদের দৃষ্টিতে অবদৃষ্টার্থ | যে বস্ত আমাদের স্থল দৃষ্টিতে পরীক্ষিতব্য তাহা 
যেমন সত্য, সেইরূপ মহঘিগণের যোগণৃষ্টিতে পরীক্ষিতব্য আমাদের অনদৃষ্টবস্তও 
সত্য। আমাদের দূষ্টবস্ত যেমন প্রমাণ, আমাদের অন্দৃষ্টবস্তও সেইরপই প্রমাণ 
মহঘি গোতম তৎকৃত ন্যায়দশ নে বেদে প্রামাণ্য-পরীক্ষা বলিয়াছেন যে, আবূর্বেদের 
ফল সকলেরই প্রত্যক্ষদৃষ্ট, এই জন্যই আযুর্বেদের উক্তি যে সত্য, তাহাতে কাহারও 
কোন সন্দেহ নাই | ওঝারা সাপে বিঘের শান্তি করিবার জন্য থে সকল মন্ত্রের প্রয়োগ 
করিয়৷ থাকে, তাহারও ফল সর্বজনপ্রত্যক্ষ। এই জন্য এ সকল মন্ত্রের সত্যতা 
সম্বন্ধে কাহারও কোন বিবাদ নাই। আমূর্বেদ অখর্ববেদেবই উপাঙ্গ। বিষ- 
নিবৃত্তির মন্ত্রগুলিও বেদেরই অংশবিশেঘ। বেদের এ সকল অংশ দৃষ্টফল বলিয়! 
যদি এ অংশে বেদকে অন্রান্ত সত্য বলিয়! গ্রহণ কর! যায, তবে মন্ত্র ও আযুবেদের 
দৃট্টান্তে একথাও অবশ্য বল! যাম যে, বেদের এ সকল অংশ যেমন সত্য, সেইরূপ 
অনৃষ্টার্থ স্বর্গাদিসাধক বেদতাগও সত্য। দৃষ্টফল মণ্ ও আযূর্বেদ যেমন ততুক্ঞ 
মহাপুকঘেব উক্তি, অ-দৃষ্টার্খ বেদভাগ ও সেইরূপ তন্তুদর্শী মহাপুকঘেরই উদ্ভি। দৃষ্টফল 
বেদও যিনি রচণ। কবিযাছেন, অ-দৃটাখ বেদও তিনিই রচণ। কবিবাছেন। সত্যদশী 
মহাপুরুঘের রচিত বেদের কোন অংশ সত্য, কোন অংশ মিথ]া, এরূপ কল্পনা করা 
অসঙ্গত, বরং মহাপুকঘেব বাণী বলিনা সমগ্র বেদকে সত্য বলিয়া মাণিয়া লওযাই 
যৃক্তিসঙ্গত।১ মহ'ঘি গোতিম এই জম/ই বেদে প্রামাণ/-পনীক্ষায় আপ্ত মহাপুকঘের 
উত্তিকেই (“আপ্রপ্রাাণ্যাৎ) হেতু বলির! নির্দেশ কবিযাছেন। আপ্তবাক্য মস্ত 
এবং আযুবেদ সত্য । বেদ আপ্রবাক্য, স্ুতনাং বেদও সত্য। বেদবচযিতা এই 
'আগ্ত' পবমেখুব ব্যতীত অপন কেহ নহেন। জবজ্ঞ সব্দশী পরমেশুর ব্যতীত 
অন্য কাহারও অনন্ত জ্ঞানভাগাব বেদ বচনা কবিবাব শক্তি নাই। মহঘি গোতমের 
এই মত বাচম্পতি মিশ্র, উদযনাচার্ষ, গঙ্গেশ উপাধ্যাব, জবন্ত ভট্ট প্রভৃতি সমস্ত ন্যায়া- 
চার্ধগণই সমর্থন কবিবাছেন | এখানে প্রশ হব এই যে, ণিবাকার পবমেশবর 
কেমন কবিম| বেদ বচন। কবিলেন? তাবপব মহঘি গোতম যদি 'আপ্ত-শব্দে 
পবমেশুবকেই বৃঝিযা থাকেন, তবে পবমেশুবেব বাণী বলিযাই তে। বেদকে প্রম্নাণ 
বলিতে পাবেন, তাত। ন। বলিয। আপ্তবাক্যের গ্রামাণ্যনিবন্ধন বেদের প্রামাণ্য সাধন 
করিতে গেলেন কেন একই পবমেশুবকে বেদেব কর্তা না বলির বনু আপ্ুকে 
বেদের দ্র! ও বক্তা! বলিনাৰ অতিপ্রাব কি? ইহার উন্তনে বল। যান বে, সম্মস্ত আপ্ত 
মহাপরুবই পৰমেশখববেব বিভিন্ন অবতাব। জগতেব কল্যাণেব জন্য লোকশিক্ষা 
ও ধর্মরক্ষার জন্য ভগবান্‌ বিভিন্ন আপ্তশরীর পরিগ্ৰহ করিয়া পৃথিবীর বুকে অবতীণ 
হইয়। থাকেণ। সমস্ত তন্তবণান্ত্রই পবমেশুরেব উক্তি। সমস্ত শীস্রকারই পরমেশুরের 
মূর্ত বিগ্রহ । এই দৃষ্টিতে বিচার করিতে গেলে বুদ্ধ, অহ্থণ্‌ বা জিন প্রভৃতি শাস্ত্রকার ও 


১। মন্ত্রাযুবেদপামাণ্যবচচ ততগ্রামাণ্যমাগ্তপ্রামাণ্যাৎ।--ন্যায়সূত্র, ২১৬৯ 
নাৎস্যায়নভাঘ্য, নায়বাতিক, তাতপর্যটাক! ও ন্যায়সুত্র-বিখনাথ-বৃত্তি, সুঃ ২1১৬৯ দ্রষ্টব্য | 


আস্তিক ও নাস্তিক দশ ন ২৯ 


পরমেশুরেরই অবতার। তীহাদের বাণীও পবমেশ্বরেরই বাণী । মহানৈয়াধিক 
জয়ন্ত তট্ তদীয় ন্যায়মঞ্জরীতে এইরূপ পরম উদার আস্তিক মতে পরিচয় প্রুঙ্ান 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আগ্ত কপিল, বৃদ্ধ, অর্থন্‌ প্রভৃতিব প্রণীত শাক্সও 
আগমতুল্য, এ সকল শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও মুক্তিসিদ্ধ। উশুবই সমস্য আগমের রচযিতা । 
তিনি প্রাণিগণেব বিভিন্ন প্রকাব কর্ম ও কর্মকন প্রত্যক্ষ কবিবা প্রাণিগণের্‌ প্রতি 
করুণাবশত; উহাদের কর্ম, চিন্তা ও যোগাতাব অনুরূপ বিবিধ প্রকাব ুক্িপখেব 
সন্ধান দিবার জন্য স্বীয এঁশী বিভূতিবলে নানাবিধ শবীব পনিগ্রহ কবিষা বুদ্ধ, অরহরু, 
কপিল প্রভৃতি নামে ধবাব অবতীর্ণ হইযা থাকেন।* সুধী পাঠক! বিচার কবিষ! 
দেখিবেন, জয়ন্ত তটেব উক্তি কি উদার । এই উদার দৃষ্টিতে বিচাব কবিলে বৃদ্ধ ও অহন্‌ 
প্রভৃতি ঈশৃবাবতাব মহাপৃকঘকে নাস্তিক বলিরা নিন্দা করার কোন সঙ্গত স্ষাবণ 
খঁজিযা পাওয়া যায না| নাস্তিক ও আস্তিকের যে বিবাদ চলিয়। আসিতেছে, তাহাবও 
সম্পূর্ণ অবসান হয়। 
ন্যায় ও বৈশেঘিকেব মত বিচাব কবিযা দেখ! গেল যে, তাহাদের মতে ঈশুব- 
রচিত বেদ নিত্য এঁশী প্রজ্ঞারই বিকাশ এবং পবমেশুরেব বাণী বলিষাই বেদ প্রাণ । 
আচার্য শঙ্কবেব মতেও দার বেদের রচয়িতা | 
সর্বজ্ঞানাকৰ বেদ বচনাদ্বাবাই তগবানের সবজ্ঞতা ও 
সর্বশক্তিমত্ত। পবিস্ফ্ট হই্বা খাকে। ভগবান্ই ব্র্গযোনি। বেদ, উপনিম্নৎ 
প্রভৃতি সমস্ত শান্ত্রই তাহাব নিঃশ্বাস । আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন অনাধাসে প্রবাহিত 
হয়, সেইবপ স্থষ্টিব উঘাঘ পবমেশুবেৰ হ্দয়কন্দব হইতে মহজ ও সাবলীল গতিতে 
বেদপ্রবাহ উত্তূত হইমাছে। এই স্বিশাল সহঘশাখ বেদকাননেব স্যষ্টি ' কবিষ্ষতে 
তাহাকে কোন প্রযাস পাইতে হন নাই | বেদবচনাষ শ্বীভগবানের যে কোন প্রধাস 
নাই তাহ। “এই খগৃবেদ, যভূর্বেদ, সামবেদ, 'ও অখর্ববেদ মহাপুকঘেরই নিঃশ্বাস" 
এই বলিষা শর্ণতই স্পটতঃ প্রকাশ কবিষাছে্ন ্ নী বেদেব রচয়িতা, ইহাই 
যদি শ্রুতিব সিদ্ধান্ত হয, তবে বেদকে 'অপৌরুঘেব' (পুকধকৃত নহে) বলা হয় কেন? 
ইহার উত্তবে বেদান্তী বলেন যে, সাবাবশ পুকঘেন রচিত গ্রন্থে বচযি-্তাব পূর্ণ স্বাধীনতা 
আছে, গ্রস্থকাৰ ইচছা কবিলে ভাব 'ও ভাঘাব যাহা খুসী অদল বদল কবিতে পবেন, 
লেখকের দোঘ-গুণ ও ব্যক্তিত্বেব ছাপ তাছ।ব নচনাৰ মধ্য দিষ! পরিস্ফট হইয়া, উঠে, 


বেদান্ত-মত 


১। তগ্মাৎ সর্বেঘামাগমানামাপ্তৈঃ কপিলস্তুগতাহৎতপ্রভৃতিভিঃ প্রণীতানাং প্রামাণ্যমিতি যুজব। 
----- সর্বাগমানামীণ্‌ৰ এব ভগবান্‌ প্রণেতেতি স হি ----স্ববিভতিমহিয়৷ চ নানাশবীবপবিগ্রহা 
স এব সংস্তাভেদানুপগচ্ছতি অহনিতি, কপিল ইতি, সুগত ইতি, স এবোচ্যতে ভগবান্‌।-_জয়ন্তভট্রকত 
ন্যায়মরবী, পৃষ্ঠা ২৬৯। 

২। বন্গসূত্রশাক্কবতাঘ্য, ১১1৩ দ্রষ্টব্য। | রর 

দেবর্ঘয়ৌ চা যত্রাশক্তাঃ,. তদযমীঘৎপরযত্বেন লীলয়ৈব কবোতীতি 
নিবতিশয়মল্য সবজ্ঞত্বং সর্বশক্তিত্বং চো ং তবতি। ভামতী, ১১৩ 
অস্য মহতে। ভূতস্য টিসি যদ্‌ খ্গৃবেদে যজুরবেদঃ সামবেদো' খব।পিরস:-_বৃহদাঃ। 181১০ 


৩০ বেদাস্তদর্শন-_অ্ৈতবাদ 


গ্রন্থ পাঠ করিলেই গ্রস্থকারের সঙ্গে ও পাঠকের পরিচয় হয় ; এই জন্যই এ্ররূপ গ্রস্থকে 
পৌঁরুধেয় বা পুকঘকৃত বলা হইয়া খাকে। বেদ কিন্তু সাধারণ গ্রস্থজাতীয় নহে । 
ঘেদরচনায় ভগবান্‌ তগবাঘ হইলেও তাহার কোন স্বাপ্ীনতা৷ নাই, বেদমন্ত্রের একটা 
অক্ষরকে এদিকৃ ওদিক্‌ করিবার প্রবৃত্তিও তাহার নাই। কল্পকল্লান্তরে ভগবান্‌ 
, একই রূপ বেদ বচন। কবিয়া হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিকে উপদেশ করিয়া থাকেন। সবজ্ঞ 
সবশক্তি তগবাঁনের বেদরচনায় সর্বপ্রকার স্বাধীনত। অস্বীকার করার অর্খ এই যে, 
পুরুঘোত্তমেব মানস উৎস হইতে একইবরূপ বেদপ্রবাহ একই ছান্দে জগতের নান৷ স্যষটি 
ও ধ্বংসলীলাব মধ্যেও অবাধ গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং অনস্তকাল চলিবে । 
বৈদিক-সম্পূদাষেব অনুচ্ছেদই আমাদের কাম্য, নতুবা যিনি সবজ্ঞানাকৰ বেদ রচন৷ 
করিতে পারেন, তিনি বেদেৰ একটী বর্ণ ও অদল-বদল করিতে পাবেন ন।, ইহার অথ 
কি? বেদ চিন্মায ভগবানের শব্দময় বিগ্রহ | এই শব্দশরীর সর্বদ। অপরিবর্তন- 
শীল, স্ব্টি-প্রলয়েৰ নান! আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যেও বেদের এই শব্দময় অপবিবর্তনীয 
রূপের কোন প্রকার পবিবর্তটন হয় না। বেদ-ভগবানের ণতা অপরিবর্তনীমতা 
বঝাইবার জন্যই বেদরচনায় পবমেশুরকে 'অস্বতন্ত্র' বা স্বাধীন নহেন বলা হইয়াছে ।১ 
প্রঘোত্তম পরমেশুর বেদের বচয়িতা হইযাঁও স্বীয রচণনাব পবিবর্তন পবিবর্ধনে 
স্বেচছাধীন নহেন বলিয়াই পরমপুরঘ-রচিত বেদকে 'অপৌরুঘের' বলা হইমা 
থাকে। পুকঘের স্বাবীন কতৃত্বেৰ অভাবই 'অপৌরুঘেষ' শব্দদ্বাবা সূচিত হয। 
এই অর্খে ই মীমাংসকগণও বেদকে অপৌকঘেব বলিযা 
থাকেন।ৎ মীমাংসকদিগেব মতে অক্ষব দিত্য, সুতরাং 
অক্ষরমন বেদও নিভা, বেদেব কোন কর্ত। নাই । বেদ চিব-সত্য সনাতন বৈদিক 
থধিগণ বেদে মুষ্টা, বক্তা ও অবোতা মাত্র । কঠ-কলাপ প্রভৃতি খঘিগণেব নাম 
অনুস!বে যে মকল বিভিনু বৈদিক শাখ। দেখিতে পাবা যাষ, কঠ-কলাপ প্রভৃতি 
থঘিগণ সেই সকল শখাব কর্ত! বা রচয়িতা শহেন।  উহ্তাবা বেদে এ সকল অংশের 
প্রা 'ও অধ্যেভামাত্র | উহাব। বেদেব এ সকল অংশ বিশেষভাবে আযন্ত কবিনা স্বীয 
শিঘ্যগণকে উপদেশ কনিধাঙ্জিলেন ৷ ফলে, উঁছাদেব নাম অনুশারে এক একটি ভিন্ন 
তন বৈদিক-সম্পদাষেব অভ্যুদয হঘ এবং বেদে এ সকল মংশ তাভাদেব নামানুসাবেই 
প্রসিদ্ধি লাভ কবে । এ সকল মপ্রদ্রটা 'ও মণ্বব্যাখ)াতা খঘিগণ ও বেদকে গুক-শিঘ্য- 
পবম্পবার রেরূপ পাইনাছেন ও পড়িবাছেন, সেইদ্দপেই শিধাদিগকে উপদেশ দিরাছেন। 
একটী মন্ত্রে একটী অক্ষবেবও অদল-বদল কবাব সাব্য তাহাদেব নাই । এই স্বাবীন 
কু নাই বলিয়াই বেদকে মীম!ংসকগণখ বলিধাছেন অপৌরুঘেষ' | ন্যায়, 
বৈশেঘিক ও বেদান্তের মতে বেদ অকত্তুক নছে, পরমেশুরই বেদের কর্তা । শব্দ 


মীযাংসক-মত 


১। বৈয়াসিকন্ত মতমনুবর্তমানাঃ শ্ন্তিস্মৃতীতিহাসাদিসিদ্ধ-সট্টিপুলয়ানুসারে শানাদ্যবিদ্যোপধান- 
লন্ধসর্বশজিজ্ঞানস্যাপি পরমাত্বনে নিত্যসা বেদানাং যোনেবপি ন তেঘু স্বাতন্র যম্‌; চিনি রগ 
তাদৃশতাদৃশানুপূরবীবিরচনাৎ -ভানতী, ১১1৩ 

২। পুকঘাস্বাতত্্যমাত্রং চাপৌকঘেয়ত্বং বোচযত্তে জৈমিনীয়া অপি ।--ভামতী, ১1১1৩ 


.আন্তিক 'ও নাস্তিক দর্শন ৩১ 


অনিত্য, স্ুতবাং শব্দমব বেদ নিত্য হইতে পাবে |, উভ।9 অনিত্য। ঈশরের . 
বেদগ্ঞান নিত্য, সেই হিসাবেই বেদকে নিত্য বলা হইযা খাকে । নতুবা বাগিন্দিষজ, 

শব্দময় বেদ নিত্য হইবে কিরূপে ? ফীমাংসকণণ স্ছ্টি ও প্রলয মানেন ন।, কাজেই 
তাহাদের মতে বৈদিক-সম্পূদাযেব উচ্ছেদ হইবার কোন কখা উঠে না। 'গুকশিঘা- 
পরম্পরায় বেদ অধ্যয়নকে তীহাব। অনাদি এবং অনবচিছনাী বলিয়। থাকেন | বেদ- 
প্রবাহ অনাদি ও নিববচ্ছিনু বলিধাই নিত্য । বেদেব এইরূপ প্রবাহনিত্যত। ন্যাষ, 
বৈশেঘিক, সাংখ্য, বেদান্তী প্রভৃতি কোন দার্শ নিকই স্বীকার কবেন না; কেননা, 
তাহাব। সকলেই ফাষ্ট 9 প্রলয় স্বীকাব কবিব। গাকেন, সষ্টি এবং গ্রলষ স্বীকাৰ কৰিলে 
অবশ্যই বলিতে হখ যে, মহাপ্রলনে বেদ বিল্প্ত হহয। যাষ, পনে স্স্টিন প্রাবন্তে ভগবান 
প্নরার বেদের উপদেশ দেন। এই অবস্থাফ বেদেব অনাদি গ্রবাহনিত্যত ব্যাখ্যা 
কব। যান না| বৈদান্তিক ও মীমাণসকণণ বেদকে অপৌকঘেম বলিষা ব্যাখ্যা 
করিলেও নৈবাযিক ও বৈশেষিকগণ বেদকে 'অপৌকমেব' বলিনা স্বীকাব কবেন 
না। তীভাদের মতে বাকামাত্রই পৌকঘেয বা পূরুঘ-বিবচিত। বেদবাক্যও 
বাকা, জতনাং তাহা ৪ পৌকঘেমই হইবে, 'অপৌকঘেথ' হইবে কিবপে ? এখানে 
লক্ষ্য কবিবাৰ বিঘষ এই নে, বাক্যমাত্রই কৌন ন। কোন পুকঘবচিত হইলে প্রতোক 
কল্পেই যখন একই প্রকান বেদ বচিত হইঝ। আসিতেছে, একী বণ'ও অদল-বদল 
হয নাই, তখন একখা বলিলে অশোভন হখ না মে, বচনাব স্বাধীন গভিবেগ যেখানে 
প্রতিহত এবং যে বচনাম বচমিতাৰ কোন স্বাতন্ত্য নাই, সেইবপ বচন পুরঘকত্ক 
বচিত হইলেও বস্বতঃ 'জঅপৌকঘেদ'। বেদান্তী ও মীমাংসকেন এই দৃষ্টিতে বিচাৰ 
কবিলে নৈযাধিক এব" বৈশেদিকেব মতেও বেদকে অপৌরুঘেঘ বলিতে কোন বাবা 
নাই। সাংখাদর্শনেও বেদকে বৰপ আর্খে ই অপৌকঘের' বলা হইয়াছে । যেখানে 
লেখকের স্ববীন বচনাব অবাব গতি আছে তাহাই 'পৌকঘেম' ; পুকঘকর্তৃক উচচাবিত 
হইলেই তাহ! পৌকমের হব না, পৃকঘকর্তৃক স্বীয মনীঘাবলে রচিত হইলেই তাহা 
পৌরুঘেয় হব । স্বমন্ত হিবণ্যগর্ত বেদের কর্তা নহেন, বক্তা বা দরষ্টা মাত্র । কলের 
প্রাবন্তে আদি পৃকণ স্ববন্ত বেদ উচচাবণ কবিষা থাকেন। পূর্ব পূর্ব কল্পেও যেই 
বেদ মে ভাবে উচচাবিত হইযাছিল, পবকল্লে ও সেই বেদবাণীই উচচাবিত হইয। থাকে । 
ইহাতে আদি-পুরুঘ স্বযন্তূ বা হিরণগর্ভের কোন বুদ্ধিব খেলা নাই। হিবণাগর্ত 
যেন বেদপ্রকাশেব একটি যন্ত্রমাত্র। শ্বাসপ্রশ্বা যেমন আমাদেব কোন প্রবাস 
ব্যতীতই স্বচ্ছন্দে বাহির হইযা মায, সেইরূপ স্বচছন্দ এবং সাবলীল গতিতে বেদ- 
প্রবাহ অনায়াসে স্বয়ন্তুব মুখবিবব হইতে উচচারিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে, সুতরাং 
্বয়ন্তুকর্তৃক উচচাবিত বেদকে “অপৌকঘেয' বলিতে কোন বাধা নাই।১ বেদ 





১। ন পুকঘোচচবিততামাত্রেণ পৌকঘেযত্বং, কিন্তু বৃদ্ধিপূর্বকত্বেন। বেদান্ত নিঃশাসবদেবাদৃষ্ট- 
বশাদবৃদ্ধিপূ্কা: শ্বযস্তবঃ সকাশীৎ হ্বয়ং ভবস্তি। অতো ন পৌকঘেমাঃ| 
-সাংখ্যপ্রবচনভাঘ্য, ৫1৫9 


২; বেদান্তদর্শ ন--_অদ্বৈতবাদ- 


সাখ্যদর্শনের মতে অনিত্য । সাংখ্যেরা বলেন যে, বেদেব মধ্)ই বেদেব উৎপত্তি 

বণিত হইয়াছে, সুতবাং বেদ নিত্য হইবে কিরপে? 

স্বযন্ত-মুখনিংস্ত বেদপ্রবাহ অবাধ ও অবিচ্ছিনন। 
শরদমঘ বেদশবীবেব কোন কালে কোনরূপ পবিবর্তন পবিবর্ধন হয় নাই এবং হইবে 
গ্লী!” এই অর্থেই বেদকে নিত্য. বল! হইযা থাকে ।১ বেদ হইতে বিজ্ঞানময 
প্রুঘেক্র স্বরূপ জান| যায়। এ চিম্মুয় পৃকঘ নিত্য। অতএব শব্দময বেদ অনিত্য 
হইফলেও বেদপ্রতিপাদ্য পুরুঘ-বিজ্ঞা্ন নিত্য, এই হিসাবেও বেদকে নিত্য বলিতে 
কোন বাধা নাই। কপিলকৃত সাংখ্যদর্শ নে ঈশ্বব স্বীকৃত হন নাই, স্ুতবাং সাংখ্যমতে 
ীশ্বর বেদের কর্ত৷ হইতে পারেন না । আদি পুকন্ন হিবণ্যগর্ভই বেদের দ্রষ্টা, বক্তা 
নাঃপ্রকাশক। পাতিগলদর্শনে ঈশুর স্বীকৃত হইযাছেন। পাতগ্জলেব মতে ঈশ্ববই 
বেদযোনি । ঈশুরের স্ববপ জানিতে হইলেও বেদেরই শবণাপন্‌ হইতে হয, সুতরাং 
বেদ ও* ঈশ্ববেব সম্বন্ধ অনাদি। ঈশুব কাঁলপবিচিছদাঁ হেন, তিনি কালাতীত, 


সাংখ্য-মত 


টা তাহাব জ্ঞান 'ও শক্তি অনস্ত। তিনি বুঙ্গাদি দেবগণেবও 
|] পি 'গুরু, তিনিই ব্রল্লাদি দেবগণেব হৃদধমন্দিনে বেদভ্ঞনদীপ 


গ্রজ্বলিত করিষাঁছেন। পাতগলের মতে অন্থর্যামী ইঈশববেব জ্ঞান নিত্য এবং 
কেস সেই নিতা-জ্ঞানেরই বিকাশ, স্রতবাং বেদও নিত্য এবং 'অপৌকঘেম' | 

,বেদ প্রমাণ হইতে পাবে কি না, এই গ্রশেব বিচান কবিতে গিযা আমব গ্রসিদ্ধ 
দর্শনের মতেবই আলোচনা কবিলাম | বৈদিক জ্ঞান যে নিত্া-সতা, এ বিঘযে 
কোন আস্তিক দর্শ নেবই বিবাদ নাই। পববলধ বেদই আস্তিকগণেন আন্তিক্যেব 
খ্বল+ দর্শ নেব আলোকসম্পাতে বৈদিক ভ্ঞানেব বন্ধুব পথ স্গম হইযা থাকে । 
বেদ ও দর্শ নশান্তর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ । বেদ প্রাণ, দর্শন শবীর | প্রাণ ব্যতীত 
'শুরীর যেমন অসাব, সেইরূপ বৈদিক ভিত্তি ব্যতীত দর্শ নশীস্্র নিরর্থক কোলাহল 
মুত্র ।' পক্ষান্তরে, শবীন, অঙ্গ, গ্রত্যঙ্গদি ব্যতীত গ্রাণ যেমন নিষ্থ্রিয, সেইরূপ 
দর্শ নিক তর্কের সেহধাবা ব্য তীত বেদজ্ঞানপ্রদীপও নিপ্রভ। দর্শনেব চক্ষৃতে 
নিত্য চিন্ময বেদপুকষঘকে দেখিতে পাবিলেই মানবজীবন মধুময হয়। 


“ভিদ্যতে হৃদবগ্রদ্থিশ্চিদ্যন্তে সর্বসংশমাঃ | 
ক্ষীমন্তে চাস্য কমাণি তঙ্থিন দূ পনাববে || মুগুক, ২২৮ 


এ 
বেদনিতাতাবাক্যানি চ সজাতীধানুপূবীপৃবাহানুচ্ছেদবপাণি | 
-সাংখ্যপ্রবচনভাঘা, ৫18৫ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


লেন্গীভ্তদর্শন ও অইছ্বৈতব্াদ 


আত্বদর্শ ন বা আনন্দময় প্রেমময়ের সাক্ষাৎকাবই ভারতীয দর্শ নজিজ্ঞাসার মূল 
লক্ষ্য, ইহা! আমর] পূব প্রবন্ধেই আলোচন! করিয়াছি । উপনিঘৎ পরিপণণ আত্মজ্ঞান 
ও ভূমানন্দেব সন্ধান দেয বলিযা উপনিঘৎ্ বেদ-জ্ঞান- 

“বেদাস্ত' কাহাকে বলে? ভাগ্ডাবেব অমূল্য রত্ব । পবশাত্বাই পববুদ্দ | এই বন্নতত্ত 
উপনিঘদে গ্রতিপাদিত হইয়াছে, এই জন্যই উপনিঘদের ১ 

অপব নাম ব্রন্নবিদ্যা বা বেদান্ত-__“সেঘং ব্রদ্নবিদ্যা উপনিঘচছব্দবাচ্যা”__বৃহদা:, 
১।১।১ | বেদেব চবমভাগ বা শিবোভাগই বেদান্ত (বেদ7-অন্ত)। বেদ কাহাকে 
বলে? মন্ত্র ও ব্রান্নণাত্বক বাক্যসমাষ্টই বেদ---“মন্ত্রশ্চ ব্রা্নণশ্চ বেদ3__শাবরভাঘ্য, 
২।১।৩৩। ইহা। অবশ্য বেদেব কর্মকাণ্ড, এতদৃব্যতীত আবণ্যক ও উপনিঘদৃভাগ 
বেদের জ্ঞানকাণ্ড। মন্ত্র বলিতে এখানে যাহাতে মন্ত্রপকল সঙ্কলিত হইযাছে, সেই 
খঝক্‌, যজও, সাম প্রভৃতি সংহিতাকে বুঝায়, আর বান্গণ-শব্দে এ সকল সংহিতার 
ব্যাখ্যা বা সংহিতোক্ত যাগযভ্ডেব বিবরণীকে বৃঝায । যজ্ঞনষ্ঠানের জন্য মন ও ব্রাহ্মণ, 


সস চস 


১। ডিপনিঘৎ' শব্দের ব্যুৎ্পত্তিগত অর্থ বিচাব কবিলে দেখা যায যে, উপ-, নি-সদ্‌ ধাতু ক্কিপৃ 
পৃত্যয কৰিযা উপনিঘৎ শব্দটি নিষ্পনূ হইযাছে। সদ্‌ ধাতুব নানাবিধ অর্থ গণপাঠে পাওয়া যায। তনাধ্যে 
গতি, অবসান প্রভৃতি অর্থ প্রসিদ্ধ| “উপ” এই উপসর্গ টি সমীপবৰতিতা স্চনা কবে, “নি' উপসর্গ টি 
নিশ্চয়ার্থক ; স্ুতবাং শুশ্দ্ঘ হইযা গুকব সমীপবর্তী হইলে যে শাস্ত্র বা উপদেশছাবা শিঘ্যেব অজ্ঞান 
সমূলে বিদৃবিত হয তাহাই উপনিঘৎ। কাহাবও কাহাবও মতে “নি' উপসর্গটি শিঘ্যেব বিনীত ভাবেবই 
সূচনা কবে। এই মতানুসাবে গুকসমীপে উপসনূ বা উপবিষ্ট বিনীত শিঘ্যকে ওক যে বহস্যবিদ্যাব 
উপদেশ কবিতেন, এ গুহ্য উপদেশ, কিংবা এ উপদেশ শ্রদান ও গ্রহণ কবিবাব জন্য গুক ও শিঘ্যেব 
নির্জনে গুপ্ত অবস্থানকে উপনিঘৎ বলা হইয়া থাকে । 

শিঘ্যেব প্রতি গুকৰ বহস্য-উপদেশই উপনিবৎ শব্দেব মুখ্য অর্থ হইলেও যে সকল শাস্ত্রে ই সমস্ত 
বহস্য-উপদেশ লিপিবদ্ধ হইযাছে ছান্দোগ্য, বৃহদাবণ্যক প্রভৃতি এ সকল গ্রস্থও উপনিঘৎ নামে পবিচিত। 
বন্ধবিদ্যাই উপনিষৎ শব্দেব মুখ্য অর্থ | যাহাবা শৃদ্ধাপূর্বক এই ব্রহ্মবিদ্যাকে অবলম্বন কবেন তীহাদেনর 
জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি পৃভৃতি সাংসাবিক অনর্থ সমূহেব শাতন বা বিনাশ হয ; সংসাব-কাবণ অবিদ্যার 
সমূলে উচ্ছেদ সাধিত হয়* এবং পব্বন্মপদ লাত হয়| এই জন্যই ব্রহ্নবিদ্যাব অপব নাম উপনিঘৎ। 

সেযং বন্ধবিদ্যা উপনিঘচ্ছব্দবাচ্যা, তৎপবাণাং সহেতোঃ সংসাবস্য অত্যন্তাবসাদনাৎ, উপনিপ্বস্য 
সদেজ্দর্থ স্বাৎ।-_-শ$ভাঘ্য, বৃহদাঃ, ১।১।১ 

য ইমাং বন্ধবিদ্যামুপযস্তি, আত্মভাবেন শবদ্ধাতজিপুবঃসবাঃ সম্তঃ তেঘাং গঙজননাজবারোগাদ্যনর্থ পৃগং 
নিশাতয়তি, পবংস্বা বন্ধ গময়তি, অবিদ্যাদিসংসাবকাবণঞ্চ অত্যন্তমূ অবসাদযতি বিনাশয়তি ইত্যুপনিঘৎ। 
-মুগক-শংভাঘ্য, পৃঃ 8, আনন্সাশ্ম সং 

০--1890] 


৩৪ বেদান্ত শ ন--অছবৈতবাদ 


এই উভয়েবই প্রযোজন। এই জন্য বেদের কর্মকাণ্ড বলিলে এই উভয প্রকার 
বৈদিক সাহিতাকেই ব্ঝাইয়। থাকে। বেদের কর্মকাণ্ডের উপর জৈমিনির পূর্ব- 
মীমাংসাদর্শন ও জ্ঞানকাণ্ডেব উপব ব্যাসকৃত উত্তবনীমাংস! বা বেদাস্তদর্শ ন গ্রসিদ্ধ। 
বেদান্ত কাহাকে বলে? এই গ্রশের উত্তবে সদানন্দ যোগী ততৎকত বেদাস্তসারে 
বলিয়াছেন যে, “বেদাস্তো নাম উপনিবৎপ্রমাণযৃ''_ বেদান্তসার, পৃঃ ৩, নির্ণ যসাগর 
সং। “উপনিবতপ্রমাণম্” এই কথাটীর দৃই প্রকার অর্থ বুঝা যায়। প্রথম অর্থে 
উপনিঘদের যাহ। প্রমাণ ('উপনিঘদ: এব প্রমাণযূ') তাহাই বেদান্ত, বেদান্তের অপর নাম 
উত্তবনীমাংস।, তর্কের আলোকসম্পাতে যে শান্রের সাহায্যে উপনিঘদের অর্থ বোধ 
সুগম হইয। থাকে তাহাই উন্তবশীমাংস1 বা বেদান্ত ; পক্ষান্তবে, যে মীমাংসার মূলে 
উপনিষও প্রমাণবূপে বিদ্যমান রহিরাছে ('উপনিঘদে। বত্র প্রমাণমিতি বা') তাহারই 
নাম বেদান্ত । এইরূপে বিচাব কবিলে দেখ! যাষ যে, উপনিঘংই বেদান্ত-শব্দের মুখ্য 
অর্থ, উপনিধদেব অর্থ বোধে সহাঁধ হয বলিযা শ্রন্নসূত্র বা শ্বীমদূতগবদৃগীতা 
প্রভৃতি বেদান্ত-শ্রব্দেব গৌণ অর্খ।১ শ্রন্নানন্দ সবষতী তীহাব ন্যায়রত্বাবলী- 
টীকায় বেদান্তশাস্রেন যে পবিচধ প্রদান কবিযাছেন তাহাতে দেখ। যাব যে, তাহাব 
মতে বেদব্যাসেৰ ব্রন্সত্র, আচার্য শক্ষন-কৃত শ্রন্নসূত্রভাঘ্য, বাচস্পতিমিশ্ব-কৃত 
ভাঘ্যদীক! ভামতী, অনলানন্দেব ভামতীগিক! বেদান্তকপ্পতক এবং অপ্যযদীক্ষিতেব 
বেদ।স্তকপ্প তকাপিব1, বেদান্তকল্পতকপবিমল এই পাচখাণি গ্রহ্থই বেদান্ত বলিয়া 
গ্রুসিদ্ধ।২ বেদান্ত বলিলে মাধাবণতঃ ব্রন্নসূত্রকেই বৃঝাষ এবং ব্রন্গসত্রমূলক উত্ত 
পাচখানি গ্রহ্থই যে অদ্বৈতবেদান্ভেব মূল গ্রন্থ ইহাও 'অস্সীকাব কৰা যাম না। কিন্ত, 
এই প্রসঙ্গে একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে, বেদান্তপার, বেদান্তপরিভাঘা, চিৎস্রখী, 
অছ্বৈতসিদ্ধি, খণ্ডনখ গখাদ্য প্রভৃতি অসংখ্য অমূল্য গ্রস্থসন্তাবেব দৃঢ় ভিত্তিতে অদ্বৈত- 
বেদান্তের যে অভ্রভেদী সৌধ রচিত হইযাছে, তাহাদিগকে বেদাস্তের পরিগণনায় 
গ্রহণ না কবিলে অছৈতমত যে পঞ্চ হইযা পড়িবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । 
তারপর, বেদাস্তেব চিন্তাবাজ্যে অদ্বৈতবাদের পাশাপাশি বিশি্টাদতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, 
ছ্বৈতবাদ প্রভৃতি যে সকল বিভিনু বেদান্ত নতবাদ উপনিঘৎ, বন্গসূত্র ও শ্রীমদৃভগবদৃ- 
গীতার ভিন্তিতে ভাবতে বক্ষে গডিবা উঠিয়াছে, এ সকল মতবাদকে বেদাস্তচিস্তার 
বিভিনা ধারা বলিথ! গ্রহণ না! করিলে এই বেদাস্তমত যে একদেশী হইবে, ইহা৷ তো 
কোন মতেই অস্বীকার কবা যায় না| ব্রদ্নানন্দ সরস্বতীব স্বপক্ষে শুধু এইটুক্‌ 
বলিতে পারা যাম যে,তিনি অইৈতবাদী আচার্য, জতরাং তীহার মতে অছৈতবাদই 


১। উপনিঘদ এব প্রমাণমুপনিঘৎপ্রমাণম্‌। উপনিঘদে যত্র প্রমাণমিতি বা। তদৃপকাবীণি 
বেদাস্তবাক্যসংগ্রাহকাণি শাবীবকসূত্রাদীনি। আদিশব্দেন তগবদ্গীতাদ্যব্যাত্ব'স্ত্রাণি গৃহ্যাস্তে, তেঘামপুযুপ- 
নিঘচছব্দবাচ্যন্বাৎ।-__বেদান্তসাবনৃসিংহসবস্থতীকৃত টীকা, পৃঃ ৩, নির্ণ মসাগব সং. 

২। বেদাস্তশানস্ত্রেতি  শাবীবকমীমাংসাবপচতুবধ্যায়ী-তদ ভাঘ্য-তদীয়টীকা-বাচস্পত্য-তদীয়টীকা- 
কল্পতরু-তদীয়টাকা-পৰিমলবপপ্রন্থপঞ্চকেত্যর্থ £1-__ব্গানন্দ-সবন্বতীকৃত সিদ্ধান্তবিন্ুটারা, নযায়রত্বাবলী। 
প্‌ঃ ৩ 


বেদাস্তদর্শন ও অছৈতবাদ ৩৫ 


বেদান্ত এবং ব্যাসকৃত খ্রন্গসূত্র ও তাহাব ভাষ্যবিবৃতি প্রতৃতিই অহ্বৈতবাদের মু ভিত্তি 
বলিয়া তিনি বেদান্ত অখে" তাহাই গ্রহণ করিষাছেন। 
বেদান্তশাস্ত্র প্রস্থানত্রযে বিতভু। প্রস্থান-শব্দের অথ আকন গ্রহ্ছ।৯ উপনিঘৎ 
বেদান্তের শ্রুতিগ্রস্থান, ব্রশ্নসুত্র তর্কপ্রস্থান এবং শ্রীমদৃভগবদৃগীতা ক্মুতি- 
প্রস্থান বলিয়। প্রমিদ্ধ। আমরা পূর্বেই দেখিযা আসিয়াছি 
যে, শ্রুতি আত্বদর্শ নের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 
এই ত্রিবিধ সাধনেব উপদেশ কবিবাছেন। বেদ, উপনিঘৎ প্রভৃতি ওনার দামই 
শ্ববণ। উপনিঘৎ বাক্য হইতে বেদান্তাথ শর্ত হইয়া থাকে, এই জন্য উপনিঘৎকে 
বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থান বল! হয । উপনিঘদেব শ্রুত অখ' ব্রন্নসূত্র ও তাহাব ভাঘ্য- 
টীক! প্রভৃতিতে নান! যৃক্তিতর্কের সাহায্যে বিচাব কনা হইফা থাকে বলিয়। খ্রন্ন- 
স্ত্রকে বেদান্তেব তর্কগ্রস্থান বলে। এই তর্ক আত্বজিস্াাসাষ মননস্থানীয । তর্কের 
সাহায্যে বিচাবিত অর্থ শ্রীমদূভগবদৃগীতা সনখস্্জাতীষ প্রভৃতি অধ্যাত্বশাস্্ 
আলোচনাব ফলে পুনঃ পুনঃ চিন্তে উদিত হইবা স্থিব 'ও দৃঢ় হইয়া খাকে, এই জন্য 
শীমদভগবদৃগীতা বেদাত্তেব স্মৃতিণ্রস্থাণ ঝলিম। প্রসিদ্ধ। এই জ্মৃতিগ্রস্থান আত্মজ্ঞানেব 
পখে নিদিধ্যাসনস্বরূপ | বেদাস্তেব গ্রস্কানত্রযেব পবিচয 
বেদান্তেব অনুবন্ধ. দেওয়া গেল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বেদান্ত-বিদ্যা- 
অধিকাবী নিকপণ লাভেব অবিকাবী বে: £ অব্যান্ব-বিভ্গানেব দূ ম পথে বিচবণ 
কবিতে হইলে পখিককে নানাবিধ পাথেধ সংগ্রহ কবিতে 
হয়। এই পাখেয় কি%  ইহান উন্ভবে আঁচার্ধ শক্ষন বলিযাভেন---(১) শিভানিত্য- 
বস্ত-বিবেক2, (২) ইন্গামুত্র ফলভোগবিবাগঃ, (৩) এমদমাদিসাধনসম্পত্, 
(8) মুমুক্ষৃত্ব্চ | এই চতুবিধ সাধন যিনি আঘন্ড কবিতে সম হান, তিনিই বেদান্ত 
শ্ববণের যখাখ অধিকারী ।২ আবও পবিফাৰ কবিঘা বলিতে গেলে বলিতে হয 
যে, বেদান্ত-বিক্রান-মন্দিবেব চত্ববে প্রবেশ কনিতে হইলে জিজ্ঞান্তকে শ্রশ্নচর্যেন 


বেদাস্তেব পস্থানব্রষ 


পর পরপারে 


১। পস্বান' শন্দটি প্র-স্থা বাহু, গ্ুভিষ্টভি অন্ন এ আরে আমা পৃভতম কশিষ। শিানু হইহাছে। 
“পু. উপসর্গ টি পুকৃ্র্থে ব সূচনা কবে, সুতবাং যেখানে প্কথভাবে অর্খ'ত বিশেঘভবে নেদালদশ নেৰ 
গপতিপাদ্য বিঘযবস্ত নিহিত আছে এবং আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইযাছে, বেধাতের সেই সবল আকব- 
গ্রন্থকেই 'পৃস্থান' বলা হইযা খাকে। 

২। দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মতাবগন্বী বৈদাস্তিক আচামগণন বুনিজ্ঞানেৰ অবশ্যন্তাবী পুবাঙ- 
বপে মীমাংসোক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানেব অপবিহার্যতা স্বীকাব কবেন। তাহাদেন মতে পুবমীমাংস- 
শাস্ত্রোক্ত কর্মানুষ্ঠান না কবিলে উত্তবনীমাংসা ব৷ বেদান্তজিজ্ঞাসাব অবিকান লাভ হয শা। অদ্বৈত- 
বেদাস্তিগণ একথা স্বীকার কবেন না। তাহাদের মতে মীমাংসাশীস্ত্রোন্ত যাগযজ্ঞাদিব অনুষ্ঠান ককক ব৷ 
মা ককক, কিছু আসে যায় না; জিজ্ঞান্্ব যদি তীব্র বৈবাগ্যেব উদম হয, চিত্ত নিষ্বলুঘ হয়, কামনাব 
পাশ ছিন্‌ হয়, তবেই সে বেঁদান্তজিজ্ঞাসাব অধিকাৰ লাত কবে । আচার শঙ্কৰ বলিযাছেন-_ 

তস্মাৎ কিমপিহবক্তব্যং যদনত্তবং ব্য্নজিজ্ঞাসোপদিশ্যেত ইত্যুচ্যতে, নিত্যানিত্যবস্তবিবেকঃ, ইহা- 
মূত্র ফলভোগবিবাগঃ, শমদমাদিসাধনসম্পৎ্, মুযুক্ষতঞ্চ | তেঘু হি সৎন্ু প্রাগপি ধর্ভিজ্ঞাসাযাঃ উর্ধৃষ্ণ 
শকাতে বন্ধ জিন্ত্াসিতুং, ভতুঙ্চ, ন তদ্বিপর্যয়ে ।- হঙ্গসূত্র, শংভীঘ্য, ১1১1১ 


৩৬ বেদাস্তদশ ন-স্অছৈতবাদ 


অনুষ্ঠানপূর্বক অধ্যাত্ত্শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হর, তাহার ফলে জিজ্ঞাস জানিতে 
পারেন যে, পরমাত্বা পরব্দ্ধই একমাত্র সত্য বস্তু * তত্তিণন সমস্তই অনিত্য ও অসার । 
সংসারের অসারতা উপলব্ধি হইলে সংসার-সুখভোগের দৃরাশা তীহার হৃদয়ে স্বান 
পায় না এবং কি এই জগতে কি পরজগতে ফলভোগের দরাকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়কে 
উদ্বেলিত করে না । তিনি বুঝিতে পারেন যে, কামনার ক্রীতদাস হইয়া কর্মের 
অনুষ্ঠান করিলে কর্ম ও কর্মফলভোগের জন্য শরীর ধাবণ করিতেই হইবে এবং এই 
কর্মচক্রের আবর্তনে অনস্তকাল ঘুরিয়৷ মরিতে হইবে ; সুতরাং কামনার নাগপাশ ছিল 
করিয়৷ জীবনের লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে নিষ্ষাম কর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক চিত্তের আবিলত৷ 
দূর করিতে হইবে,__শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতি উপায অবলম্বনপর্বক 
চিত্তের শুচিতা, সমতা। সাধন করিতে হইবে । এইরূপ পবিভ্রচেতাঃ নিষফষাম সাধকের 
বিশুদ্ধ চিত্তভূমিতে উপ্ত ব্রন্গজ্ঞানবীজ প্রস্কটোন্মখ হইলেই তিনি বেদাস্তজিজ্ঞাসার 
ও মুক্তিমন্দিরে প্রবেশের অধিকাবী বলিষা৷ বিবেচিত হইবেন | উঘর চিত্তে উপ্ত 
বীজ কখনও ফলপ্রসূ হয় না। যদি কোনও ভাগাবান্‌ জল্মুজন্মান্তরের স্ুুকৃতিবশে 
উজ্জল মনীঘা, তীব্র বৈবাগ্য ও মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা মিবাই জন্মগ্রহণ করেন, 
তবে এই জনে চিন্তশুদ্ধিব জন্য কর্ধানষ্ঠান না৷ কবিলে9 তীহার শিরাবিল চিত্তে 
বৃন্নজ্ঞান প্রতিফলিত হইবার কোনও বাবা নাই। শুনিতে পাওযা যায যে, মাতৃগর্ভে 
অবস্থানকালেই মহঘি বামদেবেব হৃদযকন্দবে ব্রন্নজ্ঞানদীপ প্রন্ঘলিত হইয়াছিল। 
বন্গজ্ঞানোদযেব ফলে জীব ও ত্রন্দ যে বস্থতঃ অতিন এই সত্য প্রত্যক্ষ হয়। 
জীবব্রদ্নের এঁক্যই বেদান্তশাস্ত্রে বিঘয় বা প্রতিপাদ্য, আর বেদান্তশান্ত্র জীবব্রক্নের 
এক্যেব প্রতিপাদক। প্রতিপাদ্য এক্য ও গ্রতিপাদক 
শাস্ত্রেব মধ্যে প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান । 
শাণৃতযুক্তিই বেদান্তজিজ্ঞাসার একমাত্র প্রয়োজন। 
অবিদ্যাৰ সমূলে নিবৃত্তি ও আনন্দময ব্ন্নস্বরূপপ্রাপ্তি জীবের মুক্তি। এই মুক্তি 
জীবব্রয্নেব একত্বসাক্ষাৎকাবেব ফলে লাভ হইযা থাকে । জীব ও ব্রদ্নের এক্য 
সাক্ষাৎকার হইলেই জীব 'অহং ব্রদ্নাস্মি”-_“আমিই ব্রন্গ” এইবপে বুঝিযা মুক্ত হইয়া 
থাকে, বেদান্ত অনুশীলনের চরম প্রয়োজন সাধিত হয। এই বেদান্ত-মতবাদ জীব 
ও ব্রন্নেব একত্ব প্রতিপাদন কবে বলিষা “অদ্বৈতবাদ” নামে পবিচিত। দ্বৈতবাদ, 
বিশিষ্টাদ্বতবাদ, দ্বেতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বেদান্ত-মতবাদের সহিত ইহার বিরোধও 
প্রসিদ্ধ। 
দার্শনিক চিন্তার উন্মোঘেব সঙ্গে সঙ্গেই দ্বৈতবাদ ও অইৈতবাদ দশ নিকগণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ কবিয়াছে এবং তীহ!দের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদেরও স্যট্টি করিয়াছে । 
তাহার কারণ এই যে, ভারতের প্রধান দার্শনিক মতগুলি 
অস্গৈতবাদ, দ্বৈতবাদ বৈদিক জ্ঞানের ভিত্তিতেই গঠিত, .হইয়াছে। বৈদিক 
ও বিশিষ্টানৈতবাদ. সাহিত্যে দ্বৈতবাদ ও অঙ্ৈতবাদ এই দুই মতবাদই পাশীপাশি 
স্থান লাত করিয়াছে । হৈতবাদ জীব ও ত্রদ্ন এই দৃই-এর 
অস্তিত্ব স্বীকার করে; জীবাত্ব! ব্রন্ন বা ঈশ্বর হইতে বিতিনুঁ, জীবাত্বাসকলও পরস্পর 


বেদান্তশাস্ত্রেব বিষয়, সম্বন্ধ 
ও প্রয়োজন 


বেদাস্তদর্শন ও অদ্বৈতবাদ ৩৭ 


বিভিন্ন এবং এইরূপ ভেদ সত্য বলিয়। স্বীকার করিযা থাকে । পক্ষান্তরে, অদ্বৈতবাদ 
এক ভিনু দই-এর অস্তিত্ব স্বীকার কবে না । ব্রন্গই একমাত্র সত্য, জীব বন্ধ হইতে 
অত্যন্ত অভিন্ন, ভেদ মিখ্যা, অভেদই সত্য, “একমেবাদ্ধিতীযয্‌'__এইরূপ একত্ব- 
বাদই বেদ ও উপনিবদেব লক্ষ্য বলিব। গ্রতিপাদন কবিয়া খাকে। দ্বৈতবাদ ও 
অদ্বৈতবাদদ আলোক এবং অন্ধকারের মত পবমস্পববিবোধী। ইহাদেৰ একটিকে 
স্বীকার করিলেই অপবটি অস্বীকার কবিতে হইবে । এই জন্যই দেখিতে পাই যে, 
ভারতীয় দর্শনে দ্বৈতবাদ ও অগ্বৈতবাদের বিবোধ অনাদি কাল হইতে চলিয়া 
আসিযাছে। 

বিচাবপূর্বক শ্র্তিব সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করাই দর্শ নশাস্ত্রেব উদ্দেশ্য । এখন 
জিজ্ঞাস্য এই যে, দ্বৈতবাদই শ্র্তিব অভিশ্বেত বলিযা স্বীকাব কবিলে দ্বৈতবাদী 
দার্শনিকের মতে “একমেবাদ্ধিতীয়মৃ” এই অদ্বৈতশ্বতি অর্থ হীন হুইয। দুাডায নাকি ? 
দ্বৈতবাদী আচার্ধগণ অদ্বৈতশ্তিব সার্থকতা প্রমাণ কবিবাৰ জন) 'অছৈতবাঁদের 
স্ব স্ব দর্শনচিস্তাব অনুকূল বিভিন্ন প্রকাব ব্যাখ্যা প্রদর্শন কবিযাছেন | বিজ্ঞানতিক্ষ 
তদীয সাংখ্যদর্শনে শ্বত্যুন্ত একহবাদের সমাধান কবিতে গিযা বলিয়াছেন 
যে, আত্মাসকল পরস্পব ভিন হইলেও সকল আত্বাীই একজাতীয। একজাতীয 
বলিয়াই আত্বাকে এক বলা হইয়া থাকে । সাংখ্যদর্শ নেব মতে আত্মা এক নহে 
বছই বটে, কিন্তু সমস্ত আত্বাতেই একই আত্মত্বজাতি বিরাজমান । সেই জন্য এ 
জাতিকে লক্ষ্য কবিযাই শ্রতিতে আত্মাকে এক বল! হইবাছে। যেমন মনুঘ্যসকল 
বিভিন্ন হইলেও একই মনুধ্যত্ব সকল মনৃুঘোর মধ্যেই অবস্থিত বলিয। মনুঘ্য বহু 
হইলেও মনুঘ্যজাতি এক, সেইরূপই আত্মা এক ও অদ্বিতীঘ। এবপ অদ্বৈতবাদকে 
দার্শনিক পবিভাঘায জাত্যদ্বৈন্ববাদ বল! যাইতে পাবে। 

কোন কোন সাংখ্যাচার এইরূপ জাত্যদ্বৈতবাদে সন্ধি হইতে পারেন নাই। 
তাহারা সাদৃশ্যবাদকে অবলম্বন কবিযা অদ্বৈতশ্রতিৰ উপপন্তি কবিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । তীহাদেব মতে আত্বা এক, এই অখে অদ্বৈতশ্রতিব তাপ নহে, 
আত্মা একরূপ এই অর্খে ই অদ্বৈতশর্তিব তাৎপর্য । সাংখামতে সকল আত্বাই চৈতন্য- 
স্বরূপ, অসঙ্গ, নিত্য, কটস্থ 'ও অবিকাবী, স্ুতবাং আত্বা বহু হইলেও সকল আত্মারই 
স্বতাব একরপ, সকল আত্বাই সমান ও সদৃশ , এই দৃষ্টিতেই সাংখ্যমতে আত্মাকে 
এক বলা হুইযা থাকে । এই মত সাংখ্যদর্শনে সদৃশাদ্বৈতবাঁদ বলিবা পৰিচিত। 
এইরূপ, অবি্ভাগাদ্বৈতবাদ, সাময়িক ছৈতবাদ প্রভৃতি অদ্বৈতবাদেব বিভিন্ প্রকাব 
ব্যাখ্যাও আমব৷ ন্যায়, বৈশেঘিক প্রভৃতি দ্বৈতবাদী দার্শ নিক-সম্পূদীষেব মধ্যে দেখিতে 
পাই। প্রথমোক্ত মতবাদের তাৎপর্য এই যে, সকল আত্বাই চেতন, বিভু ও সর্বগত। 
তীহার৷ পরম্পৰ বিভিন হইলেও অবিতক্তরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া, তাহাদের 
বিভাগ লক্ষ্য কর! যায় না, "তাহাদের ভেদের প্রতীতিও হয় না বরং অভেদেরই প্রত্তীতি 
হইয়া থাকে । এইরূপ অভেদই অগ্বৈতশ্রুতির তাৎপর্য । সাময়িকাছৈতবাদীরা বলেন 
যে, সংসাব্ অবস্থায় জীব ও ব্রন্ন পরম্পর ভিন্ন হইলেও মোক্ষদশায় সমস্ত জীবই 
বন্ধে বিলীন হইয়া যায়। তখন জীব ও ব্রদ্মের মধ্যে কোনরূপ ভে থাকে না। 


৩৮ বেদাভ্তদর্শ ন--অইৈতবাদ 


যতক্ষণ সংসার ততক্ষণই এই ভেদ। সমস্ত জীবনপ্রবাহই মুক্তিসাগরে ছুটিরা 
চলিয়াছে। সমুদ্রবক্ষে বিলীন হইবার পর্ব পর্যন্ত যেমন নদীসকল বিভিনু 
বিভিন্ন থাকে, সমৃদ্রে বিলীন হইলে যেমন তাহাদের কোন ভেদ থাকে না, 
সেইরূপ সংসারের এই রঙ্গমঞ্চে নটরূপী জীবসকল প্রম্পর বিভিন্ন বলিয়৷ প্রতীয়মান 
হইলেও মুক্তিতে ব্রন্নসমূদ্রে যখন জীব-জীবনপ্রবাহ মিশিয়া যায, তখন জীব ও 
বন্ধের কোনরূপ দ্বিতা বা দ্বৈতভাব থাকে না । সংসাবদশায দ্বৈততাব এবং মোক্ষ- 
দশায় অস্বৈততাব প্রতীতি হইয়৷ থাকে, এই জন/ই এই মতবাদ সাময়িকাছৈতবাদ 
বলিয়। প্রসিদ্ধ । 

দ্বৈতবাদী আচার্ষগণ্ের অদ্বৈতবারেব এই গ্রকার বিভিনী ব্যাখ্যা আলোচনা 
কবিলে ইহ। স্পষ্টই মনে হয় যে, তাহাবা কেহই শ্রত্যুক্ত অদ্বৈতবাদকে উপেক্ষা করেন 
নাই। প্রত্যেক দ্বৈতবাদী দার্শনিকই অদ্বৈতশ্রতিব উপপত্তিব জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়াছেন। অগ্বৈতশ্তির কোনরূপ সঙ্গত মীমাংসা না করিলে, তাহার 
দর্শনের অপূর্ণ তা থাকিয৷ যাইবে, এইরূপ ধারণ: দ্বৈতবাদা দার্শ নিকগণের মধ্যে 
প্রথম হইতেই বদ্ধমূল হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, উপনিঘদের দৃঢ় ভিন্ভতিতে সুগঠিত 
অছবৈতমতের বিবোধী বলিষ। তাঁহাদেব প্রচাবিত্র ছ্বৈতবাদ উপেক্ষিত হইবে, এইরূপ 
আশঙ্কাও তীহ।ব। কবিযাছিলেন। ইহা হইতেই ভাবতীয দর্শনে অছৈতবাদের 
প্রভাব বুঝিতে পাব। যায়। 

অদ্বৈতবাদেব প্রধান উপাসক নিবিশেঘবয্ধিবাদী বৈদান্তিক আঁচার্ব গণ। 
ইহাদেব মতে ছ্ৈতবাদ মায়িক ও মিখযা অছৈতব্র্দই একমাত্র সত্য। বেদান্ত 
চিন্তাবাজ্যে অদ্বৈতবাদেব পাশাপাশি দ্বৈতনাদ্‌, বিশিষ্টান্বতবাদ, শুদ্ধাছৈতবাদ প্রতৃতি 
মতবাদেব অভুযদ দেখিতে পাঁওয! যায়| বৈদান্তিক মধ্বাচাষ ছ্বৈতবাদী | ন্যায- 
দর্শ নেব ঘোড়শ পদাথ ও বৈশেঘিক দশ নেন সপ্ত পদারখে বন্যা আচাধ মধব জাগতিক 
সমস্ত পদার্থকে শৃখখলাব মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিরাছেন। দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, 
জাতি, বিশেঘত্ব, বিশিষ্ট, অংশী, শঞ্জি, সাদৃশ্য 'ও জভাব এই দশটি পদার্শেব মধ্যে 
তিনি জাগতিক সমস্ত পদার্ধেব অন্তরভাব গ্রদর্শন কবিযাছেন। এই মকল পদার্থ 
অন্বতন্্ বা হবির পৰতন্ব | কেবল মাত্র হরিই একমাত্র স্বতন্ন বা স্বাধীন, আব সমস্ত 
বস্থই খ্রীহবিন অবীন। এই জন্যই মধ্বাচারের এই মত স্বতন্ত্রীস্বতন্ত বাদ বলিয়া 
অভিহিত হইর। থাকে | জীব ভগবানের দাস, সে ব্রদ্ধ হইতে অত্যন্ত ভিনা। জীব 
সেবক, ত্রন্ন ব! শ্রীহবি তাহার সেব্য। সেবক যদি প্রুভুব সমান হইতে চাষ, তবে 
প্রভূ তাহাকে দণ্ডিত কবিযা খাকেন। অতএব 'অহং বঙ্গাস্' এই বোধ জীবেৰ 
অধঃপাতেরই কাবণ হইরা খাকে। “অগ্রির্দাণবকত' এই কথা বলিলে অগ্ির 
সঙ্গে মাণবকের (ব্রদ্গচাবীন) অভেদ সম্ভব নহে বলিরা যেমন মাণবকটি জলম্ত বহি" 
সদৃশ এইরূপ সাদৃশ্যই বৃঝাইবা থাকে, সেইরূপ অপূর্ণ জীব ও পূরণ্ণ' ব্রনের অভেদ 
অসম্ভব বলিয়৷ জীব ব্র্নেন সদৃশ-_এইরূপ সাদৃশ্যই '“তন্্মসি' প্রভৃতি শ্র্ঘতিবাক্যে 
বঝাইয়। থাকে । জীবের এ বন্নসাদৃশ্য, স্বীয় গুণোৎ্কর্ধেব ফলে, সারপ্য* সালোক্য 
প্রভৃতি মুক্তিতে অভিব্যক্ত হইরা থাকে। জীব অপূর্ণ, সে চিরকাল অপূর্ণ ই থাকিবে, 
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কখনও পূর্ণ হইবে না। ব্রঙ্গই পূর্ণ ও অনন্্কল্যাণ-গুণময়। জীব 'ও জগৎ 
হইতে তিনি সম্পৃণ পৃথকৃ। এই পুথকৃত্ব ভগবানেব নিত্য সিদ্ধ। তিনি জীব 
ও জগৎ হইতে বিলক্ষণ, কিন্তু জীব 'ও জগৎ তীহাব নিষম্য, তিনি তাহাদেৰ নিষস্তা, 
তিনি সগুণ, সবিশেঘ | জীবেব সহিত তাহার সেব্য-সেবক সম্বন্ধ । জীবেব মুক্তি 
তাঁহাবই প্রসাদলভ্য। ভগবানেব জগতনিষস্থত্ব প্রভৃতি বিঘঘে মধ্বাঁচার্য 'ও 
বামানুজাচার্ধেব মতেব অনেক সাদৃশ্য আছে। 

আচার্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তীহান মতেও ব্রন “নিখিল-কল্যাণ- 
গুণাকর'', নিকৃষ্ট কিছুই তাছাব মব্যে নাই, তিনি দৌঘ-পন্ধ-শন্য | দৃশ্যমান সমস্ত 
জীব 3 জড় প্রপ “ই তাহাৰ শবীন | তিনি বিবাট শবীবী। তিনি সর্বান্বা, সর্বেশৃধ, 
সবান্তর্মীমী 'ও সর্বকর্ম-ফলদাত। | কার্য ও কাবণ উভবই ভিনি। স্থলবূপে 
তিনি কার্ধ, সগ্মনপে তিনি কাবণ। জীব ও জগত তাহাবই শবীব, তাঁহাবই অংশ। 
সুতরাং জীব ও জগতেব মহিত তাঁহাৰ অংশাংশি-ভাব ও শবীন-শবীবি-ভাবই মম্বন্ | 
জীব অণূ, নিত্য, স্বনংপ্রকাশ, চেতন ও প্রতি শবীবে বিভিন । ভীব 93 বে 
স্বজাতীয় এবং বিজাতীব কোন তেদ নাই, কিন্তু অণু-জীব ও বিবাট-বরল্েব স্বগত- 
ভেদ আছে। জীব বুদেব শবীব হইলেও জড়প্রকৃতিন তুলনাষ সে শবীবী, কর্তা 
এবং ভোক্তা | জগত ব্রন্শজিনই বিকাশ বা পরিণাম, জতবা* সত্য। জীব ও 
জগৎ বন্দ হইতে ভিন হইযাও অভিনব । ভীব ও ব্র্ধ স্ববপতং অভিনা না হইলেও 
প্রভাকবেৰ প্রভা যেমন প্রভাকব হইতে ভিন্ন নছে, মেইবণ বুন্গসূর্ষেধ গ্রভা- 
স্বানীব জীব বন্ধ হইতে ভিহা নচ্ে। বিস্থ, গ্রভীকব যেমণ প্রভা হইতে অধিক, 
বন্দও সেইবপ জীন হইতে অধিক | জীব অল্লজ্ঞ 'ও অল্পশক্তি। ব্রন্ধ সর্বজ্ঞ ও 
সবশক্তি। বঙ্ধেব অংশ ও শবীব হিসাবে জীব ও জগতের স্বাতন্তয থাকিলেও 
ইহাব। ব্রদ্দশবীব বিধায মেই বিরাট শকীবী বন্দ হইতে ভিন লহে। অংশাংশি- 
ভাবে বন্ধে নিতা জডিত হইয! জীব ও জগত ব্রঙ্দেব সহিত অভিনা হইব! থাকে । 
চিদচিৎ বা জীব-জডবিশিই বর্ন অদ্বৈত বলিষাই এই মত “বিশিষ্টাদ্বৈত' মত বলিষা 
অভিহিত হইযা থাকে । এই মতে 'তন্তুমসি' প্রভৃতি উপনিঘদ্‌-বাক্য জীব ও ব্রয্নেব 
অভেদ সূচন। কবে ন।। তিস্য ত্বমূ' তুমি তাব, শ্বীভগবানেব, এইরূপ ভগবদানুগত্য 
ও চিবদাস্যতাবই উক্ত শ্র্তিবাক্যে সূচিত হইযা থাকে । “স্বামহং শরণং গ্রপদ্যে 
এইবপ ভগবৎশবণাপত্তিই মৃক্তিব একমাত্র উপায। মুক্তীবস্থায জীব বৈকৃলোকে 
তগবংসাণিধ্য লাত কবে এবং সর্বদ। ভর্গবানেব সেবা কবিযা দিব্য আনন্দ উপভোগ 
করে। এইরূপ মৃক্জির পক্ষে আমাদের এই পাঞ্চতৌতিক স্থুল শবীব প্রতিবন্ধক । 
এই প্রাকৃত দেহ বিচ্যুত ন৷ হইলে মৃক্তি বা ভগবংসানিধ্য লাভ কোনমতেই সম্ভব 
হয় না, স্ুৃতবাং আচার্য রামানুজের মতে জীবন্মুক্তি অসম্ভব | 

অদ্বৈতবেদাস্তীর নিঘিশেঘ-আত্মবাদও জগনিধ্যাত্ববাদের বিকদ্ধে আচার বামানুজ 
'তীহার দর্শনে তীব্র আপত্তি ও বিক্ষোত প্রদর্শন কবিযাছেন। মাযাবাদের 
বিরুদ্ধে এর্তাহার “সপ্তধা অনুপপত্তি' (সাতটি দোষ) বিশেঘ প্রসিদ্ধ! এই সকল 
স্বলে রামানৃজ তীহার অদ্ভুত বিচাবশক্তির এবং অপূর্ব মনীঘার পরিচয় প্রদান 
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করিয়াছেন । আমর! বেদাস্তের মায়ার স্বরূপ বিচারপ্রসঙ্গে তাহার আলোচন৷ করিব। 
ভেদাভেদবাদ', দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অনেকান্তবাদ প্রভৃতি যে সকল বিভিণু মতবাদ বেদাস্তের 
চিন্তারাজ্যে স্থান লাত কবিয়াছে, তাহ! প্রদ্শিত বিশিষ্টাদতবাদেরই নামান্তর 
মাত্র ; স্ুতবাং তাহাব বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক। আচার্য ভাস্কর ও 
নিশ্বার্ক তেদাভেদবাদী আচার্য ছিলেন। তাহাদের মতে ব্রন্[ একও বটেন, অনেকও 
বটেন। একত্ব ও নানাত্ব, ভেদ ও অভেদ, উভয়ই সত্য । দৃষ্টান্তস্বপে তাহারা 
বলেন যে, বহুশাখ বনস্পতি যেমন বৃক্ষদূপে এক এবং শাখারূপে নানা ; অর্থাৎ একই 
বৃক্ষ যেমন নানা শাখাকে অঙ্গীভূত করিয়া এক হইয়া থাকে ; মূল বৃক্ষদৃষ্টিতে তাহা 
এক, আবার বৃক্ষের শাখা নান।, সুতরাং শাখার দৃষ্টিতে উহা নানা । একই বৃক্ষে 
একত্ব ও নানাত্ব এই উভয়প্রকার বোধই যখার্থ । শাখ। বৃক্ষেরই অবয়ব এবং বৃক্ষ 
অবযবী। অবয়বী এক এবং তাহার অবযব নানা । এই দৃইটী বোধের কোনটীই 
মিখা। নহে। যেমন সমুদ্র সমুদ্রূপে এক, কিন্তু তাহাব ফেন, তরঙ্গ, জলবৃদৃব্দ ও 
জলাবর্তবূপে নানা | মৃত্তিকা মৃত্তিকারপে এক, ঘটকলসাদিরূপে তাহা নানা । 
একই কালে একই বস্তৃতে একত্ব ও নানাত্ব উভধই অবস্থিত থাকে এবং উভয় প্রকার 
বোধ সত্যই হয। কেবল, দৃষ্টির প্রভেদ মাত্র। মৌলিক বা ওপাদানিক দৃষ্টিতে 
সমস্ত কার্যই অভিন্ন । কাবণ, সমস্ত কাষেব মধ্যেই একই উপাদান-কাবণ অনুস্যুত 
থাঁকিয৷ বিভিন কার্ষবর্গে র স্যটি কবিষা খাকে। শর কার্ষগুলি আমাদের জীবনের 
ভিন ভিন্ন প্রযোজন সাধন কবে বলিয়! কার্ধবর্গেব সত্যতা কোন মতেই অস্বীকাব 
করা যায ন। | এই জন্য সমস্ত কার্ধই কাবণ হইতে ভিনও বটে, অভিনও বটে। 
জগধ ব্রদ্নকার্ধ, ব্রন্নই জগতে উপাদান ও নিমিত্ত কাবণ ; জগত ব্রল্নেরই পবিণাম 
এবং সত্য। মাকড়শা যেমন নিজের শরীর হইতেই জাল বিস্তার কবে এবং নিজ 
শরীবেই উহ লয় কবে, সেইরূপ বল্ল হইতেই জগতের উৎপত্তি হয় এবং পবিণামে 
বন্ধতেই উহা! লীন হইয়া থাকে । আচার্য ভাঙ্করের মতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ সমস্তই 
বন্নস্ববপ, ব্রঙ্দ কিন্ত গ্রপঞ্চস্ববূপ নহেন। “ব্রিহ্গাত্বকো। হি নামরপ-প্রপঞ্চে ন 
প্রপঞ্চাত্বকং ব্রন্ন”-__ভাস্কবভাঘ্য, ২।১।১৪। জগৎকারণ ব্রন্ধ অস্থল, অনণ, অহ্স্ব, 
অদীর্ঘ, অরূপ, নিবিকার নিহ্বিশেঘ অথচ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান । ১ নিরাকার 
নিবিশেঘ বন্ধ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান হন কিরূপে? কারণ, শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া 
থাকিবে, ক্রিয়া থাকিলে বিকাবও অবশ্যন্তাবী। এই জন্যই আচার্ষ ভাস্করের এই 
মত স্পট বুঝা যায় না। 
জীব বন্মেরই অংশ। জীব ঘটাকাশ, বন্ধ মহাকাশ । খ্রন্নের ভোষ্ শক্তিই 
ভীব। 'আমিই বদ্ধ” এইরূপ ধ্যান কবিলে জীব দেহান্তে ব্রহ্নভাৰ প্রাপ্ত হয় এবং 


১। অস্থ.লমনণ্হস্মদীর্ঘশব্দমন্পর্শ মরূপমব্যয়স। (৩1২১৩ বঃ সুঃ) এই ভাস্কর 'পুত্রটার ব্যাখ্যা 
এবং ইহাব সহিত জন্মাদ্যস্য যতঃ (১1১।২ ঝঃ সূঃ) এই সূত্রের ভাস্কবভাঘ্য দ্রষ্টব্য। ভাঙ্করাচার্ধের 
গন্থেই অস্থলমনণু ইত্যাদি সূত্র দেখা যায়; শঙ্ষব, নামানুজ প্রস্তুতি প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক আচাগণ কেহই 
এইরূপ কোন সুত্র করেন নাই। 
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পরিপৃণ” জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের অবিকাবী হয়। আচার্য রামানজের মতে মুক্তিতে 
জীব ও ব্রয্নের পাখ ক্য পরিস্ফুট। জীব দাস, ব্রন্ন প্রভু ; ভাস্করের মতে জীব 
ব্শ্নভাব প্রাপ্ত হওয়ায়, জীব ও বৃঙ্মের কোন পার্থ ক্য থাকে না। এই অংশে ভাস্করের 
মতের সহিত শৈব-বেদান্তী আচার্য শ্বীকণ্ঠের মতের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
জীবন্মুক্তি অস্বীকার করায় এবং জ্ঞানীব উৎক্রান্তি বণিত হওয়ায, তাস্করীয় মুক্তির 
সহিত আচার্য শঙ্করের মুক্তির পার্থ ক্যও সুস্পট হইয়াছে। আচার্য শঙ্করেব মতে 
এইরূপ মুক্তি, আপেক্ষিক মুভি, চিরনির্বাণ নহে । ভাস্কব জ্ঞান-কর্স-সমুচচযবাদী | 
আচাষ শঙ্কবেব ন্যাষ অখগুজ্ঞানবাদী নহেন। ভাস্কবেব মতে মৃদ্কি উপসনালভ্য । 
জ্ঞান-শব্দে তাহার মতে উপাসনাই অভিপ্রেত। মুক্তাবস্থায় জীব বুন্নেব অতিনতা 
আচার্ধ ভাস্কর তাহার ভাঘ্যে যেভাবে প্রুতিপাদন করিয়াছেন, তাহাতে তীহার মতে 
ভেদ ওপাধিক ও অভেদই স্বাভাবিক বলিযা মনে হয। জীব ও ব্রন্নেব ঘটাকাশ, 
মহাকাশেব মত অভেদ' স্বীকাব কবায, তিনি শঙ্কব-মতখওনে প্রবৃত্ত হইযাও তীহারই 
কক্ষিগত হইযা পড়িযাছেন বলিব! ব্ঝিতে পাবা যাব ।১ 
আচার্য শিদ্বারকেব মত অনেক অংশে ভাস্কবাচার্ষেব অনুরূপ হইলেও মুদ্ভিতে 
জীব ও ব্রজ্নেব অভেদ আচার্য নিম্বার্ক স্বীকাব কবেন না। তাহার মতে মুক্ত জীবের 
জীবত্ব থাকিবেই। জীব ব্রদ্দেব অংশ হইলেও জীব বিভূ-ব্্দধ নহে । “তন্তরমসি' 
প্রভৃতি বাক্যে জীবেব ব্রন্নভাব প্রতিপাদিত হইলে ও, অল্পন্ত জীব ও সব্বন্র ব্রন্নেব 
যে তেদ আছে, এবং চিবর্দিন থাকিবে, তাহ ভুলিলে চলিবে না । এই জন্যই তীহাৰ 
মতে মুক্তিতে জীব বন্ধ হইতে অত্যন্ত ভিন হইলে উপনিঘদ প্রভৃতি তত্বশাস্ত্রে জীবের 
মে ব্রন্নতাবেব উপর্দেশ কব! হইযাছে তাহা অনঙ্গত হয, পক্ষান্তবে, জীব ও বনে 
অত্যন্ত অভেদ স্বীকার কবিলে আমাদেব ব্যাবহাবিক জীবন অচল হইয়৷ পড়ে, কারণ, 
কি লৌকিক, কি বৈদিক সমস্ত ব্যবহাবই ভেদসাপেক্ষ । এই জন্যই ব্রন্ন কথঞ্চিৎ 
ভিন! ও কখঞ্চিদভিন। জীব পবমাত্রাব অংশ ও কার্য, কার্য ও কাবণ অভিণ। 
এই জন্যই জীব পবশাস্া হইতে অভিন্ন । জীবভাব মৃক্তিতেও বিলুপ্ত হয় না। 
জীব 'ও ঈশ্বব অজ ও নিতা। এই জন্যই তাহা অভিনু হইযাও ভিন্ন । 
এখানে আচার্য নিশ্বার্কেন মত পবস্পববিবোধী বলিয়া প্রতিভাত হয়। কাবণ, 
নিধার্ক জীবকে ব্র্নকার্ধ বলিবা জীবেব সহিত পবনাত্্ার অভেদ গ্রুতিপাদন কবিযাছেন। 
পক্ষান্তরে, জীবেব নিতাহ ও তিনি স্পঈভাঘাষ তাহা ভাঘ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন । 
জীব ঝুন্কার্ধ হইলে কেমন কবিযা নিত্য হইতে পানে ? 
জগতেব উৎপত্তি ও লয়মন্বন্ধে আচার্য নিশ্বার্কেৰ মত ভাঙ্কবাচার্ষেবই অনুরূপ । 
তাস্করেব মতে ব্র্দ জগদৃবপে পবিণত হইলে ও ব্র্গ গ্রপঞ্চরূপ নহেন। ব্রন্ন কাবণরূপে 





১। সিদ্ধান্তী মন্যতে অবিভাগেনেতি। কথমূ? দৃষ্টহ্বাৎ। তত্তমসি অহং বৃঙ্গাস্ম, পযোদকে 
শুদ্ধ শুদ্ধমাসিভং তাদ্‌শো ভবতি। এবং মুনেবিজানত আত্বা ভবতি, গৌতমেন বিভাগ-প্রতিপাদকস্য 
শব্দস্য দৃষ্টত্বাং। যথা চ ভগ ঘটে ঘটাকাশে। মহাকাশ এব তবতি দৃষ্ত্বাৎ এবমব্রাপীতি। জীবপবয়োস্ত 
স্বাতাবিকো'ভেদ ওপাধিকত্ত্ব ভেদ:, স তনিখুত নিবর্ততে 1--_ভাঙ্করভাষ্য, 81818 
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নিরাকাব, কার্মরপে তিনি জীব ও প্রপঞ্চ। জীব তাহার ভোক্ুশক্তি, আর জগৎ" 
গ্রপঞ্চ তাহাব ভোগ্যশক্তি ; এই শক্তি যখার্থ, স্ুতবাং জীব ও জগৎপ্রপঞ্চ যথার্থ । 
আচার্য নিম্বার্কেব মতেও ব্রন্নই জগদৃবূপে পবিণত হইযা থাকেন এবং প্রলয়ে জগৎ- 
প্রপঞ্চ ত্রন্মেতেই বিলীন হইব! থাকে । চেত্রন বর কেমন করিয়া অচেতন জগদৃরূপে 
পবিণত হন? জড় জগৎপ্রপঞ্চ গ্রলবাবস্থায ব্রন্ধে লীন হইলেও ব্রন্দ কেমন করিয়া 
অবিকৃত থাকেন? এই প্রশ্শেব মীমাংসাৰ জন্যই বুদ্ধকে সর্বশক্তিমাব্‌ বলা হইয়া 
থাকে। চেতন হইযাও তিনি জড়েব নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ ; সমস্ত বিকারের 
মধ্যেও তিনি অবিকাবী। ইহাতেই তাহাৰব সব্বশক্তিমত্তার বিকাশ। ব্রঙ্নশক্তির 
এই বিভাব অচিস্ত্য বলিশা গৌডীম বৈষণব-মন্প্রদাযেব মধ্যে পববর্তী যুগে অচিস্ত্য- 
তেদাভেদবাদের উৎপত্তি হইযাছে। নিম্বার্কেব দর্শনে ব্রল্সেব সগ্ডণভাবই সবত্র 
পনিস্ফট | সব্বশস্তিমান্‌ ত্রজ্নেব গুণেন ইফস্তা কবা খাঁ না বলিযাই তীহাকে নি ণ 
বলা হইবা খাকে। শির্ভশ অর্থ গুণশুন্য নহে ।  বা-নুজাচারেব মতে নি ণ- 
শব্দে অর্শ নিকৃষ্-গুণবহিত | নিষ্বার্কেব মতে নির্ড ণশব্দেব অর্থ অনন্ত-গুণময | 
জীবেব এবং সেই অনন্তগুণ বন্দোৰ কখধিৎ গুণগাম্যই 'তন্বমসি" প্রভৃতি শ্রতিবাক্যে 
উপদিঃ হইযাছে। 

নৌডীম বৈষ্ঃব-সম্পূদাষেব অচিন্তা-ভেদাভেদ অনেকাণশে নিশ্বার্কেব ভেদাভেদ- 
বাদেবই দমনপ। তবে, এই মতে দ্বোতবেদান্তী মাধ্ব-সম্পূদাষেব বিশেষ প্রভাব 
পবিদৃ হয । গৌডীন নৈৰগব-সন্পু্দাষেব প্রবঙক ভগবদবতাৰ শ্ীচৈতন্যদেব স্বীয় 
সম্পূদানেব কৌন নেদান্থভালা লচনা কবেন নাই । তাহান মন্তে শ্বীমদূভাগবতই 
বেদান্তভাঘ্য । শ্রীমত্মব্নাচার্ষেন মতবাদ শ্রীম্ভাগবতেন অনমোদিত বলিবা তিনি 
মাঁধবভাপাকেই তাছাদেব সাম্পুদাসিক ভাঘ্য বলিম। একপ্রকাব স্বীকার করিযা গিযাছেন : 
কেবল যে সকল স্থলে মাধ্ব-মত শ্লীমদভাগবতেৰ বিবোধী বলিষা প্রতিভাত হইযা 
থাকে শীচৈতন্যদেব এ মকল স্থলের সঙ্গত মীম।ংসান পখ প্রদর্শন কবিয! তাহা মতের 
সামগ্তপ্য বিধান কবিবাছেন | শ্রীচেতন্যদ্বেল পদ শ্ীরূপ, সনাতন প্রভৃতি 
বৈষ্ণনাচার্মপণ ব্রন্গত্রেব কোন ব্যাখ্যা প্রণবন কবেন নাই। খুষ্টীয অগাদশ 
শতকে আচার্ণ বলদেব বিদ্]াভূঘণ গোবিন্দভাঘ্য বচন! কবিয। অচিন্তা-ভেদাভেদবাদ 
প্রপপ্চিত কবিযাছেন | তাহার মতে খু্সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের এক 
হইতে এগাব সূত্রেই তন্ুঙ্গান বিচাবিত ও নিণীত হইয়াছে । বাকি সমস্ত গ্রস্থই 
এ একাদশ সূত্রের নিস্থৃভ ন্যাপ্যান্বনপ | বলদেব নিদ্যাভূঘণেব মতে তত্ব পাচটী 
_-ঈশ্বর, জীব, গ্রকৃতি, কাল ও কর্ম। বিশিষ্টাছৈতবাদী আচার্ম রামানুজ ঈশুর, 
চিৎ (জীব) '9 অচিৎ (জড়ন্গ) এই তিণটী পদার্থ স্বীকাব করিয়াছেন। রামানুজের 
মতে কাল ও কর্ম জড় পদার্খেব মধেই অন্তর্তৃন্ত। বলদেব প্রকৃতিকে বিশ্েঘণ 
কবিন। আরও দূইটী পদার্কে সংযোগ করিয়াছেন। উক্ত পঞ্চবিধ তত্ব স্বপ্ধ্প 
বিচানপ্রসঙ্গে বলদেব বলিয়াছেন যে, ঈশৃর, জীব, প্রকৃতি ও কাল এই চর্টরিটী পদার্থ ই 
নিত্য। জীব নিত্য হইয়াও প্রকৃতি ও কালবশ্য ; কাল, প্রকৃতি সমস্তই ট্শৃরাশ্রিত 
9 ঈশ্বরবশ্য। ঈশুরের দুইটী শক্তি-_ভোজুশপ্তি ও ভোগ্যশক্তি, ভোক্তুশক্তি জীৰ 
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ও তোগ্যশক্তি প্রকৃতি । কর্ম বা অদূট অনিতা ও বিনাশী। শ্রীব ঈশবেব গুণ, 
ঈশৃর গুণী ; জীব দেহ, ঈশ্বব দেহী ; জীব শক্তি, ঈশুন এক্তিমান্। ঈশুবেন প্রতি 
বিমুখ হইয়াই জীব বদ্ধ হইব! খাকে এবং ঈশুবেন প্রপাদেহ মু্ভিন আনন্দভোগ কনিনা 
থাকে । মৃক্তি সাধ্য ও ভগব্প্রমাদলভ্য | মুক্তিতে জীব ও খ্ক্দেন ভেদ খাকিলেও 
গুণ-গুণি-ভাবে, দেহ ও দেহি-ভাবে জীব ও শ্রন্ম অভি] বটে। ভগবান প্রভু, 
জীৰ সেবক; এই সেব্য-সেবক-ভাব ব্যতীত শান্ত, দৌখ্য, বাংদল্য ও মাধুর্য 
প্রভৃতি ভাব-চতুষ্টয়েবও স্বান বলদেব ভীাহাৰ দশনে নির্দেশ কবিষাছ্নে। উত্ত 
তাব-চতুষযের সাহায্যে ভগবানকে ভদরন। কবিয! তাহাকে গ্রাণ্ড হওধা বাব | মাধ্ব- 
তাবই পরম বমণীয ও ভক্তিব পবাকান্ভা। এই ভানে নিওদ্ধ ভীব কুব্প্রেমে পাগল 
হইয়া পতিরূপে তাহাকে সেবা কনিষা শিবাবিল আানন্দৰসে বিভোব ভইধা খাকে। 

প্রকৃতি সন্ভুবজন্তমে গুণমধী | উক্ত গুণব্রঘেব সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি । ঈশ্বেস 
বীক্ষণেব ফলে প্রকৃতি-শবীরে ক্ষোভে সঞ্চাৰ হণ, কলে বিচিত্র বিশ্ব উৎপনু হইমা 
থাকে । বলদেবের প্রকৃতি ৪ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিব অনেক সাম। আছে। তবে, 
সাংখ্োব প্রকৃতি স্বতন্ত্র, বলদেবেব প্রকৃতি শিত্য হইব।ও ঈশ্বব-পবতন্ব। বলদেব 
সাংখ্য-দর্শ নেব মহ, অহঙ্কার প্রভৃতি তন্তুও স্বীকান কনিবাছেশ ; সুতবাং ভাঙ্গান দর্শন 
যে সাংখ্য-দর্শ নের দ্বান। প্রভাবিত হইব।ছিন ইছ। অনীবাসে বলা যাইতে পানে । 

ভূত, ভবিঘ্যৎ ও বর্তমান প্রভৃতি ব্যবহ।ব আমব। কালে াহাব্যে কৰিঘা খাকি 
স্ুতবাঁং উক্তরূপ ব্যবহাবেব অসাবাবশ কাবণ কাল । কাল সর্দা পবিবঙনশীলগ 
হইলে নিত্য। কর্ম শন্দেব অন্ঁ অদছট | কান, বম সমস্ত ঈশুন-পবতত্্র | 
ঈশ্বব সবঙ্ঞজ ও সবশন্তি। নির্ভণ গতিপাদক শ্রণতিবাক্য ভাহাব গুণশন্যভা গ্রতি 
পাদন কবে না। এ গকণ শ্বতিন তাৎপর্ন এই যে, ত্রজ্ধে সন্তু, বজঃ, তন; প্রভৃতি 
প্রাকৃতগুণ নাই । তিণি অতিথ্রাকৃত-ওণশালী বা অনন্তবলযাএ ওণমথ | বলদেবেব 
এই সিদ্ধান্ত অনেকটা বামাণ্ছেব অনবূগ | ইঈখুধহ গ্রবৃতিশবীবে গ্রবেণো কবিবা 
জগৎ স্্টিকবেন। তিনিই কানণনপে চেতন এবং কাগবূপে ভিনিই হড়। জগৎ 
স্ষ্টি কবিষাও তিনি নিবিকান। ঢেতন ঈশবন কিবাপে হডবপে পবিণত হইলেন £ 
জড় 'ও চৈতন্য এই দৃই বিকদ্ধ ধর্দেন খনাবেশ কেমন সাণিখা শিভাচেতনা-বিখহ 
ভগবানে সম্ভব হইল £ এই সমস্যাৰ উত্তবে বলদেন শব ভএবানেব শুচিন্তা-শঞ্তিব 
দোহাই দিযাছেন “অবিচিন্ত্য-শক্তিকহাত'। এই অবিচিন্ত্য-শভ্িব স্ববপ কি, তাছ। 
তিনি নির্ণ ব কবেন নাই ; যেহেতু উহা অচিন্ত্য যেই ছেতু ইহা শিএষ করা খায না| 
জীব ও ব্রন্ধ দেহ-দেহি-ভাবে, গুণ-গুশি-ভাবে ভি্ও বটে, অতিশ্বও বটে। এই 
ভেদাতেদবাদ নিশ্বার্ক-মতেবই অনুরূপ । শিক্ষার্কে অচিন্ত্য-শর্তিই অবিচিন্ত্য-শক্তি- 
রূপে বলদেবের দর্শনে প্রসাব লাত করিয়াছে । 

খৃষ্টীয় ঘোড়শ শতকে বল্লতাচারের শুদ্ধ দ্বৈতবাদ বা শুদ্ধাছৈতবাদ'ও ভগবানের 
এই অচিস্ত্য-শ্ক্তির ভিত্তিতে গড়িযা উঠিযাছে। আচাষধ বল্লত তীহাৰ অণুভাঘ্যে 
এই মতবাদ বিস্তৃত করিয়াছেন। তাঁহার মত অনেক অংশে মাধ্ব-মতেবই অনুরূপ । 
তিনি অর্বিকৃত-পরিণামবাদ স্বীকার করায় শ্রীকৃষ্ণের অচিস্ত্য-শক্তিব শরণ লইতে 
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বাব্য হইয়াছেন। তাহার মতে ব্রন্নকার্য জগৎ সৎ। লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ লীলাবশেই 
জগব্রূপে পরিণত হইয়া থাকেন। জগৎ মায়িক নহে, ভগবান হইতে ভিনুঁও 
নহে। কারণবূপে জগৎ ঝুদ্ধেই অবস্থিত আছে এবং তাহ! ভগবদিচছাঁয় কার্যরূপে 
আবির্ভ,.ত হয়। তগবান্‌ লীলাবশে জগত স্থষ্টি করিযাও তাহার অচিস্ত্য-শক্তিবলে, 
তিনি শুদ্ধ ও অবিকারিরূপেই অবস্থান করেন। তিনি সবশক্তিমান অখচ গুণাতীত। 
শর্তিতেও তিনি নির্ভণ বা গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হইযাছেন : পক্ষান্তরে, শি 
তাহারই জগৎকর্তৃত্বও অঙ্গীকার কবিয়াছেন। ব্রম্নের অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবেই 
তাহাতে এই বিরুদ্ধ-বর্ষের সমাবেশ সম্ভব হয়।১ আচার্য বল্লত প্রেমের সাবক। 
শ্ীগোলোকধামে শ্বীভগবানের অনুগ্ঠহে গোপীভাৰ প্রাপ্ত হইয়া অখওড-বাসবসোতৎসবে 
পতিভাবে ভগবানৃকে সেবা কর।ই জীবেব মোক্ষ | 

আচার্য বল্পভের মতে ব্রন্ন শুদ্ধ, জগৎ কাবণরূপে শদ্কব্রন্দে অবস্থিত, সুতরাং 
বিশুদ্ধ | কার্ধ-কারণের অভেদ-নিবন্ধন বল্লভাচােন মতবাদ শুদ্ধাছৈত নামে 
অভিহিত হইযা খাকে। বাস্তবিক জীব ও জগতেব ওদ্ধ সস্তা স্বীকার করায় এই 
মতকে শুদ্ধ দ্বৈতবাদ বলাই সঙ্গত। কার্ব-কাবণ এবং জগখ্ ও শ্রল্নেব সম্বন্ধ বিচার 
করিলে ভের্দাভেদবাদেব ছাষ। স্পটরূপেই বলভেব দর্শনে দেখিতে পাওয] যায়। 
রামানুজ, মাত্ৰ ও নিশ্বার্কের তক্তিবাদ বল্লভীষ দর্শ নে প্রেমেন রক্তিম বাগে মধুব হইয়া 
প্রেমেব সাধকেব হৃদ জব কবিবাঁছে। পক্ষান্তবে, অনধিকাবীন সংস্পর্শে পবিত্র 
বৈষ্ণবপ্রেম কদখিত ও কলুঘিত হইয়া “সহভিব1” “কর্তাভজা' প্রভৃতি সম্প্রদাষের 
স্যটটি করিয৷ সুবীগণেব বিরাগভাজন হইযাছে। 

বৈষ্ণব-বেদান্তিগণেব এই ভেদাভেদবাদ শৈব ও অস্ত বেদান্তিগণ নানা যুক্তি- 
তর্কেব সাহায্যে খণ্ডন কবিযাছেন। তাহাবা বলেন যে, ভেদ ও অভেদ পবস্পর- 
বিরোধী । একই বস্ততে একই কালে এই পনস্পবনিরুদ্ধ ভেদ 'ও অভেদ খাকিতে 
পারে না। যদি ভেদ থকে, তবে অভেদ থাকে না; যদি অভেদ খাকে, তবে ভেদ 
থাকিতে পাবে ন!| ভেদাভেদ উভষ কোনমতেই সত্য হইতে পাবে না। এই 
জন্য কোন কোন বৈদান্তিক অ'চাধ অবস্থাভেদে ভেদ ও অভেদেব সামগস্য-বিবানের 
চেষ্টা করিযাছেন ; অর্খীৎ একহ ও নানাত্ব, এই উভনই অবস্থাভেদে সত্য | মোক্ষা- 
বস্থায় জীন ও ব্র্ধ এক হইয়া যাব, সুতবাং তখন একত্ব মত্য ; আর, সাংসারিক অবস্থায় 
জীব ও বুম্নেব ভেদ ও ভেদণূলক ব্যবহাব সত্য বলিয়৷ মানাহও সত্য । এই সিদ্ধান্তও 
অসঙ্গত। .তিত্তমসি' প্রভৃতি যে সকল শ্রতিবাক্যে জীব ও শ্রন্নেব অভেদ উপরি্ট 
হইয়াছে, তাহাতে কোন অবস্থা-বিশেঘের উল্লেখ নাই, বরং “অসি' এই অস্ত্যর্থ অসূ 
ধাতুর প্রযোগদ্থারা শ্রগতিবাক্যে স্বতঃসিদ্ধ অতেদের কথাই সুচিত হইয়াছে বলিয়। 
মনে হয়। ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিঘদে একত্বদশীকে সত্যাতিসন্ধ ও মুক্ত বলিয়া 
এবং নানাত্বদ্শীকে অনৃতাভিসন্ধ বা বদ্ধ বলিয়া যে উপদেশ করা, হইয়াছে, তাহাছারা 
স্পটুই বৃঝা যায় যে, একত্ব 'ও অভেদজ্ঞানই সত্য, নানাত্ব বা ভেদবোধুই অসত্য বা 
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মিথ্যা । এই প্রসঙ্গে আব ও বিচার্য এই যে, নানাহ- বা ভেদ-দৃ্টি যদি মিখ্যা বা অসত্য 
না হয়, তবে একত্বজ্ঞানত্বাবা নানাত্ব বা ভেদজ্ঞান বিদবিত হইতে পাবে না। কানণ, 
সত্যজ্ঞান মিখ্য৷ জ্ঞানকেই বিদূরিত করে, সত্যজ্ঞানকে বিদূরিত কৰিতে পানে না। 
রজ্জুজ্ঞান কল্পিত ও অসত্য সর্প বোধকেই নিবৃস্ত কবিযা খাকে। সপর্ঞান সত্য 
হইলে তাহা রজ্ভুজ্ঞানদ্বাবা নিবৃত্ত হইতে পানিত না। ভেদ্‌দৃষ্টি সত্য হইলে, 
অভেদজ্ঞান ভেদজ্ঞানকে বিদূবিত করিতে পারে ন।৷ এবং অভেদজ্ঞানেব বিবোধী ভেদ- 
জ্ঞান বর্তমান থাকিতে, অভেদজ্ঞান উতপণও হইতে পাবে না। উপনিঘদে মে অভেদ- 
জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, উহ। স্ববিকদ্ধ তেদবদ্ধিকে নিব করিযাই উত্প5] হইয়া 
থাকে বলিয়। নানাত্ববোধেব মিধ্যাত্ব ও প্রমাণিত হয়| 

চেতন বন্দ কেমন কনিয! জড়রূপে পবিণত হইযা জণত ক্যা্ট কনিলেন? এই 
প্রশের উত্তরে তেদাতেদবাদী বৈদান্তিক আচাধ্গণ প্রত্যেকেই ব্রল্পেব অচিন্ত্য- 
শক্তির উপন্যাস কবিযাছ্ন। এই অচিন্ত্য-শক্তিন স্বৰপ বা স্বতাব কিঃ তাছ। 
আমরা তীহাদেব দর্শনে স্পঈ দেখিতে পাই না। ব্রঙ্দেব এই অচিন্থ্য-শক্তি যদি 
অদ্বৈত-বেদান্তীব অনিবাচ্য মাযাশক্তিস্থানীয হব, তবে শিব এইবপ অচিন্তাতা 
স্বীকার করাঘ এই মতবাদ অলক্ষিতভাবে মাধাবাদেবই কুক্ষিণত 5ইযা পড়ে না কি? 

শৈব-বেদান্তিগণ 1বশিগ্লাদৈতবাদী । শাহাব ভেদাভেদবাদ স্বীকার কনেন না, 
প্রদশিত অসামঞ্জস্য লক্ষ্য কৰিব! তার! ভেদাভেদবাদ খণ্ডনই কনিবাছেন | কিন্ধ, 
তাহার। অচিস্ত্য-শক্তিব প্রভাব অভিত্রম কবিতে পাবেন নাই । বেঝ্ব-নেদান্তি- 
গণের ন্যাষ তাঁহাদের মতেও ব্রন্দে অচিন্ত্য অনন্ত শভি, অবস্থিত আঁছে। সেই 
অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই ব্রন্ধ জগদ্রূপে পবিণত হইবা খাকেন এবং জগদৃরূপে 
পরিণত হইলেও তীহান একত্ব ও অবিকাবিত্ব বিলু্ হন না। শৈবাচাষধদিগেব মতে 
জীব ও জড়-প্রুপঞ্চবিশিষ্ট শিববপী বর্ন অদ্বিতীম। ভজরীব ও জড় তাহার শরীব ; 
তিনি শবীবী, সূক্ষ্মূপে তিনিই কাবণ, স্থলবপে তিনিই কাধ! বামানুজাচার্যেব 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেব সহিত শেব-বিশিষ্টাছৈতবাদেব বিশেষ সাদৃশা আছে। শৈব 
দর্শনের এই মতবাদ বিবৃত কবিযা খুষ্টায ১০ম শতকে আচার্য শ্বীক্ ব্রন্নসূত্রের 
শৈবভাধ্য রঢন। কবেন। খুষ্টীর ঘোড়শ শতকে অসাধারণ মনীধী পঞ্ডিত অপ্যয় 
দীক্ষিত শ্রীকণ্ঠেব শৈবভাঘ্যেব 'শিবাকমণি-দীপিক]' নামে এক অতি উপাদেষ 
টীক। রচন। কবেন। তাহাদ্বাব। আম|দেব শৈবদর্শ ন বুঝিবান পখ সুগম হইযাছে। 
শৈব-বেদাস্তিগণের মতে জীব ও প্রপঞ্*, ত্রল্ধেব শরীর হইলেও জীব ঈশ্বব-পববশ | 
এই পবাধীনতাই জীবেব অনন্ত দূঃখেন আকর | ভীব শিবাজ্ঞা অনুবত্তন না কবিলে 
দ:ঃখভাগী হয়। আর, শিব স্বাধীন, এই জন্যই তাহাব কোন দুঃখ ভোগ কবিতে হয 
নী। আজ্ঞানুবতিতাই দুঃখ, স্বাধীনতাই সুখ। বশ্য জীব অনাদি অজ্ঞান-বাসনা- 
বশত: বদ্ধ হইয়! নানা শরীর ধারণ কবে । এই জীব প্রতি শরীনে বিভিন্ন ও বিভু। 
অসীম জীবের এই সীম বদ্ধতাৰ তাহার পাশজাল। 'আমি ব্রন এই উপাসনার 
লে শিবের" অনুগ্রহে জীবের পাশজাল ছিনু হয এবং জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয় অখাৎ 
শিবের স্মান জ্ঞান, এঁশুর্ধ ও আনন্দ প্রভৃতি লাভ করে। রামানুজের দাস্যতাৰ 


৪৬ বেদাস্তদর্শ ন--অদ্বৈতবাদ 


শ্বীকঠ স্বীকার করেন শাই। শ্রীকণ্ঠের মতে পূর্ণ শিবভাবই মুক্তি । মুক্তি উপাসনা- 
সাধ্য ও ভগবৎ্প্রসাদ-লভ) | জ্ঞোন ও কর্ম উভয়ই তুল্যরূপে মুক্তির প্রতি কারণ । 
এই জ্ঞান-কর্ম-সমুচচয়বাদ আচার্য শঙ্কর বিশেষতাবে তাহার ব্ন্গসুত্র ও উপণিঘদৃ- 
ভাঘ্যে খণ্ডন করিয়াছেন। আচার্য শঙ্করের মতে মৃত সাঁধ্য নহে, উহা জীবের 
নিত্যসিদ্ধ। জীব শ্রন্গস্বরপ ও নিত্যযুক্ত। ' কেবল অজ্ঞানবশতঃ জীব নিজকে 
বদ্ধ ও বন্ধ হইতে পৃথক্‌ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে । জ্ঞানসাধনার ফলে এ অজ্ঞান- 
নিবৃত্তি হইলেই জীবেৰ স্বতঃপিদ্ধ বুপ্নভাব স্ফর্ত হইয়৷ থাকে । শক্কবাচার্ধ জীব 
ও বন্নের সজাতীয়, বিজাতীয় 'ও স্বগত কোনরূপ ভেদই স্বীকাৰ করেন ন।, সুতরাং 
তাহার সিদ্ধান্ত শুদ্ধাদবৈত বলিযা অভিহিত হইফা থাকে । শ্বীকণ্ঠে মতে জীব ও 
বন্ধের সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগতি ভেদ আছে। এই বিষয়ে 
শ্ীকণের মত রামানুজমতেব অনুরূপ । তবে, রামানুজেব জীব অণু, শ্বীক্ের 
জীব বিভ ও প্রতি শকীরে বিভিনু । ব্রল্নকাষ জীব কেম” কবিযা বিভু হয? আর, 
প্রত্যেক আত্বাই বিভূ হইলে প্রতি জীবেই "অনন্ত বিভু আত্মার সমাবেশ মানিরা লইতে 
হয়। ইহা সঙ্গত মনে হয না; কাবণ, তাহাতে প্রত্যেক জীবাস্তাবই প্রত্যেক 
জীবেৰ সুখদূঃখভোগেৰ আপত্তি অপবিহার্য হব । 

জণগতপ্রপঞ্চও ব্রন্নেব শবীব। প্রপঞ্চ ভিন বরঙ্গকে জানা যায় ন।, অতএব 
বন্ধ প্রপঞ্চবিশিষ্ট ; কাবণ, যাহ! ভিণ্ন যাহাকে' জান যাঘ না, সে-ই তদ্বিশিষ্ট হইয়া 
থাকে। গুণ ভিন গুণীকে জান! যাব ন1, দেহ ভিন দেহীকে বৃঝা যায না, শস্তি 
ব্যতীত শক্তিমাবৃকে' ধাবণা কব বাঁ না; সেই জন্যই গুণী গুণবিশিষ্ট, দেহী দেহ- 
বিশিষ্ট, শক্তিমার্‌ শক্তিবিশিষ্ট বলিযা আমব। বুঝিবা খাকি | অনন্ত ও অচিন্ত্য-শঙ্জি- 
বলে ব্রম্নই কাবণ ও কাধৰপে পনিণত হইয়া থাকেন । তিনি জগতের নিমিত্ত 
ও উপাদান কাবণ। উপাদান কাবণ ব্যতীত কার্ষের কোন সন্তা নাই । মৃত্তিকাকে 
বাদ দিলে ঘটের কিছুই অবশিষ্ট খাকে ন।, সুতবাং বঙ্গ ব্যতীত প্রপঞ্চ খাকিতে পাবে 
না। ইহাই জাচাষ শ্রীকঠেব মতে প্রপঞ্জ ও ত্রললোৰ অনন্যত্য বা অভেদ। ব্রন 
বিবিধ প্রপঞ্চরূপে পবিণত হইলে ও বুক্দেব অনন্ অচিন্থ্য-শক্তিপ্রভাবেই তাহান একত্ব, 
অবিকাবিত্ব বিলুপ্ত হব না। নাণানিধ বিকাবেন উপাদান হইযাও তিনি অবিকারী | 
ঈশুর সর্বশক্তিমান, তাহান পক্ষে কিছুই অসাধ্য ও অসন্তব নাই | সেই জন্যই পবদেশুর 
স্বীর শক্িবলে প্রপঞ্চাকাবে পনিণত হইনাও স্বব€ প্রপঞ্গতীত রূপেই অবস্থান কবেন। 
কেমন কবিব|। ইহ। সম্ভব হথ? পবমেখুবের সন্বন্ধে এই গ্রশ উঠে না; কারণ, 
আমব। পূর্বেই বলিঘাছি যে, পবমেখুরের শক্তি 'ও মাহাস্ব্য অচিন্ত্য | 

উদ্জ বঙ্গ-পরিণামবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি এই বে, ব্রদ্ন যে প্রপঞ্চাকারে পবিণত 
হইয়া থাকেন, এখানে কি ব্রজের সমস্তটুকুই (কৃত ব্ুন্দই) প্রুপঞ্চাকারে পরিণত 
হয়, না, বন্ধের কতক অংশ পরিণত হয়? যদি সমস্ত বন্ধই জগদাঝারে পরিণত হন, 
অর্থাৎ বন্ধ যদি তীহার সমস্টুকুই কার্ধজগতের মধ্যে বিলাইয়া দেন, ডুবে বলিতে 
হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান স্থল কার্যপ্রপঞ্চই বুদ্ধ, কার্জরগতের বাহিরে আর বন্ধ 
নাই। কার্ধ সর্বদাই আমর! প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার স্বরূপ বিচার করিতেছি ও 
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ধাবণা কবিতেছি ; ইছাৰ জনা উপনিঘৎ প্রভৃতি শাস্লেব উপদেশেৰ কোনই আবশাকতা 
নাই ; উপনিঘদুক্ত খববণ, মনন 'ও নিদিধ্যাসনেব কোনই মূল্য নাই ; ববং বৈজ্ঞানিক 
দৃটিতে কার্যতত্ব আলোচনা কবিযা তাহাব যথা” বপ পবীক্ষা কবাই প্রকৃত বঙ্গ- 
পবীক্ষা | এই পবীক্ষাব জন্য অধ্যাত্্শাস্ত্রসেবাব কোনই আবশ্যকতা নাই, শম-দমাদি 
সাধনসম্পন্তির কোনও প্রয়োজন নাই। বৈজ্ঞানিক পবীক্ষাগাব-স্থাপন ও কার্ধেন 
নূতন তথখ্যসংগ্রহই সমধিক উপযোগী বলা যায । আঁব, কার্ষই যদি বন্দ হম, তবে 
কার্য ঘটাদির অবযব ধ্বংস হইলে ব্রল্নেব অবযব ধ্বংস হইল, ঘটাদি বিনষ্ট হইলে 
বদ্ধ নট হইল, এইরূপ বৃদ্ধি হওযা আমাদিগেব স্বাভাবিক, কিন্ত তাহা তো হব না । 
অতএব, সমগ্র বঙ্গ প্রপঞ্চাকাবে পরিণত হন এই শত গ্রহণযোগা নহে । পক্ষান্তবে, 
বন্ধেব আংশিক পবিণাম স্বীকাব কবিলে ব্রল্দকে সাবযব বলিতে হব। বন্ধ যদি 
সাবযব হন, তবে বলিতে হন যে, তাঁহান এক অংশের পবিণাম হয, অপব অংশের 
পবিণাম হব না, সেই অপৰ অংশে ঘর্গ প্রপঞ্গতীত-বপে অবস্থান কবেন। এইবপ 
ব্যাখ্যা আপাতন্ষ্টিতে শন্ভবপৰ বলিম! মনে হয বটে, কিন্ত বিচাব কৰিলে দেখা 
যাষ যে, তাহাতেও ভ্রঙ্গেব অনিত্যতা ও বিনাশিত্ব প্রস্ৃতি অপবিহার্ষয হইযা পড়ে ; 
কাবণ, যাহা সাবযব তাহানই বিনাশ অনশ্ান্তানী | 

পবিণামবাদেৰ এই সকল অসামগ্চস্যেব সমাধান কবিতে না পাবিধাই পবিণীষ- 
বাদী বৈদান্তিকগণ ভগবানের অচিন্তয-শক্তিন উপন্যাস কনিমাছেন। ভগবানেব 
অবিচিন্ত্য-শক্তিবলে তাহাতে অমন্তন 9 সন্ভব হয | লৌকিক প্রমাণ 'ও মানুঘেব ক্ষদ্র- 
বৃদ্ধিব সাহায্যে সর্বনাবখ-কাবশ শ্ীভগবানেব লৌকিক শগ্ডি ও কার্ীপনীক্ষাব 
গ্রযাস নদ্ধজীবেব পক্ষে ধ্টাতাব নামান্থব মাত্র । 

অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ পবিণামবাদেব এই বাখ্যাম সন্ত্ট হইতে পাবেন 
নাই | তাহাদেব মতে মননশাস্ে এইকপ “অচিন্ত্য-শক্তিব' কোন অবকাশ নাই । 
অদ্বৈতবেদান্তিগণ পবিণামবাদী বৈদান্তিকগরণেব শ্রল্দেব অচিন্থ্য-খক্তিকে অনিবাচ্য 
মাযাশক্তিতে রূপান্তবিত কবিষা তর্কেব স্দঢ তিস্ভিতে তাাদেব দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা 
কবিযাছেন। অদ্বৈতবাদীন মতে জগত ভ্রল্নেন পবিণাম নহে, ইহা ব্রল্েব বিবত | 
বিবতবাদের বহস্য এই যে--কাবণ অবিকৃত খাকিঘাই কাষ উৎপন্ন কবিয়া থাকে । 
বঙ্গজুই যখন আমাদেব সপত্রম উৎপাদন কবে, সেখানে সপ বূজ্ব পবিণাম নহে, 
তাহা রজ্জুব বিবর্ত। কানণ, সপ ব্রমেব উৎপন্ভিতে বছ্জুব স্ববপেন কোন হানি 
হব নাই, সে যে রজ্জ্‌ সেই বজ্জুই আছে, তাহা মিখ্যা সপ -রূপ আমাদের মানস- 
কল্পনা মাত্র; আমাদেব মানস-কল্পনাপ্রমৃত সপ -বূপ বহ্জব নিজ বপেব কোন 
পবিবর্তন সাধন করিতে পারে নাই। বজ্জ্‌ অপবিবতিত থাকিযাই মিখা সর্পের 
কারণ হইয়াছে। *এইরূপ এই জগৎও বন্দেব বিবত। এই জগতেব উৎপত্তিতে 
তাহার বিবর্তকারণ বন্ধের কোন পবিবর্তন হয় নাই। ব্রদ্ন অপবিবতিত থাকিযাই 
কার্ধ জগৎ উত্পাদন কবিতেছেন। অতএব, পবিণামবাদেব বিকদ্ধে যে সকল 
আপত্তি প্রদিত হইয়াছে, তাহ! বিবর্তবাদের বিকদ্ধে প্রযোজ্য নহে । বিবউবাদীব 
বন্ধ নির্তণ, নিবাকার, নিবঞ্জন, নিবিশেঘ, এক ও অদ্িতীয। অনাদি মামাবশত: এক 
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বন্ধই বহরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। উহা মিথ্যাদৃষ্টি; সুতরাং জগৎ মিথ্যা, 
ব্ঙ্নই একমাব্র সত্য এবং জীব বস্ততঃ বন্নস্ব্প। ইহাই অস্বৈতবাদীর মূলসূত্র। 
এক বন্নকে জানিলেই নিখিল বস্তকে জান! যায় এবং সকল জানার শেঘ হয়| এই 
এক-বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞানই অছ্বৈতবেদান্তীব মূল প্রতিজ্ঞা । স্মস্ত কার্মবর্গ এক 
উপাদান কাবণেরই বিভিনা অভিবাক্তি। উপাদান কাবণকে বাদ দিলে এ কার্য- 
বর্গের কোনই অস্তিত্ব থাকে না| মাটি সন্ভাই ঘা, কলস প্রভৃতি মৃন্মুষবস্তবব সত্তা | 
মাটিকে বাদ দিলে মূল্য কোন পদাখেরই অস্তিত্ব থাকে না। কারধবর্গের কোন 
স্বাধীন সত্তা নাই এবং উহ! ঘাই বলিষাই কার্ধবর্গ কে মিথ্যা বলা হইয়া থাকে । 
উপাদান মাত্রই সত্য । উপাদানকে জানিলে কাধবর্গ কেও জানা হইল । জগতের 
কারণ বঙ্দ্কে জানিলে ব্ুন্নকার্ধ জগত্প্রপঞ্চকেও জাশ। হয়। এই জন্য বন্গ- 
জিজ্ঞাসাই বেদান্তেব প্রথম সূত্র । সমস্ত বস্ই ঘ্দ্নাত্বক। বন্দ কাবণরূপে জাগতিক 
সমস্ত পদার্খে অনুস্যত বহিযাছ্ন। সেই নিত্য সত্য ত্রহ্নবস্থই সকলেব আত্মা। 
'তন্তুমসি' প্রভৃতি শ্রগতিবাক্যে এই আভ্মতন্ুই উপদিট হইবাছে। স্যষ্টিব পূর্বে সেই 
একমাত্র সনৃব্রঙ্ই বিদ্যমান ছিলেন | পবিদৃশ।মান মাম "ও বপ কিছুই ছিল না, 
এবং পবিণামে ও উহ]! খাকিবে না । একমাত্র অদ্বিতীথ ব্রল্নাই চিবকাল আছেন ও 
থাকিবেন। 

শ্পতিতে ত্রন্দকে 'একমেবাদ্িতীযমৃ" বলা হইবাছে ; ফলে, এ ধুল্নে সকল প্রকার 
ভেদেব আশঙ্ক। নিবানিত হইযাছে ; অখাত স্বগত, সজাতীয ও বিজাতীযবূপে যে 
তিন প্রকাব ভেদ ক্গত্প্রপঞ্চে পবিলক্ষিত হইবা থাকে এিকহ', এব? 'অদ্ধিতীয়মূ' 
এই তিনটি পদদ্বাবা শ্রতিব্রম্ধে এ ত্রিবিব ভেদেবই বাবণ কবিযাছেন। অবযবীব 
সহিত অবযবেব মে ভেদ, অথাৎ পত্র, পুষ্প 'ও ফলাদিব সহিত বৃক্ষের যে ভেদ, তাহা 
স্বগত ভেদ । এক বৃক্ষ হইতে অপব বৃক্ষেন মে ভেদ তাহ! সজাতীম ভেদ' , কারণ, 
দৃইই বৃক্ষ-জাততীয় | বৃক্ষ হইতে পৰতাদিব যে ভেদ তাহা বিজাতীয ভেদ ; কেন-না, 
বৃক্ষ ও পর্বত দূই জাতীয পদাখ | ব্রন্দ এক, নিবববৰ এবং নিবংশ, সুতরাং তাহাতে 
অবঘব ও অবধনীব মধ্যে যে ভেদ বিদ্যমান, সেই স্বপত তেদ থাকিতে পাবে না। যদি 
নন্াকে নিববঘন না নলিনা সাববব বলা যায, তবে সেই সাবযব ব্রন্ন উৎপনু ও বিনাশী 
হইবে ; কাবণ, সমস্ত সাবনন বস্ই উৎপনু 'ও বিনাশী | উৎপণু ও বিন্াশী বস্ত 
কাবণান্তবসাপেক্ষ বটে, শ্ততবা" তাহা কোন মতেই জগতের আদি কাবণ হইতে 
পাবে লা, ইহা আমবা পবিণামবাদেব আলোচনা-প্রমঙ্গেই দেখিয়া আসিয়াছি। 
'একমেব' এই শ্রতিবাক্যে এক্‌ পদের পব এব পদে দ্বার সদূবজের একত্বই 
সূচিত ও সমথিত হইতেছে, অর্থাৎ ব্র্দ এক, তাহাৰ সজাতীয় অন্য কোন পদার্থ 
নাই। ফলে, বন্দেব মজাতীয় ভেদের আশঙ্ক।ও বিদূবিত হইয়াছে । শ্রতির 
'অস্ধিতীমমূ' পদ ব্রল্পেন বিভাতীম ভেদেরও যে সম্ভাবনা! নাই, ইহাই প্রতিপাদন 
করিয়। থাকে । সতের যাহ। বিজাতীয়, তাহা! সৎ নহে, অসৎ। যাহ! অসৎ তাহ!র 
অস্তিত্ব নাই। যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার ভেদের প্রশ উঠে না। যাহা বিদ্যমান 
তাহ! অপন বস্ত হইতে ভিনাঁ এবং অপর বস্তু তাহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে। 
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যাহার অস্তিত্বই নাই তাহ। কিছুই নহে। তাহাব আবাব অপর বস্ত হইতে ভেদ 
হইবে কি? অতএব, সৎ পদার্খেব বিজাতীয ভেদও অসম্ভব । 
প্রশ হইতে পাবে যে, দ্বৈতবিশৃপ্রপঞ্চকে তো আমরা সত্য বলিয৷ প্রত্যক্ষ 
কবিতেছি। জাগতিক বস্ত্রগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রযোজন সাধন 
করিতেছে । উহাকে অসত্য বা মিথ্যা বলিব কিরূপে ? ইহাব উত্তবে অদ্বৈতবেদান্তী 
বলেন যে, স্থ্টির পর্বে তো ব্রন্ধ ভিন আর কিছুই ছিল না, স্তরাং সেই সমযে যে 
দ্বিতীয় বস্তব অস্তিত্ব ছিল না তাহাতে তো কোন সন্দেহেব অবকাশ নাই | ক্টিব পবে 
স্যষ্টক্রিষাব ফলে যে দ্বেত প্রপঞ্চের উদ্ভব হইল তাহ! সত্য কি মিথ্যা, ইহাই আমাদের 
বিচার্য। একত্ব ও নানাত্ব পবম্পববিবোধী বলিযা এই দূইটিই আব সত্য হইতে 
পাবিবে না। ইহার একটি মিথ্য] হইবেই | এখন ইহাৰ কোন্টি মিথ্যা হইবে তাহাই 
বিচাব কব! যাইতেছে । একত্ব-জ্ঞান নানাত্ব-জ্ঞানকে অপেক্ষা কনে ন।, পক্ষান্তরে 
নানাত্ব-জ্ঞান একাধিক বস্তকে লইগা উত্পণা হইরা থাকে বলিন। একত্ব-জ্ঞানকে 
অপেক্ষা কবে । একত্ব ও ধাণাত এই দূই জ্ঞাথেব মব্যে (শানাত্বনিবপেক্ষ) একত্ব-জ্ঞান 
পূর্বে উৎপনৃ হয়, আর (এক জ্ঞানসাপেক্ষ) নানাহ-ভ্ঞান পৰে উৎপনু হম। অতএব, 
প্বোৎপনু (নানাত্ব-নিবপেক্ষ) একত-ভ্ঞান পবভাবী নানাত্ব-ভ্ঞানদ্বাব। বাধিত হইতে 
পাবে না, ববং পনভাবী (একব্বসাপেক্) নাণাত্ব-জ্ঞনই, নিনপেক্ষ একত্ব-জ্ঞানদ্বাবা 
বাধিত হয, এইরূপ সিদ্ধান্তই যপ্ডিসিদ্ধ। শ্নতিতে একহ 'ও নানাত্ব, অছৈতবাদ ও 
দ্বৈতবাদ উপদিষ্ট হইলে ও যুক্তিদ্বাবা শ্তিতাপব বিচাব কবিলে আামবা বুঝিতে পাবি 
যে, একত্ব-বিজ্ঞান ব৷ অদ্বৈতবাদই সত্য, নানাত্ব ব| দ্বৈতবোব মিখ্যা | দ্বৈত প্রপণ্চ মিথ্যা 
হইলেও তাহ| অদ্বৈতবেদাশ্ীব মতে আকাশকম্থমেব শ্যাঘ অলীক নছে | আমাদের 
রী জীবনে আমব! তাহাব সতাত৷ প্রতিদিন উপলব্ধি কবিষা খাকি, অতএব 
অদ্বৈতবেদান্তীও তাহান ব্যাবছাবিক সত্যতা অস্বীকাব কবেন না। তবে, তিনি 
বলেন, যতক্ষণ ব্যাবহাবিক জীবন আছে, ততক্ষণই তাহ। সত, মুক্তি-অবস্থাব যখন 
জীব ও বরঙ্ের নিবিশেঘ একত্ব ও অদ্বৈতভাব পবিস্কৃট হব, তখন এপ মুক্ত আপ্মাব 
ব্যাবহাবিক জীবনও থাকে ন।, ব্যাবহাবিক জগ খাকে না । তাহাব নিকট সমস্ত 
দ্বৈতপ্রপঞ্চই বিলৃপ্ত হইয়া যায, সুতবাং তাহাবই পক্ষে উহা মিখ্যা । ফলতঃ, দাশ নিক 
রাজ্যে প্রমাণসিদ্ধ বস্তর অপলাপ কবা অসম্ভব। সেই জন্যই অদ্বৈতবেদান্তী গভীর 
নিষ্ঠাব সহিত প্রমাণ ও প্রমেয বিচার কবিযাছেন। তাঁহাৰ মতে দ্বৈতবাদ' ও 
বিশিষ্টা্ৈতবাদ প্রভৃতি স্থল আন্জ্ঞান প্রসব কবিবা থাকে । উহা যখাথ আতজ্ঞান নহে। 
যখাখ” আত্মজ্ঞান লাভ কবিতে হইলে অদ্বৈতবেদান্তেরই এবখাপণু হইতে হয । আমরা 
দেখিতে পাই সৎ-বাদীবা অসংবাদ খণ্ন কবেন। আবাব, অসত-বাদীবা সংবাদ খণ্ডন 
কবেন। অদৈতবেদান্তী কাহানও সহিত বিবাদ কবেন শা; তিনি বলেন যে, শর 
উভয় মতই তাহার মতে প্রকাবান্তবে সত্য । কানণ, যাহা স$ তাহ! চিবদিনই বিদ্যমান 
আছে এবং থাকিবে । কাবণেব সাহায্যে তাহাৰ উৎপত্তি হইবে কিরপে? অতএব, 
, সংপদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব  পক্ষান্তবে, যাহা অসৎ তাহাব কোনকালেই উৎপত্তি 
হইতে পারে ন্লা। আকাশকুস্ুম কোন দিন উৎপন হয় নাই, হইবেও না। সুতরাং 
1-189098 





৫0 বেদান্তদর্শ ন-__অদ্বৈতবাদ 


সত্যের অনুরোগেই বলিতে হয় যে, যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষদৃষ্ট, সেই জাগতিক 
পদার্থ গুলি সৎ-ও নহে, অনৎ-ও নহে । যাহা সৎ-ও নহে অসৎ-ও নহে, তাহা 
অনিবাচ্য ও মিথ্যা | এক ব্রন্ধই সত্য, ব্রহ্ম ভিন সমস্তই মিথ্যা । এখানে আপত্তি 
হইতে পারে যে, বন্ধ ভিন সমস্তই যদি মিথ্য। হ'য়, তবে অধ্যাত্তবশান্্ও তো মিথ্যা | 
শাস্রকে বন্গজ্ঞানের কারণ বলা হইয়াছে । মিথ্যা শাস্ত্র হইতে কেমন করিয়া সত্য ব্রন্না- 
জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে? কাবণের বিকদ্ধ কার্ষের উৎপত্তি তো দেখা যায় না। 
ইহাঁব উত্তবে অছৈতবেদান্তী বলেন যে, অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি অসম্ভব নহে, 
উহ! প্রত্যক্ষদৃষ্ট | অসত্য মপ ও মিখ্যাদশীর ত্য ভয উৎপাদন করিয়া থাকে। 
অসত্য স্বপ্নদর্শন হইতে সত্য শুভাশুভ সূচিত হয। আচার্য রামানুজ ইহা স্বীকাৰ 
কবেন না। তীহাব মতে অসত্য হইতে সত্য উৎপনর হয না, সত্য হইতেই মতা 
উৎপণনা হয। স্বপজ্ঞান, ভ্রসজ্ঞান সকলই রামানজেব মতে সত্য। ইহা আমবা 
ভ্রমজ্ঞানের স্বনপবিচাবপ্রসঙ্গে বিশেঘভাবে আলোচনা কবিব। 

আমবা দ্বেতবাদ, বিশিঈাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বেদান্ত-মতবাদের মূলসূত্র বিচান 
কবিলাম। এই সকল মতবাদেব পরম্পব সম্বন্ধ ও যৌক্তিকতা আলোচন৷ করিলাম । 
পববরতী পবিচেছদে আমবা আমাদের প্রস্তাবিত অদ্বৈতবেদান্তের সংক্ষি্ড ইতিহাস 
আলোচনা কবিব। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
অন্হৈতবাচেল্স মুল স্মগৃনেছ 


আমরা দেখিয়াছি যে, উপনিধদেরই অপর নান বেদান্ত। উপনিঘদে বে চিন্তা 
পরিপূর্ণ রূপে দেখা দিয়াছে খগুবেদসংহিতা১ প্রভৃতি প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যেই 


১। খগ্ুবেদ আর্যজাতিব প্রাচীনতম গ্রন্থ। প্রাচীন ভাবতবর্ধে শিঘ্যগণ গুকব মুখে শুনিযা 
শুনিযা বেদ অত্যাস কৰিতেন, এই জন্যই খেদেব অপব নাম 'শ্ণতি'। তখন আমাদেব দেশে লেখাব 
কৌশল কাহাবও জানা ছিল না, সেই জন্য মূখে মুখেই বেদ অভ্যাস বন। হইভ। পববর্তী কালে নৈদিক- 
সংহিতা লিপিবদ্ধ হয। মহঘি কুষ্দ্বৈপাষন তাহার পৈল, বৈশম্পাণম, জৈমিণি ও স্থুমন্থ এই শিঘ্য- 
চতুষ্টযেব সহাযঙায থাক্‌, যু, সাম ও অথর এই চাবি সংহিতা স্কলন কবিরা “বেদব্যাস* এই সার্ধক 
উপাধিতে ভূঘিত হইযাছিলেন। কোন্‌ সুদূৰ অতীতে বৈদিকসংহিতা সঙ্গপিত হইযাছিল, এ বিঘয় 
এই দেশীয এবং বিদেশীয পঞ্ডিতগণেব মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ দেখিতে পাওযা যায । জার্মান পণ্ডিত 
মোক্ষমূলবেব (15 11111191)-মতে খগৃবেদেব সঙ্কলনকাল পু্টপূর্ব দ্বাদশ শতক, পণ্ডিত কোলবুদকেব 
মতে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে বেদ সক্কলিত হুইযাছিল। হাউ (11588) সাহেবেব মতে বেদেন 
সঙ্কলনকাল খৃষ্টপূর্ব চতুবিংশ শতক (3406 13.0.), পন্তিত ন্যাকোনালেব (19৩1919]1) 
মতে বেদেব সক্কলনকাল খুষ্টপূর্ন দশম শতক । এইবপ আব মানাবিপ মত পাশ্চাত্য পিতসমাজে 
পচশিত আছে। এই দেশীয় 'ও বিদেশীয পণিতগণেব মতে বেদেব স্ধলন কৃকক্ষেত্রযুদ্ধেৰ সমপামযিক 
ঘটনা । বিপ্টপুবাণ প্রভৃতি পুবাণগ্ন্থেও এই মত সমখিত হইযাঁছে। কুকক্ষেত্রযুদ্ধ কলি ও দ্বাপবেব 
সন্ধষিতে সভ্ঘটিত হইযাছিল | কলিযুখেন বর্তমান বযস পাচ হাজাবের কিঞ্চিৎ উত্ব, স্থতবাং বেদও যে 
পাঁচ হাজাৰ বৎসব ব৷ তাহাব কিধি-ৎ উত্রে সঞ্চলিত হইযাছিল, ইহা নিঃসন্দেহ | ইহা অবশ্য বেদেৰ 
সধ্চলনকাল। বেদ কোন্‌ স্মবণাতীত কানে কপ পবিগ্রহ কনিযাছিল তাহা বনা যাযনা। এই জন্যই 
বেদকে অনাদি ও নিত্য বলা হইমা থাকে | প্রিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত তিনক তাহাব “ওবাযন -নামক গ্রন্থে 
বৈদিকসূক্ত হইতে জ্যোতিঘিক প্রমাণ সংগ্রহ কবিবা পৃতিপাদন কবিষাছেন যে, খুষ্টপূৰ ৬০০০ হইতে 
8000 বৎসবেব মধ্যে বৈদিকগাহিত্য সঞ্চলিত ও সুগঠিত হইবাছিল। প্াচীন পৌবাণিক মতে সহিত 
তিলকেব ওবাযনেব মতেব মিল পাঁওযা যাম এবং মহামতি তিলক তাহাৰ ওবাযন-গ্ন্থে তাহাৰ মতই যে 
গ্রাচীন ভাবতেব সুচিন্তিত মত তাহাও প্রমাণ কবিতে চেষ্টা কৰিযাছেন (:115105 4170170 20726) 
7১. 44 31019. 449-50) | আমব জিল্ঞাস্থ পাঠককে তিলকেব ওবামন-গ্রন্থ পাঠ কবিতে অনুবোধ কবি। 
জেকবি (ঘ্য০01)1) সাহেবও তিন্‌ পথে অগ্রমব হইযা বেদ-সক্কলনকাল খৃষ্টপূর্ব 8৫০০ হইতে 
8000 চাব হাজাব বসব বলিয! নির্দেশ কবিযাছেন | জেন (678) সাহেব তাভান £8690077 ০) 
70 177,209 নামক গ্রন্থে (১৩৪ পৃঃ) বলিষাছেন যে, “ছ্য হাজাব খুষ্পূবান্দে (60090 13.০.) 
হিন্দুবাজগণ (মহাবদবনীশ' ঝঁজবংশ) ব্যাকৃটি,য। দেশে বাজহ কবিতেন, ইহা হইতে বৈদিক কাল অন্ততঃ 
৬০০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ বলিযা নিদেশ কৰা যাইতে পাবে ।” ভাবতীয সভ্যতা চীন ও মিশবীয সভ্যতাব বু 
পৃবেই ভাবতে পরিব্যাপ্ত হইযাছিল | জতএব, বৈদিকসভ্যতা৷ যে অতি প্রাচীন, সে বিঘযে কোন সন্দেহ 
নাই। এই জন্যই আমব৷ বেদের সঙ্কলনকাল-সন্দ্ধে বেদবিদ্যাবিশাবদ তিনকেব মতই যুক্তিযুক্ত বলিয৷ 


মনে করি। 


৫২ বেদান্তদর্শন-_-অদ্বৈতবাদ 


তাহাব বীজ নিহিত 'আছে। বৈদিকসংহিতাঁয বেদোক্ত দেবতার স্ততি নিবদ্ধ হইয়াছে । 
এ সকল স্ততিবাদের মধ্যে দেবতাবর্গে র স্বরূপ, স্বভাব ও কার্ধাবলী আলোচিত 
হইয়াছে। ব্রারণে এ সকল দেবতাব উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞেব বিধান বণিত হইয়াছে। 
ইহ! কর্মযজ্ঞ। সংহিতাব এই কর্ণ যজ্ঞ আরণ্যকে ভাবনাযজ্জে রূপান্তরিত হইয়াছে । 
সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে, যক্ীষ দ্রব্যসংগ্রহের কোন আড়ম্বব নাই। আরণ্যক 
সাধক মানস উপকরণে তাহার জ্ঞানযজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন। আরণ্যকের চিন্তা 
গ্রতীক বস্ততেই নিবদ্ধ রহিযাছে, প্রতীককে ছাড়িয৷ প্র চিন্তা তখনও উচচতম সোপানে 
আরোহণ কবে নাই। উপনিঘদে এ চিন্তা পর্ণত। প্রাণ্ড হইয়াছে । নাম ও রূপের 
রাজ্য ছাড়িয়া চিন্তার প্রবাহ তখন অরূপেব সন্ধানে ছুটিয়া চলিযাছে এবং নিরাকার 
নিবিকাব চিওসমুদ্রে বিলীন হইযা নিজকে ভাবাইয়া ফেলিয়াছে। সংহিতা ও 
বান্মণের কম্বিজ্ঞান আবণ্যক ও উপনিঘদে বুঙ্গবিজ্ঞানে পর্যবসিত হইযাছে। 
এই জন্যই ভাবতবর্ঘে সংহিতাৰ পৰ আবণ্যক 'ও উপনিঘদেৰ জ্ঞানালোক বিকীর্ণ 

হইযাছিল। নৈদিক থঘিব দার্শনিক দৃষ্টিতঙ্গির বিশ্রেঘণ 
বৈদিক দেবতাবর্গেব স্বৰপ কনিতে হইলে প্রখমত:ই বৈদিক দেবতাবর্ণের স্বরূপ 

বিচাৰ করা আবশ্যক। বৈদিক দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, 
অগ্ি, বাযু, বরুণ প্রভৃতি প্রধান। ইহাদেব স্বভাব, স্ববপ ও কার্ধযাবলীব বর্ণনায় 
বৈদিকসংহিতা তবপূব। এ বর্ণনা পাঠ করিলে বুঝা যায যে, পরিদৃশ্যমন বিশ্ব- 
প্রকৃতিব রুদ্রদূপেব বিভিন্ন অভিব্যক্তিকেই ভিনু ভিনু দেবতা বলিয়। বেদে বণনা 
কব৷ হইয়াছে । বাড, ঝঞ্ধা, মেঘ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বন্যা, দাবানল প্রভৃতি প্রকৃতির 
রুদ্র লীলাকেই বাহু, ইন্দ্র, বকণ, অগ্রি প্রভৃতি দেবতাব বিগ্রহ বলিষা বেদে উপদেশ 
কব। হইযাছে। এই জন্যই খে কেহ বৈদিক আর্গণকে জড় প্রকৃতিৰ উপাসক 
বলিয়। নিন্দাও করিযাছেন। কিন্ত, বৈদিক দেবতাতন্ত্ব বিচার কৰিলে দেখা যাইবে 
যে, বৈদিক থাঘি জড় প্রকৃতিৰ উপাসক মহেন। তিনি গ্রকৃতিশবীবে অতিপ্রাকত 
তন্তু উপলব্ধি কবিবাছিলেন। তিনি বৃঝিযাছিলেন, প্রকৃতিশবীবে এই যে বিভিনু 
অভিব্যক্তি সঙ্ঘটিত হইতেছে এবং গ্রাকৃতিক ঘটনাবলীব পুনবাবৃন্তি চলিতেছে, ইহার 
মধ্যেও একটি নিন ও শৃঙ্খলা বিবা কবিতৈছে ; ইহাব পিছনেও অবশ্যই একজন 
কর্ত। ও শাসক আছেন ফাভান অলঙজ্ঘ্য নিবমে এই লীলামধী প্রকৃতি তাহা নিদিট 
কেন্দ্রপথে পরিচালিত হইতেছে । এ যে আকাশপথে চন্দ্র, মূর্ম আবাতিত হইতেছে, 
শ্লোতস্বিনী পৃথিবীর বৃকে প্রবাহিত হইতেছে, দিনের পর রাত্রি, বাত্রিৰ পর দিন, 
এই দিনরাত্রির চক্র ঘরিতেছে, এই সকল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীব অন্তরালে এক পরম 
দেবতা অবস্থিত আছেন | অগ্নি, বানূ, ইন্জ প্রভৃতি বৈদিক দেবতা এ পবম সর্বান্তর্যামী 
অব্যক্ত দেবতারই ব্যন্ড দূপ। এ দেবতাই জগতের কর্তা, শাসক ও ভাসক। 
প্রাকৃতিক প্রত্যেক কার্ষেরই একটি কাবণ আছে। জগতের যিনি কর্তা তিনিই 
জাগতিক ঘটনাবলীর কারণ। তিনিই উহ। সঙ্ঘটিত করান। এইরূপে জাগতিক 
কার্ধাবলীর মধ্য দিয়া অলক্ষিতৃতাবে কাধ-কারণ-শৃঙ্খলার বোধ পরিস্ফুট হয়। 
বিশ্বরাজ্যের এই নিয়ম ও শৃঙ্খলাকেই বেদে খত, (9051:80 0? 61017)08) বলিয়া 
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অভিহিত করা হইযাছে। প্রাকৃতিক জগতেব ঘটনাপরম্পরাৰ মধ্যে যেমন একটি 
অলভ্ব্য প্রাকৃতিক নিষম (149৮ ০0 ২০৮০):০) বিদ্যমান দেখিতে পাও! 
যায়, সেইরূপ মনোজগত ও আন্তবগতের মধ্যেও নিরমেন শাসন চলিতেছে। 
বহির্গতেন কার্ধকাবণ নিবনকে যেমন খিত” বল! হব, সেইনপ আন্তবদগতেব 
যে নিয়ম তাহাকেও খত বা সতা নল। হয | এই 'খতই' বভিঃপৃক্তি ও অন্তংগ্রকৃতিব 
নভিমূল বলিয়া বেদে বণিত হইয়াছে ।১ নুতন এই খত'কে জানিতে পারিলেই 
অস্তঃ- ও বহিঃ-প্রকৃতিব মূল জানা যায । ক্রিণাশীলা এই বহিঃপ্রকৃতিব খত" বা 
মৌলিকতত্ত জানিতে পাবিলেই ক্রিশান স্বনপ ও করশনাতি (14৮5 0 [000) 
বুঝা যায। আব, অন্তঃপ্রকৃতিব নিযমভ্ঞানেব ফলে ভগদাবাব “গত” বা অত্য বন্ধ 
বোধ উৎপন্ন হইযা থাকে । কার্ধ-কাবণ-শিধনের ভ্ঞানোদবযেন ফলেই দার্শনিক 
পরীক্ষার সচন। আরম্ভ হণ এবং বৈদিক দেবতাবগে ব মুলে ও যে এপ দাশ নিক 
ভিত্তি বিদ্যমান আছে, ইহা। বুঝা যা। নিবাট বিশ গ্রকৃতি দ্যলোক, ভালোক ও 
অন্তরিক্ষলোক এই লোকন্রযে বিভক্ত । ুতবাঁং এই লোকব্রবেৰ দৃষ্টিতে বৈদিক 
দেবতাবর্গকে ও সাধাবণত: দ্যলোক, ভূলোক 9 অন্তবিক্দালাকেব দেবতা বলিয়া 
তিন ভাগে বিভন্ত কবা মা । কিন্ক, এহ পিভাগ পুর্ণাঙ্গ নহে, এতদব্যতীত নানা 
বৈদিক দেবতাৰ কপ্মনাও বৈদিকসাহিত্তো দেখিভে পাতা যান। প্রকৃতি বিভিন্র- 
মুখী। উহা বিভিনুনুখে বিভিন দেবতাব কল্পনামূতি পনিগ্রহ কলিধাছে। ফলে, 
অনন্ত অসংখ্য বৈদিক দেবতান উদ্ভন হইঘাছে। এ মকপ বিভিহা দেনতাবর্গকে 
বেদে একই দেবতাৰ মহিম। বলিযা বর্ণনা কবা হইঘাছে। খণুববেদেব বিভিন 
দেবতাব্গ কে বস্ত্র, কদ্র, মক, আদিতা প্রভৃতি বিভিম্নব গণদেবতাব (০185৪ 
0০৪) পর্বাযে বিভভ্ত কবিয়া 'বিশ্রেদেবাঃ' বা নিখিণ দেবসমূ5 বলিষা এক 
বিরাট দেবতাব কল্পনা! করা হুইযাছে এবং সমশ্র দেবসমাভকে এ 'বিশ্ে-দেবতা 'র 
বিশাল কায়ে একীভূত কবা হইয|ছে। ইহা হইতে খগুবেদের নান। দেবতাব অন্তবালে 
যে একত্বেব পত্র বিবাজমান তাহা স্পষ্ট ভে বুঝা যাষ। বৈদিক দেবতাবর্গে ব স্বভাব 
ও কার্ধাবলীব আলোচনাব মব্যে তীহাদেব যে স্থজপ পবিস্ফূট হইযা খাকে তাছা- 
দ্বার! তাহাদিগকে অশরীবী না বুঝিনা শবীবী দেবতা বলিযাই নূঝা যায এবং তাঁহাদের 
শরীরেব অল্গপ্রত্যঙ্গাদিব বর্ণ নাও বৈদিকসাহিত্যে দেখিতে পাওবা যায। অবশ্য, 
পরবর্তী কালে পৌবাণিক যুগে মনুঘাকুতি দেবতাব নে কল্পনা গডিযা উঠিযাছে, বৈদিক- 
সূক্তে দেবতাব আকৃতিন বণ না খাকিলে ও বৈদিক দেবত। মনুধ্যাকৃতি নহেন বলিয়া 
মনুঘ্যাকৃতি পৌরাণিক দেবতা বা গ্রীমু দেশেব দেবতা হইতে বৈদিক দেবতার রূপ 
স্বতন্ত্র! এই দেবতাকে কেন্দ্র কবিয। যে বৈদিকধমেব অভ্াদব হইয়াছে তাহা প্রথমতঃ 
নান। দেবতাবাদ স্বীকার কবিলেও পবিণামে বৈদিক বহছ-দেবতাবাদ এক-দেবতা- 
বাদেই পর্যবসিত হইযাছে। বৈদিক অপি, ইন্দ্র, বামু প্রভাত নানা দেবতার মধ্যে 
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যে দেবতা বিরাজ করেন, তিনিই পবম দেবতা । তিনি এক ও অদ্বিতীয় । ইহাই 
শ্তি স্পষ্ট বাক্যে তিদেকযৃ* বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। 
এক চৈতন্যময়ী মহাশক্তিই জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে, দেবতা, 
মনুষ্য, পশ্ড, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিশরীবে, চন্দ্র, স্্য, 
গুহ, নক্ষত্রে,এক কথায সমস্ত চবাচব জগতে, নান৷ ভাবে 
ক্রিয়াশীলা হইতেছে । শক্তির এই লীলা যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই 
যথার্থ তত্ব্দশী। তিনি বন্ৃত্বেব মধ্যে একত্বেব, দ্বৈতৈব মধ্যে অদ্বৈতের সন্ধান 
পান। বৈদিক খঘি এই সত্য প্রত্যক্ষ কবিয়াছিলেন। এই জন্যই বকণ দেবতাকে 
স্তব করিতে গিযা তিনি বলিযাছেন, “হে বকণ! সমুদ্রজলে বাড়বাগ্িরপে তোমার 
যে তেজ: ও শক্তি বিদ্যমান রহিযাছে, উহাই অন্তবিক্ষে সূর্যমগুলেব মধ্যে ক্রিয়া 
করিতেছে। গ্র তেদ্ঃশক্তিই প্রাণিজঠরে জঠবাগ্রিরূপে, প্রাণিহৃদযে আয়ুঃশক্তি- 
রূপে প্রকাশিত হইতেছে । উহ্াই মেঘমণ্ডলে বিদ্যদগ্ি পে বিবাজ করে, রণ- 
তৃমিতে বীবহৃদযে শৌধাগ্রিৰপে প্রদীথ্ধ হইযা থাকে । তোমাৰ শক্তিব লীলা- 
লহবী নান। ভাবে তাহাব স্বীয ব্ূপেব মধূধার। বর্ণ কবিতেছে।”১ 

বৈদিক দেবতাবর্গেব মৌলিক শক্তি যে এক তাহ। খগবেদে ( তৃতীয় মণ্ডলের 
৫৫শ সৃক্তে ) স্পটতঃ ঘোষণা কব! হইযাছে-_“মহদে'বানামন্ুবত্বমেকম্‌ 1২ সেখানে 
আব'ও বল৷ হইযাছে যে, দেবতাবর্গে র এ এক মৌলিক শক্তিই নান। পদাখে" নান। রূপে 
অভিব্যক্ত হইতেছে । আকাশে, পৃথিবীতে, বনমব্যে ও ওঘধিব মধ্যে একই শক্তি 
বিরাজ কবিতেছে। আকাশে সূর্পে যে শক্তিব বিকাশ হয সেই শক্তিই আবাব 
প্থিবীবক্ষে অগ্রিবূপে' বনমব্যে দাবানলবূপে, ওঘধিবর্গে ন মধ্যে সঞ্চীবনী শক্তিরূপে 
প্রকাশিত হইয়া! খাকে। এই শক্তিই পৃথিবী ধাবণ করিযা আছে। জগদাধাৰ এই 
মহাশক্তি অসীম ও অখণ্ড । দেবতাবগ” সেই অখণ্ড মহাশক্তিব সখগড অভিব্যক্তি । 
দেবতাবর্গে ব বাহ্য ও দৃশ্যরূপ স্বতন্ত্র বা নানা হইলেও এ বাহ্য রূপেব অন্তরালে যে 
অখণ্ড চৈতন্যরূপ বিরাজ করিতেছে এঁ রূপেব যিনি সন্ধান পান তাহাব সমস্ত ভেদ- 
বৃদ্ধি তিরোহিত হয়। তিনি সবত্রই ব্রন্সত্তা উপলব্ধি করেন | এই জন্যই 
বেদে আমব৷ দেখিতে পাই যে, কারবর্গে র স্থল, দৃশ্যরূপে বৈদিক খঘি সন্তষ্ট হইতে 
পারেন নাই। কার্ধবর্গের অন্তবালবতী অখণ্ড জ্যোতিয় বন্গতত্ত প্রত্যক্ষ কবিবার 
জন্য ধঘির প্রাণে ব্যাকলতা ফুটিযা উঠ্ঠিযাছে। তিনি বলিতেছেন, “আমার মন 
ও বৃদ্ধি, অতি দূনে অমৃতজ্যোতিন সন্ধানে চলিয়া যাইতেছে। হ্ৃদয়গুহায় অবস্থিত 
সেই অমৃতজ্যোতির নিকটে চক্ষু, কণ” প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বগ তাহাদের এজ্জ্িয়ক বিজ্ঞান- 


খগ্‌বেদেব বিভিনু 
দেবতাবর্গ একেবই 
বিভিন্ন বিকাশ । 


১। ধামন্তে বিশুং ভূবনমধিশিতসূ ট 
অস্তঃসমুদ্রে হুদ্যন্তবামুঘি | 
অপামনীকে সমিথে য আভৃত- 
স্তমশ্যাম মধুমন্তং ত উমিম্‌|1-_ঞগবেদ, 81৫৮1১১ 

২| উল্লিখিত মন্ত্রাংশের 'অন্গর' শব্দের অর্থ বল, সামর্থয | সায়ণভাঘ্য দেখ । 


অছ্বৈতবাদের মূল--খগ্রবেদ ৫৫ 


সকল উপহার অপণ করিয৷ থাকে; অর্থাৎ সেই অমৃতজ্যোতির সন্ধান পাইলে 
সমস্ত এন্দ্িয়ক জ্ঞান বিনৃপ্ত হইয়া যায়।'”১ 
বৈদিক খধি ব্যক্ত ও স্থুলের মধ্যে অব্যক্তের সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই জন্যই 
বৈদিকসংহিতায় সূধ, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতাবগে র স্থল ও ব্যক্ত রূপ ব্যতীত 
ইরা এক সূক্ষ্ম অব্যক্ত গুড় রূপের পরিচব প্রদান কর! হইাছে। 
স্থল ওসক্ষা রূপ। সূর্যকে বল৷ হইয়াছে যে, তাহার দূইটি চক্র (বা! রূপ) 
আছে, একটি স্থল চক্র, অপবটি স্ক্ষা চক্র । এ সৃন্ 
চক্র পূর্যের গুঢ় রূপ। এই রূপ সাধারণে জানিতে পারে না৷, খঘিগণ তাহাদের 
ধ্যাননেত্রে এ রূপ প্রত্যক্ষ করিযা থাকেন।২ খগ্বেদের প্রথম মগ্ডলে আমন। 
সূর্যের তিন প্রকাব রূপের বর্ণ ন। দেখিতে পাই। একটি তাহান 'উৎ্” বা উকূই 
রূপ। এ বপেদর্য এই পৃথিবীবক্ষে তাহাব কিবণ বিকীর্ণ কবেন। দ্বিতীঝটি 
সূর্যেব উত্তব' বা উৎকৃষ্টতব বপ। এরূপ সূর্ধ অনন্ত আকাশে ও উত্বতন লোকে 
তাহার জ্যোতিঃ প্রকাশ কবেন। সূর্যের যাহ! তৃতীয় ব্ূপ তাহ। তাহার উত্তম” বা 
উৎকৃষ্টতমবপ ; উহাই পক্ষ অমৃতজ্যোতিঃ| এ অমৃতজ্যোতিব উদয়ও নাই, অস্ত ও 
নাই। ইহা স্বেব নিগচ় ব্রদ্দৰপ।৩ সূর্যেব এই ব্রন্নৰপেব যিনি পরিচব পান 
তিনিই যথার্থ সর্যতন্ত্র জাশিতে পারেন। বেদান্তদর্শ নেব প্রথম অব্যাযেব প্রথম 
পাদের ২৪শ সূত্রে (জ্যোতিশ্চবণাভিবানাৎ) সূরধজ্যোতিঃ বে স্থুল জ্যোতি: নহে, 
বন্নজ্যোতিঃ, ইহাই প্রতিপাদিত হইযাছ্ছে। ছান্দোগ্য উপনিধদে 'ন নিয়োচ নোদিবাম', 
অন্তও যায না, উদঘও হয ন! বলিব! সৃধেব এই অমৃতজ্যোতিব কখাই বণিত হইযাছে। 
সর্ষের এই অমৃতরূপ দেখিবার জন্যই বৈদিক থাঘি ব্যাকুল হুইযা৷ প্রার্থ না কবিবা- 
ছিলেন, “হে সূর্য, তোমার এ স্থূল রূপ ও রশ্মিসকল সংযত কর। এ স্থল নশ্ঠি- 
দ্বারা আবৃত তোমাৰ যে কল্যাণমর রূপ আছে, আমি সেই রূপ দেখিতে ইচছা! 
কবি।”৪ সূর্যের এই কল্যাণময কূপ যে তাহার আনন্দময় বন্ধবপ, ইভাতে 
তন্ত্বজিজ্ঞাস্্ব কোনই মন্দেহ নাই । 


স্পেস শশী শসা শী শি 


১ 


বিমে কর্ণা পতযতো বিচন্ষু 

বাঁদং জ্যোতিহ্হদয আহিভং যৎ| 

বি মে মনণ্চবতি দূৰ আবী: 

কিংস্বিদ্‌ বক্ষ্যামি, কিমু নূ মণুদ্যে ?_থাগুবেদ, ৬।৯।৬ 


দ্বে তে চক্কে সূর্যে ঝু্দাণ খাতুখা বিদুঃ। 
অখৈকং চক্রং যদ্‌ গুহ! ভদ্‌ ব্যাযত ইদ্‌ বিদুঃ।-_ধাগুবেদ, ১০1৮৫।১৬ 
৩ 


উদ্বযুং তমসঃ পৰি জ্যোতি পশ্যন্ত উত্তবমূ। 

দেবং দেবতা সূ্যমগন্ম জ্যোতিকত্তমমূ।-_খাগবেদ, ১।৫০1১9 

পুষনেকর্ষে যমসূ্য-প্রাজাপত্য-ব্যৃহবশ্মীন সমূহঃ | 

তেজো যত্তে বপং কল্যাণতমং ততে পশ্যামি || 

এ -স্বাজসনেষী সহিতা, ৪০1১৬; ঈশোপনিঘদ্‌, ১৬ 


৪ 


৫৬ বেদাস্তদর্শন- _অইৈতবাদ 


সূর্যের অনুরূপ অগ্নি, ইন্দ্র, বাু প্রভৃতি দেবতাগণেরও স্থল ও সৃক্ষা এই রূপ- 
দ্বয়ের বর্ণ না খগৃবেদসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিকে উদ্েশ করিয়! বেদে 
বল! হইয়াছে_-“ছে' অগ্নি! তোমার পবম কল্যাণময় নিগুঢ় রূপেই তুমি মৃত জীবকে 
স্বর্গে লইয়া যাও। তোমাব কল্যাণময় রূপেই তুমি দেবতাদিগের নিকট যজ্তের 
হবি: বহন কবিযা! থাক। এইবপেই তুমি 'জাতবেদাঃ" অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত বস্তকে 
জানিযা থাক। হে অগ্নি! তোমার যে নিগৃঢ় সক্ষম রূপ আছে এবং তুমি যেই উৎস 
হইতে উদৃভূত হইয়াছ তাহা আমরা জানিতে পাবিয়াছি।”১ অগ্নি তাহার এই 
সক্ষা বয্নবূপেই যজ্ঞে আহত হইযা থাকেন। যজ্ঞবিদগণ যজ্ঞের রহস্য অবগত হইয়া 
সেই ব্রল্লাগির উদ্শোই আভতি প্রদান কবিযা থাকেন। আচার্ষ শঙ্কর তাহাব 
বন্গসূত্রভাঘো (বেদান্তদর্শ ন, ১।১।২৫ সুত্রভাঘা) এ্রতবেয় আণ্যকের উক্তি উদ্ধৃত 
কবিয়া স্পটুই বলিবাছেন যে, “যাহাব৷ খগৃবেদী অর্থ।ৎ ধাগুবেদের বিধান অনুসারে যজ্ঞ 
সম্পাদন কবিযা থাকেন. তাহাবা সকল বিকাবেব মধ্যে অবন্দিত সেই অবিকারী জগৎ- 
কারণ ব্রল্নেরই উপাসনা কবেন। যাঁহাবা যজর্বেদী তাঁভাবাও যজ্জীয় অগ্সির মধ্যে 
বৃদ্নসত্তা উপলব্ধি কবিযা তাছাবই ধ্যান কবেন। যাহারা সামবেদী তাহারাও মহাব্রতে 
অখাৎ যন্তরে খন্দকেই ভজনা কবেন |? ২ 

ইন্দ্রের সম্বসন্থে বলা হইযাঁছে._-_“হে ইন্দ্র তোমাব দৃইটি শবীর আছে, তনুধ্যে 
একটি স্থূল 'ও ব্যক্ত, অপবটি সূল্ম 'ও নিগুট। তোমার এ নিগুঢ শরীব অতি বৃহৎ। 
ইহা৷ বন্ৃস্থান ব্যাপিযা রহিয়াছে । এ শবীবের দ্বাবা তুমি ভূত ও ভবিঘ্যৎ স্থ্টি করিয়াছ 
এবং যে সকল জ্যোতিষনঘ পদাথ” ভুমি উৎপাদন কবিতে ইচছা৷ করিয়াছিলে তাহাও 
তুমি উৎপাদন কবিযাছি। তোমাব এ শবীবটি প্রাচীন জ্যোতি (প্রত্বং জ্যোতিঃ)- 
স্বরূপ । যক্ঞকাবী খঘিগণেব মধ্যে যাহাব৷ প্রকৃত তত্জ্ঞনসম্পনু (বুবুধানাঃ) তীহারাই 
ইন্দ্রেব এই নিগুঢ পদকে জানিতে পারেন। ইহা তাহার অমৃতময় পদ।”৩ 





১। যাস্তে শিবাস্থনেো! জাতবেদ- 
স্তাভির্বহৈনং সুকুভাস্গুলোকম্‌। _ঞ্ণণবেদ, ১০।১৬1৪ 
ইহৈবাযমিতবো৷ জাতবেদ। 
দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্‌ || __খগুবেদ, ১০।১৬|৯ 
বিদ্া তে নাম পবমং গুহা যৎ 
বিদ্যা তমুৎসং যত আজগন্থ ।| _ খাগ্বেদ, ১০1৪৫।২ 
এতং হব বহব্‌চা মহত্যকৃথে মীমাংসন্তে, এতমগ্াবধবধব:, 
এতং মহান্তে ছন্দোগ।21- খতবেয আবণ্যক, ৩।২।৩।১২ 
৩) দূবে তনাম গুহ্যং পবাচৈ১,_ খগৃবেদ, ১০1৫৫1১ 
মহত্তনাম গুহ্যং পুকম্পুক্‌ 
যেন ভুতং জনয়ো যেন ভব্যমূ | 
পন্কং জাতং জ্যোতিধদস্য প্রিয়য্‌, - খগবেদ, ১০।৫৫1২ 
অবাচচক্ষ,ং পদমস্য সম্বকগুং 
নিধাতুরনায়মিচছন্। 
অপুচ্ছমর্নযা উত তে ম আহঃ 
ইন্দ্রং নরে! ববধানা অশেম। - _ধগৃবেদ, ৫1৩01২ 


চ 


অদ্বৈতবাদের মূল--_খগ্ববেদ ৫৭ 


বায়ুর সৃক্ষ্মরূপকে উদ্দেশ করিয়া ধগৃবেদের অষ্টম মগ্ডলে বলা হইয়াছে “এই 
বাযুই বিশ্ব ধারণ করে। নাধুব ক্রোড়েই দেবতাসকল নিজ নিজ বিবিধ ক্রিয়া 
নির্বাহ করিয়া থাকেন। এই বায়ুই সমস্ত পাথিব বস্তুকে ও আকাশস্থ জ্যোতির্সগুলকে 
বিস্তৃত করিয়াছে । কেহই এই বায়ুর জন্মুকথা জানে না। মরুদৃগণ নিজেরাই 
কেবল নিজের জন্মুকখা জানিতে পারেন এবং ফাঁছার৷ ধীর ও বিদ্ধান্‌ তীহারাই ইহাদের 
স্বরূপ বৃঝিতে পারেন। রথচক্রের অর বা শলাকাসমূহ যেমন চক্রের নাভি বা মধ্য- 
প্রদেশে সংযুক্ত থাকে, সেইরূপ মকদৃগণ নিখিল বিশ্বেব যাহা নাভিমূল সেই পবব্রন্ধে 
সংযুক্ত রহিয়াছে ।' ১ 
এই রথচক্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বৈদিক দেবতাবর্গ যে একই পবম দেবতার 
আশ্রিত, তাহাতেই অবস্থিত এবং তাহাব শক্তিছাবাই অনুপ্রাণিত, একখা খগুবেদে 
একাধিকবার বল৷ হইয়াছে । ইহাছাবা বৈদিক যে-কোন 
বথচক্রের দৃষ্টান্তে বৈদিক দেবতাই যে মূলতঃ সবীন্তর ও সর্বান্তধামী পবন দেবতী, 
দেবতাব সর্বাশ্যত্ব-সমর্থন ইহাই সুচিত হইয়া থাকে। অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া 
ধগৃবেদে বলা হইবাছে বে, “বচখক্কের নেমি যেমন অর 
বা শলাকাগুলির সহিত সংযুক্ত হইয়াই অবস্থান কবে, অথ 1 নেমিব বন্ধনে যেমন 
চাকার শলাগুলি নিবদ্ধ হইয়৷ থাকে, সেইরূপ ছে অগ্সি! তোমান বন্ধনে সমস্ত দেবতা 
নিবদ্ধ রহিয়াছে । তুমি সকল দেবতাষ পবিব্যাণ্ড বহিযা্ছ। তোমাতে অবস্থিত 
থাকিয়া তোমারই সাহায্যে দেবতাগণ নি নিজ কতব্যকম সম্পাদন করিয়। 
আসিতেছেন।”'২ “তুমি বিভূ, সর্বব্যাপী ও সর্বৈশুর্ধশালী, তোমার ব্রশৃর্ধই দেবতা- 
দিগের এশূর্ধ । তুমিই দেবতাদিগের হৃদযে ধ্রুব জ্যোতিঃরূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছ। 
সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ তোমাকেই তাহাদেব আহত শব্দস্পশ দিরূপ বিবিধ বিজ্ঞান উপহার 
প্রদান করিয়া! থাকে |” এইরূপ ইন্দ্রকে বলা হইয়াছে, “রখচক্রেব নাভিতে 
যেমন চাকার শলাগুলি গ্রখিত আছে, ইন্দ্রশবীবেও সেইরূপ এই নিখিল বিশ্ব গ্রথিত 
রহিযাছে। হে ইন্দ্র! তোমাবই বল ও প্রজ্ঞাব অনুসবণ কবিঘ। অন্যান্য দেনতাগণ 
গ্রজ্ঞাবান্‌ ও বলশালী হইযাছেন। সমস্ত দেবতাই তোমাতে অবস্থিত, তোমাব ব্রতিই 


পা শি পাশ পপ পাপ 


১। (ক) যম্যা দেবা উপস্থে বতা নিশু। ধাঁমন্তে ।- এগুবেদ, ৮৯৪1২ 
(খ) আ যে বিশ্‌। পাখিবানি পপুন বোচমাদিবঃ 1 গ্গৃবেদ, ৮1৯ম।৯ 
(গ) বখানাং ন যে অবাঃ সনাতযঃ1__খগৃবেদ, ১০1৭৮।৪ 

২। (ক) অগ্ নেমিববানিব দেবাংস্তুং পবিভূবাসি।_ খগ্নেদ, ৫1১৪।৬ 
(খ) ত্বযা হি অগ, বকণো ধূতনতো৷ মিত্রঃ শাশদ্রে অর্ধমা সদানবঃ। 

যৎসীমনু ব্রততুনাবিশুখা বিভুঃ অবানু নেমিঃ পবিভূবজাষথাঃ |--খগৃবেদ, ১/১৪১1৯ 

(গ) ত্বে অগে বিশে অমৃতাসঃ অদ্রহঃ, _ ্গৃবেদ, ২১1১৪ 
(ঘ) তব শিয়া সুদূশো দেব দেবাঃ।-_-খ্গৃবেদ, ৫1৩1৪ 

৩। ধবং জ্যোতিনিহিতং দূশযেকং মনোজবিষ্ঠং পতয়ৎ স্বস্তঃ। 
বিশ্বেদেবাঠ সমনসঃ সকেতা। একং ক্রতুমতিবিয়ন্তি সাধু || __গৃবেদ, ৬1৯1৫ 

৪--78997 


৫৮ বেদাভ্তদর্শন---অছৈতবাদ 


তাহাদের বত. তোমার কর্মই তাহাদেব কর্ম। তীহাদের যে নিজ নিজ শক্তি আছে 
তাহার মূলেও তোমার অনস্ত শক্তিই বিদ্যমান, তুমিই তাহাদের মধ্যে শক্তি আধান 
কবিয়াছ।”"১ 

বরুণ, সূর্য প্রভৃতি দেবতাব সম্বন্ধেও বেদে অনুরূপ বর্ণ নাই শুনা যায়| “রথ- 
চক্রের নাভিতে যেমন শলাকাগুলি গ্রথিত থাকে, বরুণদেবের মধ্যেও সেইরূপ এই 
বিশ্বই গ্রথিত রহিয়াছে । হে বরুণ। কোন দেবতাই তোমার কর্মের পরিমাপ 
করিতে পাবেন না !”২ এইরূপ সোমদেবতাকে বলা হইয়াছে, “হে সোম! 
তেত্রিশ দেবতা তোমাতেই অবস্থিত আছেন ।”৩- বৈদিক দেবতীবর্গের উক্ত প্রকার 
বর্ণ না হইতে স্পষ্টই বৃঝিতে পাবা যায যে, বৈদিক থাঘি যে-কোন দেবতাকে অবলম্বন 
কবিয়াই সেই সবব্যাপী, সর্বনিয়স্তা জর্বান্তর্ধামী পবশ্র্নকেই স্তব করিয়াছেন। 
তাছাব ধ্যানদীপ্রনেত্রে প্রত্যেক দেবতাবিগ্রহেবই অন্তবালব্তী সেই অর্বদেবময 
সর্নাবাব ব্রন্নতত্ুই প্রত্যক্ষ হইযাছিল। নতুবা, বখচক্রেব দন্ত প্রদর্শন ববিদা 
যে-কোন বৈদিক দেবতাকেই যে অন্য সকল দেবতাব আশ্য বলিষা বর্ণ ন| করা হইয়াছে, 
অগ্রি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবভাব সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা অর্থহীন হইয। দীড়ায় নাকি? 
এই সর্ব ময দেবতাকে খগৃবেদে “অদিতি” বলা হইযাছে। খগৃবেদেব ভাঘায “অদিতি 
আকাশ, অিতিই অন্তবিন্ব, অদিতিই পিতা, অর্দিতিই মাতা, অদিতিই পুত্র, যত 
কিছু দেবতা সমস্তই অদিতি, অদিতিই সমগ্র মানবসমাজ, এবং যাহা কিছু উৎ্পনু 
হইযাছে এবং হইবে সমস্তই অদিতি ।8 এই অদিতিই পবমধয। 

একই সং বরঙ্গবস্থকে ঞগুবেদে নানা নামে নানা ভাবে অভিহিত কবা হইয়াছে । 
এই অভিবানটি এতই স্পট যে. তাঁছ। পাঠ কৰিলে বৈদিক দেবতাবর্গ যে সর্বব্যাপী 
সবান্ভব পবমব্রল্নেবই বাহ্য অভিব্যক্তি, সে বিঘযে কোন সংশয থাকে না। “একই 
সদৃবস্কে তন্ুদশিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বকণ, অগ্ি, যম ও মাতরিশ্বা (বায়ু) নামে অভিহিত 
কবিযা থাকেন-_একং সদূ বিপ্রা বুধা বদন্থি, খগুবেদ, ১1১৬৪।৪৬। একই 
সদ্বস্তকে পরগিতেবা বনতবূপে বন্ছনানে কল্পনা কবিযা থাকেন-_'একং সন্তং বা 


১ 


(ক)অবান নেমিঃ পবিতা বভুব।-_ঞ্গৃবেদ, ১/৩২1১৫ 
(খ) বিশে ত ইন্দ্র! বীর্ষং দেবা অনুক্রতুং দদূঃ।-_াগৃবেদ, ৮৬২1৭ 
(গ) মদ্দেবেঘু ধানযখা অনুর্যম্‌। _খ্ঈগুবেদ, ৬1৩৬1১ 
২| (ক) যস্িন্‌ বিশৃখনি কাব্যা চক্রে নাতিবিব শ্িতা ।---খগবেদ, ৮৪১1৬ 
(খ) ন বাং দেবা অহুভা আমিনস্তি, 
বৃতানি মিত্রাবকণ। ধৃ্বাণি।-_খ্গৃবেদ, ৫1৬৯।৪ 
৩। তব ত্যে সোম পবমান নিন্যে বিশে! দেবান্ত্রম় একাদশাস|-্ণণৃবেদ, ৯৯২1৪ 
8৪ | অদিতিদেটাঁ বদিতিবস্তবিক্ষ- 
মদিতির্মাত। স পিত৷ স পৃত্রঃ। 
বিশেদেব। অদিতিঃ পঞ্চজন। 
অদিতির্জাতমদিতিরজনিত্বম্‌||--ঞগুবেদ, ১1৮৯।১০। 


অদ্বৈতবাদের মূল-_ খাঁগুবেদ ৫৯ 


কল্পযতি', খগ্বেদ, ১1১১৪।৫। একই অগ্নি বছরূপে বহু স্থানে প্রজলিত হইয়া 
থাকে। একই সূর্য নিখিল বিশে আলোক বিকীর্ণ কবে। একই উঘা সকল 
বস্তকে বিবিধরূপে প্রকাশিত করে । একই (সদ্‌) বস্ত বিবিধ বস্তব আকাব ধারণ 
কবে ।”১ খাগ্বেদোক্ত বিভিন্ন দেবতাবর্গ একই পবম দেবতাৰ ছাঁযা বা অঙ্গপ্রত্যজ- 
স্বরূপ । 
উল্লিখিত বৈদিক মন্ত্রেব 'বদন্তি, কপ্পযন্তি' পুভৃতি ক্রিবাপদেব তাৎপর্য পর্যালোচনা 
করিলে নানাত্ব এবং বন্ত্ব যে নগ্ননামাত্র তাহ স্পষ্টতই বুঝা যাম। যাহা কল্পনা 
তাহ। বস্তৃতঃ সত্য হইতে পাবে || স্ততবাং নানাহ সত্য নছে, একত্বই সত্য, ইহাই 
বেদমন্ত্রেব তাৎপর্য । একেব বহু রূপ যে মাযিক নভিব্যক্তি তাহ। খগৃবেদে অতি 
স্পষ্টভাবে ঘোঘণা কব। হইযাঁছে। খগৃবেদ বলিষাছেন যে, “ইন্দ্র মাযাদ্বানা বিবিধ বূপ 
ধারণ করিষা থাকেন_--“ইন্দ্রো মাধাভিঃ পুক্রূপ ঈযতে,” খগৃবেদ, ৬। 8৭1১৮, এবং 
বিবিধ রূপ ধাবণ করিষা পুথক্‌ ভাবে প্রকাশিত হন ।”'২ এক ইন্্রই সমস্ত দেবগণের 
পতিনিধি। ইন্দ্রই পবম দেবতা, পবমেখুন। এই দেবতাকে “একং সং" বলি 
শৃনতিতে যে ক্রীবলিঙ্গে নিদেশ কব। হইযাঁচছে তাহাব তাতপর্ধ এই যে. সেই পৰম দেবতা 
কোন বিশেঘণে বিশেঘিত হন না, কোন বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত ভন না, তিনি সর্ব- 
বিশেঘরহিত এক অদ্বিতীয তন্ু। 
এ এক অদ্িতাৰ পবশমেশ্বই জীব ও জগতব স্পা । জীব ও জগতেব 
সষ্টা বলিয়াই তাহাকে বিশ্বকর্মা বলা হইমা থাকে । খগ্ুবেদে এই বিশ্বকর্নাকে 
লক্ষ্য করিবা বলা হইযাছে যে, “তিনিই আমাদেব পিতা, 
খগৃবেদে একেশুবঝাদ পালক ও বিবাতা। তিনি নিখিল বিশ্ব ও বিশেব প্রাণি- 
বর্গেব সষ্টী ও বহস্ভ্ঞ। তিনি ইন্দ্র, অগ্রি প্রভৃতি 
দেবতাগণকে উৎপাদন কবিযাছেন, এবং উহাদিগকে এ সকল নামাঙ্কিত করিয়া 
১। (ক) ইন্দ্রং মিত্রং বকণমগি মাহ- 
বথে দিব্য স স্ুপর্ণে। গকন্বান্‌। 
একং সদ বিপা। বহুবা বদস্তি 
অগং যমং মাতবিশ্বানমাহুঃ ।-_্চগুবেদ, ১/১৬৪।৪৬ 
(খ) জ্পর্ণ ং বিপ্রাঃ কবযো বচোতিবেকং সন্তং বহুধা করযন্তি।__ধগবেদ, ১০1১১৪।৫ 
(গ) যমৃত্বিজো। বহুধা কল্পযন্তঃ সঢেতসো যক্জমিমং বহস্তি।-_খগৃবেদ, ৮1৫৮1১ 
(ঘ) এক এবাগিরিহুধা সমিদ্ধঃ, 
একঃ সূর্ষো বিশৃমনু প্রভৃত:। 
একৈবোঘ। সর্বমিদং বিভাতি 
একং বা ইদং বিবভৃব সর্বম ॥|__খগ্বেদ, ৮1৮1২ 
২। রূপং রূপং পন্তিরপো বভূব তদস্য বপং প্রতিচক্ষণায। 
ইন্দ্রো মুয়াতিঃ পৃকৰূপ ঈয়তে, যুক্ত হ্যস্য হবযঃ শতাদশ || থগবেদ, ৬1৪৭।১৮ 
'উল্লিখিত শ্রতিতে মায়া-শব্দেব পৰ বছবচন পযোগ কবা হইযাছে। মাযা বহু নহে, এক ও অনাদি, 
ইহা৷ সংহিতা। ওউপনিঘদে বহুস্থলে বলা হইযাছে ; ক্ুতবাং '“মাযাভিঃ' এই বনুবচনদ্বাবা মাযা এক 
হইলেও মায়ার শক্তি যে অনন্ত তাহাই বুঝা যায়। উত্ত মদ্াটর সায়ণতাঘ্য ড্রব্য। 





৬০ বেদীস্তদশ ন--_অছৈতবাদ 


স্ব স্ব কার্ষে নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই এক অদ্বিতীয় স্বয়ন্ত দেবতাকে প্রাণিগণ 
পরমেশুর বলিয়া অভিহিত কবিযা থাকে । এই পরমেশুরই হৃদয়গুহায় অবস্থিত 
থাকিয়া অহংবূপে আমাদের প্রত্যঙ্গের বিঘব হর্ন। আমাদের দৃষ্টি জ্ঞানের আববণে 
আবৃত আছে, স্থতরাং অহং-প্রত্যযবেদ্য সেই পরমেশ্বরকে আমরা বঝিতে পারি না, 
দেহাতিমানী জীবকেই বৃঝিযা থাকি। পরমেশুর বলিয়৷ নিজেকে পরিচিত করি 
না, দেবতা, মনুষ্য, খ্রান্নণ, ক্ষত্রিয় এইরূপ শ্রেণী ও জাতিবিতাগছ্ার। পরিচিত 
করিয়া থাকি। নিজের উদরের চিন্তায়, দেহমনের তৃষ্সিসাধনে ব্যাকল হইয়া 
আমাদের অন্তর্ধামী পরম দেবতাকে ভুলিয়া যাই ।+১ 

খগৃবেদের ১০ম মণ্ডলে ১২১শ সুক্তে এই একেশবরবাদ আরও স্পটভাবে ঘোষণ৷ 
কর! হইয়াছে । উক্ত সূক্তে পবমেশ্বরকে প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ত নামে অভিহিত 
কব। হইয়াছে এবং প্রজাপতিব উদ্দেশ্যে বলা হইযাছে যে, স্থষ্টির উদায় একমাত্র 
প্রজাপতিই বিদ্যমান ছিলেন । তিনিই ছিলেন নিখিল প্রাণীর এক অদ্বিতীয় অধীশ্বর 
_-ভ্তস্য জাতঃ পতিবেক আসীৎ'। তিনিই পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করেন, 
প্রাণিগণের আত্বাৰপে বিবাজ করেন এবং প্রাণিগণের হৃদয়ে শক্তি আধান করেন 
(আত্মদাঃ বলদা:)। তাহার শাসন নিখিল জগৎ ও দেবগণ মানিযা চলেন। তিনি 
স্বীয মহিমাদ্বাবা প্রাণি-জগতেব একচচ্ত্র রাজা রূপে অধিষ্ঠিত আছেন | তিনিই 
দেবগণেব আদিদেব-_'যে৷ দেবেঘধিদেব এক আসীৎ'। উক্ত প্রজাপতিসূক্তের 
বণিত ঈশৃুববাদ আলোচন! করিলে নান! বৈদিক দেবতার অন্তরালে এক সবান্তরধামী 
পবমেশ্বরই যে বিবাজ করিতেছেন, এ বিঘয়ে কোন সন্দেহ থাকে না ।২ 

এতদৃব্যতীত বেদান্তেন 'সবং খশিদং ব্রক্ন' এই ব্ুন্নতাব এবং সো'হং-ভাবের 
কথাও থগ্বেদসংহিতা-পাগে স্পটহ জানিতে পাবা যায়। থগ্বেদেব প্রসিদ্ধ 


১। যে! নঃ পিতা জনিতা৷ যো বিধাতা ধামানি বেদ তূবনানি বিশ । 
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশূং ভূবনা যন্ত্যন্যা || 
ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্‌ যুগ্মাকমস্তবং বভূব। 
নীহাবেণ প্রাবৃত৷ জন্প্যা চান্তুতূপ উক্থশাসশ্চবস্তি |॥- খগৃবেদ, ১০।৮২।৩, ৭ 

২। এই প্রজাপতিসূক্তাট পাঠ কবিষ৷ পণ্ডিত মোক্ষমূলর মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন :-_ 

1110 51019 1)01)1) 70111501759 1১991) 61)9 93107958101 016 8 568/01705 
000 0776 80100700916, 10 1700 10006 1769০], 9100. 92/61)) 6109 89৪, 
8180] 2011 0170৮ 1) 01077 15- 990 গিনি 11011002275 92148916799 0 17,020% 
£77219501)//%, 1). 601 পুনশ্চ তিনি তাহাব 11907 0 47026719797 
17761512676 গ্রন্থে লিখিয়াছেন :- ূ 

“] 80000] 0759 10019 155701)) 110 10101) 6105 1098, 02 0109 (৬৩৫. 2৪ 
990107988০0. ৮10) 8001) [00701 9170. 00090181010, 01196 16 11] 7118109 0৪ 1199810969 
7096019 ৮9 0097 6০9 6189 47785 10961010880) 11086109616 7107)060)91800,১ 


অদ্বৈতবারের মূল- থগৃবেদ ৬১ 


বাক্‌্সৃক্ত পাঠ করিলে দেখা যায যে, অন্ভুণ খঘির কন্যা স্বীয় আত্্ায় 
সমস্ত দেবতা ও চবাচব-নিখিলবিশ্বেব অন্তর্ভাব অনতব 
ধগবেদে সো হংভাব ও - ্ 
তার কবিরাছিলেন। অন্তরেও আমি, বাহিরে ও আমি, আমিময় 
এ ব্রিভুবন, আত্মার এই সর্বাভ্বভাব বা বিবাট রূপ 
খাঘিকন্যার জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই জন্যই খগিকন্য। তাহার বিশুবূপ 
প্রতাক্ষ করিয়। বলিয়াছিলেন *_- 

“আমিই রুদ্র ও বস্গুগণেব সহিত বিচরশ কবি , আমিই আদিত্যগণের সহিত, 
এমন কি নিখিল দেবতার সঙ্গে অবস্থান কবি । আমি মিত্র, বকণ, ইন্দ্র, অগ্ি এবং 
অশ্িনীকমারছয়কে ধাবণ কবিষা বহিযাছি। অখি্ বিশ্বে সবত্র আমিই অধিষ্ঠিত। 
আমিই জীবাত্বারপে প্রাণিগণের মধ্যে আবি আছি। আমি দৃযলোক, ভূলোক 
ও অন্তরিক্ষলোকের অন্তরালে অধিষ্ঠিত আছি । আমাব এপ মহিমা যে আমি 
দযলোক, ভূলোক ও অন্তবিক্ষলোকেব মধ্যে অবস্থিত খাকিযা এখানেই নিঃশেষ 
হাইয়া যাই নাই, দ্যলোক, ভূলোক, অন্তবিক্ষলোককে অতিক্রম করিয়াও বিরাজ 
কবিতেছি। এই বিশ্ববাজ্যেব আমিই অধীশুবী। ধাহাবা যাক্িক তাহাদিগের 
মধ্যে আমিই প্রথমে জ্ঞানযজ্ঞেব তত্তীলোক বিকীণ কবি। দেবতাগণ আমাকেই 
নান। স্থানে নান। রূপে বিকাশ কবিষাছেন। আমান আশ্যের অন্ত নাই, এক আমিই 
বহু স্থানে পবিব্যাপ্ত বহিষাছি। দর্শন, শৃবণ প্রভৃতি এন্দিবক ক্রিযাসকল আমারই 
সহায়তায় সম্পন্ন হইয| থাকে । যাহাব। আমাকে জানে না, তাহাবা বিনাশপ্রাপ্ত 
হয়। রুদ্রদেব যখন শক্রনাশে উদ্যত হন, আমিই তাহাকে শক্তি দান কবি, আমিই 
তাহাকে ধনুং ও শক্রনাশক অস্ত্র প্রদান কবিযা খাকি | আনিই বাযু বা স্পন্দনশপ্ডি- 
রূপে অভিব্যক্ত হইযা এই বিশ্বস্যষ্টিব গোড়া পত্তন করি। আমিই আকাশ স্থষ্টি 
করিয়াছি । সমুদ্রজলে, বাম্পে ও নীহাবিকাপুঞ্জে আমি বিশৃস্থাট্টির বীজ আধান 
করিয়াছি ।”১ 

ধগৃবেদের চতুর্থ মণ্ডলের বামদেবীয় সুক্তে (81২৬) খঘি বামদেব বলিয়াছেন, 
“আমিই মন ও সূর্ব হইযাছি। কক্ষীবান্‌ নামক যে প্রসিদ্ধ খাঘির কখা ওনিতে পাও 
তাহাও আমি। আমিই কৰি উশনা, আমাকে দর্শন কর। আমিই ইন্দ্ররপে 
শন্বরাস্ুরের নিরানব্বইটী পুব বা নগব ধ্বংস করিযাছি। ২ বামদেবীয় সুক্তের অনুবূপ 


মে থাপ্পর: পপ পপ 


১। অহং কদ্রেভিবস্ভিশ্চবামি অহমাদিত্যৈরত বিশুদেবৈঃ| 

অহং মিত্রাবকণোভা বিভমি অহমিন্ত্রা্গী অহমশ্িনোভা || 

অহং বাস্্রী সঙ্গমনী বসৃনাং চিকিতুঘী পথম যজ্জিয়ানাম্‌। 

তাং মা দেব ব্যদধূঃ পৃকত্র। ভূবিস্থাব্রাং ভূষ্যাবেশযস্তীমূ।: 

৪ ইত্যাদি ।-__বাক্সূক্ত, ১০1১২৫1১-৮ দ্রষ্টবা। 

২। অহ; মনুরভং সূর্যশ্চাহং কক্ষীবান্‌ খধিবস্মি বিপুঃ। 

অহ'ং কবিরুশনা পশ্যতা৷ ম৷ ||-_্বগৃবেদ, 8।২৬।১ 

এঅহং পুবোমন্সসানো ব্যৈবং 
নব সাকং নবতীঃ শহ্বরস্য ।-গৃুবেদ, ৪1২৬৩ 


৬২ বেদাস্তদশ ন--অদ্বৈতবাঁদ 


উক্তি চতুর্থ মণ্লেব স্থানান্তরেও দেখিতে পাওয়া যায়। ৪র্থ মণ্ডলের ৪২শ সূ্ডে 
খাঘি বলিতেছেন, “আমিই সমগ্র বিশ্বেব অধিপতি । সমস্ত দেবগণই আমার আশ্বিত। 
দেবতাসকল বরুণের ক্রিযাবই অনুসবণ করেন, আমিই বকণ ; অতএব দেবগণ আমার 
ক্রিয়ারই অনুবতন করিয়া থাকেন। মনুঘ/গণের মধ্যেও আমিই রাজা | আমিই 
ইন্দ্র। আমার মহিমা সুগভীর ও অপরিমেষ, আমাব শক্তি অগ্রতিহত। আমিই 
জড়ে চৈতন্য সম্পাদন কবিতেছি। আমিই সবত্র ক্রিয়াশীল। যাহা কিছু দৃশ্য 
ও অদৃশ্য, সকলই আমি! 

ধগ্বেদোক্ত সার্বভৌম আত্মজ্ঞানবাদের পৰিচয় দেওয়া গেল। এই সার্বভৌম 
আক্মজ্ঞানই বেদোক্ত জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা । এই জ্ঞান খগুবেদে কি ভাবে ক্রমশঃ প্রসার লাভ 
করিয়াছে, তাহা৷ বুঝিতে হইলে খগৃবেদোক্ত আব্বতত্ত্র স্বূপ আলোচনা আবশ্যক । 
ঝগ্বেদে অনেক স্থলে 'আত্মব্‌'-শব্দের প্রযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। খগৃবেদের 
সেই সকল স্থলেব তাসপর্মন আলোচনা কবিলে দেখা যায় যে, বেদে আত্মন্-শব্দদ্বারা 
প্রথমতঃ আমাদেব গ্রাণবায়ুকে বুঝাইবাব চেষ্টা করা হইযাছে, এবং সম্ভবতঃ সেই 
কারণেই খগ্ুবেদেব দশম মগ্ডলেব ঘোড়শ সূজে '“সুমং চক্ষগ চছতু বাতমাত্বা? 
(খগৃবেদ, ১০1১৬।৩) বলিষ৷ মৃতব্যক্তিব আত্মাকে বাধূতে মিশিযা যাইবাব কখা৷ বলা 
হইয়াছে, এবং উক্তমগুলের ৫৮ সৃঙ্জে মৃত ব্যক্তিব আত্বাকে যমলোক, বৃক্ষ, লতী, 
গুলা, আকাশ, সূর্য প্রভৃতি হইতে পুনরায় দেহে ফিবিয়া আমিব। অক্ষয় জীবন লাভ 
করিবার জন্য আহবান করা হইতেছে । ইহা হইতে বৈদিক খঘি দেহাতিরিক্ত আত্মার 
অস্তিত্বসন্বন্ধে যে নিঃসন্দেহ ছিলেন, তাছা। বুঝা যায়। পাঞ্চভৌতিক দেহ পতনের 
সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয না, দেহপাতেব পবেও আত্ম অবস্থান করে, এই সম্বন্ধে 
খগৃবেদে কোন সংশযের অবকাশ নাই। এই সকল সুক্তে আত্মন্-শব্দে সাধারণতঃ 
মন, প্রাণ (116) বা অস্থকে (51681 1):০901)) বুঝাইয়া থাকে । এই 
প্রাণই মৃত্যুকালে জীবশরীরকে পরিত্যাগ করে। ফলে, জীবের মৃত্যু হয়, শরীর 
বিনষ্ট হয়। প্রাণের বন্ধনেই শবীর সুস্থ, সবল ও ক্রিয়াশীল থাকে ; জুতরাং মানুঘের 
মধ্যে যাহা সতা (:99] 9989709) তাহাই এই প্রাণ, এই প্রাণই আত্মা | 
স্বানান্তরে দেখ যায় যে, খগৃবেদের খঘি এই প্রাণ-আত্ববাদে সন্ত হইতে পারেন 
নাই। খগৃবেদের প্রথম মণ্ডলে প্রাণের অভ্যন্তরে কোন সর্বাস্তর আত্মা বিরাজ 
করেন কি-না, তাহ। জানিবার জন্য বৈদিক খঘি অধীর হইয়৷ প্রশ করিয়াছেন যে, 
অস্থিময় এই দেহ অস্থিবিহীন হইতে কিরূপে উৎপনু হইয়াছে তাহা কে জানে? 
জগতের প্রাণ বা আত্মা কোথায় অবস্থান করে, ইহাই বা কে জানে ?১ অশরীরী আত্মা 
হইতে কি ভাবে শবীন উৎপন্ন হইযা থাকে, তাহাই উক্ত মনে বৈদিক খঘি প্রশ 


১। কো দদর্শ পরথমং জাযমান- 
মস্নুস্তং যদনস্থা বিততি। 
ভূম্যা অস্ুবস্থগাত্ব। 
স্ক স্থিৎ কে বিহ্বাংসমুপগাৎ প্র্ুমেতৎ |--থগুবেদ, ১১৬৪৪ 


অদ্বৈতবাদের মূল- _খাগুবেদ ৬৩ 


করিতেছেন। এখানে আত্বন্-শব্দে প্রাণকে বৃঝায় নাই, প্রাণের অভ্যন্তরে যে আত্মা 
বিরাজ করে, সেই আত্বাকেই এখানে সৃক্তস্থ আত্মন্-শব্দে বুঝাইয়াছে। কখনও-ব 
ব্ক্তি-আত্মা বা জীবাত্বাকে বেদে আশ্ত্রশব্দে বুঝা যায়। খগৃবেদের নবম মণ্ডলে 
'বলং দধান আত্মনি' (খগৃবেদ, ৯১১৩১) বলিয়া যে আত্ম-শব্দেব উল্লেখ করা 
হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টত; আত্মশব্দে জীবান্জাকে (10015190091 ৪1)1716 
0" 9001) বুঝাইতেছে। এই জীবাস্বাই মৃত্যুর পর পরলোকে স্বীম কর্মন- 
যায়ী সুখবতখ ভোগ করিষা থাকে । শুভ কর্মেব ফলে স্বর্গ স্ুখেব অধীকাবী হয়, 
অশুভ কমের ফলে নিরয়গামী হইযা অনন্ত দুঃখ ভোগ কবে এবং কমশেঘ না৷ হওযা 
পর্যন্ত কর্নচক্রের আবতনে বাব বাব পুখিবীব বুকে জন্মগ্রহণ কবে, এবং জনামৃত্যুব 
আবর্তে পড়িয়া দঃখেব জ্বালায় জলিয়া মবে। জন্মান্তববাদ-সন্বন্ধে খগ্ুবেদের উপদেশ 
অতিস্পষ্ট ন৷ হইলেও১ শতপথব্রা্ণ প্রভৃতি বান্ণগ্রন্থে জন্মান্তববাদেব স্প% নিদেশ 
দেখিতে পাওযা যায ।২ বৈদিক শুভাশুভ কর্ম বলিতে এখানে বেদৌক্ত যাগযজ্ঞাদি 
কর্নকেই বুঝাইযা থাকে । পববর্তী কর্মধাঁদ 'ও তাহাব ফলে যে গ্রহিক ও পাবত্রিক 
উনাতির কথা অন্যান্য শাস্ত্রে উক্ত হইযাছে, বৈদিক কগবাদই যে তাহাব বীজ, ইহা 
নি:সন্দেহে বলা যাষ। খগৃবেদৌক্ত বাঞ্জি-আত্ববাদই ক্রমে প্রসাব লাভ করিয়া ভূমা- 
আত্মবার্দে পবিণত হইযাছে, এবং প্রস্তাবিত বাক্‌ ও বামদেবসুক্তে সেই ভূমা-আত্মবাদ 
এবং ব্যক্তি-আত্মাব ও ভূমা-আত্বাব অভেদই অতি স্পষ্ট ভাঘায ব্যক্ত কবা হইযাছে। 
তৈত্তিবীয আরণ্যকে দেখ! যায যে, প্রজাপতি জগৰ স্থট্টি কবিযা তাহাব মব্যে প্রবেশ 
কবিলেন এবং এঁ প্রজাপতিই জগদাভ্বারূপে প্রকাশিত হইলেন (তৈ; আঃ ১২৩)। 
তৈত্তিবীষ ব্রাদ্নণে এ আত্মাকে সবাব্যাপী সবাস্তব বলিষা ব্যাখ্যা কবা হইয়াছে 
(তৈ: বাঃ ২২৯, ২1৮৯)। শতপখব্রা্দণেও জগদস্তর আত্বাকে লক্ষ্য কবিষা 
বলা হইথাছে যে, সে-ই এই আত্মা, নিখিল ভূতজগতেবৰ অধিপতি এবং সকলেব বাজা 
--“স বা অযমাত্বা সবেঘাং ভূতানামধিপতিঃ সবেঘাং ভূতানাং রাজা '__শতপখ, ১৪, 
৫, ৫, ১৫ | এই ভূতাগ্রা বা জগদাত্বাব সহিত আমিত্বেব বা জীবাত্বাব তভেদদশ নই 
বেদান্তেব চরম ও পবম দর্শন, এই দশ নই উল্লিখিত বাক্‌ ও উজ বিবৃত 
হইয়াছে । 

বৈদিক আত্মজিজ্ঞাসাব সুচনাযই আমবা লক্ষ্য কবিযাঁছি যে, বৈদিক খাদি নিজের 
অস্তবও যেমন পবীক্ষা কবিতেছেন, সেইবপ বিশ্রেব অস্তবতভ্ত্রও পবীক্ষা কবিতেছেন 
এবং এই পবীক্ষাব ফলে জীব ও জগতে অন্তববিভাবী পবমাস্্াসন্বন্ধে তভাহ।ব যে 
জ্ঞানোদয় হইযাছিল, তাহাই তত্তৃজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। জীব ও জগতের মধ্যে যে 
একই আত্মসত্র বিবাজ কবে তাহ। তিনি প্রত্যক্ষ কবিযাছিলেন। ইহাই বৈদিক 
আত্্জিজ্ঞাসাব রহস্য । এই বহস্যজ্ঞানেব ফলেই ধঘিকন্যা ও বামদেবেব হৃদয়ে 
সর্বাত্বভাবেব উদষ হইযাছিল। 


১। থগবেদ, ১০।১৪।৪, ১।১৬৪।৩০, ৩৮, 81২৬১, ১০1৮৮1১৫, 81২৭1১ সুক্ত আলোচ্য । 
২। শতপথবান্ধণ, ১।৯।৩।২, ১১।২1৭।৩৩, ১1৫1।৩1৪, ১০1।৩।৩।৮ দ্রব্য । 


৬৪ বেদাস্তদর্শ ন-অইৈতবাদ 


বিশ্বের দৃর্জেয় স্থষ্টিরহস্যও থগৃবেদের প্রসিদ্ধ নাসদীয় সুক্ষে আলোচিত ও 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নাসদীয় সূক্তে (খগৃবেদ, মঃ ১০ সু ১২৯) স্য্টিরহস্য প্রকাশ 
করিতে গিয়া খঘি বলিয়াছেন যে, “স্থষ্টির পৃবাবস্থায় সৎ-ও 
খগৃবেদোক্ত স্থষ্টিবহস্য ছিল না, অসৎ-ও ছিল না। সকলই অব্যক্ত ও অনিবাচ্য 
ছিল। শ্র্তির তাৎপর্য এই যে, যদিও সৎ মূল কারণ 
হইতেই অসৎ জগপ্রপঞ্চ উদ্ভূত হইয়াছিল, তখাপি তখন এ মূল কারণকে সৎ 
শব্দছ্বাবা অভিহিত কর! সম্ভব হয় নাই, অথাৎ সৎ থাকিলেও তাহ অবাঙ্মনসগোচর, 
এই জন্য তাহাকে সৎ-ও বল! চলে না, অসৎ-ও বলা চলে না, তাহা সদসতের 
অতীতাবস্থা | প্রলযাবস্থায় পৃথিবীও ছিল না, আকাশও ছিল না, ভোগ্যও ছিল না, 
তোক্তাও ছিল না, আবরণও ছিল না, আবরণীয় বস্তও ছিল না । সর্বসংহারকারী 
মৃত্যুও ছিল না, অনৃতও ছিল না, প্রাণিবর্গ ও ছিল না, সূর্যও ছিল না, চন্দ্রও 
ছিল ন1, সুতবাং দিবাও ছিল ন।, রাত্রিও ছিল না| একমাত্র অক্ষ পরম পুরুঘ 
বা পববন্নই অবস্থিত ছিলেন, তিনি ভিনু কিছুই ছিল না|” 
রাত্রিব অন্ধকাবে যেমন সমস্ত পদাখ আবৃত থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানের গা 
অন্ধকাবে সমস্ত আবৃত ছিল--তম আসীত্তমসা গুঢমগ্রে'প্রকেতয'-_খথবেদ, 
১০।১২৯।৩। সবাচছাদক অজ্ঞানই শ্র্ঘতিতে তমঃ'-শব্দে অভিহিত হইয়াছে । সেই 
তমঃ-স্বভাবা মায়া হইতেই নামরূপাত্বক সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ আবির্ভূত হইয়াছে । 
এইরূপ আবির্ভাবের নামই জন্ম ।২ এই মায়! অনাদি, এই মায়াই ছিল জগবস্থষ্টিতে 


১। নাসদাসীনে। সদাসীতদানীং নাসীদ্রজো নো৷ ব্যোমাপবে। যৎ। 
কিমাববীবঃ কৃহ কস্য শর্মনুস্তঃ কিমাসীদ্‌ গহনং গভীবম্‌ || 
ন মৃত্যুরাসীদুতং ন তহি ন বাত্র্যা অহু আসীৎ পকেতঃ। 
আনীদবাতং স্বধযা তদেকং তশ্মাছ্ছান্যনুপবঃ কিঞ্চনাস || _গ্ুবেদ, ১০1১২৯।১-২ 
[ভাঘ্যকাব সাযণাচাধেব মতে সৃক্ততস্থ স্বধা-শব্দেব অর্থ মায়া ।] 
স্বস্নিন ধীযতে খ্রিয়তে 
আশ্িত্য বততে ইতি-স্বধা মাযা। তয় 
তদ্‌ বু্ম অবিতাগাপনুমাসীৎ। যদ্যপি 
অসঙ্গস্য বন্ধণ: তয৷ সহ সদ্দন্ধে! ন সন্ভবতি 
তথাপি তঙ্নিনুবিদ্যয়। তৎ্ম্ববপমিব সন্বন্ধো"বা- 
বস্যতে, বথ! ওক্তিকাযাং বজতস্য।- _সায়ণ-ভাঘ্য, ১০/১২৯|২ 
[বিষ্ুপুণাণেব দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্যট্িব আদিম অবস্থাৰ যে বর্ণন। পাওয়া যায় তাহা নাসদীয় 
সৃক্তেবই পুতিষ্বনি।] 
নাহে। ন বাত্রিনন নভে! ন ভূমিরাসীভমো জ্যোতিনভুন্‌, চান্যৎ। 
শ্োোত্রাদিবুদ্ধ্যাদূযুপলত্যমেকং প্রাধানিকং ্রন্ন পৃমাংশুদাসীৎ |__বিঃ পুঃ' ২৩২ 
২। আত্মততৃস্যাবরক হ্ান্মায়াপবসংভ্ঞং ভাববপান্তানমেব তম ইত্যুচ্যতে। : 
তেন তমসা৷ নিগৃঢুমাচছাদিতং ভবতি। আচ্ছাদকাত্তস্মাত্তমসো নামরূপাত্যাং 
ষদাবির্ভবনং তদেব জন্ম ইতুযুচ্যতে।_ _সায়ণভোঘ্য, ১০1১২৯।৩ 


অট্বতবাদের মূল--খগবেদ ৬৫ 


সেই অধ্যক্ষ পুরুঘের একমাত্র সহচরী। মায়ার সাহচর্য করার ফলে সেই 
মায়াতীত পরম পুরুষও মায়াময় বলিয়৷ মনে হইয়াছিল। এ মাযাধীশ অধ্যক্ষই 
জগৎ স্থষ্টি করিলেন। স্যষ্টির প্রথম মুহূর্তে পরমেশুরের যে সিস্থক্ষা বা সজনী 
বৃত্তির উদয় হইয়াছিল শ্রতির ভাঘায় তাহাই তাহার কাম বা কামনা | ইহাই তীহার 
স্থষ্টি-উন্মুখ মনের প্রথম বিস্ফুরণ। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিযাই খগুবেদের খঘি 
বলিয়াছেন-__কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ--খগৃবেদ 
১০1১২৯1৪। এই কামনাই মায়া । প্রলয়েব তমসাচচ্ছনা রাত্রিতে মায়াব গর্ভে সমস্ত 
জগৎ লুক্কায়িত ছিল। সমস্তই ছিল তখন অব্যঞ্ ও অনির্বাচ্য। জগতের এই 
অব্যক্ত অনিরাচ্য অবস্থাকেই শ্রতিতে অসৎ বলিয়া ইঙ্গিত কবা হইয়াছে । অব্যক্ত 
অনির্বাচ্য অবস্থা হইতে ব্যক্ত, মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, সাগর, ভূধব প্রভৃতি 
বিভিন নামরূপ-বিশিষ্ট বিচিত্র জগতের উৎপন্ভিই অসৎ 
অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত 

জগতেব উৎপত্তি হইতে সতেব, অব্যক্ত হইতে ব্যক্তেব উৎপন্তডি বলিষ৷ 
খগুবেদে বণিত হইযাছে-__দেবাদাং পুব্যে যগে অসতঃ 

সদজায়ত 1-_খগুবেদ, ১০1৭২।২। উপনিঘৎও ইহা গ্রতিধ্বনি কবিম! বলিযাছে 
-অসদ্‌ বা ইদমগ্র আসী২, ততো বৈ সদজায়ত---তৈত্তিবীব উপঃ, ২৭1১ 
তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্িতীয়ম়। তগস্মাদসত: সভ্জাষত--_ছাঃ, 
৬।২1১। স্থষ্টির আদিতে জগতেব অব্যক্ত অনিবাঁচ) অবস্থাই নাসদীয সুক্তে “নাস- 
দাসীৎ নে! সদাসীত্তদানীমৃ”' বলিযা অতি গন্ভীব ভাঘায বর্ণ না কবা হইষাছে। শ্বতিতে 
আত্ববাদ বা সং-অদ্ধিতীয়-বাদই আদৃত হইযাছে, অসদৃবাদ বা শুন্যবাদ আদৃত হয় নাই। 
অসৎ হইতে সতেব উৎপত্তি হইতে পাবে না । সং হইতেই ব্যক্ত জগতের উৎপন্তি 
হইয়। থাকে । সং-কাবণবাদই শ্্তিতে উক্ত হইযাছে।৯ কাধ-জগৎ উৎপত্তির 


১। শ্তিৰ অসৎ শব্দে শূন্যবাদি-বৌদ্ধণণ শূন্যকে বূঝিযা থাকেন। অদ্বৈত-বেদাস্তিগণ নিও ণ 
নিনাকাব বন্নকেই অসৎ বলিযা বর্ণনা কবিযাছেন, এবং এই অসৎ ঝুদ্নেৰ তুলনায পবিদ্শ্যমান গুল 
জগখকে সদ্‌ বলিয়া গ্রহণ কবিষাছেন। অসৎ শব্দেব শুন্য অর্থ গৃহণ কৰিলে শুন্যবাদি-বৌদ্ধমত বৈদিক 
মতই হইয়া দাডায। অসৎ বা শুন্য হইতে যে সতেব উৎপত্তি হইতে পাবে না, এ বিঘয়ে ন্যায, বৈশেঘিক, 
সাংখ্য, বেদান্ত পৃভৃতি বিভিন্‌ আস্তিক দর্শন একমত। আস্তিক দার্শ নিকগণ সকলেই উৎপত্তিব পূর্বে 
মদ্বস্তর সতত! স্বীকাব কবেন। অসৎ হইতে সৎ-বস্তব উৎপত্তিব কোনও দৃষ্টান্ত নাই। যদি বল 
যে, বীজ হইতে যে অঙ্কৰ উৎপনূ, হয, তাহাই এ বিঘযে দৃষ্টান্ত হইতে পাবে; কেননা, সেখানে 
প্থমতঃ বীজেব ধ্বংস হয এবং তাহাৰ পবই অঙ্কবেব উৎপত্তি হয ; বীজ-ধ্বংসবপ অসৎ কাবণ 
হইতে অঙ্কুবরূপ সৎ ফার্ষেব উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাব উত্তবে আস্তিক দার্শনিকেবা বলেন যে, 
বট-বীজ হইতে বটেব অক্কবেব উৎপত্তি হয, অশুথেব অন্কুব হয না, অশ্থেব বীজ হইতে 
অশৃথেব অঙ্কুব জনো, বটেব অঙ্কুব জন্মে না। স্ুতবাং বলিতেই হইবে যে, সৎ বট-বীজেৰ 
অবয়বই বটেব অঙ্কবের* কাবণ, অসৎ বটবীজ-ধ্বংস বটেব অস্কুৰের কাবণ নহে। অসৎ 
বীজ-ত্বংস অন্তুবেব উৎপত্তির কাবণ হইলে বটবীজ-্বংস ও অশৃখবীজ-ত্বংস, এই দুইটি ধ্বংসের 
মধ্যে যখন কোন পার্থ ক্ত নাই, তখন বট-ধবংস হইতে অশৃথেব ও অশৃথ-ধ্বংস হইতে বটেব অঙ্কৃবেৰ 
উৎপত্তি হইতে পারে। যদি বল যে, বট-ত্বংস ও অশু-ধ্বংস তুল্য নহে, তবে বলিতে হয় যে, বট-ধ্বংস 
ও অশূ্খ-ধ্বংসের অস্তবালে যে বট-বীজ ও অশৃ্-বীজ আছে তাহাই বট-ধ্বংস ও অশৃখ-ধ্বংসেব 
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৬৮ বেদাস্তদর্শ ন-_অদ্বৈতবাদ 


পূর্বে কারণ-শরীরেই বিদ্যমান ছিল। কারণ হইতে কার্ষের কোন পৃথক সত্তা 
ছিল ন।।| কেবল একমাত্র জগৎ-কারণই বিদ্যমান ছিল, অন্য কিছুই ছিল ন1, ইহাই 
নাসদীয় শ্ুতিতে 'নাসীদ্‌ রজঃ' এইবূপ নিঘেধমুখে বণিত হইয়াছে । 

এই স্থাষ্টর রহস্য নিতান্ত দুর্জেয়, এই জন্যই বৈদিক থঘি সবিস্মায়ে প্রশ করিয়াছেন, 
“কৃত ইয়ং বিস্ষ্টিং, আব, এই স্যষ্টিরহস্য কে জানে? দেবতার! এই রহস্য অবগত 
নহেন, কারণ, তাহারাও স্থষ্টির পরেই প্রাদর্ভূত হইয়াছেন, স্থৃতরাং স্থষ্ট দেবতারা 
স্থষ্টিব পূর্ব-রহস্য জানিতে পাবেন না। এই বিশ্বস্থাষ্টি কিভাবে কোথা হইতে 
হইল? কে স্্টি করিল, বা করিল না, তাহা একমাত্র সর্বসাক্ষী পরমপুরুঘই 
বলিতে পাবেন।১ সেই পর সহসমস্তক, সহত্রনয়ন 
ও সহস্মচরণ। তিনি বিশ্বব্যাপী হইয়াও বিশ্বাতিগ। 


থগ্বেদোক্ত পবম ্ 
পুকঘেব স্ববূপবর্ণ না এই নিখিল বিশ্ব তাহার এক-চতুথাংশ মাত্র। তাহার 
এবং পকঘ হইতে তিন-চতুর্াংশ অমৃতলোকে বিজ করে। তাহার এক 
বিশ্ব সথষ্টিবিশরেঘেণ অংশেই তিনি সমস্ত চেতন ও অচেতনে পরিব্যাপ্ত হইয়া 


অবস্থান কবিতেছেন। যাহা কিছু ভূত ও ভবিষ্যৎ তাহাও 
সেই পৃকঘেরই আত্মস্বরূপ।২ সেই একমাত্র গ্রভু যাহাকে সহস্লোচন, সহত্রনয়ন 


ভেদ সাধন কবে, নতুবা বট-ধ্বংস ও অশৃ-ধবংসেব বট ও অশখ অংশ বাদ দিলে শুধু ধ্বংসটুকুই থাকিয়া 
যায, তাহাব মধ্যে কোন ভেদ খৃঁজিয়া পাওয়া যায না। অর্থাৎ বট-ধবংসধে কাবণ বলিলেও সেখানে 
এ ধবংসেব মধ্য দিযা সদ্‌ বট-বীজ বা অশৃ'-বীজকে কাবণ বলিতে হয। এই অবস্থায অসদৃবাদ শূন্যবাদ 
শ্গতিব অভিপ্েত বলিযা কোন মতেই স্বীকাৰ কব! যাম না। অন্যান্য শৃতিতে স্পষ্ট বাক্যেই সং 
পবমাজ্বাকে জগতেব উৎ্পত্তিব কাবণ বলিয় বর্ণনা কব৷ হইয়াছে--আত্বা বা ইদমেক এবাগ আসীৎ 
নান্যৎ কিঞ্চন মি | এ্তঃ উপঃ, ১।১। ছান্দোগ্য-উপনিঘদে (৬।২।১) “তদ্ধ এক আছহরসদেবেদ- 
মগ্রমাসীদেকমেবাদ্িতীয়মূ', এই অসদৃবাদকে খণ্ডন কবিমা, “সদেব সৌম্যেদমগ আসীৎ বলিয়৷ সদৃবাদ 
স্বাপন কব! হইয়াছে । এই সংকে প্রকৃতপক্ষে সৎ ও অসৎ কিছুই বলা যায না, সেই জন্যই গৃবেদেব 
খঘি বলিয়াছেন__নাসদাসীনে। সদাসীত্তদানীম। ঝগুবেদেব উক্তিব তাৎপর্য এই যে, জগতের 
পূর্বাবস্থা সকলই অব্যক্ত এবং অনির্বাচ্য ছিল। অনির্বাচ্য হইতেই নামরপাত্বক জগতেব উদৃভব 
হইয়াছে । 

১। কো'ছ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচ কৃত আজাতা কৃত ইয়ং বিশ্বষ্টিঃ। ১০।১২৯1৬ 
ইয়ং বিস্প্টর্বত আবভূব যদি বা! দধে যদি বা ন। 
যো"স্যাধ্যক্ষঃ পৰমে ব্যোমন্‌ সো" বেদ যদি বা ন বেদ || নাসদীয় সুক্ত, ১০।১২৯1৭ 
সহস্শীর্ঘ। পুরুঘঃ সহস্াক্ষঃ সহসপাৎ। 
স তষিং সবতে। বৃত্ধাত্যতিষ্দ্দশাঙ্গ লম্‌ | 
পুকঘ এবেদং সর্বং যদ্‌ ভূতং যচচ ভব্যম্‌ । 
উতামৃতস্যেশানে যদনুনাতি রোহতি ॥ 
এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংস্চ পূরুঘঃ। 
পাদো'স্য বিশা ভূতানি ব্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ 
ত্রিপাদৃত্বং উদৈৎ পুরুঘঃ পাদো'স্যাভবৎ পুনঃ। 
ততো বিদ্বুঙ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি |1--পুরুঘসূক্ত, ১০1৯০1১-৪। 


হিঃ 


অছৈতবাদেব মল- _খগবেদ ৬৭ 


বলিয়াও খাঘি পরিতৃপ্ত হইতে পাবেন নাই, সেই জন্য তাঁহাৰ অপবিমিত শক্তি ও 
গতির পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া থঘি বলিযাছেন যে, সকল দিকেই তীহাব চক্ষঃ, 
সকল দিকেই মুখ এবং সকল দিকেই তাঁহাব কব ও চরণ বিসাবিত। 
এই পুরুষ-স্থট জীবসমূহেব সমষ্টি বলিয়া অনন্ত অসংখ্য জীবেব অনন্ত অসংখ্য 
মন্তকই তাহার মস্তক। এই জন্যই খ্নগৃবেদীয পুরুৎসূক্তে পুকঘকে সহয্শীর্ঘ, 
সহত্ববাহু, সহখ্পাৎ বলিয়া বর্ণ না করা হইযাছে। এই সুক্তে বিশ্বেব স্বট্টিপ্রক্রিযাকে 
একটি বিরাট যজ্ঞরূপে বর্ণনা কর! হইয়াছে । পুকঘ এই বিশ্বস্ষট্টিযষন্তে নিজেকে 
বলি দিলেন। বলিব পশুর মত ছিনু পূরুঘেব বিভিন্ন অবযব হইতে বিশ্বেব বিচিত্র 
বিভিন স্য্টির বিকাশ হইল। তাঁহাব মস্তক হইতে আকাশ, নাভি হইতে অস্তবিক্ষ 
ও পদ হইতে পৃথিবী উৎপনু হইল । তীহাব মন: হইতে চন্দ্রেব, চক্ষ্ঃ হইতে সূর্ধের 
এবং নিঃশ্বাস হইতে বাযুর উৎপত্তি হইল। এক কথায, চরাচব বিশ্ব যাহা কিছু 
বতমান আছে এবং হইবে সমস্তই সেই বিবাটু পুকঘেবই আংশিক বিকাশ । জড় 
জগৎ ও প্রাণিজগৎ পুরুঘেরই বিভিনু অভিব্যপ্তি। এই পুকঘই শতপথ খ্রাহ্মণে 
বৃহত্তম বা ব্রা" বলিষা বণিত হইয়াছেন। শতপথ 
ধগৃবেদেব পুকই বঙ্গ ব্রাঙ্মণ বলিয়াছেন যে, স্যষ্টিব পূর্বে এক অদ্বিতীয় বন্নই 
এবং নামবপাত্বক বিশ- বিদ্যমাথ ছিলেন। তিনি স্বন্ত। তিনিই দেবতাদিগকে 
পপঞ্চ বন্ষেব মায়িক এবং এ চরাচব বিশ্বকে স্াষ্ট কবিযা ভূলোকে অগ্রিকে, 
বিকাশ অন্তরিক্ষলোকে বাযুকে 'ও দ্যলোকে সূর্যকে সংস্থাপিত 
কবিলেন। এই জগতেব উত্বে যে লোক এবং এই দেবতা- 
দিগেব উধ্রে ষে সকল দেবতা বিদ্যমান আছেন, খন্ন তাহাবও উত্বে উঠিযা গেলেন । 
তাবপর তাহাব মনে হইল কেমন কবিয৷ আঁবাব চবাচব জগতে প্রত্যাবর্তন কবিব। 
তিনি মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন যে, নাম 'ও রূপ এই দূইকে অবলম্বন করিযা পুনবায 
তিনি জগতে প্রত্যাবর্তন করিবেন-__রূপেণৈব চ নায়া চ | শাহা কিছু নাম 'ও 
বপে বিদ্যমান সমস্তই সেই বন্দ। লাম ও রূপ সেই খ্রম্নেবই মাধিক বিকাশ 
(11]09109  1081116930680101) )১। স্ট্টির প্রথম মৃহর্তে এই বঙ্গ 
ব৷ বিবাট্‌ পূরুঘের আশ্বযঘ কি ছিল? কোন্‌ স্থান হইতে কিরূপে তিনি এই স্থষ্টি- 
কা আর্ত করিলেন? সে কোন্‌ বন? কোন্‌ বৃক্ষেব কাঠ, যাহা হইতে 
বিশুপতি এই দযলোক, ভূলোক প্রভৃতি গঠন করিযাছেন? হে মনীঘিগণ! 
তোমবা একবার তোমাদের আপন আপন মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ; 


১। বন্ধ বা ইদমগ্র আসীৎ তদ্দেবানস্থজত, তদ্দেবান্‌ স্থ্ট£ এঘু লোকেঘু ব্যাবোহয়দসানেৰ 
লোকে'গিং বামুমস্তরিক্ষে" দিব্যেব সূর্যমূ। অথ যে অত উত্বা লোকান্তদ্যা অত উত্বা দেবতাস্তেঘু তা 
দেবতা ব্যারোহয়ৎ। অথ বদ্ৈব পবার্ধমগচছৎ। তং পবার্ধং গদ্ধৈক্ষত, কথং নু ইমান লোকান্‌ 
প্রত্যবেয়ামিতি। দদ্‌ ছ্বাভ্যামেব প্রত্যবেৎ বূপেটৈব চ নামু। চ--- তে হৈতে ব্রন্দণো মহতী যক্ষে। 
-শতপথ বাদ্দণ, ১১।২।৩ 


৬৮ বেদান্তদর্শ ন--অহ্বৈতবাদ 


বিশবপতি কিসের উপর দাডাইয়া এই নিখিল খ্রন্গাও ধারণ করেন ?১ পতৈত্তিরীয় 
ঝ্ান্মণে এই প্রশের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, ব্রন্নই সেই 
বন, ব্রদ্ই সেই বৃক্ষ, যাহা হইতে দুযলোক ও ভুলোক ত্য 
হইয়াছে। ব্রন্ন বনং বর্ন স বৃক্ষ আসীৎ।-_তৈঃ বাঃ ২ কাঃ৮ প্রঃ ৯ অনুবাক। 
সেই স্বয়ন্ত ব্রন্নই স্থষ্টির উঘায় হিরণ্যগভভরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সর্ব- 
প্রথমে কেবল হিরণ্যগর্তই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি আত্মবিকাঁশের সঙ্গে সঙ্গেই 
সর্বভূতের ও বিশ্ব-প্রপঞ্চেব অস্বিতীয় অধীশুব হইলেন। তিনি দূযুলোক, ভূলোক 
ও অস্তরিক্ষ লোককে যথাস্থানে স্বাপিত করিলেন । আমরা ক" অর্থাৎ স্ুখস্বরূপ, 
অব্যক্ত, অনির্দেশ্য, অক্তেয় সেই পবম দেবতাকে হবিব দ্বারা যক্তে পূজা করিব। যিনি 
জীবকে আত্মা দিয়াছেন, শক্তি দিযাছেন, দেবতাবা, এমন কি মৃত্যু পর্যস্তও যাহার 
বশ, অমৃত যাহাব ছায়া সেই আনন্দময় দেবতাকে আমরা যজ্ঞ দ্বার পরিতুষ্ট করিব। 
যিনি নিজ অপার মহিম! ছ্বাব! প্রাণিজগতেব, সমস্ত দ্বিপদ ও চতুষ্পদের এক অদ্ধিতীয় 
প্রভৃবূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিষাছেন, যিনি অন্রভেদী পর্বতমালা ও কানন- 
কম্তল!, সাগরমেখলা এই বিশাল পৃথিবী স্ব্টি কবিযাছেন, আকাশকে জ্যোতিম্য 
করিয়াছেন, বাযূমগ্ডলকে স্ববশে রাখিয়াছেন, নিশ্নল জলবাশিকে প্রবতিত করিয়াছেন, 
স্বরগলোককে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; এক কখাযঃ চরাচব জগতে যিনি রাজা, সেই 
অমৃতময়, কল্যাণময়, প্রজাপতিকে আমরা হাবির দ্বারা পূজা করিব।২ উল্লিখিত 


বিশস্থা্টিব দৃর্জেয়তা 


১। বিশৃতশ্চক্ষকত বিশুতোমুখে! বিশতে বাহুকত বিশুতম্পাৎ। 
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনযন্‌ দেব এক? || 
কিং স্িদ্বনং ক উ সবৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ। 
মনীঘিণে মনসা প্চছতেদুতদ্‌ যদধ্যতিষ্ঠদ্‌ ভুবনানি ধাঁবযন্‌ ॥-_বিশ্কমসূক্ত, ১০।৮১।৩-৪ 
ত্বটু বা বিশ্কর্মনৃক্তে বন ও বৃক্ষেব কথা উল্লেখ কবিযা বিশুকর্মাব যে দূযলোক ও ভূলোক স্যষ্টি করাব 
কথা বল৷ হইযাছে, ইহাব অনুবূপ বর্ণ না অনেক পুবাণে দেখিতে পাওযা যায। প্রজাপতি ও হিবণ্যগর্ত 
পৃভৃতি সৃক্তে জল হইতে যে পৃথিবী স্থ্টিব কখ। বল। হইয়াছে এবং এ জলেব মধ্যে বন্গাণ্ডেব বীজ নিহিত 
আছে বলিয়৷ যে বর্ণ না কব। হইয়াছে, অন্বপ বর্ণ নাও পুবাণে স্পষ্টৰপে দেখিতে পাওয়া যায। সুতরাং 
বেদেব এই স্থ্ট্ব্যাখ্য/ংকে পৌবাণিক ব্যাখ্যাব বীজ বলিযা ধবা যায। খগৃবেদে__নাসদাসীন। 
সদাসীনুদানীমূ '' বলিয়। অব্যক্ত অসৎ হইতে যে ব্যক্ত জগতে উৎপত্তি বণিত হইযাছে এবং ' পুরুঘ 
এবেদং সর্বং" বলিয়া এই নিখিল জগতই পৃকঘেব বিবতনেব ফল বলিয় যে বর্ণ না কর! হইয়াছে, ইহাদ্বাবা 
এই স্থ্ট্িব্যাখযাব মূলে ক্রম-বিবর্তনকে অঙ্গীকাব কবা হইয়াছে বলিয়। উহাই স্থষ্টিতত্বে প্রকৃত দার্শ নিক 
ব্যাখ্া। এই দার্শনিক ব্যাখ্যাই নানা যুক্তিতর্কেব সাহায্যে বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে । 
২। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিবেক আসীৎ। 
য দাধাব পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস] দেবায় হবিঘা বিধেম 1 
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ উপাসতে প্রশিঘং যস্য দেবাঃ। 
যস্য ছায়া অমৃতং যস্য মৃত্যুঃ কসৈ দেবায় হবিঘ! বিধেম || 
যঃ প্রাণতে। নিমিঘতো মহিত্বা এক ইদ্‌ রাজা জগতে বভূব। 
য ঈশে অস্য ছ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কসৈ! দেবায় হবি বিধেম ॥ 


অদ্বৈতবাদের মূল-__খগৃবেদ ৬৯ 


সৃক্তে বৈদিক খঘি তাহার শ্রদ্ধার হবিতে বেদান্ত-বেদ্য সেই এক অদ্ধিতীয় সচিচদানন্দ 
পরম পুরুঘকেই যে অর্চনা করিয়াছেন তাহাতে সত্য-জিজ্ঞাস্জর কোনও সন্দেহ নাই। 
সেই পরম পৃরুঘকে এক দিকে যেমন আমবা বন্নাণ্ডেব অখণ্ড কাবণরূপে এবং সমস্ত 
জাগতিক শক্তির আশ্বয় ও প্রতিষ্ঠারপে উপলব্ধি কবিতে পাবি, অন্য দিকে তেমন 
আমাদের পিতা, জনিতা, বিধাতা রূপে, আমাদের সর্ববিধ কল]াণেব আম্পদরূপে, 
আমাদের বদ্ধির প্রেরকরূপে তাহাকে আমব! হৃদযের অধ্য ণিবেদন করিয়া শাস্তিলাভ 
করি। জগতৎকারণ পরুঘের বিশ্বামুগ ও বিশ্ব!তিগ এই দূই রূপেই খঘি তাহাকে 
সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এই দুই-এর মধ্যে একোর সন্কানও তিনি লাভ করিযাছেন। 
যে প্রেরণায় উপনিঘদের ব্দ্নবিদ্যার উদ্‌বোধ হইয়াছিল সেই প্রেরণা খকৃ-ম্দ্রষ্টা 
বৈদিক থঘিও লাভ করিযাছিলেন। এই জন্যই খগৃুবেদেব জ্ঞানগত সুক্তগুলির 
সহিত উপনিঘদৃক্ত তত্ত্ববিদ্যাব ঘনিষ্ঠ যোগ পবিলক্ষিত হয়। 
থকৃ-সংহিতার মধ্যে বন্ননিদ্যার যে ধাবা প্রবাহিত হইয়াছে তদনুরূপ চিস্তাধারা 
আমরা অথর্ববেদেও দেখিতে পাই। অখববেদে স্কন্ত (500)00:%)-ব্রন্নের 
যে বণনা দেখিতে পাঁওষ৷ যায, তাহাতে দেখ৷ যায় যে 
অথর্ববেদোক্ত স্কন্ত- ণ 
বঙ্গে বর্ণনা স্কন্ত-বুল্নোব বিরাট দেহের মধ্যেই এই নিখিল বিশ্ব নিহিত 
রহিয়াছে, ওধূ কেবল বিশ্বই নহে, সেই বিবাট্‌ স্কন্তেরই 
বিভিন অঙ্গে তপঃ, শ্রদ্ধা, খত ও সত্য প্রতিষ্ঠিত বহিয়াছে। তাহাব কোন অঙ্গ 
হইতে অগি গ্রজ্বলিত হইতেছে, বায় প্রবাহিত হইতেছে, চন্দ্র আলোক প্রদান 
করিতেছে । তীহারই কোনও অজে পুখিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গ ও স্বর্গোত্তরলোক 
প্রতিষ্ঠিত রহিযাছে। শাখা যেমন বৃক্ষেতে সণ্রদ্ধ খাকে, সেইরূপ সমস্ত দেবতাগণ 
সেই বিরাটুশরীরী বন্ধে সনুদ্ধ রহিষাছেন। এই বুদ্ধ শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। তিনি 
অন্ধকাব বিদ্‌বিত কবেন এবং চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি যে সকল জ্যোতিঃপদাখ প্রজাপতির 
শরীবে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা সকলই স্কন্ত-বন্ধে অবস্থিত আছে।১ 


যেন দেটীকগা পৃথিবী চ দৃঢ় যেন স্বঃ সতিতং যেন নাকঃ। 
যো'স্তবিক্ষে বজসে৷ বিমান: কস দেবায হবিঘা বিধেম ||-ঞ্টগৃবেদ, ১০1১২১1১-৪ 
উল্লিখিত শুণতিৰ “কস” পদেৰ ব্যাখ্যায় ভাঘ্যকাব লিখিযাছেন_ 
- কিংখব্দো” নির্ঠাতস্ববপত্বাৎ পজাপতে। বর্ততে। 
যদ্বা, কং সুখং তদৃবপত্বাৎ ক ইত্যুচ্যতে |__সাযণ-ভাঘ্য। 
কস্মিনুঙ্গে তপো'স্যাধিতিষ্ঠতি, 
কস্মিন্ঙগ ধতমস্যাধ্যাহিতম্‌। 
কুবতং ক শৃদ্ধাস্য তিষ্ঠতি 
কম্মিন্ঙ্গে সত্যমস্য প্রতিষ্টিতম্‌ 1--অধর্ববেদ, ১০1৭।১ 
কস্মাদঙগাৎ দীপ্যতে অগ্রস্য 
'কস্মাদঙ্গাৎ পবতে মাতরিশ্‌]। 
এ কস্মাদঙ্গাৎ বিমিমীতে ধি চন্দ্রমীঃ 
মহ স্ষম্তস্য মিমানো'ঙম।-_অঃ বে, ১০।৭।২ 


১ 
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এই বন্ধকে উদ্দেশ করিয়া অর্থর্ববেদে বলা হইয়াছে যে, যিনি অতীত ও অনাগত, 
ভূত ও ভবিঘৎ সমস্তকে আবৃত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন, স্বগলোক যাহার অধীন 
সেই জ্যেষ্ঠ ব্ন্নকে নমস্কার করি। যাহ। কিছু স্থাবর, জজম ও বিমানচারী, যাহা 
কিছু প্রাণবান্‌ ও প্রাণহীন এবং যাহ! এই বিশাল বিচিত্র পৃথিবীর বিবিধ বৈচিত্রের 
মূল, তাহ। সমস্তই সেই ব্রন্নে একীভূত হইয়া রহিাছে। যাহা কিছু অনস্ত ও যাহা 
কিছু সান্ত, সমস্তই তাহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । যাহা হইতে সূর্য উদিত হয় 
এবং যাহাতে অস্ত যায়, তিনিই সেই জ্যেষ্ঠ ব্রন্ন, তাহাকে কেহ অতিক্রম করিতে 
পারে না। সেই অকাম, অমৃত, ধীর, আত্মতৃপ্ত, স্বয়ন্তূ এবং সর্বত:-পরিপূর্ণ, 
অজর, চির-তরুণ আত্বাকে জানিলে মৃত্যুভয় থাকে না।১ 

অথর্ববেদে স্কন্ত-বৃক্নের যে বণনা পাওয়া! গেল তাহাতে স্পঈটত:ই ব্রন্রকে সব- 
ব্যাপী এবং জগদাধার বলিয়৷ বণনা করা হইয়াছে । ব্রদ্ন শব্দের বেদে বিভিনু 
অর্থে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়_-ত্রক্ন শব্দে বেদ, বেদোক্ত প্রা না, প্রার্থ নাকারী 
বায্ধণ. বেদজ্ঞান বা বন্গজ্ঞানকে বুঝায়। ব্রন্ন শব্দের বৃৎপত্তি-অর্থ বিচাব করিলে 
দেখা যায় যে, যাহা সব চেয়ে বড় বা বৃহত্তম তাহাই ব্রন অথবা যাহ! সব্বব্যাপী তাহাই 
বন্ধ। 'বৃহ' ধাতু হইতে বন্ধ শব্দ নিষ্পনু হইযাঁছে। “বৃহ্‌' ধাতুব অর্থ বৃদ্ধি এই 
বৃদ্ধির যাহ। পরাকা্ঠ৷ তাহাই বুন্না। এই ব্রন্নই পরমমহার্‌ এবং ভূমা বলিযা৷ বেদাস্তে 
পরিচিত । বিবৃদ্ধি অর্থ হইতে যাহ! জীব ও জগতের বিবৃদ্ধির হেতু সেই জীব- 
জগদৃব্যাপিনী চৈতন্যময়ী মহাশক্তিকেই ব্রন্ধ বলিয়৷ নির্দেশ করা যাইতে পারে৷ 





তিন্‌ শুষন্তে যে উকে চ দেবাঃ 

ব্ক্ষস্য স্বদ্ধঃ পবিত ইব শাখা; |-_অথর্ববেদ, ১০1৭৩৮ 

অপ তস্য হতং তমো ব্যাবৃত্ত: স পাপৃনা 

সর্ব!ণি তস্িন জ্যোতীংঘি যানি ত্রীণি প্রজাপতে।।-_-অঃ বে, ১০1৭18০ 


১। যো৷ ভূতঞ্চ ভব্যঞ্চ সর্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি, 
স্বর্ষস্য চ কেবলং তস্য জ্যোষ্ঠায বন্দণে নমঃ 1--অঃ বেঃ, ১০1৮১ 
যদেজতি পভতি যচচ তিষ্ঠতি 
পাণদপ্রাণং নিমিঘচচ যদৃভুবত। 
তদ্দাধাব পুখিবীং বিশুবপং 
তৎ সম্ভুয ভবত্যেকমেব ।-_-অঃ বেঃ, ১০1৮।১১ 
অনস্তং বিততং পুবত্রা 
অনন্তমন্তবচচা। সমন্তে 1--অঃ বেঃ, ১০1৮।১২ 
তঃ সূর্য উদেতি অস্তং যত্র চ গচছতি 
তদেব মন্যে'হং জোষ্ঠং তদু নাত্যেতি কিঞ্চন।-_অঃ বেঃ, ১০1৮।১৬ 
অকামে। ধীবো যুতঃ স্বয়ন্থুঃ 
রসেন তৃপ্ডতে! ন কৃতশ্চনোন:। 
তমেব বিদ্বান ন বিভায় মৃত্যো- 
রাক্মানং ধীরমজরং যুবানম্‌।--অঃ বেঃ, ১০1৮18৪ 


অদ্বৈতবাদের মল- _খগবেদ ৭১ 


স্কম্ত-বদ্ধের বর্ণ নায় বরন্নতত্তব অতি স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত কর! হইয়াছে। এই এক অদ্বিতীয় 
পরম ব্রন্নই সকলের আত্মা । আত্মবাদ এবং ব্রঙ্নবাদের উপবেই ভারতীয দর্শ নে 
ভিত্তি, সুতরাং ভারতীয় দর্শ ন বুঝিতে হইলে এই আত্মবাদ ও ব্রল্নবাদই বুঝা আবশ্যক। 
বৈদিক বিভিনু দেবতাবগ বিশ্বদেবের শরীরে একীভূত হুইয! প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা, 
হিরণ্যগভ প্রভৃতি রূপে বেদে যে বণিত হইয়াছে, তাহ। হইতে স্প্তঃই দেবতাবর্গে ব 
বত্ব হইতে একত্বে পর্যবসান সুচিত হইযা থাকে । এ একদেবতা-বাদ পুকঘ- 
সক্তে পুরুঘবাদের মধ্যে বিলীন হইয়াছে, এবং বৈদিক পুকঘবাদ আত্ববাদ বা 
বন্বাদে পবিণতি লাভ কবিয়াছে |১ 


অর রাজা রে 


১। খথীবেদোক্ত দেবতাবর্গে ৰ মৌলিক একত্ব পৃদর্শন কবিতে গিয়া আমি আমার অধ্যাপক 
শীযুক্ত কোকিলেশুর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ব, এম্‌.এ. মহাশয়ের “অছৈতবাদের মুলে খগৃবেদ'-নামক প্রবন্ধ 
হইতে থথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


উপন্সিদেল্স ভ্রসাবাদ 


সংহিতা ও ব্রান্নণের বন্ধুর পথে অছৈত বেদাস্তের যে চিন্তাধারা ফলগুধারার মত 
স্বলদশীর অলক্ষিতে মৃদ্গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল তাহাই আরণ্যক ও 
উপনিঘদে নীনাভাব-তরঙগময়ী জ্ঞান-গঙ্গায পরিণত হইয়াছে । প্ডিত মোক্ষমূলর 
সত্যই বলিয়াছেন যে, ভাবতবর্ধে উপনিঘদ্‌ বা বন্নবিদ্যার আবিভাব আকস্মিক নহে'। 
বহু পার্বত্য উৎসের ধাব। ও পাবত্য সবিংপ্রবাহ একত্র মিলিত হইয়া যেমন সুবিশাল 
নদীরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ উপনিঘদেব গভীর আধ্যাত্বিক ভাবসমূহ, বেদরূপ 
দূরবতী উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ।১ 
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08109 1011) % 77019 019681)6 000116810. 119 1100119178 1189691 ০01 4476167/ 
90791786 4766704876১ 10. 566. 


উপনিঘদের সংখ্যা অনেক । মৃক্তিকোপনিঘদে নিমুলিখিত ১০৮খানি উপনিঘদের নাম উল্লেখ 
আছে £_-১ ঈশ, ২ কেন, ৩ কঠ, ৪ প্রশ্‌, ৫ মুণগ্ডক, ৬ মাণ্ডক্য, ৭ তৈত্তিবীয়, ৮ এতরেয়, ৯ ছান্দোগ্য, 
১০ বৃহদারণ্যক, ১১ বন্ধ, ১২ কৈবল্য, ১৩ জাবাল, ১৪ শেতাশৃতব, ১৫ হংস, ১৬ আরুণি, ১৭ গর্ভ, 
১৮ নাবায়ণ, ১৯ পবমহংস, ২০ অমূতবিন্দু, ২১ অমূতনাদ, ২২ অথর্বশিবঃ, ২৩ অথর্বশিখা, ২৪ মৈত্রায়ণী, 
২৫ কৌধীতকী, ২৬ বৃহজ্জাবাল, ২৭ নৃসিংহতাপনীয়, ২৮ কালাগ্সিকদ্র, ২৯ মৈত্রেয়ী, ৩০ স্মুবাল, 
৩১ ক্ষৃবিকা, ৩২ মগ্ত্রিকা, ৩৩ সর্বসাব, ৩৪ নিবালম্ব, ৩৫ শুকরহস্য, ৩৬ বন্ত্রসূচিকা, ৩৭ তেজোবিল্দু, 
৩৮ নাদবিন্দু, ৩৯ ধ্যানবিন্দু, 8০ বৃদ্ধবিদ্যা, ৪১ যোগতত্ঃ ৪২ আয্ববোধ, ৪৩ পরিবাট্‌, ৪৪ ত্রিশিখী, 
8৪৫ সীতা, ৪৬ যোগচুড়া, ৪৭ নিবাণ, ৪৮ মগুল, ৪৯ দক্ষিণামুত্তি, ৫০ শরভ, ৫১ স্কন্দ, ৫২ মহানারায়ণ, 
৫৩ অন্বয়, ৫৪ রামরহস্য, ৫৫ রামতাপনীয়, ৫৬ বান্গদেব, ৫৭ যুদ্‌গল, ৫৮ শাণ্ডিল্য, ৫৯ পৈঙ্গল, ৬০ ভিক্ষু, 
৬১ মহা, ৬২ শারীবক, ৬৩ যোগশিখা, ৬৪ তুবীয়াতীত, ৬৫ সন্যাস, ৬৬ পরিব্রাজক, ৬৭ অক্ষ-মাপিকা, 
৬৮ অব্যক্ত, ৬৯ একাক্ষর, ৭০ অনুপূর্ণ 1, ৭১ সূর্য, ৭২ অক্ষি, ৭৩ অধ্যাত্ব, ৭৪ কৃ্ডিকা, ৭৫ সাবিত্রী, 
৭৬ আত্মা, ৭৭ পাশুপত, ৭৮ পরবুদ্ধ, ৭৯ অবধৃত, ৮০ ব্রিপুবাতাপনী, ৮১ দেবী, ৮২ ব্রিপুরা, 
৮৩ কঠরুদ্র, ৮৪ ভাবনা, ৮৫ রুদ্রহৃদয়, ৮৬ যোগকৃগুলী, ৮৭ ভস্মজাবাল, ৮৮ রুদ্রজাবাল, ৮৯ গণপতি, 
৯০ জাবালদর্শ ন, ৯১ তারাসার, ৯২ মহাবাক্য, ৯৩ পঞ্চবন্ধ, ৯৪ প্রাণাগিহোত্র, ৯৫ গোলালতাপনীয়, . 
৯৬ কৃষ্ণ, ৯৭ যাল্তবলৃকায, ৯৮ বরাহ, ৯৯ শাট্যায়নীয়, ১০০ হয়গীব, ১০১ দত্তাত্রেয়, ১০২ গরুড়, 
১০৩ কলিসস্তরণ, ১০৪ জাবালি, ১০৫ সৌভাগ্য, ১০৬ সবস্বতীরহসা, ১০৭ বহবচ ও ১০৮ "খুক্তিক। 


উপনিবদেব ব্রন্নবাদ ৭৩ 


বৈদিক সংহিতার অনুরূপ প্রশ্ব ও উত্তব আমবা উপনিদ্বদেও দেখিতে পাই। 
উপনিঘদের খঘি প্রশব করিয়াছেন_-কাহ।র ইচ্ছা প্রেবিত হইখ! আমাদের মণ 


উল্লিখিত একশত আটখানির সঙ্গে ন্সিংহোত্তবতাপনীয, গোপালোত্বরতাপনীয়, বামোস্তবতাপনীয ও অপব 
একখানি নারায়ণোপনিঘত যোগ করিয়৷ ১১২ খানি উপনিঘৎ বোধে নির্ণ -সাগব-প্রেসকর্তৃক প্রকাশিত 
হইযাছে। ইহার মধ্যে ৫০ খানি উপনিষঘ২ ১৬৫৬ খুষ্টাব্দে সযনাট সাহাজাহানেব জ্োয্ঠপুত্র দানাব 
উদ্যোগে পাবস্য ভাঘায অনুদিত হয। এ পাবস্য অনুবাদ ১৮০১-২ সালে ল্যাটিন ভাঘায পুনবাম 
অনুবাদিত হয়। ইহা৷ হইতেই পাশ্চাত্য দেশে উপনিঘদূক্ত তত্ত-আলোচনার সুত্রপাত হয। উপনিঘদুক্ত 
বন্ধবিদ্যাব উপদেষ্টা হিসাবে উপনিঘদে নিম লিখিত বুঙ্গজ্ঞ ব্যক্তিগণেন নাম শুনা যায__মহীদাস এতবেব, 
বৈক্ক, শাগ্ডিল্য, সত্যকাম জাবল, জৈবনি, উদ্দালক, শেতকেত্ু, ভাবদ্বাজ, গার্গ্যাযণ, পতর্দন, চাক্রামণ, 
বাল!কি, অজাতশক্র, যাঙ্জবলক্য, গাঁগী ও মৈত্রেষী। 

উল্লিখিত উপনিঘদের মধ্যে ছান্দোগ্য, বৃহদাবণ্যক, এ্রতবেয, তৈভিবীয়, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ, 
মুণ্ডক, মাওুক্য ও শেতাশুতব'এই কযখানি উপনিঘদেব উপব শঙ্কবাচার্ধ ভাষ্য বচন কবিয়াছেন। ফলে, 
এই কয়খানি উপনিঘদেব প্রামাণ্য ও পরদিদ্ধি সম্বন্ধে স্বীজনেব কোন সন্দেহ নাই । শঙ্কবাচার তদীয 
বঙ্গসূত্র-ভাঘ্যে এ সকল উপনিঘদেব উক্তি প্রমাণস্ববপ উদ্ধৃত কবিযাছেন এবং ইহাদেব সহিত কৌধীতকী, 
জাবাল, মহানাবাযণ এবং পৈষ্গ উপনিঘদেব উক্তিও ঝুক্বসত্র-ভাঘ্যে উদ্ছৃত হইযাছে, তাহ! দ্বাবা এ সকল 
উপনিঘদেবও প্রামাণ্য সাব্যস্ত হয়। কৌধীতকী উপনিঘদেব উপব শাক্ষব-তাঘ্য রচিত হইযাছিল 
বলিয়া শুনা যায কিন্ত তাহা এখন পাওয৷ যায না। 


যে সকল উপনিঘদেব উপন আচার্ম শক্ষব ভাঘ্য বচনা কবিযাছেন, এ সকল সুপ্সিদ্ধ উপনিষদে 
বেদান্ততত্ব আলোচিত, বিচাৰিত ও মীমাংসিত হইযাছে। অন্যান্য উপনিঘৎ আলোচনা কৰিলে দেখা 
যাইবে যে, উহাতে মৌলিক চিন্তাব সমাবেশ নিতান্তই অল্প। উহাবা হয়তে৷ পবোক্ত উপনিঘদেব বহস্য- 
উপদেশেবই পুনবাবৃত্তি কবিয়াছেন, অথবা৷ শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সাশ্্রদাধিক মতেব বিববণ, যোগ 
এবং যোগবিভূতি পৃভৃতিব বর্ণ না কবিযাছেন। ব্রম্পবিদ্যাই উপনিঘ্। এ বিদ্যান আলোচনাব 
দৃষ্টিতে এ সকল উপনিঘদেব স্থান ছান্দোগ্য, ব্হদাবণ্যক প্রভৃতি উপনিঘদেব অনেক নিয়ে । ইহাদেব 
রচনাকালও যে প্রাচীন উপনিঘদেব ভুলনায অনেক পববতী, তাহা নিঃসন্দেহে । উইনটাবনিজ্‌ 
(11760770168) প্রভৃতি পাশ্চন্তয পণ্ডিতগণ সযগ্র উপনিঘৎ্ সাহিত্যকে চাবটি বিতিনু যুগ- 
পর্যায়ে (ঘ'0৮. [১9100৪) বিভক্ত কবিয়াছেন। ছান্দোগ্য, বৃহদাবণচক, তৈত্তিবীয়, এ্রতবেষ, 
কৌধীতকী এবং কেন, ইহাবা প্রথম শশী বা পথম যুগপধাযেব অন্তভুক্ত ; কঠ, ঈশ, শেতাশতব, মুণ্ডক, 
মহানাবায়ণীয় উপনিঘত দ্বিতীয ঘূ'গপর্ধায়ে ; প্রশু, মৈত্রাযণী, মাণ্ক্য উপনিষৎ তৃতীয যূগপর্যাযে ও 
অবশিষ্ট উপনিঘৎসমূহ চতুর্থ যুগপধাযে বিভক্ত । প্রাচীনতম বলিযা স্বীকৃত এতবেয়, তৈত্তিবীয, 
ছান্দোগ্য, বৃহদাবণ্যক প্রভৃতি উপনিঘদেব বচনাকাল খৃষ্টপূর্ব এক হাজাব হইতে তৃতীয, কি চতুর্থ 
শতক-_1000 73.0. ০ 900. 400 73.0. কোন কোন পাশ্চাত্য প্ডিতেব মতে খৃষ্টপুৰ 
সপ্তম ব৷ ঘষ্ঠ শতকে প্রাচীনতম উপনিঘৎসমুহ রচিত হয। অপেক্ষাকৃত অবাচীন উপনিঘংগুলিৰ 
মধ্যে কতকগুলি তাহাদেব মতে বৃদ্ধেব আবিভাবেব পূর্বে বচিত হইযাছিল, কতকগুলি বুদ্ধেব পববর্তী 
কালেৰ বচনা। সাম্প্রদায়ক উপনিঘৎগুনি যে পাচীন নহে তাহা সকলেই স্বীকাব কবিবেন , কিন্ত 
পাচীনতম বৃহদ'রণ্যকফ পুভৃতি উপনিঘদেৰ বচনাকাল সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগশ যে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন আমাদেব দেশীয় পণ্ডিতগণ তাহাৰ সহিত একমত হইতে পাবেন নাই। আমাদেব দেশীয় 
পণ্ডিতগণের মতে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সঙ্কলনেব অনতিকাল পবেই আবণ্যক ও উপনিষৎ বচিত হইয়াছিল | 
সংহিতার সঞ্ধলনকাল যে কৃরুক্ষেত্র সমরের সমসাময়িক ঘটনা, ইহা এই দেশীষ পণ্িতগণ প্রায় সকলেই 
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ক্রিয়াশীল হয়? কাহার ইচ্ছায় আমাদের বাক্যস্ফৃত্তি হয়? কোন্‌ দেবতা আমাদের 
চক্ষ ও কর্ণকে তাহাদের স্ব স্ব কার্ষে নিযুক্ত করিয়া থাকেন? উত্তর হইল-_তিনি 
আমাদের শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাকে/র বাক্য, চক্ষর চক্ষু। চক্ষু যেখানে যায় 
ন।, বাক্য যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে ন।, মন যেখানে প্রবেশ করে ন!, তাহাকে 
আমরা স্থল বস্তর মত দেখিতে পারি না, জানিতে পারি না। তাহার কথা আমরা 
কেমন করিয়া বলিব? তিনি জানা ও অজানার বাহিরে ।১ 
তিনি বিরাট্‌, পৃথিবী অপেক্ষাও মহান্‌, অন্তরিক্ষ অপেক্ষাও মহান্, দুযলোক 
অপেক্ষাও মহান্‌, এমন কি, সমস্ত লোকসমষ্টি হইতেও তিনি মহান্। এইজন্যই 
তাহাকে বদ্ধ বা বৃহত্তম (বৃহত্বাৎ বন্ধ) বলা হইয়৷ থাকে । 
- খৃবেদের পুরুষসুক্তে আমর তাহার এই বিরাট বরূপেরই 
পরিচয় পাইয়াছি। সেই বিরাট পুরুঘকে লক্ষ্য করিয়াই শেতাশৃতর উপনিষদে 
খষি বলিয়াছেন-_তাহার কব ও চরণ সবত্র বিসারিত, সর্বত্র তীহার চক্ষ, সর্বত্র 
তাহার মুখ, সর্বত্র তীহার শির। সকলের মুখই তীহার নুখ, সকলের শিরই তীহার 
শির, সকলেব গ্রীবাই তীহাব গ্রীবা। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, তিনি 
সর্বব্যাপী ও সর্বান্তর্ামী। নিখিল বিশবই তাহার রপ। মুণ্ক উপনিঘদে বঙ্গের 
বিরাট রূপের বর্ণ নায় লিখিত হইয়াছে যে, দুযলোক তাহার মন্ডক, চন্্রসূর্য তাহার 


বন্ধেব স্ববপ 


স্বীকাৰব কবেন। এ-দেশীয পণ্তিতগণেব মতে ৫09০0 বৎসব পূর্বে অর্থাৎ খুঃ পূঃ প্রা ৩০০০ 
বসব পৃব্বে কুরুক্ষেত্র সমব সঙ্ঘটিত ও বৈদিক সংহিতা সঙ্কলিত হয়, ইহা আমব৷ পূর্ব পৰিচ্ছেদে 
পাদচঠিকায় (৫১ পৃঃ) আলোচনা কবিয়াছি। শতপথ বান্নণ, তেত্তিরীয বান্নণ প্রভৃতি বান্ধণগস্থও 
থৃঃ পৃঃ ২৫০০ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল ইহা৷ জ্যোতিঘিক প্রমাণের সাহায্যে তিলক তাহার 
“ওরায়ন' নামক গ্রন্থে প্রমাণ কবিয়াছেন। শতপথ বান্ণেব শেঘ ছয় অধ্যায়ই বৃহদাবণ্যক উপনিঘৎ। 
তৈত্তিবীয় আরণ্যকেব শেঘ তিন অধ্যাযই তৈত্তিবীয় উপনিঘৎ। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, তৈত্তিরীয় 
বাল্ধণের সহিত সংযুক্ত, ইহা হইতেই ব্‌হদাবণ্যক, তৈত্তিবীয় প্রভৃতি প্রাচীনতম উপনিঘৎ যে খুষ্টপূধ 
দুই হইতে আড়াই হাজাৰ বৎসব পূর্বে বচিত হইয়াছিল তাহা বুঝা যায | বৃহদাবণ্যক পুভৃতি উপনিঘদের 
পাচীনতা উপনিঘদেব আত্যন্তবীণ প্রমাণ হইতেও জান যায়। বৈদিকসংহিতা৷ ও উপনিষদে তত্তৃবিদ্যার 
একই স্থুব ধবনিত হইতেছে । তাবপব, উপনিঘদে অনেক প্রাচীন শেক উদ্ধৃত আছে, এ সকল শোকের 
ভাঘ৷ অতি প্রাচীন, উহা। আর্-বৈদিক সংস্কৃতে বচিত। উহা পাঠ কৰিলে উপনিঘদেব প্রাচীনতা সন্বন্ধে 
কোন সন্দেহ থাকে না। উপনিঘদের মধ্যে যে রহদ্য-উপদেশ ও গুরুপবম্পবাব উল্লেখ আছে তাহা 
হইতে উপনিঘদের প্রাচীনতা৷ পূমাণিত হয়। 
১। কেনেঘিতং পততি প্রেঘিতং মনঃ কেন পাণঃ প্থমঃ পৈতি যুক্তঃ। 

কেনেঘিতাং বাচমিমাং বদস্তি চক্ষু: শবোত্রং ক উ দেবো যুনকি। 

শ্রোব্রস্য শ্রোব্রং মনসো। মনে! যদৃ বাচো৷ হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণ: ------ 

ন তত্র চক্ষর্গচছতি ন বাগ্‌ গচছতি নে। মনো ন বিদ্]ো ন বিজানীমো। 

যখৈতদনুশিঘ্যাৎ অন্যদেব তদ্‌. বিদিতাদথে। অবিদিতাদধি --- --- 


উপনিঘদের বন়্বাদ ৭৫ 


চক্ষুঃ, দিক্‌ তাহার কর্ণ, বেদ তীহার বাণী, বায়ু তীহার প্রাণ, পৃথিবী তাহার চরণ, 
সর্বভূতের হৃদয় তাহার আবাসগুহ |১ 
তিনি অনাদি অনস্ত, ধ্রুব এবং ক্ষয়ব্যয়রহিত। এই অক্ষর ব্ন্ন স্বলও নহেন, 
অণুও নহেন, হুস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন, ছায়াও নহেন, তম5ও নহেন, বাযুও নহেন, 
আকাশও নহেন, রসও নহেন, শব্দও নহেন, গন্ধও 
নির্ভণ ও নিবিশেষ বন্ধ নহেন, চক্ষও নহেন. শ্বোব্রও মহেন, বাক্যও নহেন, 
মনও নহেন, তেজও নছেন, প্রাণও নহেন, অন্তবও নহেন, 
বাহিরও নহেন। তিনি প্রজ্ঞানবনও নহেন, প্রজ্ঞও নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন। তিনি 
দর্শনের অতীত, জ্ঞানের অতীত, ব্যবহাবের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, 
নির্দেশের অতীত, একমাত্র আত্মারূপেই প্রসিদ্ধ, প্রপঞ্গতীত, শাস্ত, শিব, অদ্বৈত। 
তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রন্ন।২ শ্র্তিতে এইরূপে নির্ ণ, নিবিশেঘষ ব্রনের বণ না 
পাওয়া যায়। এইরূপ বর্ণ নাব তাৎপর্য এই যে, যেভাবেই ব্রন্নকে জানিতে যাও ন৷ 
কেন, তাহার যে নামই দেও ন। কেন, তীহাব কোনটিও বর্ন নহেন। বন্গ-বস্তব সর্ববিধ 
জ্ঞাত ও পরিচিত পদার্থ হইতে বিভিন্ন । তিনি অবাউ্মনসগোচব | তিনি জ্ঞাতা, 
জ্ঞান, জ্ঞেয়েব বাহিরে | এই জন্যই ব্র্দকে বিধিমুখে অথাৎ “তিনি এইরূপ' 
এই ভাবে (7081৮1৮]%) প্রকাশ করা যায় না, নিঘেধমুখে (০2861৮915) 
অথ1ৎ নেতি, নেতি, তিনি ইহ। নহেন, তিনি তাহ! নহেন, এই ভাবেই তীহাকে জানিতে 


সি, ল 


১। জ্যায়ান্‌ পৃথিব্যাজ্যাযানস্তবিক্ষাৎ জ্যাযান্‌ দিবো জ্যাযানেত্যো লোকেত্যঃ- ছাঃ, ৩1১৪।৩ 
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতো'ক্ষিশিবোমুখম্‌ । 
সর্বতঃ শৃণতিমল্লোকে সবমাবৃত্য তিষ্ঠতি ।--শ্তাশতব, ৩1১৬ 
বিশুতশ্চক্ষুকত বিশুতোমুখে। বিশৃতো বাহুকত বিশৃতম্পাৎ।--শ্তাশতব, ৩1৩ 
সর্বাননশিবোগীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ | 
সর্বব্যাপী স তগবান্‌ তস্মাৎ সবগতঃ শিবঃ|--শে তাশুতব, ৩১১ 
অগিমূর্ধা চক্ষৃ্ী চন্দ্রসূর্যে। দিশঃ শ্োত্রে বাগৃবিবৃতাশ্চ বেদাঃ। 
বামুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশৃমস্য পদ্‌ত্যাং পৃথিবী হোষ সবভূতান্তবাত্বী ।--খুণ্তক, ২1১1৪ 


২। অশব্দমম্পর্শ মবপমব্যয়ং তথাবসং নিতামগন্ধবচচ যৎ। 
অনাদ্যনস্তং মহতঃ পৰং ধরন্বং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ পযুচ্যতে ।-কঠ, ৩1১৫ 
এতদ্‌ বৈ তদক্ষরং ব্ান্নণা অভিবদস্তি অস্থুলমনণু, অহ্স্বমদীর্ঘম্‌ অচছায- 
মতমো'বাযু, অনাকাশমসঙ্গমরসযগন্ধমচক্ষুষমশোব্রমবাক্‌ 
অমনো' তেজক্কমপাণমমুখমমাব্রমনস্তবমবাহ্যম্‌ ।__বৃহদাঃ, ৩1৮৮ 
নাস্তঃগন্তং'*বহি:পরক্তং নোতয়তঃ প্রজ্ঞং ন পরজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রাজ্- 
মদ্‌মব্ল্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিস্ত্যমব্যপদেশ্যম্‌ একাত্বপ্রত্যয়সাবং 
প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিবমগ্ধিতষ্‌__স আত্ম! বিজ্ঞেষঃ1-_মাণুক্য, ৭ 
এভদমৃতমভয়মেতদ্বুন্ধ । ছাঃ) 81১৫১; অক্ষবং বুন্গযৎপবয্,-কঠ, ৩।২ ; 
শুক্রমকায়মব্বণমাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম।--ঈশ, ৮ 


৭৬ বেদাস্তদর্শ ন---অস্বৈতবাদ 


পারা যায়। তাহার উত্বে আর কিছুই তত্ব নাই, খঙ্গতত্বই চরম ও পরম তত্ব ।১ ব্রন্ন 
জ্ঞাতা নহেন, জ্ঞান নহেন, ভয়ও নহেন, জা নহেন , দৃশ্য নহেন, দর্শ নও নহেন, 
তিনি সংও নহেন, অসৎও নহেন ; তিনি চিৎ নহেন, জড়ও নহেন, তিণি স্ুুখও নহেন, 
দংখও নহেন ; অথচ তিনি সবই বটেন, তানি অমস্ত দ্বন্দের চিব-সমনূয়। দেশ, কাল 
ও নিমিত্ত যখন তাহাব বাহিরে নহে. তখন ছ্বৈতই বাকি? আব অদ্বৈতই বাকি? 
ফলতঃ, তিনি ছৈতও নহেন, অদ্বৈতও নহেন। ব্রন্ন সকল দ্বৈতাদ্বৈতের একান্ত 
অবসান (3701)0917)0 [0165 97 8] 0018678,01016101)8) ইহ।ই শ্রুতি 
বৃদ্ধ উপদেশের তাৎপর্য । এই জন্য উপনিঘদে পববন্ধে সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্মের 
সমনৃষেব ইঙ্গিত করিয়। বলা হইয়াছে যে, তিনি দূবে অথচ নিকটে, তিনি অণু হইতেও 
অণ, আবাব মহত হইতেও মহত্তম। তিনি অমূর্ত অথচ জগন্মৃতি। তিনি নির্ডণ 
অথচ সগ্ডণ। তিনি অসীমও বটেন সসীমও বটেন, অখণ্ডও ঝটেন সখণ্ডও বটেন। 
তিনি স্থিব অথচ গতিশীল । এইবপ বিকদ্ধ ভাবের সমাবেশ উপদেশ করিয়। শ্ুতি- 
বক্ষে চিবদ্বন্দেব সমন্ুষেবই নিদেঁশ দিযাছেন। বন্ধ সৎ, অসৎ, চিৎ, জড়, সুখ, 
দূ:খ এই সকলেবই চিব অবসানভূনি। ত্রন্নবস্ত্ব বেদান্তেব ভাঘায় অনিবেদ্য। বন্ধ 
নির্ডণ, নিবিশেঘ 'ও নিক্ুপাধি। নিরুপাধি শব্দের অথ কি? সমস্ত ব্যাবহাবিক 

জগংই দেখ, কাল, নিষিত্ত বা কার্য-কারণ-সন্বন্ধ, এই 
নির্ভণ. নিকপাধি বঙ্গ, ত্রিবিধ উপাধিব অধীন । বর্ম দেশ, কাল ও নিমিত্তের 
৪88 ও নিমিতেব  অতীত। এই দৃর্টিতেই বন্ধকে উপনিঘদে দিবিশেঘ ও 

নিকপাধি বলা হইয়াছে । বুম্লেব দেশাতীত অবস্থা 
ব্ঝাইবার জন্য বৃহদাবণ্যক উপনিঘদে যাঁদ্বলক্য বলিযাছেন, “হে গাগি! যাহ। 
দ্যলোকেব উত্বে এবং পৃথিবী অধোদেশে বতমান, দ্যলোক এবং ভুলোক যাহার মধ্যে 
অবস্থিত, দেই আকাশ-বন্ধে অতীত, বর্তমান ও ভবিঘ্যৎ 
এই কালত্রয় ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করিতেছে ।” ছান্দোগ্য 
বলিদাছেন ব্দই উর্লে, বরই অবোদেশে, ব্রল্নই পশ্চাতে, হ্ন্নই সন্মুখে, বন্ধই 
দক্ষিণে, বুয্নাই উত্তবে, সমস্তই বুঙ্দময। ব্রদ্দ এক এবং অনন্ত, তিনি পূর্বেও 

অনন্ত, পশ্চিমে ৪ অনন্ত, দক্ষিণে ও অনন্ত, উত্তরেও অনন্ত, সব দিকেই অনন্ত | 


ও 0 হত “মরি তন, 


১। গ এঘ নেতি নেতি আত্মা | বৃহদাঃ, 81৫1১৫ ; অথাত আদেশে নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি। 
_-বৃহদা:, ২৩1৬ 
২। স হোবাচ যদৃত্বং গাগি দিবো যদবাক্‌ পৃথিব্যা যদস্তর! দ্যাবাপৃথিবী 
ইমে যদ্‌ ভূতঞ্চ ভবচচ ভবিঘ্যচ্চত্যাচক্ষত আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি 1-বহদাঃ, ৩1৮1৭ 
স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্াৎ স পশ্চাৎ 
স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সবমূ।- ছাঃ, ৭1২৫১ 
বা হ বা ইদমগ্র আসীদেকো'নস্তঃ প্রাগনন্তো দক্ষিণতো' নম্তঃ পু 
প্রতীচ্যনস্থ উদদীচানস্ত উত্্বং চ জবাক্‌ চ সবতো'নস্তঃ।--মৈক্রাপনিঘৎ, ৬1১৭ 


উপনিষর্দের বন্দবাদ ৭৭ 


দেশের অতীত ব্রন্ন কালাতীতও বটেন। শ্েতাশুতৰ উপনিষৎ ম্পঃত: ব্র্নকে 
কালব্রয়ের অতীত বলিয়া নির্দেশ করিমাছেন_-পর2 ত্রিকালাও, শ্েত:, ৬৫ । 
বৃহদাবণ্যক বলিষাছেন যে, শ্রম চিব-সত্য, সনাতন, 
ভূত, ভবিঘ্যৎ, বঙমান তাহাব পবিমাপ কবিতে পাৰে 
না; তিনি ভূত এবং ভব্যেব (ভবিঘ্যতেব) অধীশ্বব,_ঈশানং ভূতভব্যস্য, বুহদীঃ, 
8181১৫| তিনি কালাধীশ, কাল তাহাব অন্তবে অবস্থিত। বিনি দেশেন অতীত 
বন্দ নিমিত্ত বা কার্- ও কালের অতীত, শাশুত, প্রুব, অক্ষর, অব্যয় ও কাটস্থ, 
কাবণ-সম্বন্ধেব অতীত তিনি যে নিমিত্তের অর্থাৎ কার্ধ-কারণেব অতীত এবং 
স্বয়ং সর্বকাঁরণ-কারণ তাহাতে সন্দেহ কি? 
দেশ, কাল, নিমিত্তেব অতীত বৃন্দ অভ্ডেয়, অমেধ এবং অনিদেশ্য | নিবিশেঘ 
বছে জ্ঞাতা, জ্ঞেষ, দ্রষ্টী, দৃশ্য প্রভৃতি বিশেঘবোধেব উদ হইতে পাবে না। ভান, 
জ্ঞাতী, জ্রেয়, যনে একীভূত, দ্র্টা, দৃশ্য একাকাব, স্ুতনাং 
নিবিশেষ ব্রন্না 'জ্ঞেব' হইবেন কিরূপে ? দ্বিতীযতঃ, 
বন্ন বেদান্তেব ভাষায বিষমী ( ৪1১1০), আব, জ্ঞেব জডবস্ত্ বিঘষ ( 019100 )। 
জ্ঞাতা বিঘয়ী ( 91)1900 ) ও ভ্লেয বিষয়েব ( 001০০6 ) ভেদ স্ুপ্রসিদ্ধ। 
বিষষী (9011906) বিঘয (০01)16০) হইতে পাবে না, কাবণ, বিষ 
(00300) হইলে উহা আব বিষয়ী (89)90৮) থাকিতে পাবে না, জে 
জড় বস্তব মত জড় বস্তই হইযা পড়ে। বস্ততঃ পক্ষে তিনি বিষষ এবং বিঘমী এই 
উতযেবই উধ্বে, বিষয় ও বিঘয়ীব, জডও জীবেৰ অন্তরে বিরাজ কবেন। তিনি 
নিখিল বিশ্বের ডরষ্টা ও সাক্ষী, তাহাকে কিরূপে জানিবে ?২__বিজ্ঞাতাবমরে কেন 
বিজানীয়াৎ_বৃহদা:, ২1৪।১৪। তিনি অবিজ্ঞাত অজ্েষ হুইযাও বিজ্ঞাতী__ 
অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ, বৃহদাঃ, ৩1৮১১, অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টা, তিনি ভিন্ন অন্য কোন দ্র 
নাই, অন্য কোন জ্ঞাতা নাই, তিনিই সর্বাস্তব সর্বান্তর্ধামী অমুত আত্মা | এই আত্বাই 
সূত্র। এই সূত্রেই নিখিল বিশ্ব গ্রথিত আছে। আত্বাই সর্বত্র সম্মুখে, পশ্চাতে, 
উত্তবে, দক্ষিণে সদা বিবাজমান এবং যাহা কিছু চতুদিকে বিদামান সমস্তই 


বন্ধ কালে অতীত 


বন্ধ অজ্ঞেয 


শপ ০৯ স্পা শপ পাপ 


১। 1) [1)0191) 1/170710/0 131)177), 10 00116296107 00 0001)1009] 
97860]) 01 076 11015678018 1106 11100 16 11) 81009 1) 13 9192061638১ 7906 111 
(1079 1১0 10061638, 17006 81811906 60 1016 110001)01)0006 01 0150 18 01 02,08110 
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৭৮ বেদান্তদশ ন-_-অছৈতবাদ 


সেই আত্বা।১ আত্বাই ব্রন্না। আত্বাই ভূমা। ভূুমা কাহাকে বলে? যেখানে 
অন্য বস্তর দর্শন হয় না, অন্য বস্ত্র শ্রবণ হয় না, 
অন্য বস্তর মনন হয় না, তিনিই ভূমা, আর যেখানে 
অন্য বস্তর দর্শন হয়, অন্য বস্তব শ্ববণ হয়, অন্য বস্তুর মনন হয়, তাহ। 
অল্প বা পরিচ্ছিন্ন ; যিনি ভূমা তিনিই অমৃত। যাহা অল্প তাহাই মর্ত্য ও 
বিনাশী | এই ভূমা বর্ন দ্বৈতের বা ভেদের কোনও স্থান নাই। ভেদ থাকিলেই, 
দ্বৈত থাকিলেই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ভাবের উদয় হয ; ভূমার সকল প্রকার ভেদ তিরোহিত 

হয়, স্থতরাং ভূম! বন্ন জ্ঞেয় হইবেন কিরূপে ? 
বন্ধ অজ্ঞেয, অমেয়, অনির্দেশ্য হইলেও নির্ণ, নিবিশেষ বন্দকে উপনিঘদে 
সচিচদানন্দ-স্বরূপ বলিযা বণনা করা হইয়াছে । বক্মের 
এই সদৃভাব, চিদূভাব ও আনন্দভাবেব বিশ্বেঘণ আমরা 
ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি প্রাচীন এবং প্রামাণিক উপনিষদে দেখিতে পাই। 
ছান্দোগ্য উপনিধদের মতে সত্যই ব্রয্নের নাম-_-তস্য 

বৃন্ধেব সদ্‌তাব 

বা এতস্য বন্ধণো নাম সত্যমৃ__ছাঃ ৮1818, ব্হদারণ্যক 
উপনিঘদে আবার ব্রন্নকে “সত্যস্য সত্যম্‌' বলা হইয়াছে__-তস্যোপনিঘৎ সত্যস্য 
সত্যমিতি--ব্‌হদাঃ, ২।১1২০, এবং সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রন্নেব উপাসনারও 
উপদেশ কর! হইয়াছে।৩ ব্রন্নই পরমার্থ ত: সত্য বস্ত, তাহার তুলনায় বিশ 
অন্য সমস্ত বস্ত্ই মিথ্যা, বর্গের এই পরমা সত্যতা ( 40501569 17১৪৪116 ) 
ব্ঝাইবার জন্যই বৃদ্ধকে 'সত্যস্য সত্যয়” বলিয। নিদেশ কর! হইয়াছে । সত্যস্বূপ 
বদ্দই চিনা বা জ্ঞানম্বদপ। ব্রন্দ স্বয়ংজ্যোতিঃ | 
বিশেব অন্য সমস্ত বস্তই ব্রন্ম-জ্যোতিগ্বারা প্রকাশিত 
হয়, কিন্তু বন্ধের প্রকাশের জন্য অন্য কোন প্রকাশকের অপেক্ষা নাই ; এই জন্যই 
উপনিঘদে বগ্নাকে স্বপ্রকাশ বল। হইয়াছে । বৃহদারণ্যকে জনক-যাজ্ঞবলক্য-সংবাদে 
জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ করিয়াছেন যে, পুকৰ বা আত্মাকে প্রকাশ করে কে? জনকের 
এই প্রশশের উত্তরে যাজ্ঞবলক্য বলিয়াছেন যে, আত্বাই আত্মার জ্যোতি: ও প্রকাশক 
আত্মার জ্যোতিদ্বারাই সমস্ত জীব 'ও জগৎ জ্যোতির্ময় হইয়া থাকে । পুরুষ, আত্মা 


ভূমা ব্রন্ধবাদ 


বন্দ সচিচদানন্দ-স্ববপ 


বন্ষেব চিদ্‌ভাব 


শী পপ পা পে পা এস 


১। আবৈবাধস্তদায্বোপরিষ্টাদাত্ব! পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাযব। দক্ষিণতঃ আক্বোত্তবত আত্মবৈবেদং সর্বমিতি | 
_-ছাঃ, ৭২৫1১ 
২। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্‌ বিজানাতি স ভূমা | অর্থ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ 
শৃণোতি অন্যদ বিজানাতি তদন্পং ; যো৷ বৈ ভূম৷ তদমূতমথ যদল্পং তন্য্ত্যম্‌।--ছাঃ, 91381১। 
৩। সত্াং জ্ঞানমনস্তং বন্,-তৈত্তিঃ, ২১, সচিচদানন্দময়ং পরং বদ-মৃসিংহতাপনীয়, ১৬, 
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রন্গ,_বৃহদা:, ৩1৯।২৮। রি 
পা ইত্যেনদুপাসীত, সত্যমিত্যেনদুপাসীত, আনম্স ইত্যেনদুপাসীত। 


উপনিঘদের বল্লাবাদ ৭৯) 


বা বন্ধই জ্যোতির জ্যোতি: পরম জ্যোতি: ।১ এই জ্যোতি: নিত্/ভাশ্বর, এই 
জ্যোতির কখনও বিলোপ হয় না। যেখানে মূর্যেব ভাতি নাই, চন্দ্রতাবাব প্রকাণ 
নাই, বিদ্যতের বিকাশ নাই, অগ্নিব আলোক নাই, সেখানেও এই নিত্য বন্মজ্যোতিঃ 
বিদ্যমান। চন্দ্র, সূর্য, বিদু)ৎ, অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিত্মান পদার্থ ই এই বঙ্গ- 
জ্যোতি:-প্রতায়ই প্রভাবান্‌, বম্নের আলোকেই দৃ)তিমানৃ, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি জড়- 
জ্যেতিঃ ব্রন্নজ্যোতির ছায়ামাত্র ।২ 


তমেব ভাম্তমনুভাতি সর্বং 
তস্য ভাস! সবমিদং বিভাতি ।-_-কঠ ৫1১৫ ; ণেতি, ৬1১৪ 


উক্ত কঠশ্বতির প্রতিধ্বনি করিষা গীতায় শ্বীভগবান্ও বলিয়াছেন যে, সূর্যের যে 
তেজ: নিখিল জগতকে উদৃভাফিত করে, চন্দ্র ও অগ্রিতে যে তেজ: বিদ্যমান তাহা 
আমারই তেজ: বলিয়। জানিবে।৩ আত্মার চিন্ময় রূপ বুঝাইবার জন্য বৃহদারণ্যক 
বলিয়াছেন যে, লবণখণ্ডের যেমন ভিতর ও বাহিব সমস্তই লবণ ব্যতীত আ'র কিছুই 
নহে, সেইরূপ বিজ্ঞানময আত্মাব অন্তব ও বাহিব বিজ্ঞান ব্যতীত জার কিছুই নহে 1৪ 
এই বিজ্ঞান বিঘয় ও ইন্দ্রিয়মংযোগেব ফলে যে জ্ঞান উৎপণ হয় তাহা নহে, উহা জন্য 
জ্ঞান, এ জন্য জ্ঞানের উৎপত্তিও হয়. বিনাশও হয়। আত্ববিজ্ঞান নিত্য সুতরাং 
আত্মবিজ্ঞীনের উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না । কাবণ, বিজ্ঞানই আত্বার স্বরূপ । 
যতক্ষণ বিজ্ঞানময় আত্মা আছে ততক্ষণ বিজ্ঞানও থাকিবে, বিজ্ঞানের বিলোপ হয় না, 
হইতে পারে না। সংস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, ব্ন্ন আনন্দ- 
স্বরপও বটেন-_বিজ্ঞানমানন্দং বঙ্ধ_ বৃহদাঃ, ৩।৯।২৮, 
বন্ধ আনন্দের সমৃদ্র, বন্ধই প্রাণ, ব্রদ্নই প্রজ্ঞা, ঝয্লাই আনন্দ। এই ব্রহ্মানন্দ অপরিমিত 
আনন্দ, ইহার কোন সীমা নাই, ইহা অসীম অখণ্ড ভূমানন্দ। এই আনন্দ সাংসারিক 
বিষয়ানন্দ নহে, ইহা প্রকৃতপক্ষে সুখদ্‌ঃখের অতীতাবস্থা | মানুঘ যখন এই 


বন্ধের আনন্দভাব 


৯১ 


কিং জ্যোতিবেবায়ং পৃকঘ ইতি, আত্মৈবাস্য জ্যোতিভবতি, আত্মনা এবায়ং জ্যোতিঘাস্তে 

পল্যযতে কর্ম করুতে বিপলোতীতি।-_বৃহদাঃ 81৩1৬, 

তদ্ছেবা জেযাতিঘ!ং জ্যোতিবাযুহোপাসতে মুতম্‌ ।--বৃহদা:, 8181১৬ 

ন তত্র সর্ষো৷ ভাতি ন চন্দ্রতাবকং নেম ৰিদ্যতো ভান্তি কুতো'যমগ্িঃ। 

তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা বমিদং বিভাতি |--কঠ, ৫1১৫; শেত, ৬1১৪ 
ও মুণ্ডক, ২২1১০ 


৮ 


৩। যদাদিত্যগতং তেজো৷ জগদ্‌ ভাসয়তেহখিলমূ । 

যচচন্দ্রমসি যচচাগ্। তত্তেজো। বিদ্ধি মামকম্‌ ||-_ গীতা, ১৫।১২ 
৪ | স যথা সৈদ্ধরঘনো'নস্তরো'বাহ্যঃ কৃৎন্নো বসঘন এব এবং বা অবে অযমাত্বা অনস্তরো'বাহ্যঃ 
কৃৎত্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব |-__ব্হদাঃ, 81৫1১৩ 
এঘ গ্রাগ এব প্রজ্ঞাত্বা আনন্দো'জরো'মৃতঃ।__কৌধীঃ, ৩৮ 
আনন্দো৷ নাম স্ুখচৈতন্যম্বূপো' পরিমিতানন্দসমুদ্রো' বিশিষ্টস্থখরূপশ্চ আনন্দ ইত্যুচ্যতে-_ 
সর্ধোপনিঘৎ, ৩৫২ পৃঃ, হবিপদ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত। 


৫ 


৮০ বেদান্তদর্ণ ন--আদ্বৈতবাদ 


আ!নন্ের সন্ধ(ন পায় তখন সাংসাবিক বিঘয়ানন্দকে দএখেরই রূপাস্তর বলিয়া বিঘের মত 
পরিত্যাগ কবে। জাগতিক ভোগবিল!সের মধ্যে মান্ঘের যে আনন্দবোধ রহিয়াঞ্ছে, 
তাহা অনন্ত ব্রন্নানন্দেরই অতি ক্ষুদ্রতম কণিকামাত্র। সুখস্বরূপ, রসস্বরূপ, পূর্ণ 
বন্ই জীব ও জগতের অন্তরালে গ্রচ্ছন আছেন এবং জীবের বিঘষয়ভোগের মধ্যে 
আনন্দরূপে ও রসরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই রসম্বরূপ বন্নকে বিষয়ের মধ্য 
দিয়! আস্বাদন করে বলিয়াই জীব বিঘযভোগেও আনন্দ লাঁভ করে ।১ তবে, এই 
বিঘয়ানন্দ ব্রদ্লাদন্দের তুলনার নিতান্তই অকিঞ্চিংকর। বিঘয়ানন্দ অকিহিৎকর 
হইলেও তাহাব সম্বন্ধে মানুঘের একটা স্পষ্ট ধারণ। আছে. এই জন্যই তৈত্িরীয়, 
ব্হদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে বিঘয়ানন্দকে; দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাথ কবিযা বৃয্ানন্দের 
স্বূপ বৃঝাইবান “চষ্টা কর। হইয়াছে । বুহদাবণ্যক বলিযাছেন-_মানঘের মধে) যে ব্যক্তি 
সমৃদ্ধশালী এবং সমস্ত জাগতিক ভোগ যাঁহান কবামত্ত, যিনি সকলেব অধিপতি, তীহার 
যেআনন্দপেই আনন্দই মানুষের পবম আনন্দ বা আনন্দের «.বাকাষ্ঠা ; পিতৃলোকের 
আনন্দ এ মন্ঘ্যন্পোকের আনন্দের শতগুণ ; গন্ধবলনোকেব আনন্দ আবার পিতুলোকের 
আনন্দে শত গুণ । াঁগার! স্বীয় কর্মফলে দেঝবহ-লাভ কবিযাছেন এ কর্ঈ-দেবগণের 
আনন্দ গঙ্কর্বলোকের আনন্দেৰ শত্তগুণ, যাহারা স্বতাবতঃই দেবতা অর্খাৎ বর্মন্থারা 
দেবত্ব লাভ করেন নাই তাহাদের আনন্দ কর্স-দেবতাগণের আনন্দের শতগুণ। 
নিম্পাপ, নিকাম, শ্োত্রিষের আনন্দ'ও স্বভাবদেবতার আনন্দেবই তুল্য । প্রজাপতি- 
লোকের আনন্দ আবাব এই দেবৰতাগণের আনন্দেব শতগুণ। ব্ন্ধলোকের আনন্দ 
প্রজাপতিলোকের আনন্দেব শতগুণ। ইহাই পবম আনন্দ, আনন্দের পরাকাষ্ঠা বা 
শরন্নানন্দ, ইহাই ব্রদ্ধলোক 1২ তৈত্তিবীর উপনিঘদে'ও এ্রব্ূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যেই 
বন্দাণন্দের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা কৰা হইয়াছে । এ ধকল দৃষ্টান্তের অর্থ এই যে, 
»ম্াানন্দ অপবিমেষ ও অপীম, ব্রল্লানন্দেব পবিষাণ নির্ধাবণ করা অসম্ভব । শ্রর্গতি 
দালয়াছেন, বাক্য ও মন যাহাকে ধবিতে ন। পারিয়৷ নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রঙ্গানন্দকে 
জানিলে কোন কিছুতে ভয থাকে লা ।" 


১। এতস্যৈৰ আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবস্তি ।-বৃহদাঃ, 81৩।৩২ 

বসো বৈ সঃ, বং হে]বাযং লব্ধানন্পী ভবতি ।--তৈঃ, ৭২ 

সযে! মন্ষ্যাণাং বাদ্ধঃ সমৃদ্ধো তবত্যনে)ঘামধিপতিঃ সবৈমানুঘ্যকৈভোগৈঃ সম্পনুতনঃ স 

মনুব্যাণাং পবম আনন্দো'থ যে শতং মনুঘ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃশাং জিতলোকানামানন্দেথ 

যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একে গন্ধরবলোক আনন্দো'থ যে শতং গন্ধ'লোক 

আনন্দাঃ স একঃ কর্মদেবানামানন্দো যে কর্মণা দেবত্বমভি সম্পদ্যন্তে'খ যে শতং কমদেবানা- 

মানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানন্দো৷ যশ্চ শ্োোত্রিয়ো' বৃজিনো' কামহতো'থ যে শতমাজান- 

দেবানাম।নন্দাঃ স. একঃ গ্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়ো'বৃজিনো' কামহতোহথ 

যে শতং পরঞ্লাপতিলোক আনন্দাঃ স একে ব্ুন্রলোক আনন্দো৷ যশ্5 শ্োত্রিয়ো'বৃজিনো' কাম- 

হতো'থ এঘ পবম আনন্দ এধ ব্রন্দলোকঃ1- শৃহদারণ্যক, 81291৩৩7; তৈত্তিবীয়, 
বন্গবন্পী ৮।২ দ্রষ্টব্য। 

যতো বাচো নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। রঃ 

আনন্দং ব্ক্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কৃতশ্চন |--তৈত্তিবীম, ২।৯।১ 


4৫8 


৩ 


উপনিঘদেব বুল্গবাদ ৮১ 


এইরূপে উপনিঘদে ব্রম্নেব সদৃভাব, চিদৃভাব, আনন্দতাবের বণনা করিলেও 
প্রশ দাঁড়ায় এই যে, নির্ণ, নিবিশেষ ব্রন সচিচদানন্দ হইবেন কিনূপে ? আব, 
বন্ধ সচিচদানন্দ হইলে তিনি নির্ভণ ও নিবিশেষ রহিবেন কিরূপে? বন্দ দিবিশেষ 
বর্পিয়াই তো শ্র্তি কেবল “নেতি নেতি” দ্বাবা অরখাৎ “ইহ! বুদ্ধ নহে””, “উভ। বন্ধ 
নহে”, এইরূপে নিঘেধমুখে নিবিশেষ বন্েব স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ; 
বন্মের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য নিষেধস্চক “ন'-এর অসংখ্য প্রয়োগ করিয়াছেন । 
বন্ধ সচিচদানন্দ হইলে বিধিমৃখে (1)091159 1):000939)-ই তে শ্রুতি 
বুদ্ধের স্বরূপ বঝাইতে পারিতেন? শ্রতি তাহা কবেন নাই কেন? ইহার উত্তরে 
নিবিশেষ ব্রন্মবাদী অছৈত বেদান্তী বলেন যে, বুন্নেব সদ ভাব, চিদ্ভাব ও আনন্দভাৰ 
ব্যাখ্যা করায় আপাতদৃষ্টিতে ব্রন্নকে সণ্ডণ, সবিশেঘ বলিয়া মনে হইলেও বুদ্ধ সেরূপ 
নহেন। সৎ, চিৎ, আনন্দ এই পদত্রয় বস্ততঃ “নেতি'রই প্রতিরূপ, অভাবের সূচক 
মাত্র, সৎ শব্দের অথ” মিথ্যা নহে, চিৎ শব্দের অর্থ জড় নহে, আনন্দ শব্দের অথ 
দ:খরূপ নহে। পবব্রন্নকে সৎ বলিলে বুঝায় যে, জগৎ যেমন ভঙ্গর ও মিথ্যা, বঙ্গ 
সেরূপ মিথ্যা নহে। চিদৃ বলিলে বুঝায, জড়বস্ত যেমন অপ্রকাশ এবং তমংস্বভাব, 
বন্গবস্ত সেরূপ নহে, বন্ধ স্বযংজ্যোতিঃ এবং স্বপ্রকাশ ; আনন্দ বলিলে বুঝায় যেঃ 
বঙ্গ সুখস্বরপ, দূঃখস্বপ নহে । এইরূপে সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিনটি পদ অভাব- 
পবিচয়েই বুল্নের স্বরূপ প্রুতিপাদন কবে ; এবং ব্রক্ধ যে অন্য সকল জাগতিক পদার্থ 
হইতে বিলক্ষণ তাহ! বুঝাইয়। দেয় ।১ এই অভাবও এখানে একটি অতিরিক্ত পদাখ 
বা বিশেঘষধর্ম নহে, ইহা সচিচদানন্দেই স্বরূপব্যাখ্যামাত্র । যেমন সাদা 
বলিলে স্বভাবতঃই বুঝায় যে কাল! নহে, এই কুষতাব অভাব যেমন শুরুতাবই স্বরূপ, 
কোন অতিরিন্ত বস্তব নহে, সেইরূপ বুন্ধ যচিচদানন্দ বলিশে স্বভাবতঃ বুদ্ধ মিথ্যা, জড় 
ও দূঃখস্বভাব নহে, ইহাই বুঝা যায়। সৎ, চিৎ, আনন্দ এই পত্রয় যথাক্রমে বন্ধে 
মিথ্যাত্ব, জড়তা ও দৃঃখস্বর্ূপেব অভাব সাধন কবে বলিয়া সাথ কও বটে। বাস্তবিক 
পক্ষে ব্রন্ন সংও নহেন, অস২ও নহেন, জড়ও নহেন, অজড়ও শহেন, আনন্দও হেন 
নিবানন্দও নহেন। ইহা সদসতেব অতীত, জ্ঞান ও অক্ঞানেব অতীত, ব্র্ধ বিজ্ঞান । 
বন্ধ অজ্ঞেয় হইলেও অজ্ঞাত তত্ব নহে, জ্ঞানবিজ্ঞানের উপরিতনবতী পপ্রজ্ঞানেব' 
সাহায্যে ব্রন্ধকে জান৷ যায় ; সাধাবণ জ্ঞানের তিনি অগম্য হইলে'ও যোগণৃষ্টির সাহাযে) 
তাহাকে দেখা যায়। যোগদ্‌িকে লক্ষ্য কবিযাই উপনিষদ বলেন যে, অধ্যাত্ববোধ 
অধিগত হইলে সেই দেবকে জানি! ধীরব্যক্তি সাংসাবিক সুর্খদুঃখ অতিক্রম 
করেন। জীব যখন জ্যোতির্ময় কর্তা ঈশ্বব বা ব্ুল্নযোনি পুকঘকে দর্শন করে, তখন ০ 
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৮২ বেদাস্তদখ'ন-__ জঙশ্ৈতবাদ 


পাপপুণের গণ্তী অতিক্রম করিয়া নির্নল হইঘা বদের সমত। লাভ করে। গ্ানগ্রসাদে 
বিশুদ্ধচিন্ড সাখক ধ্যানযোগে অখও পরখন্দ বা পরমাস্বাকে দর্শন করিয়া থাকেন।১ 
'তত্বমপি, অহং খ্রন্নাগ্নি' প্রভৃতি বেদান্ত মহাবাকে এইরূপ ব্ন্নদর্শনের কথাই বল। 
হইযাছে। নির্ণ, নিবিশেঘ, সচিচদানন্দ পরবঝনক্ষের 
বন্মেব সগ্ুণ তাব পবিচয় দেওয়া গেশ। এতদৃব্তীত শরল্দের সগুণ ভাবের 
বণণনাও উপনিঘদে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। 
উপনিঘদের মতে সগ্ডণ ও নির্ভণ ভিন তত্ব নহে । নির্ণ ও সগুণ একই তত্ব। 
যিনি শ্বতঃ নির্তণ, তিনিই মায়াবশে সগ্ডণ হন। গুটিপোকা যেমন জাল রচনা 
কবিয়া নিজকে সেই জালে আবৃত করে, সেইরূপ নির্ভ ণ ব্রন্নও অনাদি মায়াজাশে 
আপনাকে আবৃত করিয়৷ সগ্ডণ ও সবিশেষ হন। মায়াই ব্রক্নের যবনিকা।, এই মায়াই 
জগঞ্জজননী প্রকৃতি, মাযাময বন্ধই ঈশ্বর বা মহেশৃব ।২ এইরূপেই তিনি জগতের 
স্বক্টি-স্বিতি-লব-নিদান । ছান্দোগ) উপনিধৎ অগুণ ব্রক্মের একটি রহগ্যনাম দিয়াছেন 
'তন্ৃজলান্‌” (ছাঃ ৩।১৪।১) তদূজ, তল 'ও তদন ; অর্থাৎ (তজ্জ) তাহা হইতেই 
জগং জাত, (তন্ল) তাহাতেই লীন এবং (তদন) তাহাতেই অবস্থিত। ছান্দোগ্যের 
এই রহস্য উপদেশট তৈত্তিনীয় শ্রতিতে আবও স্প্বাক্যে বল হইয়াছে । যাহ! হইতে 
এই ভূতপকল উৎপণু হইতেছে এবং উপ. হহয়। যাহাগ্াব৷ জীবিত রহিয়াছে এবং 
পরিণামে যাহাতে বিলীন হইবে তাহাই ব্র্দ।৩ এই তাবকে লক্ষ্য কবিয়াই বন্নু- 
সূত্রে বন্ধেব লক্ষণ করা হইখাছে “জন্মাদ্যস্য যতঃ' (বঃ সূঃ, ১।১।২)৪ | 
এই বিশৃুযোনি ব্ুদ্ই, সকলেব প্রভূ, পকলেন অবিপতি। ইনিই সবেশবর, 
ইনিই ভূতাধিপতি, ইনিই ভূতপালক', সর্বলোকেব বিভাজক, ধারক এবং পোষক। 
ইনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সত্যকাম এবং সতঃসঙ্কল্প। ইনি ঈশুরের ঈশ্বর মহেশুর, 


৯ 


অধ্যান্্যোগাধিগমেন দেবং মতা ধীবো হর্ধশোকে। জহাতি--কঠ, ২।১২ 
যদা পশ্যঃ পশ্যতে ককাবণং কর্তাবমীশং পুকঘং বৃক্গযোনিযূ। 
তদ। বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে বিধ্য নিনঞ্জনঃ পবমং সাম্যমুপৈতি দিব্য ॥- যুণ্ডক, ৩1১৩ 
ভ্ঞানপরসাদেন বিশুদ্ধসত্ৃস্ততস্ত তং পশ্যতে নিষ্ষলং ধ্যায়মানঃ | মুগ্ডক, ৩।১1৮ 

২। মাষাং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মাধিনস্ত মহেশুবম। শেভাশ্‌ঃ, 81১০ 

৩। যতো বা ইমানি ভূতানি জাযস্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, যৎ প্রযস্ত্যতি সংবিশস্তি তদ্‌ বিজিজ্ঞাসন্ব 

তদ্‌ বন্ধেতি।_তৈত্তিঃ, ৩১ 

৪। নিবিশেঘবন্ধবাদী আচার্য, শঙ্করেব মতে “জন্মাদ্যস্য যতঃ” (বঃ সুঃ ১1১1২), ইহা বয়ের 
তটস্ব লক্ষণ, সত্যং জ্ঞানমনন্তম্‌ (তৈ:, ২1১), ইহাই বুন্ধেব স্ববপলক্ষণ। বয্নেব সগুণ ও নির্ড ণ, সবিশেষ 
ও নিবিশেঘ এই দ্বিবিধ বিভাবই যে উপনিঘদে বণিত হইয়াছে, তাহা আচার্য শঙ্কব তৎকৃত শারীরক- 
মীমাংসা-তাঘ্যে ত্বীকার কবিয়াছেন-বন্গসূত্র-শংতাঘ্য, ১।২।১১ দ্রষ্টব্য। *কিস্ত, তাঁহার মতে সগ্ডণ 
ভাৰ মায়িক, নি ণ ভাবই সত্য। সগুণত্রদ্ধবাদী আচার্য বামানুজেব মত শল্করমতের সম্পূর্ণ বিপরীত। 
আচার্য রামানুজের মতে সগুণ ব্রদ্দই সত্য, নির্ভ ণ, নিবিশেঘ বন্ধ অসত্য। তিনি তাঁহার শীভাঘ্যে 
শঙ্কর-মত পূর্বপক্ষরূপে উপন্যাস করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন_শ্বীভাঘা, 0২।১১। ৩/২1১৪ ও ৩২1১৭ 
সূত্র দ্রষ্টব্য । | 


উপনিষদের বন্দবাদ ৮৩ 


দেবতাগণেরও পবম দেবতা ; প্জাপতিবও ইনি পতি, ইনি বিশ্বপতি, এই 
নিখিল বিশ্ব ইনি কর্তা ও শাদক।১ জীন ও জগ ব্রল্লেবই বিভাব বা মায়িক 
বিকাশ। প্রলয়ের অন্ধকারে যখন নিখিল বিশু আবৃত ছিল, তখন এক ঝন্ধ তিন 
কোন কিছুই ছিল না, চবাচব জগত ব্র্দেই বিলীন ছিল। 
স্যট্টির উধায় সেই প্রলযেব অন্ধকার ভেদ 'করিযা 
স্বযং-জ্যোতিঃ বল্ল জীব ও জগৎ রূপে প্রকাশিত হইলেন! আপনাব মধ্যে 
বিলীন জগৎকে আবিতাব কবাইলেন। ক্ষ্টিব প্রাবন্তে তাহার কাম, কামনা বা 
স্যজনীবৃত্তিব উদয হইল] তিনি মনে কবিলেন “এক আমি বহু হইব” 
আমি জন্মগ্রহণ কবিব। তাভাব এই বহু হইবাব প্রবৃত্তি, জগৎকষ্টির ইচছা।, মায়া 
ব/তীত আর কিছুই নহে । এই মায! বা কাম গ্রলযেব অনস্থায বন্েব মধ্যেই সুপ্ত 
ছিল, স্যষ্টিব প্রথম মহত্তে এ স্ুপ্তকামনা বিকাশপ্রাপ্ত হইযা খ্রন্নকে জগবস্থষ্টিব প্রেবণা 
দিল। মায়াব উদবে বিলীন বিশ্বকে তিনি ভিন ভিন নাম ও রূপ দিয! গ্রকাশ 
কবিলেন। এই গ্রকাশই বিশ্ব জনা । তাবপব, তিনি স্বযং স্্ট জগতেব মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া জডজগতে জীবনীশন্তি সঞ্চাব কবিলেন, নিজকে স্ার্টিব জালে আবৃত 
করিলেন কিন্ক তিনি ইহাতেই নিঃশেষ হইযা গেলেন ন।, তিনি যেমন জগখকে অনু- 
প্রাণিত করিবাব জন্য জগতেব অভ্যন্তরে গ্রবিট হইলেন, সেইবপ জগতেব বাহিবে ও 
তিনি বিদ্যমান বহিশেন। জগতেন অন্তবেও তিনি, বাঠিবেও তিনি । যাহ। কিছু 
ব্যক্ত, যাহা কিছু অব্যঞ্জ সমস্তই তিনি । সমস্তই ঝম্নমঘ, সমস্তই আত্মবাদিত।-- 
বদ্ষৈবেদং সর্বম-_ন্ঃ তাঃ ৭, আকজ্বৈবেদং সর্বয্_ ছাঃ, ৭1২৫।১, ঈশাবাস্যলিদং 
সর্যৃ--ঈশ, ১। বাস্তবিক বুদ্ধ ব্যতীত জগৎ বলিষ। কিছুই নাই, বন্ধই মাযাবশে 
জগংরূপে গ্রতিভাত হইয! থাকেন । খ্রন্নই জীবদূপে জগতে প্রবেশ কবিযা নাম 
ও বূপেব ভেদ সাধন কবিলেন, ছেত জ্গতেব স্ট কৰিলেন। এই নামবরূপ 
ও দ্বৈত জগত সমস্তই মিখ্যা, একমাত্র খন্দই সত্য। যেমন একখণ্ড মাটীকে 
জানিলে সমস্ত মূন্বুয বস্তই জানা হয, কেননা, সমস্ত মৃন্ময বস্ত্র এক মাটীবই 
বিভিন্ন বিকাব। এর বিভিন্ন মৃশ্ময পদাখেব বপ 'ও নাম ভিনু হইলেও উহ। 
মাটী ব্যতীত আব কিছুই নহে; সেইবপ সাগব. ভূনব, বৃক্ষ, লতা, গুলা, 
পশ্ড, পক্ষী, মন্ঘ্য প্রভৃতি স্বাবব জঙ্গম ভগ ত্রপ্পা ব্যতীত আব 
কিছুই নহে। জাগতিক পদার্থেব মধ্যে নাম ও প্ীপেব পাখ ক্য থাকিলেও 
ইহার মূলে এক অদ্বিতীয় ব্রন্দই বিবাজমান। জগংকে ব্রন্নরূপে দেখিলেই যখাখ” 


বন্ধ ও জগৎ 





১। সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বসস্বাধিপতিঃ, ----এঘ সবেশূব এঘ ভূতাধিপতিবেঘু 
ভূতপাল এঘ পেতুবিধবণ এঘাং লোকানামসন্ডেদায় ।_বৃহদাঃ, 8181২২ 


এঘ সর্বেশ্‌ব,এঘ সর্বজ্ঞ এঘো'স্তর্যামী এঘ যোনিঃ সবস্য পভবাপ্যযৌ হি ভূতানায্‌।-__মাগুক্য, ৬। 
সত্যকামঃ ঈত্যসক্ক়ঃ।- ছাঃ, ৮1১1৫ 

তমীশৃরুুণাং পবমং মহেশ্বস্‌ তৎ দেবতানাং পবমঞ্জ দৈবতমূ। 

পতিং পতীনাং পবমং পুৰস্তাদূ বিদাম দেবং ভূবনেশমীড্যম |--শ্তোশুতর;, ৬।৭ 


৮৪ বেদাস্তদর্শন--অহ্ৈতবাদ 


দেখা হইল, হন ভিন্ন জগতরূপে দেখিলেই সেই জগত্-দর্শন মিথ্যা হইবে । ব্রন্ই 
মূর্ত ও অমূত্ত রূপে, ব্যক্ত ও অব্যন্ত রূপে, মর্ত্য ও অমৃত রূপে প্রকাশিত হন। মূর্ত, 
ব্যক্ত রূপ, ব্রজ্নের মায়িক রূপ সুতবাং মিথ্যা, অমূত্ত, অব্যন্ত, অমৃত রূপই সত্য। এক 
হম্নাই বহু নামে, বছ রূপে প্রতিভাত হন। এই তন্বই খগুবেদের খঘি উদাত্তস্বরে 
ঘোঘণা করিযাছেন__একং সদ্‌ বিপ্রা বধা বদস্তি। থগৃবেদ, ১।১৬৪।৪৬। 
জগৎ যে ব্রন্নেব মায়িক বিকাশ এবং তত্বতঃ মিখ্য।, তাহ! আলোচনা করা গেল। 
এখন আমরা জীবের স্বরূপ বিচাব কবিব। জীব বন্ধাগ্রির স্ফলিঙ্গ, বরন্গসিন্ধুর 
বিন্দুমাত্র । উপনিষদ বলিয়াছেন--যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি 
হইতে সহস্র সহ বিস্কূলিঙ্গ নিগত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ 
হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হইয। থাকে এবং পবিণামে তাহাতেই বিলীন হয়। অগ্নি 
হইতে যেমন ক্ষৃদ্র ক্ষাদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নিগ ত হয, দেইকপ পবমাত্বা পবব্ন্ধ হইতে সমস্ত 
প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবত। ও ভূতপমূহ নির্গত হয ।৯ জী -বুন্নেবই অংশ | জীব 
যে রঙ্গাংশ একখা শ্বীমদূতগবদূগীতায অতি স্পষ্টবাক্যেই বল। হইযাছে__মমৈবাংশো। 
জীবলোকে জীবভূৃতঃ মণাতিন:-গী, ১৫1৭ | হম্নসত্রেব মতও গীতাৰ অনুরূপ (অংশো 
নানাব্যপদেশাৎ্, এঃ সূ, ২৩1৪৩)। কিন্ত, গশ এই যে, খ্রন্ন তো নিববয়ব ও নিবংশ। 
নিরংশ খ্রক্নের জীব অংশ হয় কিবূপে ? জীবকে যে ব্রন্মাংশ বল! হইয়াছে ইহার অথ 
কি? ইহাব উত্তবে অদ্বৈত বেদান্তী বলেন-__নিবংশ ব্রল্নেব অংশ অসম্ভব বলিয়া জীব 
বস্ততঃ ব্রন্নের অংশ নছে, তবে অংশে মত (অংশ ইব), অর্থ1ও জীব অখণ্ড চৈতন্যের 
সখণ্ড অভিব্যক্তি। জীব ঘটাকাশ, ঝঙ্গ মহাকাশ। অনস্ত মহাব্যোম যেমন ঘটাদি 
বিঘযের আববণে আবৃত হইযা ঘটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন নাম ধাবণ কবে, 
বন্তত: ঘটাকাশ, মঠাকাশ, সেই মহাকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই পছে, সেইরূপ জীবও 
ব্ধ ব/তীত আর কিছুই নহে__জীবো ব্রন্নব নাপবঃ| অনম্ত মহাকাশের উপাধি 
ঘট, আব অনন্ত চিদাকাশেব উপাধি জীবেব অস্তঃকরণ বা হৃদয় । গীতায় শ্বীকৃষ 
বলিয়াছেন__সকলেব হৃদযেই আমি অবস্থিত-_-সর্বস্য চাহং হৃদি সন্িবিঞ্ঃ। গীতা 
১৫1১৫ । হে অর্জন, ঈশ্বব সর্বভূতেব হৃদয়ে অবস্থান কবেন-_ঈশৃরঃ সর্বভূতানাং 
হৃদশে'ন তিষ্তি। গীতা, ১৮।৬১। সর্বভৃতেব হৃদয়ই আত্বার আবাসগৃহ । এই 
জন্যই উপনিঘদে হৃদরকে বুঙ্দেব “গুহা” এবং জীবদেহকে ব্রন্ধপুর' বলা হইয়াছে। 
এই হৃদবগুহ। বা ব্রন্গপূবেব বণ নাষ ছান্দোগ্য বলিযাছেন যে, এই দেহে (বঙ্গপুরে) 
একটি ক্ষদ্রপদু (পুগডরীক) আছে, এই পদ্মটি একটি গৃহ । এ গুহের মধ্যে ক্ষ্দ্রতর 


বন্ধ ও জীব 


১1 যথ! সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্‌ বিস্ফুলিঙ্গাঃ 
গহয়শঃ প্রতবস্তে সরূপাঃ। 
তথাক্ষরাদূ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ 
পজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যস্তি।--মুণ্ডক, ২1১1১ 
যথ! অগেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গা বুযচচরস্তি এবমেবাস্মাদাঘ্বনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ 
লবাণি ভূতানি বুযুচচরত্তি।-বৃহদাঃ, ২১২০ 


উপনিঘদের বুন্নবাদ ৮৫ 


অন্তরাকাশ বিরাজ করে। এ আকাশের অভ্যন্তরে যিনি অবস্থান করেন তীহার 
অন্বেঘণ করিবে, তীহাকে জানিতে চেষ্টা কবিবে 1১ ব্রন্ধই এ দহবাকাশে বিরাজ 
করেন। এই জন্যই এ দহরাকাশকে শাস্বে ব্র্নকোঘ বণা হইযাঁছে। এই কোঘই 
বম্নের উপাধি এবং জীবভাবের মুল, কোঘোপাধিবিবক্ষাযাং যাতি ব্ন্নেব জীবতামু। 
পঞ্চদশী, ৩1৪১। এই বৃন্নকোঘের বর্ণ নাঘ উপনিষত বলিযাছেন যে, নীল মেঘেব মধ্যে 
অবস্থিত বিদ্যতেব মত ভাস্বব নবীন ধান্যেব শিঘের (অগ্রভাগেব) শ্যাফ ক্ষদ্রতম, 
জ্যোতির্ময় এই কোঘ অণুব সহিত উপমেষ।ৎ অণূ দহবাকাশকে লক্ষ্য কবিযাই 
জীবকে অণূ্‌ বলা হইযাছে। কেশেব শতভাগের এক ভাগকে পূনবায যদি শত খণ্ড 
কব৷ যায, তবে সেই কেশাংশ যেমন ক্ষদ্রতম হয, ব্রদ্মাংশ জীবকে সেইরূপই ঝদ্নের 
অতি ক্ষদ্রতম অংশ বলিযা জানিবে। সেই জীবেব প্রকৃত স্বরূপ জানিলেই অমর 
হওযা যায়।০ জীবকে এইরূপে অণৃ-পবিমাণ বলিষ৷ ব্যাখ্যা কবিলে'ও জীব বাস্তবিক 
অণু নহে । জীবেব উপাধি অণু, সেই জন্যই জীবকে অণৃ বলিয়া মনে হুইযা থাকে |৪ 
জীব স্বভাবতঃ অণ, হইলে কোন কোন শ্রতিতে জীবকে যে আকাশেব ন্যায় বিভু এবং 
মহত্তম বলিযা বর্ণনা কবা হইযাছে«_-আকাঁশবত সর্বগতশ্চ নিত্যঃ, এই বর্ণনাব 
সঙ্গতি রক্ষা কবা যায না । বিভিন উপনিষ২ আলোচনা কবিলে দেখা যায যে, জীবকে 
কোথায়ও অণু হইতেও অণ্‌, আবাব মহৎ হইতেও মহত্তম বলিযা'ও বর্ণনা করা 
হইয়াছে ।৬ জীব সম্বন্ধে এইরূপ পবস্পববিবোধী বর্ণনার তাখপর্ধ এই যে, জীবের 
নিজেব কোন পবিমাণ নাই, উপাধিব পবিমাণ জীবে আবোপিত হইযা জীবকে' অণু 
বা বিভু বলা হইযা থাকে । জীবেন উপাধি যেখানে অণৃ, জীবও সেখানে অণু, উপাধি 
যেখানে মহাঁন্‌ জীবও সেখানে মহান্‌। নিকপাধি জীব সচ্চিদানন্দ ঝন্গস্বরূপ, সুতরাং 
সে যে মহত্তম ও বৃহত্তম হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? 

জীব ঘটাকাশ, ঝু্ন মহাকাশ, এইরূপে যে উপনিঘদে জীব ও বল্নেব স্বরূপ বুঝাইবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে বেদাস্তের পবিতাঘায় ইহা অবচ্ছেদব1দ বলিয়া প্রসিদ্ধ। 


১। অথ যদিদমস্িন খঙ্গপুবে দহবং পুগুবীকং বেশু! 

দহবো'স্নুস্তবাকাশঃ তাস্ন্‌ যদন্তস্তদনে ্ুব্যং 

তদ্‌ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমৃ,_ছাঃ, ৮1১।১। 
২। নীলতোয়দমধাস্থা৷ বিদ্যুল্লেখেব তান্ববা। 

নীবাবশুকবৎ তন্বী পীতা ভাস্বত্যনূপমা ।-মহানাবাযণ উপনিঘৎ; ১১১২, তৈ£ আঃ, ১০1১১ 
৩। বালাগরশতভাগস; শতধা কল্পিতস্য চ। 

ভাগে জীবঃ স বিজ্ঞেষঃ স চানস্ত্যায কল্পতে 11-_শেতাশৃ. ৫1৯ 
৪। বৃদ্ধেও্ড ণেনাত্মগুণেন চৈব 

আরাগ্রমাব্রাহ্যবরো'পি দৃষ্ট1-_শ্তাশু, ৫1৮ 

এমো'ণুবাত্বা চেতস! বেদিতব্যঃ-_যুণ্ক, ৩1১৯ 
৫। স'বা এঘ মহানজ আত্ব। যো'য়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেঘু--বৃহদাঃ, 8181২২ 
৬।,*অণোবশীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান্‌ 

আত্মাস্য জস্তোনিহিতো৷ গুহায়াম্‌।--কঠ, ২২০) শেতাশৃ, ৩২০; তৈঃ আঃ, ১০।৩০ 


৮৬ বেদান্তদর্শন---অহ্বৈতবাদ 


এত?ব্যতীত উপনিঘদে জীবকে বন্ধের প্রতিবিষ্ব বলিয়াও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । 
চিৎস্বরূপ বঙ্গের বুদ্ধিতে যে প্রতিবিশ্ব পড়ে, সেই প্রতিধিষ্বই জীব। ব্রন্ধ বিঘ্ব, জীব 
প্রতিবিস্ব, ধুদ্ধি সেই গ্রুতিবিষ্ব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত দর্প ণ। এই প্রতিবিশ্ববাদের 
বিশ্বেঘণে উপনিঘ২ বলিয়াছেন যে, এক অদ্বিতীয় আত্মাই ভূতে ভূতে বিরাজ 
করিতেছেন, জলে চন্দ্রের গ্তিবিষ্বেব ন্যায় একই বহুরূপে দ্‌ষ্ট হইতেছেন। একই 
সূর্ যেমন বিভিনু জলাধাবে প্রতিবিদ্বিত হইয়া ভিন ভিন্ন বলিয়। প্রতিভাত হন, 
সেইরূপ একই চিতসূর্য বিভিন্ন জীবহৃদয়ে গ্রতিবিষ্বিত হইয়া প্রতি জীব-শরীরে 
বিভিন বলিয়। গ্কাশিত হন ।১ 

এই প্রতিবিস্ববাদ বেদান্তচিস্তাফ বিশেষ স্থান লাভ কবিয়াছে। সূর্যের এই 
উপমাটি বাদরায়ণ তাহা খ্রন্নসত্রেও গ্রহণ কবিযাছেন--(অতএব চোপম। স্্যকা দিবৎ-- 
ব্রঃ স্‌ঃ, ৩২১৮), এবং জীব যে ব্রজ্মেবই আভাস বা প্রতিবিস্ব তাহাও সূত্রে স্প্টত: 
স্বীকার করা হইয়াছে-_-আভাস এব চ--বঃ সঃ, ২৩1৫০ । ব্ছি-প্রতিবিশ্ব জীব 
স্বীয় অজ্ঞানবশতঃ বদ্ধিব বর্ম সুখ, দূঃখ প্রভৃতি নিজেব ধর্ম বলিয়া মনে করে ; মোহগ্রস্ত 
হইয়া শোক ও দৈন্যের অবীন হয, স্বীব শিত্যতুদ্ধ-বৃদ্ধ-মু'্ স্বভাব বিস্মৃত হয়-_ 
অনীশয়৷ শোচতি মুহ)মান£-_মুণওক, ৩।২। জীনেব এই বিস্রান্তিই জীবের মোহনিদ্রা | 
মায়াই ইহার মূল। এই মায। অনাদি, এক এবং সত্ববজস্তমোগুণময়ী | এই মায়াই 
বম্লের তিবন্করণী, আবার এই মায়াই জগজ্জননী প্রকৃতি এবং এই মাযাবীশই জগৎ" 
কর্ত! পরমেশ্বৰ বা মহেশ্বব ।২ এই মহেশুবই সকল গ্রকাব শঙ্তি সামখেব প্রযবণ। 
এইজন্যই প্রতি বলিয়াছেন-- -তাঁভাব শক্তি বিবিধ বলিয। শুনা যাষ, জ্ঞানশক্তি, ইচছা- 
শক্তি ও ক্রিগাশন্তি তীহাব স্বভাবসিদ্ধ। তিনি তাহাব বিবিধ শগ্রিহ্াবা সমস্ত জীব- 
জগখ শাসন কবেন। তিনি এক' অদ্বিতীষ কদ্র, তিনি ঈশান, সকলেব অধিপতি, 
সর্বজ্ঞ ও সবীন্তর্যামী। স্থাবব জঙ্গম জগত, দ্বিপদ, চতুষ্পদ প্রভৃতি প্রাণিবগে র 
তিনি প্রভু ।৩ তিনি মাযাব অধীশ হইলেও মায়াব বশ নহেন, মায়াই তাহার বশ; 


শট 


এক এব হি ভূত্াস্তা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ | 
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল চন্দ্রবৎ11--বৃদ্বিন্দু, ১২ 
২। অজামেকাং লোহিত গুক্রকৃৰণং 
বহৰীঃ প্রজাঃ স্জমানাং সবপা;1--শে ভাশ্তব, 81৫ 
মাযাস্থ প্রকৃতিং বিদ্যান্মাধিনন্ত মহেখুবম্‌ ।--শেতাশু, 81১০ 
৩। পবাস্য শক্তিবিবিবৈব শ্ট্যতে 
দ্বাভাবিকী জ্ঞন-বল-ক্রিয়া চ।_ শেতাখু, ৬।৮ 
একে হি রুদ্রো ন দ্বিতীযায় তস্থঃ| 
য ইমান্‌ লোকান্‌ ঈশত ঈশনীভিঃ1- শেতশ্‌, ৩1২ 
এঘ সর্বেশব এব সর্বজ্ঞ এঘো স্তধামী, মাওুক্য, ৬। 
সর্বস্য পুভৃরীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ।-_শেতাশ্‌, ৩1১৭ 
বশী সর্বস্য লোকস্য স্থাববস্য চরস্য চ-শেতাশুঃ ৩1১৮ 
য ঈশে'স্য স্বিপদশ্চতুষ্পদঃ।--শে তশ্‌, ৪1১৩ 


উপনিঘদের ব্রন্নবাদ ৮৭ 


পক্ষান্তরে জীব অনীশ স্থৃতরাং মায়ার বশ । জীব ক্র, ঈশৃবব প্রান্ত । অজ্ঞ জীব তাঁহার 
অজ্ঞতা বুঝিতে পারে না, এই জন্যই শোকে মোহে অভিভূত হইন। সংসাব-জ্বাপায় 
ত্বপিয়া মরে; যদি ভাঁগ্যবশে কখনও সদগুরুর সঙ্গলাত করে এবং গুরু তাহাকে 
বুঝাইয় দেন যে, হে ভ্রান্ত জীব, তুমি জরামরণশীল বা শোকমোহের অধীন নহা, তুমি 
বন্ধ, সচিচদ।নন্দস্বরূপ, তোমার এই আত্বাই ব্রল্ল-_“অযমাতব ব্রন? “তন্বমসি” | 
এইরূপ সদৃগুরুর উপদেশে যখন তাহার প্রস্ঞানেত্র উন্টীলিত হয, সে বুঝিতে পারে, 
আমিই সেই বন্ধ, নিত্যমুস্ত এবং সদ৷ পূণ -_-“অহং ব্রন্গাগ” “সো হয", সচিচদানন্দ 
রূপো হং নিত্যমুক্তস্বভাববাব্‌। এইরূপ আত্মবোধ উদিত হইলে জ্ঞানের আলোকে 
অজ্ঞানান্ধকার বিদূবিত হয, জীব ও ব্রদ্মেব ভেদ সম্পূণ তিবোহিত হয। ঘটাকাশ 
মহাকাশে বিলীন হয়। গ্রতিবিন্ব বিষ্বে মিপিত হম, জীববিন্দু বুন্ন-সিম্কৃতে পড়িয়া 
নিজকে হারাইয়া ফেলে । নদী যেমন একধিন না একদিন মহাসাগনে মিশিবেই, 
জীবে জীবনপ্রবাহ ও সেইরপ একদিন না৷ একদিন বুন্ধ-সমুদ্রে মিশিবেই মিশিবে । 
ইহাই জীবেব নিয়তি । জীব-জীবনের চবম ও পবম সাথ কত৷ ! এই অবস্থায 
বর্ণনায় উপনিঘদৃ বলিধাছেন-_নদীসকল যেমন সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হঝ এবং 
সমুদ্রে পতিত হইয৷ নিজকে হারাইযা ফেলে, তখন ত।হ!দের কোন নামও খাকে না, 
রূপও থাকে না, একমাত্র সমুদ্রই বর্তমান থাকে, সেইবূপ বঙ্ধদশশী জীব ব্রন্গকে প্রাপ্ত 
হইয়। ঝক্ম-সমদ্রে অস্তহিত হয, তখন তাহাব কোন নান'ও খাকে না, দূপও থাকে না, 
কেবলমাত্র ব্রন্নই অবশিষ্ট থাকে ।১ 
নাম-রূপ-নন্ধন-বিমুন্ত জীবেব ও ব্রক্নেব তখন কোনই ভেদ থাকে না; সর্বপ্রকার 
বিভেদ তিবোহিত হয়। চিদাভাস চিদাকাশে সন্প্রসাবিত হব। জীবসংবিৎ বন্গ- 
মংবিতে পরিণত হয়। সঃ ও অহম্‌, তত ও ত্বহৃ, জীব ও ব্রদ্ধ একীভূত হইয়া যায়। 
জীবের ইহা আত্মবিনাশ নহে, ইহা জীব-জীবনেব পূর্ণ তা। এই পূর্ণ তায় পৌছিতে 
হইলে জ্ঞান-তরবাবীব সাহায্যে জীবকে সর্ববিধ বন্ধন 
বন্নস্ববপাপত্তিই জীবেৰ মুক্তি। ছেদন করিতে হয। অবিদ্যা, কামকর্মের উচেছ্‌দ 
জীবে ব্রন্নতাৰ আত্ববিনাশ করিতে হয। তত্বজ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানেব বিনাশ অসম্ভব | 
নহে, আত্মাব পর্ণ তা। যে পর্যন্ত জীবের তত্বজ্ঞানেব উদয় না হইবে, সেই পর্যস্ত 
জীবকে অবিদ্যা, কামকর্মের ফলে সংসাবচক্রে জন্মুমৃত্যুর 
আবর্তে পড়িয়া অনন্তকাল ঘুবিয়৷ মবিতে হইবে । দেহধারী জীনেন মৃত্যু অবশ্যন্তাবী 


১। যথেমা নাঃ স্যন্সমানাঃ সমূদ্রাযণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য অস্তং গচছত্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে 
সমূদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে, এবমেবাস্য পবিদ্রষ্টুবিমাঃ ঘোড়শকলাঃ পুকঘায়ণাঃ পুরুঘ প্রাপ্য অস্তং গচছস্তি, 
তিদ্যেতে তাসা$ নামরূপে পুকঘ ইত্যেবং প্রোচ্যতে, স এঘো'কলো'মৃতো তবতি।-_ গ্রশু। ৬1৫ 


মুখা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে'স্তং গচছত্তি নামৰপে বিহায। 
তথা বিদ্বান নামবপাদ্‌ বিমুক্তঃ পবাৎ পবং পুকঘমূপেতি দিব্যম্‌।-_মুণগ্ডক, ৩।২।৮ 


৮৮ বেদান্তদর্শন- অদ্বৈতবাদ 


পরিণাম । মৃত্যুতে জীবদেহের ধারক ও পোঘক জীবাত্বার সহিত জড়দেহেণ 
নিবিড় সংযোগ বিচ্ছিন হয়, ফলে শীর্ণ দেহ বিধ্বস্ত হয় 
জীবেব সহিত ছ্বাহাব দেহেব জীবাত্ব। শীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়৷ কোন নূতন দেহ 
স্বন্ধ ও ভীবদেহেব পবিণাম আশ্বয় করে। এইরূপে জীবাত্বাকে কেন্দ্র করিয়া জীবন- 
মৃত্যুর আবর্ত চলিতেছে। জীবাত্বার কিস্ত বস্তুতঃ জন্ম 
মৃত্যু নাই। জীবাত্বা অজর, অমর, অমৃত ও খ্র্ব।১ 
মৃত্যুকালে মুূর্ধ জীবের বাকৃশক্তি বহিতে বিলীন হয়। গ্রাণ বায়ুতে মিশিয়া 
যাষ, চক্ষু সূর্যে, মনঃ চন্দ্রে, শ্রবণেক্জিয় আকাশে, শরীব পৃথিবীতে, আত্মা মহাব্যোমে, 
লোমগমূহ তৃণলতা প্রভৃতিতে, কেশপাশ বৃক্ষে, রন্ত ও শুক্র জপমধে) বিলীন হয় ।২ 
এইরূপে শবীবাবয়ব বিনষ্ট হইলেও এ জীব-পূরুষ বিনষ্ট হয় না। জীবাত্বা তখন 
কোথায়, কাহাকে আশ্রয় কবিয়া অবস্থান কৰে? বৃহদারণ্যকে আত্তভাগের এই 
প্রশের উত্তবে থাঘি যাক্বলক্য বলিষাছেন যে, স্বীয় কর্মস্ত্রকে ৎবলম্বন করিযাই 
জীব-পৃকঘ তখন বিবাজ কবে । কমন ও অবিদ্যাই জীবেব জীবভাবেব মূল। জীবের 
মৃত্যব পবেও কর্ম-শেঘ বিদ্যমান থাকে, এ ক্ঈমূলেই জীব দেহাবসাশেব পবে পরলোকে 
গমন কবে, নবীনদেহ পরিগ্রহ কবিযা সংসারপখে বিচবণ কবে। কর্ম তাহাকে 
পরিত্যাগ করে ন।, কর্মানষ্ঠান জীবকে করিতেই হয়। জীব স্বীয় স্বভাববশেই 
কর্মান্ষ্ঠান কবে, তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম যদি শুভ হয়, জীব শুভ ফল ভোগ করে, পৃণ্যাত্বা 
জীব ব্রা্গণাদি উচ্চ কুলে জন্মগ্রহণ করে ; অস্তভ কর্মেব ফলে শুকরযোনি, কৃক্কুব- 
যোনি, চগ্ডলবোনি প্রভৃতি নিকৃ যোনি প্রাপ্ত হয।১ এইরূপ হীনকর্তী জীবের 
দর্গতি অবর্ণ নীয়। তাহাদের উত্বগতি নাই, জন্ম এবং মৃত্যুই তাহাদের নিয়তি, 
তাহারা ঝেবল একবার জন্মে আবার মরে, আবার জনে, আবার মরে ; এইরূপেই 
জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে ঘুরিতে থাকে । শ্রুতি এই পথকে “জায়ম্ব মিয়স্ব” নাম দিয়া 
তৃতীয় পখ বলয় উল্লেখ করিয়াছেন-_জায়ম্ব ্িয়স্বেত্যেতন্ৃতীয়ং স্থানম-__ছান্দোগ্য, 
৫1১০1৮। এতদৃব্যতীত পরলোকে পৌীছিবার আরও দৃইটী পথ আছে--_একটি 
দেবযান, অপরটি পিতৃযান বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাহারা 
দেবযান, পিতৃযান ও জীবেৰ যজ্ঞরদি ও অপরাপৰ কল্যাণকর্মের অনুষ্ঠান করেন, 
সংসাবগতি পরহিতাথে পুক্ষরিণীখণন প্রভৃতি পুণ্যকর্ণ ও জনসেবার 
জন্য গৃহাদি নির্মাণ করেন, উদ্যানার্দি রচনা করেন, 
উপযুক্ত পাত্রে যথাশক্তি দান করেন, দূঃখীর দুঃখ মোচন করেন, এইরূপ পরহিতৈঘঃ 
কর্মশ গৃহস্থ মৃত্যুর পর পিতৃযান-মার্গে পরলোকে গমন করেন। এই পিতৃষান-মার্গ টি 


১। জীবাপেতং বাব কিল মিয়তে ন জীবে মিয়্তে,__ছাঃ, ৬১১1৩ 

অজো নিত্যঃ শাশতো'য়ং পৃবাণো ন হন্যতে হন্যমানে শবীবে 1--কঠ, ২1১৮; গীতা ২1২০) 
২। বৃহদা:, ৩1২১৩ 
৩। ছাল্দোগ্যঃ ৫1১০৭ 


উপনিঘদেব ঝ্দবাদ ৮৯ 


কিরূপ? এই পখটি ধূমাচ্ছণু, এ ধূমেব অন্তরালে এক দেবতা আছেন, তিনি পিতৃযান- 
পশ্থীকে ধূমেব মধে) পথ দেখাইয। নিয। যান এবং বাত্রি-দেবতাব কাছে তাহাকে 
পৌছাইয়া দেন, অখাত এই পখেব প্রথমে ধূম, পবে আসে রাত্রি, তাবপব আসে 
অন্ধকারাচ্ছণ কৃষ্ণপক্ষ ; কৃষ্পক্ষেন পবে আসে সূর্দেন যে ছযমাস দক্ষিণায়নে 
অবস্থান করেন সেই দক্সিণায়নকাল, দক্ষিণাষফনে পৌছিয়া৷ পবে এ কর্মী পিতৃলোকে 
গমন কবে, পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রমগুলে গমন কবে। 
ইহাই পিতৃযান-পন্থা | চন্দ্রলোকে' কর্মী তাহাব অনুষ্ঠিত শুভকর্মেব ফল ভোগ কবে। 
ভোগশেঘ হইলে চন্দ্রকিরণকে অবলম্বন কবিযা, অথবা আকাশ, বাযু, মেঘ, বৃটি গ্ুভৃতিকে 
আশ্বয় কবিযা পৃথিবীব বুকে শস্যেব মধ্যে পতিত হয, সেই শস্য স্ত্রী এবং পুকঘে ভোজন 
কবে। ক্ত্রীশবীবে তাহ। বন্তবপে পবিণত হয, পুকঘশবীবে উহা শুক্রৰপে বাধিত 
হয * এবং যখাকালে স্ত্রী ও পকঘেব সহবাসেব কলে চন্দ্রলোক-ভরষ্ট জীব পুনবায পৃথিবীতে 
জন্মলত কবিয! থাকে । এই পিতৃষান পখেও দেখা গেল যে, জীবের যাহা চরমগতি 
সেই মুষ্টি মিলিল ন।, কর্মক্ষয়ে পুনবাষ পুখিবীতে ফিবিয়া আমিতে হইল । তবে, 
তৃতীঘ পথ হইতে এই দ্বিতীয় পখেব উতকর্ধ এই যে, এই পখে চন্দ্রমগুলে গমন করিযা 
জীব অন্ততঃ কিছু সমষেব জন্যও নিবাবিল স্ব্গ্গখ আস্বাদন কবিতে পাবে । প্রশ 
হইতে পাবে যে, চন্দ্রমগুল-প্রত্যাগত জীব যে সকল ধান্য-যবাদি শম্যে পতিত হয, ঘ্ 
শস্যাদি যখন কৃঘক কাটিযা আনে এনং মুগবাদি দ্বাবা পীড়ন কবে, সেই অবস্থায তো৷ 
মেই জীবে অনন্ত পীড়নাদি ক্রেশ সহ্য কবিতে হয, তখন সেই পুণ্যকর্মী জীবেৰ 
এবং যাহারা দৃ্চৃত কর্সেব ফলে ধান্যাদি' দেহ প্রাপ্ত হইযাছে, তাহাদেব কোন পাথক্য 
খাকে কি? ইহার উত্তবে আচার্য শঙ্কর বলিযাছেন যে, পাপাস্বা দৃফ্ৃতকাবীদিগেব 
বান্যাদিদেহ ভোগদেহ, স্ুতবাং তাখাদের এ দেহবিনাশে দঃখভোগ অবশ্যন্তাবী। 
চন্দ্রমণ্ডপ-প্ত্যাগত জীবেব উন! ভোগদেহু নহে, আশ্য মাত্র; কর্মসূত্রে আবদ্ধ জীব 
সংজ্ঞাহীন অবস্থা ধান্যাদি শসে) পতিত হয, তখন তাহাব কিছুমাত্র অনুভূতি থাকে 
না, স্ুৃতবাং তাহার তখন তাড়নাদি দঃখভোগেব পরশ্বই উঠিতে পারে না । চন্দ্রমগলে 
ভোগদেহেব শেষ হইলে সুখী জীবেৰ হৃদবে অসহ্য যাতনাব সঞ্চাব হয়, ক্রেশাধিক্য- 
বশত: তখন তাহাব খবীব এতই উত্তপ্ু হুষ যে, উহার ফলে তাহাৰ চন্দ্রমণ্ডলস্থিত জলীর 
দেহ বিগলিত হইয! যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাও বিলুপ্ত হথ। সংজ্ঞাহীন মৃছিত 
দেহ যেমন একস্বান হইতে স্বানান্তবে নিযা গেলেও এ দেহের কোন অনুভূতি থাকে না, 
সেইরূপ চগ্রমগুল-প্রুত্যাগত কম্ণীব কোন সুখদ্‌ঃখেব অনভূতিব উদয় হয না।১ 
এব্ধপ ম্বছিত সংভ্পহীন জীবেব সর্বপ্রধাৰ সংস্কারই তখন বিলুপ্ত হুইযা যায়। মূছিত 
জীব দেহ ধাবণ করে কিরপে? প্রাণিমাত্রেবই দৃইটি দেহ আছে, একটি তাহার 
স্থল দেহ, অপরটি তাহাব সক্ষম দেহ, স্থল দেহটি পঞ্চভূতের সমবায়ে গঠিত, সুক্ষ 
দেহটি পঞ্চপ্রাণ, মন:, বদ্ধি, পণচটি জ্ঞানেন্টিয় ও পাণচটি কর্মেন্দ্িয়, এই সপ্ুদশকের 


১। ছাঁন্দোগ্য, শংভাঘ্য, ৫1১০৬ দ্রষ্টব্য । 
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৯০ বেদান্তাদশ ন---অইছৈতবাদ 


সূক্ষ্ম অংশ দ্বারা গঠিত।১ স্থল দেহই বার বার জন্মে ও মরে, সক্ষম দেহাটি জন্মে 
না মরেও না, জীবের চরম মুক্তি না হাওযা পর্যন্ত স্থির খাকে। এই সুক্ষ্ম দেহ লইয়াই 
জীবের পুনর্জন্ম । জীব ইহলোক ও পরলোকে কর্ম শেঘ না হওয়৷ পর্যন্ত 
গমনাগমন করিতে থাকে । জৌক যেমন অপর একটি তৃণ গ্রহণ না করা পর্যস্ত 
পূর্বে গৃহীত তৃণটি পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ জীব অপর একটি স্ব'ল দেহ 
গ্রহণ ন৷ করিয়া ব্মান স্বূল দেহাটি পরিত্যাগ করিতে পারে না। সেই জন্য মৃত্যু- 
সমযে জীব তাহার কর্মানূযাষী ভাবী অভিনব দেহটি মনে মনে চিন্তা করিয়৷ জৌকের 
ন্যায় আশবয় কবে এবং তাহার পর তাহার বর্তমান জীণ দেহটি পরিত্যাগ করে। 
স্বর্ণ কার যেমন স্বর্ণের কতক অংশ গ্রহণ করিয়৷ ভাঙ্গিয়া পিটিয়া একটি অভিনব 
এবং মনোবম অলঙ্কাব নিম্নাণ করে, সেইরূপ পরলোকগমনেচছু আত্মা স্বল দেহের 
উপাদান স্বর্ণ স্থানীষ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতকে বাববার ভাঙ্গিয়া পিটিয়া৷ কল্যাণময় অভিনব 
আকৃতিব স্থাষ্টি কবে ।২ মৃত্যুসময়ে মুমৃর্ধ জীবের চিত্তে ত'হাব জীবনে কৃতকর্মের 
ফলে যেরূপ সংস্কার উদৃবৃদ্ধ হয়, যেরূপ কর্মবীজ ফলোন্মুখ হয়, তদন্রূপ দেহের স্যি 
হইযা থাকে । অবিদ্যা, ধর্মীধর্ম এবং জন্মজন্মাস্তবের সংস্কার, জীবের জীবনযাত্রা- 
পথে অপরিহার্য পাখেয--তং বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে, পূর্বপ্রজ্ঞা চ। বৃহদাঃ, 
8181২ | এই পাথেয় যতদিন আছে জীবের এই মহাযাব্রাও ততদিন আছে। যাহারা 
জ্ঞানী তাঁভাদেব অজ্ঞান বিলুপ্ত, কর্মবীজ দগ্ধ, সংস্কার বিধ্বস্ত হইয়া যায়, সেই জন্য 
তাহাবাই শুধ, জন্ম-মবণ-প্রবাহ অতিক্রম করিতে পাবেন । যাঁহাদের জ্ঞান পরিপক্ক 
না হইলে ও প্রস্ফুটোন্মুখ তাহারাও ক্রমশঃ জ্ঞানবিকাশের ফলে জন্মুমৃত্যুর কবল হইতে 
অব্যাহতি লাভ করিয়া মুক্তিব আনন্দ আস্বাদ করিতে পাবেন। ইহারাই দেব-যান- 
পন্থী | যাহাবা স্থল দ্রব্যময় যজ্ঞেব অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল যাজ্িকেরা পিতৃযান- 
মার্গে গমন কবিবা থাকেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি । এ স্থল যজ্ঞ যখন ভাবনাময় 
সূক্ষা যন্তে রূপান্তরিত হয়, তখন আরণ্যকের এ ভাবনা-যস্তর ক্রমে জ্ঞান-যজ্জে পরিণতি 
লাভ কবে এবং এ আরণ্যক যাজ্িক জ্ঞানীর পর্যায়ে উন্নীত 
হন। উপনিঘদৃক্ত পঞ্চাগ্রি-বিদ্যা তাবদা-যজ্জের অতি উত্তম 
দৃষ্টান্ত । এই পঞ্চা্রি-বিদ্যাম দ্যলোক, ভূলোক, পর্জন্য (৫মঘ), পুরুষ এৰং স্ত্রী (যোঘা) 


পঞ্যগি-বিদ্যা 





বৃদ্ধিকর্মেন্দ্রিপ্াণপঞ্চকৈর্মনসা বিয়া । 

শবীনং সপ্ধদশতিঃ সক্ষ্ং তলিঙ্গমূচ্যতে 1।_পঞ্চদশী ১।২৩ 

তদ্‌ যথা, তৃণজলায়ুক৷ তৃণস্যান্তং গন্বা অন্যমাক্রমমাক্রম্য 

আয্মানমুপসংহবতি, এবমেব অয়মাত্বা ইদং শবীরং নিহত্য অবিদ্যাং 

গময়িহা অন্যমাক্রমমাক্রম্য আত্বানমুপসং হরতি ।- বৃহদাঃ, 8181৩ 

তদ্‌ যথা; পেশস্কাবী পেশসো মাত্রামুপাদায় অন্যনূবতরং কল্যাপতরং 

রূপং তনৃতে, এবমেব অয়মাত্বা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং 

গময়িত্বা অন্যন্বতবং কল্যাণতরং রূপং কৃকতে ।- বৃহদাঃ, 81818 
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ।'তি নরো'পরাণি। রঃ 
থা শরীবাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ।__গীতা; ২২২ 


£ 


শ 


উপনিবদের বর্গবাদ ৯১ 


এই পাঁচটি পদার্থকে অগ্নিরূপে কল্পন। করিযা জীবে উৎপন্তিকে একটা বিবাট্‌ যন্ত 
বলিষা বর্ণ না কৰা হইযাছে। দ্যলোকরূপ অগ্রিতে দেবতাগণ শবদ্ধাকে আহুতি প্রদান 
করিয়া থাকেন, এ আহুতির ফলে দেঁব,লাক ও পিতুলোবেব'ও পোঘক সোম (সোমবস 
বা চন্দ্র) উৎপনু হইয়া খাকে। পর্জন্য বা মেঘরূপ অগ্িতে দেবতাবা এ দোষকে 
আছতি দিয়া খাকেন, ফলে সোম বা চন্দ্র হইতে বৃষ্টিব উৎপত্তি হব। পুখিবীৰপ 
অগ্নিতে দেবতাবা বৃষ্টিকে আহতিস্বরূপ অর্পণ কবেন, ফলে শগা উতপনু হয। 
পুকবরূপ অগ্রিতে সেই শপ্য ভোজবপে আহত হয এনং সেই আছতিন ফলে পুকঘ- 
শরীরে বীর্যে উৎপত্তি হঘ | প্র বীর্য স্ত্রী-বপ অগ্িতে নিহিত হয, ফলে হস্তপদাণি- 
যুক্ত গ্রাণীব উৎপত্তি হয। এইবপে যিনি জীনেব কা্টি-সভ্তবভস) বুঝিতে পাবেন 
তিনি অশুচি শরীরেব প্রতি আকৃষ্ট হন না, অসহ্য গর্ভযাতনার কখ। স্মরণ কবিনা 
স্বীয শরীরে এবং সংসারে বৈবাগ) দৃঢ় কবেন। এরূপ অনাসক্ত ব্প্তি গৃহস্থ হইলে ও 
জ্ঞানী। তিনি এবং অপবাপব বানপ্রস্থিগণ, যাঁহাব শ্দ্ধাসহকাত সত্যস্বজপ ব্রনের 
উপাসনা কবেন, তাহাবা দেহাবসানে দেবযানপখে দেবলোক, সূর্ধলোক এবং শ্রন্ন- 
লোকে গমন কবেন এবং বন্দসোকেই বাদ কবেন। এই দেবযান-মাগ অর্বদা 
আলোকমালাষ সমূজ্ন্দল, এই মাগের্যাহাবা গমন কলেন ভাহানা প্রথমতঃ সূর্কিবণকে 
(অচিঃ) আশ্বয কবেন, পবে সূরধকবোজ্দ্বল দিবস ও চন্দ্রকিনশন্নাত শুক্ুপক্ষ অতিক্রম 
কবিষ! সূর্যের যে ছয মাস কাল উত্তবাযণ বলিয়! প্রসিদ্ধ, সেই উন্তবাষণকাল গ্রাপ্চ হন। 
সেখানে মাস ও বখসব অতিবাহিত কবিযা! তখা হইতে আদিতালোক, চন্্রলোক ও 
বিদ্যল্লোকে গমন কবেন : মেখানে এক জ্যোতিম্ঁয অতিমানব পুকঘেব সহিত তাহাদেল 
পবিচয় হয়। এ পুকঘই তাহাদিগকে ব্রঙ্গীলোকে লইবা যান। ইহাই দেবযান | 
অতিমানব জ্যোতির্ময পুকঘ দেববানপন্থীকে ঝদ্তত্বেব উপদেশ দিঘা তাহাব ভ্ানেব 
পণ তা সাধন করেন ; ফলে, ঝুন্গজ্ঞ দেবযানপন্থীব আব মনজগতে প্রতগবর্তন কৰিতে 
হয না।১ ইহা ক্রম-মুক্তি, বানপ্রস্থীব ন্যাম গুহস্থও 
এই ক্রম-মুক্তিব অধিকাবী। গুহস্থেব তো কর্মনিঃশেষ 
হয না, কর্ণ থাকিতে ব্রন্গন্ন লাভ হয কি? কর্ম ব্রদজ্ঞানেব গ্রতিনন্ধক, সুতবাং 
কমী গৃহস্থ দেবযানপখে অগ্রদৰ হইযা ব্রন্গজ্ঞান লাত কবিবে ফিকপে? ইহাব 
উত্তবে বলা যাষ যে, যেখানে কর্মেব মূলে কামনা বা ভোগেন দ্বাকাঙ্ক্ষা আছে, কর্ম 
সেখানেই পৃণ্যাপৃণ্য ফল প্রসব কবে এবং জীবেব সংসাববন্ধন দৃঢ় কবে। কামনাই 
কর্মফলের কারণ। কামনা ন। থাকিলে কর্ম ফল-উতপাদনে সম হয না। যাহার 
কামনাব দাস হইয়া কর্মের অনুষ্ঠান কবে, তাহারা কোন দিনই কশ্নপাশ ছেদন। কবিতে 
পাবে না : পক্ষান্তবে, ধবপ কর্মানৃষ্ঠানেব ফলে অন্ধকাব হইতে গা অন্ধকাবে প্রবেশ 
কবিষা বিভ্রান্ত হয। , তোগেব দৃবাকাডূক্ষাব বশবর্তী হইমা। বেদোক্ত যাগযজ্ঞেব অনুষ্ঠান 
করিলেও কর্মপাশ শিখিল হয় না। ্ররূপ বেদমাগী ব্যক্তি অজ্ঞ কর্মী হইতেও 


উপনিঘদুক্ত মুক্তিব সাধন 


১। বৃহদাঃ, ৬।২১৪-১৫; ছান্দোগ্যঃ ৫1১০1১-৮। 


৯২ বেদাস্তদশ ন--অদ্বৈতবাদ 


অধিকতর অন্ধকারে নিমভ্জিত হয়!১ বৈদিক যজ্ঞ প্রভৃতি যদি সর্বভৃতগ্রীত্যথে , 
“জগদ্ধিতায়' অনুষ্ঠান করা যায, তবে এ নিষ্কাম ত্যাগমূলক যজ্ঞাদি বন্ধের কারণ হয় না, 
মঞ্তিরই কারণ হয়-__যজ্ঞাথথা, কর্ণো'ন্যত্র লোকো'য়ং কর্নবন্ধনঃ, গীতা ৩1৯। 
নিফাম যঙ্গানুষ্ঠানেব ফলে যজমানের চিত্ত নির্মল, উ্জ্ঘল ও প্রশান্ত হয়; এরপ চিত্তে 
স্বতঃই বন্গজ্ঞান প্রতিফলিত হয় । এই অবস্থায় কর্ম জ্ঞানে প্রতিবন্ধক নহে, সহাযক। 
এরূপ কর্ম জ্ঞানেবই নামান্তব, পরিণামে জ্ঞানেই পর্ববসিত হয়_-সর্বং কর্মাখিলং পাথ 
জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে__গীতা১ 81৩৩। কর্মত্যাগ জীবের পক্ষে অসম্ভব, কেন-ন, 
জীবের জীব-ভাবেৰ মূলেও বহিয়াছে কর্ম, সুতবাং কর্মী জীব কর্ম তাগ করিবে কিরূপে ? 
কর্ম নিয়াই তাহাকে চলিতে হইবে-_কর্বগ্রেবেহ কর্মাণি জিজীবিঘে এতং সমাঃ। 
ঈশোপনিঘৎ্, ২। কর্মফলত্যাগই যথাখ কর্মসন্াযাস বা কর্ম যোগ, ফলত্যাগীই প্রকৃত 
ত)াগী।২ এইরূপ ত্যাগকে জীবনে ববণ কবিতে পাবিলে ফলত্যাগী সাবকের 
মুক্তি অবশান্তাবী। মুক্তি কর্মসাধ্য নহে, উহা গিদ্ধ বা নিতা। জীবের শিবভাব 
ব৷ ব্রদ্নভাবপ্রাপ্তিই মুক্তি, শিবভাব বা ব্রন্নভাব শিতা, সুতবাং ম্তিও নিত্য । মুগ 
কর্মসাধ্য হইলে তাহ। নিত্য হইতে পাবিত ন। | গ্রখমত:, যাহ। সাধ্য তাহ নিত্য হইতে 
পারে ন! ; দ্বিতীযতঃ, কর্ম যখন ভঙ্গিব 'ও অনিত) তখন গেই কর্নপভ্য মুক্তি নিত্য হইবে 
কিরপে? অধ্ুবেব (কর্মেব) দ্বার! প্রবফণ (মুক্তি) লাভ হইবে কিরূপে? ন হযপ্রুবৈঃ 
প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং ত২--কঠ, ২1৯। মক্তি কর্মলভ্য নহে বলিষাই শ্র্তি যভ্ঞাদি কর্মীকে ও 
সংসারসমুদ্রতরণের পক্ষে 'অদৃঢ় ভেলা' বলিয। নির্দেশ কনিযাছেন_-প্রুবা হে)তা 
অদৃঢ়। যন্তরূপাঃ, মুণ্ডক উপঃ, ১২1৭ । কর্ম স্বাবীনভাবে বেমন মুর্তিব কারণ হয না, 
সেইরূপ জ্ঞানেব সহিত সমূচিচিত বা মিলিত হইযা ও তাহা পূব সাধন হইতে পাবে না, 
কেন-না, জীবেব অবিদ্যাব উচেছদই মৃক্তি, অবিদ্যা একমাত্র বিদ্যাদ্বাবাই উচ্ছিনু হয, 
অন্য কিছুর দ্বাৰা হগ না, সুতবাং বিদ্যা বা জ্ঞানকেই মুর্ডিব একমাত্র সাবন বলিয়া 
জীনিবে-_ বিদ্যযামৃতমশতে, ঈশ ১১,-সতোন লভ্যস্তপগ। হে)ঘ আত্বা সম্যগৃ- 
জ্ঞানেন ব্রদ্নচধেণ নিতায়- মুণ্ডকঃ ৩1১1৫ | এই মুপ্ডি ব্র্গজ্ঞানী ব্যক্তি এ জগতে 
থাকিয়াই লাভ কবেন, ইহার জন্য তাহাকে পবজগতে গমন কবিতে হয় না। যখন 
তাহাব হৃদয়স্থিত সমস্ত কামন। ব্রন্নভণনগ্রভাবে বিদূবিত হয, তিনি নিফাম আণ্ুকাম 
বা আত্মকাম হন, তখন তিনি মনজগতে খাকিরাই অমৃতন্ব লাভ কবেন, এই ভৌতিক 
জড়দেহে অবস্থান কনিষাই মুর্তিব আনন্দ আন্বাদ কবেন।ৎ তাহাব প্রাণ, ইন্দ্রিবসমূহ, 


১। অন্ধং তম; প্রবিশন্তি যে'বিদ্যানপাসতে, 
ভূয় ইব তে তমে৷ য উ বিদ্যামাং বতাঃ ||--বৃহদা, ৪181১০, ঈশা-৯ 
২। কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সনুযাসং কবয়ো বিদৃঃ, 
সর্বকর্মফলত্যাগং ত্যাগং প্রাহুবিচক্ষণা: ||--গীতা, ১৮1২ 
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্ধং কর্ম সমাচব, 
অসক্তো হ্যাচবন্‌ কম পবমাপোোতি পূরুঘঃ || গীতা, ৩1১৯ 
যদা সব্রে পৃযুচ্যন্তে কাম যে'স্য হৃদি শ্িতাঃ, , 
অথ মর্য্যো'যুতো৷ তবতি অত্র বন্ধ সমশু.তে |--কঠ, ৬1১৪ ১ বৃহদাঃ, 8181৬-৭ 


শু 


উপনিবদের বন্ধবাদ ৯৩ 


কিছুই উত্বে বা পবলোকে গমন কবে না, এখানেই স্ব স্ব কারণে বিণীন হইয়। যায়। 
সাপেব খোলস যেমন উপেক্ষিত হইয়। পড়িযা খাকে, সেইৰপ এই ভৌতিক শবীবও 
বন্দশি-কর্তৃক অনাদবে উপেক্ষিত হইযা পড়িযা থাকে । থে পর্যন্ত শনীবাভিমাণ 
থাকে, সেই পর্যন্তই আব্লাও সশবীবী থাকেন, শকীবাভিমানশুন্য হইলে শবীবেব ধর্স " 
জরা, মৃত্যু তাহাকে স্পর্শ কবিতে পাবে না, তখন তিনি অমৃত, জ্যোতি বু্ন্বরূপ 
হন। ব্রন্দভাব সুস্থিব কবিতে হইলে কাম বা কামনাঁৰ (এঘণ|ব) উচেদ্ছদ যেমন 
প্রয়োজন, মেইন্ধপ অহমিকা ব! আত্মাতিমান, পাগ্ডিত্যেব অভিমান, আভিজাতোৰ 
অভিমান, ধনের অভিমান প্রভৃতি অভিমানের পবিহার'ও একান্ত আবশ্যক । যে পর্যন্ত 
কোনরূপ অভিমান বিদ্যমান খাকিনবে, সে পর্ষন্ত সণ)াস বা নৈবাগ্য অবলম্বন কবা সম্ভব 
হইবে না| সন্যাস ব্যতীত আত্মভ্ঞন লাভ কবা যাব না, স্মতবাং স্যাম অবলম্বন- 
প্ৰবক এঘণাকে (বাসনাকে) জয কবিতে হইনে, অভিমানের বঠবোধ কনিতে হইবে ; 
ফলে, নিবভিমান, বালকস্বভাব, সবল, উদাঁব, সণাযামী ভগনবলে আত্বীকে মনন 'ও ধান 
করিয়া ক্রমে বন্দে তনু হইবেন । এইরূপ বুদ্ধদশীবৰ নিকট জীব'ও জণ্গং কিছুই 
থাকিবে না, এবমাত্র বন্ধই থাকিবে, বন্ধই সত্য আব সমন্তই মিথ্যা ।১ ব্রজ্নে 
ৃ্‌ কোন দ্বৈতবোধ নাই, দ্বৈতনোধ যে উদষ হয তাহ। 
জীব ও জগৎ মিথ্যা, অদ্বৈত বিভ্রমমাত্র, এই বিভ্রমদরশী পুনঃ পুনঃ জন্ম-মবণপ্রবাহে 
বঙ্গই একমাত্র সত্য পতিত হুইব। দূঃখভোগ কবে-__মৃত্যোঃ ম মুজ্যুমাপ্পোতি 

য ইহ মাশেব পশ্যতি--বৃহদা, 8181১৯, এই নানাত্ব- 
বোধ যে মিথ্যা তাহা বুঝাইবাব জন্য গাঘি খাঙ্তবলক্য বলিষাছেন, “ছে মৈত্রেষি। 
বৈতজগত বস্তৃতঃ না থাকিলে ও যখন কোনও ব্যঞ্তি কোন বন্াকে দর্শন কবে তখন 
এক আত্বাই দ্রষ্টা, দূশ) এই দইবপে (দ্বেতমিব) প্রতিভাত হইবা খাকে।  দর্শন- 
স্পর্শ নাি জ্ঞান, জ্ঞাত।, ভব, দ্র্টা, দূশ, প্রভৃতি দ্বৈতভাব ব্যতীত সম্ভব হয না, জুতবাং 
ব্যাবহারিক জীবনে ব্যবহাৰ নিবাহেব জন্য দ্বৈতেব অস্তিত্ব স্বীকাৰ কবিতেই হয। 
সেই অস্তিত্ব কল্পিত, যখাখ নছে, ইহা বঝাইবাব জন্যই শ্র্ণত “দ্বৈতমিৰ (দ্বেতেব ন্যাম) 
এই "ইব' শব্দেব প্রযোগ কবিযাছেন, তন্জ্ঞানেব ফলে যখন সমস্ত জীবজগতই 
বৃক্নাময হইয়া বাইবে, তখন কে কাগাকে দেখিবে গ কে কাহাকে জানিবে ?২ ০ 
অখাং এরপ বুন্গন্ঞন উৎপন্ন হইলে আব দ্বৈতভান খাকিনে না, বিলুপ্ত হইয। যাইবে, 
যাহা মিখ্যা তাহাই বিলুপ্ু হয, আত্মবোৰ মিখ্যা নহে, সতা ; এই জন্য তাহা কখনও 
বিল্পু হয় না, জীব 'ও জগদ্‌বোধ মিখ্যা বলিমাই তাহা বিলুপ্ু হয। এই জন)ই 
বৃহদারণ্যক স্পষ্টবাক্যে নানাত্বেব নিষেধ ঘোষণা কনিযাহেন_-নেছ' নানাস্তি কিঞ্চন__ 
ব্হদা:, 8181১৯। ঈশ, কঠ প্রভৃতি উপনিঘদে'ও এই নানাত্বেৰ অসত্যতা বুঝাইবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে। মৈত্রাণীয উপনিঘদে ব্রন্গবস্তকে জ্যোতির্মগুলস্বরূপ বলিয়া 


১। বৃহুদাঃ, ৩1৫১ 
২। যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতব ইতবং পশ্যতি, তদিতৰ ইতবং জিঘৃতি, 
যত্র ত্বস্য সবমান্ৈবোভূং তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ?--বৃহদাঃ, 811১৫ 


৯৪ বেদান্তদর্শ ন-_অছ্বৈতবাদ 


বণনা কর! হইয়াছে এবং জড়জগংকে সেই বুন্নজ্যোতিশ্চক্রের বিভ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা 
করা হইয়াছে ।১ মনে হয়, এই মৈত্রায়ণীর ব্যাখ্যাকে উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিয়াই 
গৌড়পাদ তীয় মাণ্ডুক)-কাবিকার অলাতশাস্তি-প্রকরণে আলোক-বলয়েব দৃষ্টাস্তে 
জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।২ পূর্বোক্ত আলোচম! হইতে দ্বৈতজগতের 
মিখ্যাত্বই যে উপনিঘদের অভিপ্রেত তাহাই বঝা যায। জীবাত্বা পরমাত্বার উপাধিক 
অভিব্যক্তি। উপাধির বিপযে জীবচৈতন্য শ্রশ্নচৈতন্যে বিলীন হইয়! যায, সুতরাং 
জীবাত্বাও স্বতন্ব তত্ব নহে, ইহাই উপনিষঘদেব বহপ্য। কঠ ও মুণ্ডকশ্রতিতেও (বৃক্ষ 
ও পক্ষীর দৃষ্টান্তে) জীবাত্বা ও পরমাত্বাব পৃথগুল্লেখ থাকিলেও জীবাত্বাকে পবমাত্বার 
ছায়া বলিয। ব্যাখ্যা করায় জীবাস্বার পরমাত্ধার ন্যায় স্বতন্ত্র সত্যতা প্রমাণিত হয় না, 
পরমাত্বার আভাস বলিয়াই বুঝা যাষ। জীবাত্বা সংসারী সাজিয়৷ সংসারে সুখদূঃখ, 
শোকমোহের অভিনয করেন; জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুপ্তি প্রভৃতি বিভিনু অবস্থাব মধ্যে 
বিচবণ কবেন ; শবীব, ইন্ড্রিব 'ও মনেব বন্ধনে নিজকে বদ্ধ করেন্। এই শরীরা- 
ভিমানী জীব অশরীরী পরমাত্মার সহিত অতিন্ন হইবেন কিরূপে? জীব-পুকঘকে 
অশরীবী আত্মা ছায়৷ বলিয়া যে বণনা কবা হইয়াছে তাহাই বা সঙ্গত হয় কিরূপে ? 

এই প্রশ্নের উত্তবে বৃহদারণ)ক বলেন যে, জীবেব জাগ্রত, 
জীবেৰ জাগ্রত, স্বপু, স্ঘুপ্তি স্বপৃ, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা পৰীক্ষা করিলে জীব-পুকঘ 
প্রভৃতি অবস্থার বর্ণনা ও তাহ যে অবস্থার অতীত, সর্ববিধ বন্ধনের অতীত, শবীকে 
8874455 বিচবণ কবিযা'ও প্রকৃতপক্ষে অশরীরী, অসঙ্গ ও নির্লেপ 
অতেদ নির্দেশ রস 

_-_-অসঙেো৷ হ্যযং পুকঘ:, বৃঃ, 81৩।১৫, তাহা বুঝা 
যাঁয়। এইরূপ আত্মার দেহেক্ড্রযাদি-বন্ধন সত্য হইতে পাবে কি? জাগরিত 
অবস্থার জীব শরীর ও মনেব সাহায্যে স্থল বিঘয অনুভব কবে, সুতবাং বিষয়- 
অন্ভবিতা জীবকে তখন শবীব, মন ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ বলির! বোধ হয়। 
স্বপ্রাবস্থায় জীব শরীর ও ইন্ত্রিয়কে নিষ্রিয় কবিয। শবীরেব বাহিরে স্বীয় জ্ঞানশর্জিবলে 


১। অলাতচক্রমিব স্কৃবন্তমাদিতাবণ -মূর্জম্বন্তং নুগ্দ, মৈ১-২৪ 2 আবৃত্তচক্রমিব সংসাবচক্র- 
মালোকবতীত্যেবং হ্যাহ-_- মৈঃ, ২৮! 
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ঠি01 01010, 00 1092, ৮71)10]) 19 694010 10]) 2000. 93098150601) 0%001)808 
1 0189 1150000/009,-081116) 200, 10101) 00009196901 18 00108196916 ৮101) 
%1)9 00170610610) 01 61১9 11188015 1)96019 06 01000110081 19891165.---159105 : 
776 71১7210990777/ 0] (79 76৫, 10). 630-31. | 


৩। খ্তং পিবস্তৌ স্থকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টী পবমে পরার্ধে । - 
ছাযাতপৌ ব্রন্গবিদো বদস্তি পঞ্জাগুয়ো যে চ ব্রিণাচিকেতাঃ |--কঠ, ১৩১ 
দ্বা সপর্ণ সযূজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পবিষস্বজাতে। 
তয়োবন্যঃ পিগ্পলং স্বাস্বত্যনশুন্ন্যোভিচাকশীতি |1-মুণ্ডক, ৩।১ 


উপনিধদের বঙ্গবাদ ৯৫ 


বিচরণ করে এবং স্বীয় বাসনার অনুবূপ বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া থাকে । ইহা হইতে 
জীবাত্বার শরীরবন্ধন যে যখাখ নহে, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হর । স্বপ-অবস্থায় 
মন ক্রিয়াশীল থাকে, আত্মার মনের বন্ধন ধিলৃপ্ত হথ না| লুঘপ্তি-অবস্থায় মনের 
বদ্ধনও বিলুপ্ত হইয়। যায়। বন্ধন-বিনিশুক্ত জ্যোতির্য় আত্বা তখন আবন্দমরবূপেই 
অবস্থান করেন, বৃক্ষের সহিত একীভূত হইযা ব্রদ্দানন্দ আস্বাদ করেন। বিষযবন্ধন- 
বিমুক্ত, শোকমোহেব অতীত সদাপূর্ণ, নিত্যতুপ্ত জীব ও বন্ধ যে অভিনু তাহাতে 
সন্দেহ কি? সুঘুপ্তিব আনন্দ জীবেব সাময়িক মাত্র, অজ্ঞানেব বীজ তখনও ধ্বংস 
হয় না, সুতরাং পুনরায় সুঘৃণ্ডিতঙ্গে জীবকে স্বপ্ুরাজ্যের পথ ধবিয়া বিঘয়বাজ্যে 
পৌছিতে হয় এবং সংসাবী সাজিব। জীবন-নাটকের অভিনয় কবিতে হয়| ভ্ঞানাগি 
দ্বারা অজ্ঞানবীজ পঞ্ধ হইলে জীব সর্ববিধ বন্ধন হইতে চিরতবে মৃক্তিলাভ কবে এবং 
জীব-বিন্দু বন্গ-সিন্কৃতে বিলীন হইয। ব্রদ্ধই হইযা! যায । জীবকে যে পবমাকজ্বাৰ ছাষা। 
বল। হইযাছে, ইহাব অর্থ এই যে, কাযা ব্যতীত ছায়াব যেমন কোন স্বতন্ত্র অস্তিহ্থ নাই, 
সেবূপ পরমাত্বা ব্যতীত জীবেরও কোন স্বাধীন সত্তা নাই। ছাযা কায়াবই প্রতিবিষ্ব, 
জীবও ব্র্নেবই প্রতিবিদ্ব, বিশ্বও প্রতিবিশ্থ অভিনাঁ, জীব ও ব্রঙ্দ সুতবাং বস্ততঃ 
অভিনব ।১ 

কঠ ও মুগ্তকশ্থগতি-ত (খতং পিবস্ত, দ্বা সুপর্ণ। ইত্যাদি দ্বিবচনপ্রযোগ দ্বারা) 
জীবাত্বা ও পবমাজ্বাব ভেদ প্রতিপাদিত হইযাছে সত্য, কিন্তু ভেদ যে বাস্তব এবং সত্য 
শ্তিতে এমন কোন কথা শুনা যায না, ববং শ্র্তিব পূর্বাপৰ পর্যালোচনা কবিলে 
ভেদ যে বাস্তব নহে, কল্লিত, তাহাই বুঝ যায। পববতী কঠশ্রুতিতে হ্বৈতদশাঁৰ 
নিন্দ। করিয়া বলা হইয়।ছে যে, ব্রজ্ধে ভেদ বা নানাত্বের কোন স্থান নাই, যে ব্যক্তি 
বন্ধে বিন্দুমাত্রও ভেদ দর্শন ক.র, সে পুনঃ পুনঃ মৃতু গ্রাসে পতিত হয়।২ এইরূপে 
স্পষ্টত: দ্বৈতবাদ বা ভেদবাদে নিন্দা করায় জীবাত্বা ও পরমাত্বার যে ভেদ উলিখিত 
শ্তিতে বিবৃত হইয়াছে, সেই ভেদ কল্পিত বা অবাস্তব, ইহাই বুঝা যায, নতুবা পববতা 
শ্তিতে ভেদ-দশীঁর যে নিন্দা কর। হইযাছে, তাহার সামঞ্তস্য রক্ষা! কবা যায না। 
তেন সত্য হইলে শ্রগ্তিব পূর্বাপৰ বিবোধ অপবিহার্য হইয়া উঠে। দেহকুলায়ে 
অবস্থিত সহচব পক্ষিদ্বয়ের দৃষ্টান্ত উপন্যাস করিষা মুণ্ডকশ্রতিতে দ্বৈতসত্যতার 
অনুকূলে যে সকল যুক্তি প্রদশিত হইয়াছে, সেই সকল যুক্তির খণ্ডুনেও কঠশ্রসতিবই 
অনবূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পাবে। মূুণ্ডক উপনিঘদে কাহাকে জানিলে সকল 
জানার শেঘ হয় ?__ 


কস্মিন নখলু বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি? 
এই শৌনকের প্রশের উত্তরে খঘি পিগ্ললাদ বলিয়াছেন যে, “পুরুঘই এই বিশৃ, বন্নই 


১। বৃহদাঃ, অঃ ৪, বাঃ ৩ ডর্টব্য। 
২ $» মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। 
মত্যোঃ স মৃত্যুমাপোতি য ইহ নানেৰ পশ্যতি |1--কঠ) ৪81৯ 


৯৬ বেদান্তদর্শন--_অদৈতবাদ 


এই বিশ্ব-_পৃরুঘ এবেদং বিশু, ব্ৈবেদং বিশ্বযৃ, নিখিল বিশবই বু্নময়, ব্রন্নকে 
জানিলেই সকল জানার শেষ হয় এবং যে ব্যক্তি এই ব্রঙ্গতত্ জানেন, তিনি বঙ্গস্বরূপই 
হইয়া যান। এইরূপে মুগ্ডক উপনিঘদে পূর্ণ অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং 
পৃৰৌক্ত “ছ্বা সুপর্ণ”' | ইত্যাদি শ্াতিবাক্যে যে জীবাস্বা ও পরমাত্বার ভেদের কথা 
বলা হইযাছে, সেই ভেদ মাধিক ও অপত্য, ইহাই বুঝিতে হইবে । উঞ্জ মৃণ্ডকশ্রতির 
ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আরও বক্তব্য এই যে, এ শ্রতিবাক্যটিব পৈঙ্গি-বহস্যব্রাঙ্গণে একটি 
ব্যাখ্যা দেখিতে পাওষা যায । এব্যাখ্যা শঙ্কবাচার্য ব্র্নসূত্র-ভাঘ্যে (ববঃ সূঃ, ১।২।১১) 
উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রান্মণের মন্ত্রব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে বলিতে হয যে, জীবাত্বা, 
পবমাত্বা বা তাহাদেব ভেদ প্রভৃতি কিছুই এই মু গুকশ্রন্তিব আদৌ গ্রুতিপাদ্যই নহে । 
অন্ত:করণ ও জীবাত্বা, এই দ.ই-এব কথাই উক্ত শ্র'তিতে আলোচিত হইয়াছে ।১ অন্তঃ- 
করণই ফলভোক্তা, জীবাজ্বা শুধু দ্রটা ও সাক্ষী মাত্র, সে ভোক্তা নহে । প্রশ্ব হইতে 
পারে যে, অন্তঃকরণ তো জড, সে ফল ভোগ কবিবে কিরপে ? ঝ'ল্ণের এই অর্থ 
কি প্রকাবে সঙ্গত হয? এই আশঙ্কা উতদ্তনে আচার্য শঙ্কন উক্ত শ্রতিব ব্যাখ্যায় 
বলিয়াছেন যে, অচেতন অন্ত:কবণেব ভোক্তত্ব প্রতিপাদন কর! এই মন্ত্রবাক্যেব উদ্দেশ্য 
নহে, চেতন জীবাত্বাকে দ্রটা বলিষা বর্ণনা করা এবং জীবাত্বা যে ভোক্তা নহে স্বয়ং 
বন্ন-স্বরূপ, ইহ প্রদর্শন কবাই শ্রপতিবাক্যেব তাংপর্ধ্য |২-_-_জীব যদি ভোক্তা না 
হায তবে ভোক্তা কে? জড় অন্তঃকনণেব ভোভ্ভহ্ব ব্যাখ্যা কণা সঙ্গত হয কিরূপে ? 
এই প্রশের উত্তবে আচাষধ শক্কব বলেন যে, বিশুদ্ধ চিন্মন ব্রশ্নাই অন্থ-কণণবপ উপাধিতে 
প্রতিবিথিত হইযা জীব-ভাব গ্রাণ্ত হইযা থাকেন । অন্তঃকবণ 'ও চৈতন্যেব অধ্যাসের 
ফলে অন্তঃকরণের ধর্ম, সুখ, দূঃখ, কর্তৃত্ব, ভোকৃত্ব প্রভৃতি চেতন জীবে আরোপিত 
হয়, জীব তাহার শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুন্ত-স্বভাব বিস্মৃত হইযা নিজকে শোকদ্ঃখাকুল, কর্তী, 
ভোক্তা ব(লয়া মনে করে, জীব বাস্তবিক ভোক্তা নহে, সে সচিচদানন্দ ত্রঙ্নাস্বরূপ | 
ক্ষেত্রন্ত জীবের ভোন্তুত্ব কলিত ও অসত্য । পক্ষান্তবে, অন্ততকবণে চৈতনাধ্যাসের 
ফলে অন্তঃকনণেও মিথ্যা কর্তৃত্ব, ভোভ্ভ ত্ব-বোধেব উদয হইযা থাকে । অন্তঃকবণ ও 
চৈতনে)ব এইরূপ অধ্যাসের কথাই উক্ত শ্তিব ব্যাখ্যা বণিত হইয়াছে । জীবাত্বা 
ও পবমাস্বার তেদ সচিত হয নাই। 

বন্মেব সগুণ ও নির্ভণ এই দ্বিবিধ বিভাবের যে বর্ণ না পা'ওযা যায, সেখানেও 
দেখা যার যে, এদ্‌ইটি বিভাব আলোক ও অন্ধকারের মত পরম্পববিবোধী | সুতরাং 


১। তয়োবন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বক্তীতি (মুঃ, ৩1১1১) সভৃমূ, অনশুনুন্যোগতি চাকশীতি, ইতি 
অনশ্নূন্যো'ভি পশ্যতি জ্ঞম্তাবেতৌ৷ সতৃক্ষেত্রজ্ঞাবিতি সতৃশব্দো জীবঃ, ক্ষেত্রজ্রশব্দঃ 
পরমাক্বেতি যদূচ্যতে, তনু ।-বঃ সূঃ, শংভাঘ্য, ১২১১ 

২। নেয়ং শর্ণতিরচেতনস্য সত্তৃম্য ভোক্ভম্বং বক্ষ্যামীতি পরবৃত্তা, 
কিস্তহি, চেতনস্য ক্ষেব্রক্তস্য অতোক্তত্বং ব্র্নস্বতাবতাং 
বক্ষ্যামীতি, তদর্থং নুখাদিবিক্রিয়াবতি সন্ত, ভোক্তত্ব 
মধ্যারোপয়তি ।- রঃ সঃ, শংভাঘ্য, ১।২1১১ 


উপনিঘদেব বরবাদ ৯৭ 


ইহার একটি সত্য হইলে অপরটি মিথ্যা হইবেই, দুইটি কখনই সত্য হইতে 
ৃ পারিবে না। ব্রন্নেব সগুণ ও নির্ণ, এই দ্বিবিধ 
রিড বিভাবের মধ্যে কোন্‌ বিভাবাটি সত্য, এবিঘযে বৈদাস্তিক 
মহাচার্গণেব মধ্যে সুস্পষ্ট মতবিবোধ দেখিতে পাওয়া 

যার। আচার্য শঙ্করের মতে ব্রন্নের নির্ভণ, নিবিশেষ বিভাবই সত্য, 
সগুণ ও সবিশেঘ বিভাব মায়িক ও অসত্য ।১ আচার্য বামান্জেব মত 
শহ্করাচার্ষের মতের সম্পূর্ণ বিপবীত। আচার্য রামানুজেব মতে সগুণ ব্র্নই সত্য, 
বন্ধ অনভ্ত-কল্যাণগুণময়, তিনি গুণরহিত হইবেন কিরপে? বন্দকে শ্রতিতে 
যে নি ণ, নিবিশেঘ বলিয! বর্ণ না করা হইয়াছে তাহাছ্থাবা বলে গুণশূন্যতা বুঝায না, 
বন্ধে কল্যাণগুণ-গণেবই সমাবেশ আছে, কোনরূপ নিকৃষ্ট গুণ নাই, ইহাই বৃঝা যাষ। 
আচার্য রামানুজ তংকৃত শ্রীভাঘ্যে শঙ্করোজ্ত 1নবিশেষ ব্রন্নবাদ ও মাযাবাদ 
অপূর্ব মনীঘার সহিত খণ্ডন কবিষাছেন। রামানুজে মত অপবাপর বৈষ্ণব 
বেদান্তিগণেবও অনুমোদিত । দ্বৈত বেদান্তী মাধবও আচান্ শঙ্কবেব নিবিশেঘ- 
বাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোত প্রদর্শন করিয়াছেন । প্রত্যেক বৈদাস্তিক আচার্ষই 
উপনিবদের পটভূমিতে তীয় দার্শনিক মত চিত্রিত কবিবাব চেষ্টা করিয়াছেন | 
বৈদান্তিক মহাচার্গণেব মধ্যে উক্তরূপ মতবিবোধেব ফলে উপনিধদেব দার্শ নিক 
বহস্য জিজ্ঞান্তুব নিকট দুজ্ঞেষ হইযা পড়িযাছে। আমবা পৃবেই উপনিঘদের বুন্ধ- 
তত্ত্ব বিচার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিযাছি যে, উপনিবদের মতে গুণ 'ও নির্ডণ 
ভিন তন্তু নহে, যিনি স্বতঃ নির্ ণ, তি'নই মায! উপা'ধ অবলম্বন কবিযা সগুণ হ'ন 
এবং জগতের স্থষ্টি, স্থিতি, লয সাধন কবেন-_গৃহীতমাযোকগুণঃ স্গাদাবগুণ: স্মৃতঃ, 
ভাগ'তি, ২৬।২৯। সগুণ রূপ ব্রজ্নেব মায়িক কপ, সুতবাং পরমার্থ রপ নহে, নি ণ 
নিবিশেঘ বন্ধই চবম ও পরম তত্ত্ব । নির্ণ শব্দের স্বতাবতঃ গুণবহিত এই অর্থই 
বুঝ! যায়, এই স্বাভাবিক অর্থ পবিত্যাগ করিয়া 'নিঃ' উপসর্গের “নিকৃষ্ট” অর্থ 
গ্রহণ করিয়৷ বন্ধ নিকৃষ্ট-গুণবহিত এইরূপ অথ স্বীকার কবিলে শব্দার্থে র স্বাভ'বিক 
মর্যাদা ও সহজবোধ্য রীতি পবিত্যাগ করিতে হয় বলিয়। আমব৷ রামানুজের ব্যাখ্যাকে 
শর্তির সহজ ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। উপনিঘদে বন্ধের নিবিশেষ 


১। দ্বিবপং হি বঙ্গ অবগম্যতে, নামরূপভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্বিপবীতঞ্চ 
সর্বোপাধিবিবজিতম্‌ 1--বঃ সৃঃ, শংভাঘ্য, ১।১।১১ 
সম্তি চ উভদলিঙ্গাঃ শ্দ্তযে৷ বুন্মবিষযাঃ, সর্বকর্ম সর্বকামঃ 
সর্বগন্ধঃ সর্ববস ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেঘলিঙ্গাঃ ; অস্ব,.লমননু, 
অহ্স্বমদীর্ঘ মিত্যেবমাদ্যা্চ নিবিশেঘলিঙ্গাঃ | 
অতশ্চ জন্যতবলিঙ্গপৰিগ্রহে"পি সমস্তবিশেঘবহিতং 
নিবিকল্পকমেব বন্ধ প্রতিপত্তবাষ্‌, ন তু তদ্‌বিপবীত্‌, সর্বত্র হি 
বহ্ক্বরূপপ্রতিপাদনপবেঘূ বাকোঘু অশব্দমস্পর্শ মরূপমব্যয়- 
মিত্যেবমাদিঘু অপাস্তসমন্তবিশেঘমেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে ।--বঃ সৃঃ, শংভাঘ্য, ৩1২১১ 
13--1899073 


৯৮ বেদাস্তদর্শ ন--_-অই্ৈতবাদ 


ও নিও্ভণ রূপ অনেক শ্র্তিতে অতি স্পষ্ট ভাঘায় প্রকাশ কর! হইয়াছে, তাহা আমরা 
নিবিশেষ ব্রন্নবাদেব আলোচনায় দেখাইয়াছি, সেই আলোচনার সহজভঙ্গী পরিত্যাগ 
করিয়া কষ্টকল্পনার আশ্বয় গ্রহণ করার কোন সঙ্গত হেতু নাই। বন্ধ উপাধি অঙ্গীকার 
করিয়াই যে সগ্ুণ পরমেশুর হন, জগৎ স্থষ্টি করেন, ইহা শ্েতাশুতর উপনিঘদে পুনঃ 
পুনঃ স্পষ্ট বাক্যে উল্লেখ করা হইয়াছে-_ অগ্মান্নায়ী ক্জতে বিশ্বমেতৎ, মায়িনস্ত 
মহেশৃরয়, শ্বতাশ্ব, 8।৯-১০। শ্েতীশৃতরের উল্লিখিত উক্তি হইতে বন্ধের সগ্ডণ 
বিভাব যে মাধিক, তাহ! নিঃসন্দেহে বুঝা যায। যাহা মায়িক তাহ! পরমার্থ সত্য 
হইতে পারে না, সুতরাং সগুণ বন্ধ চরম তন্তু নহে। জীব-ভাব এবং জগদৃ-বিভাব 
অবিদ্যা-কল্পিত, স্থতরাং তাহ! যে সত্য নহে তাহাঁও আমবা দেখিয়াছি | একমাত্র অস্বয় 
নির্ণ পবব্দ্ধই সত্য, ইহাই উপনিধদ্ক্ত বৃদ্দবিদ্যার রহস্য । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ভ্রসান্মঅপল্িচস্ত 


অছ্ৈত বেদাস্তের চিন্তাধারা বেদ, উপনিঘদ্‌ প্রভৃতির ভিতর দিয়া কি ভাবে সাবলীল 
গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি । দার্শনিক আচার্ষ- 
গণের প্রতিভার অবদানে সেই ভাবধাবা যে নবীন রূপ পবিগ্রহ কবিয়াছে, আমবা 
বর্তমান প্রবন্ধে তাহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। বেদ, উপনিঘদ্‌ প্রভৃতি আকর 
গ্রন্থে বেদাস্তচিস্তা পরিপুষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করিলেও তখনও উহা৷ প্রকৃত দর্শ না- 
কারে গড়িয়া উঠে নাই । আচার বাদরায়ণের ব্রন্গসূত্রেই প্রথমত: আমবা বেদান্তের 
দার্শনিক রূপের পরিচয় পাই। তর্কই দর্শনের প্রাণ, তর্কের সূত্রে বেদান্তের বিক্ষিপ্ত 
চিন্তাকৃস্ুমকে গ্রথিত কবিয়া বাদরাযণাচার্ধ বঙ্গসূত্র বচনা করিযাছেন। এ ব্রন্গ- 
স্ত্রের অপর নাম বেদান্তদর্শন। পরবর্তী যুগে বৈদাস্তিক মহাচার্ষগণ উক্ত খন্নসূত্র 
ব1 বেদাস্তদর্শ নের উপব তাঘ্য, বাত্তিক, টীক৷, বিবৃতি প্রভৃতি বাশি রাশি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিলেন। খগ্ডনমণ্ডনে বাণীর পাদপীঠ ভরিয়া উঠিল । মনীঘার উজ্জ্ষল আলোকে 
বেদান্তচিস্তা-রাঁজ্যেব দিকৃচক্রবাল উদ্ভাসিত হইল । বেদান্তচিস্তাব ইতিহাসে 
নবযূগের স্চনা দেখা দিল। এই যুগেব পরিচয দিতে হইলেই প্রথমতঃ যে শ্রন্ন- 
সত্রকে তিত্তি করিয়া বেদাস্তচিন্তার অভ্রতেদী সৌব গড়িযা উঠিযাছে, তাহাব পরিচয় 
প্রদান করিতে হয়। অমবকীতি বেদব্যাস ব্রন্মসৃত্রের রচধিতা। তিনি ফোন্‌ সুদূব 
অতীতে খ্রন্গস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণ য করা৷ কঠিন; কাঁবণ, বেদব)াসের 
কাল, ব্যক্তিত্ব নিয়। সুধীসমাজে নান! বিরুদ্ধ মত দেখিতে পা'ওযা যাধ। মহাভারতের 
রচঘিতা বেদব্যাস শ্রঙ্গসূত্রেব রচযিতা কি না, এবিঘয়েও কেহ কেহ সন্দেহ পৌঘণ 
করেন ; কিন্তু মহাভারতের সময় যে ব্রঙ্গসূত্র রচিত হইয়াছিল, তাহাব প্রমাণ আমরা 
মহাভারতের অন্তগ ত শ্রীমদ্রতগবদৃগীতায়ই দেখিতে পাই। শ্রীমদৃতগবদ্গীতায় 
“ব্রহ্নস্ত্রপদৈঃ” (গীঃ, ১৩1৪ শ্রোক) বলিষা যে ব্রঙ্গসূত্রেব উল্লেখ আছে তাহা যে 
বেদাস্তদশ নকেই বঝাইয়! থাকে, সে বিষয়ে সুধীগণের কোন সন্দেহ নাই। 
মহ!ভারতের অন্যান) স্থলেও বেদান্তদশ নের উল্লেখ দেখিতে পাওয়৷ যায়, সুতরাং 
মহাভারতের সময়ে ঘে,বেদান্তদর্শ ন প্রচলিত ছিল তাহ! নিঃসন্দেহ | মহাভারতের 
রচনাকাল জ্যোতিঘিক গ্রমাণের সাহায্যে যত দূর জান৷ যায় তাহাতে খৃষ্টপূর্ব ২,৫০০ 
বৎসর*বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। সুতরাং ব্রন্নসূত্রও এরূপ সময়েই বিরচিত 
হইয়াছিল | একই বেদব্যাস উভয় গ্রশ্থের প্রণেতা এবং সমকালেই গ্ন্থ্ধয় বিরচিত 
হইয়৷ থাকিবে । এইন্*প মনে করিবার আরও একটি কারণ এই যে, মহ1ভারতে 


১০০ বেদাস্তদর্শ ন--অৈতবা? 


যেমন ব্রন্নসূত্রের উল্লেখ আছে সেইরূপ ব্রন্গসূত্রেও স্মৃতি বলিয়া বহছুমৃত্রেই১ 
মহাভারতকে কিংবা মহাভারতান্তরগ ত গীতাকে গ্রহণ করা হইয়াছে । অন্ততঃ শঙ্কর, 
রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি বৈদাস্তিক আচার্যগণেব ব্যাখ্যায় এইরূপ অর্থই পরিস্ফুট 
হইয়াছে। খন্নসূত্রের প্রাচীনতার আরও একটি নিপর্শন এই যে, পাণিনি তাহার 
অষ্টাধ্যায়ীনূত্রে পারাশরধতিক্ষস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।২ পারাশর্ষের অথ 
পরাশরের পত্র অর্থাৎ বেদব্যাস। বেদব্যাস-গ্রণীত ভিক্ষ বা সনুযাসিগণের পাঠ্য 
বেদাস্তসূত্র ব্যতীত অপর কোন সৃত্রের পরিচয় আমর! কোথায়ও পাই না, সুতরাং পাণিনি 
পারাশর্ধতিক্ষসূত্র বলিতে যে বেদান্তেব বঙ্গসৃত্রকেই বঝিয়াছিলেন, এরূপ মনে করা 
অস্বাভাবিক নহে। প্রসিদ্ধ দারশনিক টাকাকার সর্বতন্বস্বতম্ব শ্বীমদৃবাচম্পতি 
মিশ্বও ভিক্ষ্স্ত্র বলিয়। বেদান্তসূত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্তদশ নে আশ্মরথ্য, 
কাশক্ৎন্ন প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন দার্শনিক আচার্ষেব নাম শুনা যায়, পাণিনি- 
সত্রেও তীহাদেব নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায,৩ সুতবাং পাণিনির পাবাশর্ষভিক্ষ- 
স.ত্র ও বন্গসূত্র যে অভিনু, এরূপ সিদ্ধান্ত কবিবাৰ সঙ্গত কারণ আছে। পাণিনি- 
সত্রে যেমন ব্রদ্নসূত্র ও ব্রঙ্গসূক্রোক্ত প্রাচীন আচার্ধগণের পরিচয় আছে, সেইরূপ 
মহাভারতোন্ত শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জন, তীন্ম, দ্রোণ প্রভৃতি প্রদিদ্ধ যোদ্ধু- 
পূরুঘগণেরও নামোল্লেখ আছে, ইহ হইতেও বৃন্গসূত্র 'ও মহাভাবত থে সমসাময়িক 
এরূপ মনে কর! অপঙ্গত হইবে না । পাণিনি বৃদ্ধদেবের বহুপূর্ববর্তা। এঁতিহাসিক- 
দিগের মতে বৃদ্ধদেবেব নির্বাণকাল খুষ্টপৃৰ ঘষ্ঠ শতকের শেঘভাগ (খুঃ পৃঃ 
৫৮৩ অব্দ), নুতবাং পাণিনি যে খুষ্টপৃৰ সপ্তম শতকেবওও পূর্ববর্তী ইহা নিঃসন্দেহ। 
এীতিহাসিক পণ্ডিতগণ পাণিনিব আবির্ভাবকাল খু্টপৃৰ নবম বা দশম শতক' বলিয়া 
মনে করেন। পাণিনিব আবির্ভাবেব বছুপূৃর্বেই মহাভারত ও বেদান্তদর্শন রচিত 
এবং সাধারণেব মধ্যে প্রচাবিত হইয়াছিল । দার্শনিক স্ত্রগুলি সকলই সমসাময়িক | 
ঘড় দর্শ নেব স্ব্রাবলির মধ্যে পরস্পর পবস্পরেব মতখগ্ডনের যে প্রচেষ্টা "দখিতে 
পাঁওয়৷ যায় তাহ। হইতেই তাহাদের সমসাময়িকতা প্রমাণিত হইয়া থাকে । বন্গ- 
সূত্র মহাভাবতেন সমকালে বিরচিত হইবাছে, ইছ। মানিয৷ নিলে অন্যান্য দাশ নিক 
স্ত্রগুলিও মহাভাবতেন বচনাব সমকালেই বিবচিত হইয়াছে বলিষ! সিদ্ধান্ত করা 
যাইতে পাবে। ব্রন্গমূত্রে সব্মোট ৫৫৫ সুত্র আছে। এ সূত্রগুলি চার অধ্যাষে 
বিভর্ত। প্রত্যেকটি অধ্যাব আবাব চাবটি পাদে বিভক্ত, স্তবাং ব্রন্গসূত্রে ঘোলটি 


১। জ্মৃতেশ্চ, ১২1৬ ; অপিচ সৃর্যতে, ২৩1৪৫ ; স্র্যতে'পি চ লোকে, ৩।১।১৯ ; সু্ষতে চ, 
8২1১৪ (ব্রন্গসূত্র)। 

২। পারাশর্য শিলালিত্যাং তিক্ষনটসু ্রয়োঃ, 8৩১১০ (পাণিনিসূত্র)। 

পাণিনিব উল্লিখিত নটসূত্র এখন পাওয়া যায় না । নাম দেখিযা যতদূব বোধ .হয় তাহাতে নাটকের 
বিধানাদি উক্ত পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। * ৃ 

৩। পাণিনির গণসুত্র, 8১1৭৩, 81১1১০৫ দ্রষটব্য। & 

8৪] পাণিনিসুত্র, ৮৩৯৫, 81১।১০৩, 81১1৯৬, ৫1২1১১০, 81৩।৯৮, ৩181৭৪ দ্রষ্টব্য। 
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পাদ বা পরিচ্ছেদ আছে। প্রত্যেক পাদে কতকগুলি অধিকরণ আছে। এক 
একটি অধিকরণ কয়েকটি সৃত্রেব সমবাষে গঠিত। বিভিনু বিচার্ষ বিষয় ভিন্ন 
ভিন্ন এক একটি অধিকরণে আলোচিত এবং মীমাংসিত হইযাছে। অধিকরণের 
আলোচনার পদ্ধতি বিচার করিলে দেখা যায় যে, অধিকরণগুলি পঞ্চাঙ্গ অথাৎ প্রত্যেক 
অধিকরণেরই পাঁচটি অঙ্গ বা অংশ আছে : (১) প্রথম অঙ্গে বিচার্য বিঘয়েব উল্লেখ 
করা হইযাছে, (২) দ্বিতীয় অঙ্গে বিচার্য বিঘয়ে সংশযের অবতারণ।৷ কবা হইযাছে, 
(৩) তৃতীয অঙ্গে সংশখের পৌঘক যুক্তির উপন্যাস করা হইয়াছে, (8) চতুর্থ অঙ্গে 
সই সকল যুক্তি খণ্ডন কর! হইযাছে, (৫) পঞ্চম অঙ্গে বিচানেব ফল বা সিদ্ধান্ত 
বিবৃত কর। হইযাছে।১ এইরূপে প্রত্যেক অধিকবণকেই একট পূর্ণাজ বিচার 
বলা যায়! এইরূপ বিচাবপদ্ধতি অনুসবণ কবিযাই সৃত্রোক্ত দাশনিক বহম্য 
আলোচন। করা হইয়াছে । 

বাদরাযণেব বঙ্গসূত্রেব ভিন্তিতে বেদান্তচিন্তাব ইতিহাসে অদ্বৈতবাদ, ছতবাদ, 
বিশিষ্টাদ্বৈতনাদ, শুদ্ধান্বৈতবাদ, ভেগাভেদবাদ, অচিন্ত্য-তেদাভেদবাদ প্রভৃতি নানা 
পবস্পববিবোধী মতবাদে স্য্টি ও পৃষ্টি হইযাছে। এ বিভিনমতাবলম্বী আচার্য- 
গণের তর্ক-কোলাহলেব মধ্যে স্‌ত্রকারেব প্রকৃত অভিপ্রায় কি তাহ! আমবা ঠিক বুঝিয়। 
উঠিতে পাবি না। এরূপ ক্ষেত্রে বাদবাযণেব বেদান্তমতবাদ বৃঝিতে হইলে 
আমাদিগকে ভাঘ্যকাবগণশেৰ ব্যাখ্যা, বিবৃতি প্রভৃতিকে দৃবে বাখিযা কেবলমাত্র স্ত্রের 
ভিত্তিতে ঝন্গমৃত্রেব দার্শনিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ কবিতে চেষ্টা কবিতে হইবে। 
স্ত্রগুলি এতই সংক্ষিপ্ত যে, অনেক স্থলেই এ সূত্র পড়িষ। স্ত্রকারেব বহস্য উপলব্ধি 
করা পহজপাধ্য নহে, তবুও ধীবতাব সহিত পুনঃ পুনঃ অনুশীলন কবিলে ক্রমশ: 
সব্রগুলি সহজবোধ/ হইয়া আসিবে এবং সূত্রের অব্যক্ত তাৎপর্য সম্পূর্ণ না হউক, 
আংশিকভাবেও আমাদিগেব নিকট গ্রতিভাত হইবে। 

বন্ধই বেদান্তের চরম ও পবম তন্তু, অতএব বঙ্গ-নিরূপণই বেদান্তদর্শ নেব প্রথম 
ও প্রধান লক্ষ্য। ব্রন্নসূত্রকাৰ বাদবাষণ'ও এই জন্য সৃত্রেব গ্রাবন্তেই বেদান্তের 
একমাত্র জিজ্ঞাস্য নিত্য বন্নবস্তব উপন্যাস করিযাছেন এবং পব পব বহুসূত্রে তাহার 
প্রকৃত স্বরূপ ও স্বভাব বর্ণনাব চেষ্টা কবিযাছেন। আমবা দেখিয়াছি যে, উপনিষদূৃই 
বেদান্ত। উপনিধদেব বহগ্যই তর্কেব আলোকচছটায উছ্ন্বল 'ও প্রাণম্পশী করিয়া 
বন্গসূত্রে বা বেদাস্তদর্শনে ব্যাখ্যাত হইযাঁছে। এই জন্যই বেদান্তদর্শ নকে বেদাস্তের 
তর্কপ্রস্থান বলা হইয়া! থাকে । উপনিধদে ব্রন্ন বা বিবাট্‌ পুকঘকে একমাত্র তত্ব বলিয়া 
অভিহিত করা হইযাছে, বন্ন ব্যতীত অন্য সমস্তই আর্ত বা বিনাশশীল। এই নিত্য, 
সত্য বন্নবস্তকে উপনিঘদে কোখাও বল। হইয়াছে সেতু, সমস্ত চরাচৰ জগতের 
বিধারক। কোথায়ও বা! সেই ভূমা ব্রল্নকে মানেৰ গণ্ভীব মধ্যে আনিয়া বল! হইয়াছে, 


১। বিধ়: সংশযশ্চৈব পূর্বপক্ষস্তঘোত্তবমূ। 
ঞনিণ য়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শান্্রেধিকবণং স্মৃতম্‌ |-_তাটচিস্তামণি, পৃষ্ঠা ৫, চৌখাম্বা-সংস্কৃত- 


গরস্বমালা । 
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অঙ্গষ্ঠপ্রমাণ, চতুষ্পাৎ, ষোড়শ-কল বা! ঘোল কলায় পরিপূর্ণ | সুঘুপ্তি অবস্থায় 
জীব ও বন্ধের মিলনের কথ! শু্তি স্পষ্টত: স্বীকার করিয়াছেন (সত সম্পনৌ৷ ভবতি, 
ছাঃ, ৬1৮।১)। জীব-বন্ষের এরূপ মিলন স্বীকার করিতে গেলে জীবেরও স্বতমর 
অস্তিত্ব স্বীকার কর! হয় কি না, ইহা বিশেষ বিচার্য ; কারণ, মিলন তো৷ একে হয় 
না। আর, এরূপ মিলনের ফলে অসঙ্গ বুয্নের জীব-সঙ্গ অনিবার্ষ হইয়া পড়ে না 
কি? ব্ুন্ধকে যে 'সেতু'রূপে বর্ণন। করা হইয়াছে এবং ছান্দ্যোগ্য উপনিঘদে 
'সেতুং তীর্ব। বলিয়া যে সেতুর পরপারে যাইবার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, সেই পরপার 
আবার কোথায়? ব্রনের পরেও কোন তত্ব আছে কি? বিশ্বের চরম তত্ব কি? 
সর্বব্যাপী ব্রন্দকে মানের গণ্তীতে বিচার করা যায় কি? এইরূপ নান! প্রশ সত্র- 
কারের মনে উদিত হইয়াছিল এবং স্ত্রকাব ব্রন্নসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের 
সপ্তম অধিকরণে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয় ব্রন্নই যে বিশ্বের চরম তন্তু তাহ! 
প্রতিপাদন করিয়াছেন। স্ব্রকাবের মীমাংসা এই যে, উপনিঘন্দ ব্রন্ন 'সেতু'রূপে 
বণিত হইলেও এবং “সেতুং তীর্ব।” বলিয়৷ সেতুর পরপারে যাইবার কথা উল্লিখিত 
হইলেও বন্ধ সেতুর তুল্য নহেন। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতান্তরাত্্া, তাহাতে সমস্ত 
বিশ্ব অনুস্যত রহিয়াছে, তিনিই বিশ্ব আশ্রয় ; এই জন্যই উপনিঘদে রূপকভাবে 
তীহাকে সেতু (সেতুরিব সেতুঃ) বল। হইয়াছে । এই সেতুই পরমাত্ব। পববদ্ধ। ইহার 
পারাপার নাই। জড়জগৎকে বাদ দিয়া জগতের অন্তব-বিহারী কারণাত্বাকে প্রত্যক্ষ 
করাই সেতুব তরণ। ছান্দোগ্যোপনিঘদে “সেতুং তীর্ব]' বলিযা এই কথাই ব্যক্ত 
করা হইয়াছে। 

“চতৃষ্পা্', “ঘোড়শকল' বলিবা সবব্যাপী আক্তার যে সসীম-ভাবের কথ! উপনিঘদে 
প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা শুধু সেই বিবাট্‌ পূরুঘের উপাসনার সুবিধাব জন্যই করা 
হইয়াছে । মনের সাহায্যে চিন্তা করার নাম উপারনা। আমাদের সসীম মন 
অদীমকে ধারণা করিতে পারে না, সেইজন্য আমরা অসীমকেও সীমার গণ্তীতে 
আনিয়া আমাদের ভাবনা-বৃত্তিকে চরিতার্থ কবিতে চেষ্টা করি। সসীমের অন্তরালেও 
অসীমের স্ফরণ আছে। সসীমকে অবলম্বন করিযা অসীমেব সন্ধানই প্রকৃত পরম- 
তত্তের সন্ধান। খন্ধ নিতান্ত দুর্জেষ, মনেব সাহায্যে তাহাকে জানা যায় না, 
মনোবৃত্তি বিলীন হইলেই ব্রন্নজ্যোতিব বিকাশ হয় । মনেব সাহায্যে যতট্ক্‌ জান 
যায়, তাহা জানিবার জন্যই অসীমের এই কল্পিত সসীম-তাবের স্ফৃতি ও বিকাশ। 
বন্মবস্ত চির অপঙ্গ, তাহার কোনরূপ সঙ্গতি বা সম্বন্ধ নিছক কল্পনামাত্র। যাহ! 
কল্লিত বা ওপাধিক, তাহাই মায়িক 'ও মিথ্যা, তাহ। দ্বাবা সত্য বস্তর কোনও রূপান্তর 
ঘটে না। যেমন, চন্দ্র ব সূর্যকিরণ গবাক্ষপথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে উহ! আকা- 
বাক! বলিয়া মনে হয়, বস্তত: কিরণ কিস্ত আকাঁবাক৷ হয় না, কিরণমাল। যেই পথে 
গৃহমধ্যে প্রবেশ করে সেই গবাক্ষপথের বক্রত৷ গৃহতিতিতে পঠিত কিরপমালাকে 
আকাবাঁকা করিয়া তোলে, সেইরাপ স্বপ্রকাশ, নিরাকার, পরব্রন্দ অন্ত:ক্রণাি নানা 
উপাঁধি-পথে প্রকাশিত হইয়। ছোট-বড় বিবিধ আকার ধারণ করেন, অসঙ্গ বন্ধও 
সসঙ্গ বলিয়৷ প্রতিভাত হন। উহা উপাধিরই দোঘ, এ দোঘ ব্রন্মে কল্পিত হইয়া 
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থাকে মাত্র। এ উপাধি যখন বিলীন হইয়া যায়, তখন ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে লীন 
হয়, সেইরূপ উপাধিকল্পিত বিবিধ আকারও বন্ধে বিলীন হইয়া বঝর্দস্বরূপ হইয়া 
যায়। এইরূপ ব্রন্নতাদাত্ব্যের কথাই শ্রতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে । এখানে অসঙ্গ 
বন্নের সসঙ্গতার বা অসীমের সসীম ভাবেব কোন আপত্তিই উঠিতে পাবে না 1১ 
এক অদ্বিতীয় ব্রক্নতত্ুই উপনিঘদে ও বেদান্তদর্শনে প্রতিপাদিত হইয়াছে । ব্রন্গই 
যে পরম তত্ব তাহ! গ্রতিপাদন কবিয়৷ সত্রকার নানাভাবে আমাদিগকে ঝুন্নেব স্বরূপ 
বুঝাইতে চেষ্টা করিযাছেন। স্ত্রকার শ্র্তি-বত্বাকব মন্থন কবিয়৷ এই বন্গামৃত উদ্ধাব 
করিয়াছেন। শাস্ত্রই একমাত্র তাহাকে জানিবার উপায়। যদিও শাস্ত্রে নানাগ্রকার 
পরস্পরবিরোধী উত্জি-প্রত্যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি বন্ধতত্বে সমস্ত ছন্দের 
চির অবসান সচিত হওয়ায় সেখানে এক মহা সমনৃষ সাধিত হইযাছে।২ ব্রনের 
প্রকৃত স্বরূপ কি? এই প্রশ্ের উত্তরে স্‌ত্রকাব বলিয়াছেন যে, বন দ্যলোক, ভূলোকের 
আশ্বয়, সর্বব্যাপী 'ও সর্বশক্তিমান । তিনি অক্ষর, তিনি নিত্য, সংস্বরূপ, প্রজ্ঞান- 
ঘন ও আনন্দময় । নিখিল বিশ্বের তিনি শান্তা, অন্তর্যামী এবং জীবের কর্মফলদাতা | 
তিনি জগদৃযোনি, বিশ্বের ক্্টিস্বিতিলয-নিদান, এই জগতে নিমিত্'ও তিনি, 
উপাদানও তিনি! এইজন্যই স্বতন্ত্রভাবে অন্য-নিবপেক্ষ হইয়াই তিনি এই 
জগৎ স্যটি করিয়া থাকেন ।* এই জগং-স্থটি একটা অন্ধ গ্রচেষ্টা নহে । কানন- 
কৃস্তলা, সমুদ্রমেখলা, বিচিত্র ধরণীব প্রতি দৃষ্টিপাত কৰিলে প্রতি-মুহূর্তেই বিশ্ৃত্রষ্টার 
অস্তুত শিল্পচাতুর্য, অপূর্ব শক্তি ও অসামান্য নৈপুণ্যের কখা মনে মধ্যে উদিত হয। 
বিশৃস্ৃষ্টার স্থজনী-বৃত্তিব মূলে তাহার বীক্ষণ বা কামলীল। চলিতেছে, সেই লীলা” 
বশেই প্রজ্ঞানঘন আনন্দময় পুরুষ বছনামে এবং বছরূপে প্রতিভাত হন। এই সিস্যক্ষা- 
বৃত্তি বা বহু হইবার প্রবৃত্তি তাহার লীলামাত্র। কামের এই লীলাদ্বারা কামাতীত 


১। পবমতঃ সেতুন্মানসন্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ|--বুঃ সুঃ, ৩1২৩১ 

উক্ত সূত্রটি প্ৰপক্ষসূত্র। ব্ুন্গসূত্রকাব “সামান্যাভ” ৩1২৩২, “বুদ্ধার্থঃ পাদ” ৩1২৩৩, 
“স্থানবিশেঘাৎ প্রকাশাদিবং” ৩২1৩৪, “উপপত্তেশ্চ'” ৩২1৩৫, এই চাৰ সূত্রে পূর্বপক্ষীব পরদশিত 
যৃক্তিব পবীক্ষাপূর্বক খণ্ডন কবিযা অসঙ্গ, অসীম বক্নেব সসীম তাবেব যে কোন আপান্তিই উঠিতে পাবে না 
তাহ। প্রদর্শন কবিযাছেন | “অনেন সর্বগতত্বমায়ামশব্দাদিত্যঃ,'' ৩1২1৩৭, এই সূত্রে আত্মাৰ সবব্যাপিত্ব 
সুত্রকাব স্থাপন কবিযাছেন এবং “তথান্যপ্রতিঘেধাৎ” ৩1২৩৬, এই সূত্রে বন্গব্যতিবিক্ত অন্য সমস্ত 
বস্তব নিঘেধ কবিয়া ব্দ্নই যে একমাত্র তত, ইহাৰ উপবে আব যে কোন তন্তু নাই, ইহা সিদ্ধান্ত কবিযাছেন। 

২। শ্াস্ত্রযোনিত্বাৎ, ঘঃ সঃ, ১১৩, তন্তু সমনূয়াৎ, বুঃ সূঃ, ১1১1৪, জন্মাদ্যস্য যতঃ, বুঃ সুঃ, 
১১।২১ যোনিশ্চ হি গীয়তে, বুঃ স্‌ঃ, ১1৪1২৭। | 

৩। দৃযতুদ্যায়তনং শ্বশব্দাৎ, বঃ সৃঃ, ১৩১; ভূয়া সম্খ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ, বঃ সুঃ, ১৩1৮; 
সর্বোপেতা চ তদর্শনাৎ, বঃ সূঃ, ২১1৩০; সর্বধর্ষোপপত্রেশ্চ, ব্বঃ সুঃ, ২1১৩৭; অসম্তবস্ত 
সতো'নুপপত্তে, «যঃ স্ঃ, ২৩৯; বিবক্ষিতগুণোপপত্তে্চ, বঃ সৃঃ, ১২২; অক্ষরমন্বরাস্ত- 
ধৃতে: বৃ: সূঃ, ১৩1১০ ; আহ চ তন্মাত্রম্, বঃ সুঃ, ৩২1১৬ ; আনলময়ো'ভ্যাসাৎ, বুঃ সূঃ, ১১১২ ১ 
সা চ প্রশাসনাৎ, বাঃ সূঃঃ ১/৩।১১ ১ অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিঘূ তদ্ধ্মব্যপদেশাৎ, বাঃ সুঃ, ১।২।১৮; 
ফলন্দত উপপত্তেঃ, বুঃ সূঃ, ৩।২।৩৮ ; প্রকৃতিশ্চ পতিজ্ঞাদৃষ্টাস্তানুপয়োধাৎ ব্রঃ সূঃ, ১1৪।২৩। 


১০৪ বেদাস্তদর্শন- অছৈতবাদ 


লীলাময় পুরুঘ অণ,মাব্রও বিচলিত হন না। তিনি আপ্তকাম ; তাহার কোন প্রয়োজন 
নাই, তবে যুগে যুগে জীবের কর্মফল-ভোগসিদ্ধির জন্য সুখদূঃখময় এই বিশ্বনাটকের 
অভিনয় করেন। জীবের স্ুুকৃত ব! দৃষ্কৃত তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্বিত করিয়া থাকে। 
সুকৃতকারী সুখ ভোগ করেন, দুষ্ধৃতকাবী দূঃখেব আগুনে জলিয়া মরেন। পরমেশ্বরের 
কোন পক্ষপাত নাই। তিনি কাহাবও প্রতি অধিক দয়াপ্রবণও নহেন, কাহারও 
প্রতি অত্যন্ত নিকরুণও নহেন। ভগবানের লীলাচক্র সমভাবে চলিতেছে । 
জীব তাহার কর্ান্দূপ ফল ভোগ করিতেছে ।১ পরমেশুর আনন্দময় । তিনি 
একক এই আনন্দ পূর্ণ মাত্রায উপলব্ধি করিতে পাবিতেছিলেন ন৷, সেই জন্যই তাহার 
লীলাময়ী মায়া বা অবিদ্যাকে সহচরী করিযা বিশ্লীলায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই 
মায়ার খেলা যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন নিখিল বিশ্বই তাহার কক্ষিতে প্রলয়ের অন্ধকারে 
বিলীন হইয়া গেল। লীলামযেব ধ্বংসের রুদ্রলীলা চলিতে লাগিল। চরাচর 
সমস্ত বিশ্বুই তিনি গ্রাম করিলেন। সমস্তই তাহাব অন বা তক্ষ্য, আর তিনিই 
একমাত্র ভোক্তা |২ একদিকে তিনি যেমন বিশ্বপতি, বিশ্বপ্রাণ ও বিশুযোনি : 
অপর দিকে তেমন তিনি বিশৃভূক্‌, বিশ্বকাননেব তিনি দাবানল, তিনি উদ্যত মহাভয় 
ব্জ। এইরাপে কোমলে কঠোবে তিনি বিশবেব রঙগমঞ্জে নটবর সাজিয়া কত 
বিভিন অভিনয কবিতেছেন। একাই তিনি অন্তবে বাহিরে অবাক্ত ও ব্যক্তরূপে 
বিরাজ করিতেছেন। জগৎ স্থষ্টি করিয়া স্্টযবনিকাবৰ অন্তবালে নিজকে 
আবৃত করিয়া একই তিনি বহু হইয়াছেন, নানা রূপে, নানা নামে প্রকাশিত 
হইতেছেন। 

ভোক্তাও তিনি, ভোগ্যও তিনি ; দ্রষ্টাও তিনি, দৃশ্যও তিনি; স্রষ্টাও তিনি, 
স্ষ্টও তিনি । ইহাই যদি' বেদান্তের স্থট্টিরহস্য, তবে বন্নের সহিত জগতের সম্বন্ধ 
কি? চেতন ব্রন্ম কেমন করিয়া অচেতন জগতেব উপাদান হইলেন? তিনি 
কেমন করিয়া অচেতন জগথ স্থষ্টি করিলেন? এইরূপ আশঙ্কাব উত্তরে সুত্রকার 
বলিলেন, জগৎ যে বদ্ধ হইতে বিলক্ষণ বা বিসদৃশ, তাহ! তো কোনমতেই অস্বীকার 
করা যায় না। শ্রুতি স্প্ ভাষাই জড়জগৎ ও চিনায়বল্দের বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন 
করিয়াছেন ।৩ এখানে প্রশ্ন দাড়ায় এই যে, কার ও কাবণ বিসদৃশ বা বিলক্ষণ 
হইলে, এ্রবূপ কাবণ হইতে কার্ধ উৎপণা হইতে পারেকি? চেতন হইতে অচেতশের 
উৎপত্তি সম্ভব কি-না, ইহাই বিচার্য | সত্রকাব বলেন যে, চেতন হইতে অচেতনের 
উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। চেতন জীবশবীরে অচেতন কেশনখাদির উৎপত্তি 


১। ঈক্ষতেনাশব্দমূ, বুঃ সৃঃ, ১১1৫; ঈক্ষতিকর্মব্যপদেশাৎ সঃ,. বঃ সূঃ, ১1৩১৩ ; 
কামাচচ নানুমানাপেক্ষা, বঃ সূঃ, ১১1১৮; লোকবত্ু লীলা-কৈবল্যন্্, বঃ সূঃ, ২।১/৩৩; 
বৈঘমানৈর্ধণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি, ব্রঃ সূঃ, ২১1৩৪ । 

২। বিপর্যয়ে তু ক্রমো'ত উপপদ্যতে চ- বঃ সঃ, ২৩1১৪; 

অণ্তা চবাচরগৃহণাৎ, _বঃ সঃ, ১।২।৯। 
৩। ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ_বঃ সৃং, ২1১1৪ । 


বন্গমূতর পবিচয ১০৫ 


ও বৃদ্ধি সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়। থাকে ।১ তাবপব জড়জগংকে বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ 
বিস্‌শই ব। বলি কিরূপে? জড়প্রপঞ্চে ব্রন্নসন্তা সবত্র অনুস্যত বহিয়াছে। 
তিনি অন্তর্যামিৰপে নিখিল বিশ্বে বিরাজ করিতেছেন, জগতেন প্রকাশেব মূলেও 
রহিয়াছে তাহারই প্রকাশ, আনন্দের মূলে রহিয়াছে তাহাবই আনন্দঘনরূপ, স্ুতবাং 
জড়গ্রপঞ্চকে ত চিন্ময়ব্র্দেৰ একান্তই বিসদূশ বলা যাঁয না। তবে নাম-বূপাব্ধক 
জগতের সহিত অরূপ ব্রম্নেব বৈলক্ষণ্য অবশ্যই অস্বীকান কব। যায এ, কিন্ত 
(“আরম্তণ”) শ্রনতির তাৎপর্য বিচাব কবিলে দেখিতে পাওযা যাষ যে, নাম 'ও বূপেব 
কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহাদেব অস্তিত্ব তাহ।দেব কাঁবণ-বস্থবই অস্তিত্বে অধীন । 
মাটী হইতে ঘট, শব।, কলস প্রভৃতি বিবিব মৃন্ময়বস্তর উংপন্ভি হইযা থাকে, কিন্ত 
বস্ততঃ এসকল মৃণ্মায়বস্ত মাগীবই বিভিণ অভিব্যক্তি নহে কি? এক মাটাই কোন 
রূপে সে ঘট, কোনও রূপে মে শব, কোনও দূপে সে কলম । মাটীকে বাদ দিলে 
এসকল মুন্ময়বস্তব কোনও অস্তিত্ব থাকে কি? এসকল বস্ত্র মাটাবই বিভিন্ন 
বিকাশ, পরিণামেও উহ। মাটাতেই বিলীন হইবে । কাধমাত্রেনই কোন স্বাধীন 
সত্তা নাই, উহা। মিখ]া, তাহা তাহাদেব উপাদানেবই বিভিনাঁ অভিব্যক্তিমাত্র : 
উপাদান-কাবণই একমাত্র সত্য। বুন্নকার্ধ জগৎ বন্দেবই অভিব্যক্তি, উহ। পবিণামে 
বন্দস্বরূপই হইয৷ দাড়াইবে। নাম ও বূপেব সীমার বাধ ভাঙ্গিা গেলে সমস্ত বস্তই 
সেই সর্বকাব্ণ-কারণ ঝরক্দে বিলীন হইবে । তখন বস্তৃব কোন নিজবপ থাকিবে 
না, সকলই তখন ব্ন্নারূপ হই যাইবে, এক অদ্বিতীষ বন্নই অবশি& থাকিবে । 
এই সত্যই সুত্রকাৰ কার্য যে কাবণ হইতে অন্য বা ভিন্ন নছে, এই “অননাত্ব” বর্ণ নাষ 
প্রকাশ কবিয়াছেন, ফলে সৃত্রকাবেব মতে কার্ষের মিখ্যান্ই আসিযা পড়িযাছে।২ 
জীব, জড়, ভোক্তা, ভোগ্য, দ্রষ্টা, দৃশ্য, চেতন, অচেতন, কার্য, কাবণ প্রভৃতি যত প্রকাৰ 
ভেদের কল্পন। আমাদেখ মনে আসিতে পাবে, তাহ। সমস্তই সেই লীলাময পবমপুকঘেব 
বিভিন বিলাস। তাঁহার স্যজনী-বৃত্তিবশে তিনিই দানাবপে অভিব্যক্ত হইতেছেন। 
মহাবাবিধির ফেনা, বীচি, তবঙ্গ যেমন পবম্পব ভিন্ন হইলেও উহ|৷ জলেবই বিকাব, 
জলময় বারিধি হইতে বস্তৃতঃ উহ্। ভি নহে, কিন্তু তবু ও ফেনা, বীচি, তরঙ্গ ও বৃদ্‌- 
বদের ভেদ যেমন আমর! প্রত্যক্ষ কবিয। খাকি, সেইবপ অসীম অনন্ত ব্রদ্নপাবাবারে 
অগখ্ত জড়প্রপঞ্চেন যে লীলালহবী ভাসিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে, তাহাব৷ 
প্রকৃতপক্ষে ব্ুন্নাত্ক হইলেও জড়প্রপঞ্চরূপে তাহাদেব মাধিক তেদও আমব৷ 
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি ; সুতবাং ভোক্তা, ভোগ্য, দ্রটা, দৃশ্য, স্রষ্টা, স্থ্ট প্রভৃতি 
ভেদ বাহ্যদৃষ্টিতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ।* মূলে সকলই বনময়_-_“সর্বং 
বন্ধময়ং জগৎ,” ইহাই বেদান্তের রহস্য। 





*১। দৃশ্যতেন্তু১ বঃ সঃ, ২১৬ 

২। তদনন্যত্বমারভ্তণশব্দাদিত্যঃ,__বুঃ সূঃ, ২1১।১৪ 

৩। ভোল্, [পত্তেববিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ»_ বুঃ সৃঃ, ২১১৩ 
14-_-189913 


১০৬ বেদান্তদর্শ ন--অদ্বৈতবাদ 


আমরা গুণময়, লীলাময় পরমপূৃরুঘের স্থাষ্টিলীলা আলোচনা করিলাম, কিন্ত 
বন্ধের যে প্রপঞ্চাতীত নির্ড ণ. নির্লেপ, নিরঞ্জন, নিবিশেঘ দূপ বেদ-উপনিঘদে বণিত 
হইয়াছে, সে সম্বন্ধে স্ব্রকাবের অভিপ্রায় কি? সূত্রকার বলিলেন, ব্রহ্ধ অরূপ, অদৃশ্য; 
অজ্ঞেয়, অব্যক্ত, অগোত্র, অবণ , শব্দহীন, স্পর্শ হীন, রসহীন ইত্যাদি।১ এইরূপে 
স্ত্রকার নিবিশেঘ বন্ধের পরিচয় প্রদান করিথাছেন। তীহার মতে সগুণ ও নির্ভণ, 
সবিশেষ ও নিবিশেষ উভয় বিভাবেব কথা শ্তিতে উক্ত হইলেও একের এই পরম্পর- 
বিরুদ্ধ উভয় রূপ ত কোনমতেই সত্য হইতে পারে না। ইহার একটিকে ত মিথ্যা 
বলিতেই হইবে । বহুসংখ্যক শ্রর্ততিতে তীহার নিবিশেঘ রূপ বিবৃত হইয়াছে। 
বন্ধ সবিশেষ হইলে এ সকল শ্রাতিবাক/ অর্থহীন ও অগপ্রমাণ হইয়া পড়ে। 
পক্ষান্তরে, সগ্ডণ সবিশেষ ভাবকে মায়িক বলিলে শ্রতিব উভয়বিব নির্দেশেরই সার্থ কতা 
প্রমাণিত হয়। অতএব সুত্রকারের দিদ্ধান্ত এই যে, নিবিশেষ রূপটিই ব্রল্নের থার্খ 
রাপ। নির্ভণ, নিবঞ্ধন বর্ন মাধাশবীব অবলম্বন কবিষা সবিশেষ হন, বহরূপে 
বিরাজ করেন। একত্ব ও নানাত্ব, ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য, কেবল দৃষ্টির প্রভেদ- 
মাত্র। সপকে সর্প রূপে দেখিলে তাহা অভি, আবাব এ সর্পেবই কৃগুলী, উচচতা, 
দৈর্ধ্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে তাহ। বিভিন্ন । এইরূপ, ব্রন্নও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অভিনু, 
আর মায়িক দৃষ্টিতে তাহাই নানারূপ "ও বিভিন্ন ।২ এই দৃষ্টিতেই সূত্রকার তাহার 
বন্সূত্রেব দ্বিভীষ অধ্যায়ের ভৃতীয পাদে আকাশাদি ভূতপ্রপঞ্চের স্থ্টি বণন৷ 
করিযাছেন। কেবল ক্ষিতি, অপৃ, তেজঃ, মক, ব্যোম প্রভৃতি মৌলিক ভূতপ্রপঞ্চেরই 
তিনি এইভাবে উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন এমন নহে, জড়বস্তর লৌকিক দৃষ্টিতে 
যত প্রকার বিভাগ অনুভূত হয়, সেই সমস্ত বিভিনু ভৌতিক বিকারের উৎপত্তিও 
স্ত্রকার বিবৃত করিবাছেন।* এই অসংখ্য বিভিন্ন ভৌতিক বস্ত মূলভূতের বিকার 
হইলেও উহা! জড়ভূতেব স্বাবীন অভিব্যক্তি নহে। সমস্ত ভূত ও তৌতিক স্থাষ্টির 


১। অদ্শ্যহ্াদিগুণকে। ধর্মোক্তেঃ1_ মং সৃঃ) ১২২১) অবপবদেব হি তত প্রধানত্বাৎ 
-_বুঃ সৃঃ, ৩২1১৪ ১ তদব্যক্তমাহ হিঃ_বুঃ সং, ৩।২২৩। 

২। ন স্থানতো'পি পবস্যোভয়লিঙ্গং সবত্র হি, বরং সূঃ, ৩।২।১১; ন ভেদাদিতি চেন পৃত্যেক- 
মেতদবচনাৎ,__বঃ সূঃ, ৩২১২; অবপবদেব তৎ প্রধানত্বাৎ_ বুঃ সঃ, ৩1২।১৪; প্রকাশবচচা- 
বৈয়র্থ যাৎ__বঃ সৃঃ, ৩২১৫ ; দর্শ যতি চাখো। অপি সৃর্বতে»_বঃ সূঃ, ৩।২।১৭ ; বৃদ্ধিহ্বাসভাকৃত্বমস্ত- 
ভাবাদুভয়সামগ্রস্যাদেবম্,__বঃ সৃং, ৩1২২০ ২ দর্শ নাচচ,__ব্রঃ সূঃ, ৩1২২১, উতয়ব্যপদেশাত্ত হি- 
কৃগলবৎ, বঃ সূঃ, ৩।২২৭, ৩1২।২৮-৩০। 

৩। যাবদৃবিকানন্ত বিভাগো লোকবৎ,__বঃ সূঃ ২1৩1৭; তদতিধ্যানাদেব তু তল্লিজাৎ সঃ,- - 
বঃ সঃ, ২।৩1১৩। 

ন বিয়দশ্গতেঃববঃ সুঃ, ২1৩।১; গ্রতিজ্ঞাহানিবব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ,__বৃঃ সুঃ, ২৩1৬) 
এতেন মাতরিশ্‌। ব্যাখ্যাতঃ, ববঃ সূঃ, ২1৩1৮; তেজো'তস্তথা হ্যাহ,__বঃ সুঃ, ২৩1১০; আপঃ; 
-বঃ সুঃঃ ২।৩।১১ ইত্যাদি সূত্র দরষ্টবা। 


বন্গসূত্র-পরিচষ ১০৭ 


অন্তরালেই সেই বিশ্বানুগ আত্বা অবস্থিত আছেন | স্থষ্টিব প্রতি স্তবে স্তরেই তিনি 
অন্স্যত আছেন, বিশ্বেব প্রতি অণু পবমাণুতে ওতপ্বোতভাবে বিবাজ বরিতেছেন : 
অথচ তিনি নিলেপ, নিবিকার, ণিনপ্রন ও প্রপঞ্চাতীত। ব্রন্গধ সমস্ত বিকাবে 
অনুগত হইয়াও যে-ই ব্রন্ন সে-ই ব্রন্নই থাকেন, অথচ তিনি জগৎ বলিষাও প্রতিভাত 
হান, জগত্রূপে বিবতিত হইয়! থাকেন । তীহাব স্বরূপের প্রচ্যতি না হইঘা অন্য- 
রূপে তাহার যে অভিব)ক্তি ব! প্রকাশ তাহাই শাহাব বিবর্তরূপ। ইহাই বেদান্তেব 
অধ)াস, মাযা বা অবিদ্যা । ইহ। মিথ্যা, একমাত্র তাহাব বিশ্বাতীত দূপই সত্য। 
জড়প্রপঞ্চের স্থ্টবহস্য ব্যাখ্যা কবিঝ। সত্রকাৰ চেতনেব উৎপন্ভিবহস্য উদ্ঘাটন 
কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমেই সৃত্রকাবেব মনে আগিল আকাশাদি ভতগ্রপঞ্চের 
যেমন উৎপত্তি হয, জীবও সেইরূপ উৎপনর হধ কি-ন। ? জীবেব প্রকৃত স্বরূপ কি? 
পবমাত্বাকেই জীব বলা যাষ কি-ন। ? জীবেব যে জন্ম-মৃত্যব কথা এবং ইহলোক 
ও পবলোকপ্রাপ্তিব কখা শাস্ত্রে ওনিতে পাওব৷ যায, তাহান তাত্পর্ধ কি? জীব 
এক, ন। বহু ; অণু, না বিভু ; জীবতত্তু সত্য, কি মিখ্যা ? এইবপ শান। প্রশব সুত্রকারেব 
মনে উদিত হইতে লাগিল এবং তিনি স্বীয সূত্রে তাভাব মীমাংস। কবিতে চে কবিলেন। 
তাহাব নিমোক্ত শ্তিবাক্যটি মনে পড়িযা গেল “জীবাপেত: বাব কিলেদং মিষতে 
ন জীবো মিষতে _ছান্দোগ্য, ড1১১।৩। জীবশুন/ হইলেই সণস্ত চেতন, অচেতন 
জগৎ মৃত্যুকবলিত হ'খ, জীব বস্ততঃ মরে ন। | এই গ্রুতিকে গ্রমাণৰপে গ্রহণ 
কবিযা আমবা যদি জীবকে স্বতৃন্থ তন্তু বলিযা মানিধ1| নেই, তবে বেদান্তের মতে দ্বৈত- 
সত্যতা অনিবার্ধ হয, অইতবাদ এবং অদ্বৈতবাদেব সাধক শ্রণতিবাক্যসকল অর্থ হীন 
ও অগ্রনাণ হইয়া পড়ে । একই ত্রন্নকে জাশিলে শিখিল বস্ত জান যায বলিয। 
(একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা) বেদান্তে যে প্রতিজ্ঞা কব৷ হুইযাছে, তাহ। ।নবর্থ ক 
হয । এই সকল সমস্যা সমাধানেব জন্য স্ত্রকাঁৰ বলিলেন যে, জন্[-মৃত্যু বলিয়া 
যে কখা আছে, তাহ। কি প্রকৃতপক্ষে জী.ববই জণ্ম-মৃত্ত) সূচন। কবে, ন।, জীব যে 
শবীবকে অবলম্বন কবে, সেই শবীবেবই উৎপত্তি ও ধ্বংস সচন। কবে, ইহ বিচার । 
[ক স্থাবব, কি জঙ্গম সমস্ত জাগতিক পদাখেবিই এক একটি শশীব আছে এবং সেই 
শবীবে জীবনপ্রবাহ ও স্পন্দিত হইতেছে, ইহাই সেই বিশ্বপ্রাণ পবসাত্বা । শরীবেব 
উৎপত্তিই জণ্না এবং শবীবেব ধ্বংসই মত্যু বলিঝ1৷ আমৰ। বাবহাবৰ করিধা থাকি । 
বাম জণ্থিল, রাম মরিল বলিযা লোকে যে বাবহব কবিবা খাকে, তাহাও ঠিক এরূপ 
বামের শরীরের উতপত্তিই তাঁহাৰ জন্ম এবং এ শীবেব ধ্বংসই মৃত্যু বলিষা লোকে 
মনে করে। এইরূপ জন্ম-মৃত্যুর অন্তরালে যে অনন্ত জীবন স্পন্দিত হইতেছে, তাহাই 
জীবাত্বা, সত্য-সনাতন-পবব্ক্ন | জীবাত্বা কর্মঘ্োতে অবিবাম ছুঁটিয়া চলিযাছে, 
এ জন্ম-মৃত্যু ন্বাই, কেবল তাঁহার এই গতিপথে চবাচব শবীবেব সহিত সম্বন্ধই 
, আর এ সম্বন্ধের বিয়োগই মৃত্যু। শবীবেব সহিত তীহাব এ সম্বন্ধ হইবাখ 
রঃ শরীরের ধর্ম জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি তাহাতে আবোপিত হইঘা খাকে ; ফলে, অজ্ঞ 
লোকেরা জ্গীবাত্বাবই জন্মা-মৃত্যু কল্পনা কবিযা থাকে । এই কখাই ছান্দোগ্য 
শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে। স্ত্রকারও এইরূপ সিদ্ধান্তই তীথাব সুত্রে প্রতিপাদন 


১০৮ বেদাস্তদশ ন---অছৈতব'দ 


করিয়াছেন।১ স্ত্রকারেৰ মতে জীবাণ্ধা বাস্তবিক নিত্যচৈতন্য-স্বরূপ, তৰে ততীহার 
শরীর-সন্বন্ধ স্বীকৃতি হওয়ায় যতক্ষণ শরীব ও অন্তঃকরণাদির সহিত সম্বন্ধ আছে, 
ততক্ষণ জীবাত্বা ও পরমাত্বার ঘটাকাশ-মহাকাশের মত ওপাধিক ভেদও স্বীকার করিতে 
হইবে । এই জন্যই সূত্রকার জীবাত্বাকে বলিয়াছেন পরমাত্মার আভাস । দেহতেদে 
পরম।ত্বার এই আভাস ভিনু ভিন, অতএব বস্ত: জীব এক হইলেও শরীরভেদে তাহার 
তেদ স্বীকৃত হওয়ায জীবে কর্মফলতোগের কোনরূপ (“ব্যতিকর”) গোলযোগ 
উপস্থিত হয না, অর্থাৎ একের কৃত কর্ম অপরে ভোগ করিবার প্রশব উঠ্ঠে না।২ 

জীৰ অণু নহে, তাহ বিভূ। প্রশ্ন হইতে পাবে, জীবাত্বা যদি বিভূ ও সর্বব্যাপী 
হয, তবে তাহ।র ইহলোক, পবলোক-গমনাগমন সম্ভব হয় কিরপে? আর, শাস্তে 
কখনও কখনও তীহাকে যে অণু ও পবমাত্বার অংশ বলিয়৷ বর্ণ ন৷ কর! হইয়া থাকে, 
তাহার অথ কি? এই আশঙ্কাব উত্তবে সব্রকাৰ বলেন যে, পবমাত্বা বৃদ্ধিকে যখন 
স্বীয় উপাধিরূপে আশ্রষ করেন, তখন বুদ্ধিব ধর্ম স্ুখদূঃখ প্রভৃকি আত্মাতে আরোপিত 
হয, ফলে অসংসাবী আত্মা সংসাবাবণ্যে গ্রবেশ কবি শোকনএখের কণ্টকাঘাতে 
জর্জবিত হন। স্থীয় শুদ্ধাবস্থা বিস্মৃত হহযা, তিশি হণ সংসারী, কর্তা এবং ভোক্তা | 
এই অবস্থা তাহাকে কর্মফলভোতগর জন্য ইহলোক, পবলোক-বাতায়াত করিতে 
হয। পরে যখশ বিশুদ্ধ কর্ম, শান্রসেবা ও গুৰপদেশেব ফলে তীহার জ্ঞানচক্ষ 
ফুটিয়া উঠে, তখন জীব নিজ ত্রন্নরূপ উপলব্ধি করি৷ চরিতার্থ হন। তখন 
তাহাকে সংসাবের আবিলতার মব্যে প্রবেশ করিতে হয় না। এই সত্যই সুত্রকার 
সর্বশেষ সূত্রে (অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ) জীবেন অনাবৃত্তি ব্যাখ্যায বিবৃত করিয়াছেন। 
বৃদ্ধি অণু, সেই জন্য বুদ্ধি-প্রতিবিশ্বিত জীবকে কল্পিততাবে অণু বলা হইয়া থাকে । 
জীব ব্রল্লেব সোপাধিক রূপ, অতএব তাহাকে বর্জের একপাদ বা অংশরূপে শাস্ত্রের 
যে বর্ণনা আছে তাহাও অথ হীন নহে ।৩ 


১। চবাচবব্যপাশ্যস্তর স্যাৎ তদ্যপদেশো তাক্তস্তদ্‌ভাবভাবিত্বাৎ_বঃ সঃ, ২৩1১৬ ; নাত্বা- 
»নিতেনিত্যন্াচচ তাভ্যঃ,-_বঃ সঃ, ২৩।১৭। 

২। জ্ঞোত এব,__বঃ সঃ, ২৩।১৮ ; আভাস এব চ,_বঃ সূঃ, ২৩1৫০; অসম্ততেশ্চাব্যতিকরং, 
_ধঃ সুত ২।৩।৪৯ ; বৃদ্ধ্যাদ্যুপাধিনিমিত্তং তু অস্য প্রবিভাগগৃতিভানমাকাশস্যেব ঘটাদিস্বন্ব-নিষিততমূ, 
_ঝঃ সৃঃ, শঙ্ষব-ভাঘ্য, ২৩1১৭ 

আভাস এব চৈঘ জীব: পবস্যান্বনো জলসূর্ধকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ,__বঃ সূঃ, শঙ্ষব-ভাঘ্য, ২৩1৫০ 

নহি কতভোজুশ্চান্বনঃ সম্ভতি: সর্বৈঃ শবীবৈঃ স্্ধো'স্তি। উপাধিতত্বো হি জীব ইত্যুক্তমূ। 
উপাধ্যসস্তানাচচ নাস্তি জীবসন্তানঃ। ততশ্চ কর্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরো৷ ন ভবিঘ্যতি।-_বঃ সু, 
শঙ্কর-ভাঘ্য, ২1৩1৪৯। 

৩। নিমুলিখিত সুত্রগুলিতে সূত্রকাব জীবাণুত্ববাদকে পূর্বপক্ষরূপে ' গ্রহণ করিয়া খণ্ডন 
করিয়াছেন : 

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্‌,_বঃ সূ, ২৩।১৯) তছৃগুণসারত্বাতু তদ্বাঁপদেশঃ প্রাল্পবৎ, 
-য£সুত, ২৩২৯; কর্তা শান্তার্থ ব্যাং বুঃ স,২, ২।৩।৩৩ বিহারোপদেশাৎ্ বাঃ স.ঃ, ২৩1৩৪) 
বন্গসূত্রঃ ২1৩৩০, ২৩/৩৫, ২৩1৩৬, ২৩1৪০, ২৩।৪৩-৪৫ ভ্রষ্টব্য। | 


বন্গসুত্র-পরিচয় ১০৯ 


আমর! উক্ত প্রবন্ধে সগ্ুণ ব্রন্নবাদ ও ভেদবাদ মায়িক এবং নির্ডণ বুন্নবাদ ও 
নিবিশেঘ অদ্বৈতবাদই বন্গসত্রের বেদান্তসিদ্ধাস্ত বলিষা গ্রহণ কবিয়া আসিয়াছি। 
এই ব্রন্গসূত্রের ভিত্তিতে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্ধিতবাদ প্রভৃতি নানা পরস্পরবিরোধী 
বেদাস্তমতের অভ্যুদয় ভাবতেব দার্শ নিক চিন্তার ইতিহাসে আমর! দেখিতে পাই 
এবং প্রত্যেক বেদান্তসম্পূদামই তাহাদের ব্যাখ্যাকে ব্রন্নসূত্রেব গ্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া 
মুক্তকঠে ঘোষণা করিষ। আসিতেছেন , ফলে, বন্নসৃত্রেব বহস্য ক্রমেই জিজ্ঞাস্ুর 
নিকট দুর্জেয় হইয়৷ পড়িতেছে। আমরা আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুকলে দই- 
একটি কখা বলিয়াই এই প্রবন্ধ শেঘ কৰিব। আমব। অদ্বৈতবাদকেই যে সৃত্রকাবের 
বেদাম্তমত বলিধ! গ্রহণ করিয়াছি তাহার কাবণ এই যে, ব্রন্নসূত্র সকল উপনিঘদেবই 
সারসঙ্কলন, এ বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। আমব৷ পূর্ব পরিচ্ডেদে দাশ নিক 
তত্ব আলোচনাপ্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদই যে উপনিঘদেব দাশ নিক রহস্য তাহ। যুক্তির 
সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং দ্বেতবাদেব অনুকলে যেসকল শ্রতি- 
বাক্য দেখিতে পাওয়া যায, তাহাও যে গ্রকাবান্তবে অদ্বৈতবাদেবই পোঘকতা সম্পাদন 
করে তাহা আমবা বিচাৰ কবিযা দেখাইযাছি। .অছৈতবাদ উপনিঘদেব প্রতিপাদ্য 
বলিয়৷ প্রমাণিত হইলে ব্ন্নসত্রেবও যে তাহাই লক্ষ্য হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহের 
অবকাশ থাকে না। ছিতীবত:, ঘড দর্শনেব প্রাচীন স্ত্রকারগণেব মধ্যে পবস্পর 
মতখগ্ডনের যে প্রচেষ্টা পবিলক্ষিত হ'য় তাহাতে দেখ! যায় বে, সুত্রকাৰ আচার্ষগণ 
বন্নসূত্রোক্ত বেদান্তমত বলিয়া অদ্বৈতবাদকেই খণ্ডন কবিযাছেন, ইহ। হইতে অদ্বৈত- 
বাদই যে বন্গসৃত্রের প্রতিপাদ্য তাহ! নিঃসন্দেহে বুঝা যাষ | আচার্য বাদবাধণ তাহাব 
ররন্নসত্রেব ছ্বিতীয অধ্যাযেব দ্বিতীয় পাদে যে-সকল গ্রতিপক্ষ মত খণ্ডন কবিয়াছেন 
তাহাতে ন্যায়, সাংখ্য, বৈশেঘিক, জৈন 'ও বৌদ্ধ দশ নেব সহিত পঞ্চবাত্রমতবাদকেও 
তিনি খণ্ডন করিযাছেন। পঞ্চবাত্রমতবাদ ভাগবত-মত। এ ভাগবত-মতবাদের 
ভিত্তিতেই দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্ৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বৈষ্ব-দশ ন- 
চিন্তা গড়িয়া উঠিয়াছে, একথা সত্যজিজ্ঞাস্ত অস্বীকাব কবিতে পাবেন না। আচার্য 
বাদরায়ণ পঞ্-বাত্রমতবাদকে প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ কবিযা তাহার সুত্রে খণ্ডন করায় 
প্রকাবান্তরে সমস্ত বৈষ্ণব দর্শনের মতবাদই খণ্ডিত হইষাছে বলিযা মনে কব যাইতে 
পারে । ফলে, ছ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাছৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, অচিস্তযভেদাভেদবাদ প্রভৃতি 
কোন বেদান্তমতই যে স্ত্রকাবেব অনুমোদিত নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়। 

আমরা জগৎ ও বঝরক্মের কাধ-ক।বণ-ভাব-বিচাব প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, জড় 
অচেতন ও অবিশুদ্ধ জগৎ, বিশুদ্ধ চৈতন্যময পবমাত্বা হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ বা 
বিসদৃশ। কার্ম-জগৎ ও কারণ-ব্রয্নের এই বৈলক্ষণ্য সুত্রকার স্পষ্টাক্ষরেই ঘোষণা 
করিয়াছেন।১ শ্রতিও উভয়ের বৈলম্*ণ্য প্ররতিপাদন করিয়াছেন।২ কার্য-কারণের 
বৈলক্ষণ্য সূত্রের" ত্বতিপ্রেত বলিয়া প্রমাণিত হইলে রামানুজোক্ত বিশিষ্টাদ্বিতবাদকে 


১। নু বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্ব্চ শব্দাৎ,_বঃ সুঃ, ২1১1৪ 
২। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ, সচচ ত্যচচাভবৎ,--তৈ$, ২৬ 


১১০ বেদান্তদর্শ ন-__অগ্বৈতবাঁদ 


স্ব্রকারের বেদান্তমত বলিয়া কোন মতেই গ্রহণ কর! যায় না ; কারণ, আচার্য রামানুজ 
পরিণামবাদী, তাহার মতে কার্ষ-কারণ বিলক্ষণ বা বিসদৃশ নহে, উহা! সদৃশ বা সলক্ষণ 
(স্ক্ধ্মচিদচিদ্বিশিষ্ট ব্রন্গ” তাহার মতে কারণ, আর “স্থলচিদচিদবিশিষ্ট ব্রন” 
কার্য), এই জগৎ বন্নেরই শরীব, ব্রদ্নই জগৎরূপে পরিণত হন। কারণ-বন্ 
অব্যক্ত ও সৃক্ষা, কার্য ব্রন্ন স্কুল ও ব্যক্ত। কাবণরূপে যাহা অব্যক্ত ও অপ্রকাশিত 
থাকে, কার্যরূপে তাহ। ব্যক্ত ও প্রকাশিত হয়। কার্য ও কাবণ অবস্থার বিভেদ 
মাত্র। কার্য ও কারণের মধ্যে মৌলিক কোন ভেদ নাই। ব্ন্নসূত্রে স্প্টতঃ 
কার্য ও কারণে বৈসাদূশ) (বৈলক্ষণ্য) উক্ত হওযায রামানূজোক্ত পরিণামবাদ 
স্ত্রকাবেব অনুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করা যায না। রামানুজ-মত যে স্ত্রানমোদিত 
নহে তাহা মনে করিবার আরও একটি কারণ এই যে, রামানুজাচার্য জ্ঞান-কর্ম-সমুচচয়- 
বাদী। তিনি তদীয় শ্রীভাঘ্যে ব্ন্নবিজ্ঞানের অবশ্যন্তাবী পূবাঙ্গরূপে কর্ম মীমাংসা- 
শাস্ত্রোক্ত যাগযন্তণদি অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা স্বীকার করিযাছেন। তাহার মতে 
যাহার] কর্মমীমাংসোক্ত যাগবজ্জের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহারাই বুন্নবিজ্ঞানেব অধিকারী 
বলিষা গণ্য হইবেন। ফাঁহাদেৰ মীমাংসোক্ত যক্তািকর্মে অধিকাৰ নাই তাহাদের 
বন্গজ্ঞানেও অধিকাৰ নাই। বামানুজোক্ত এই অধিকাববাদ অঙ্গীকার করিলে 
দেবতাদিগকে বুন্নূবিজ্ঞানের অধিকাবী বলিধা সাব্যস্ত কব। চলে ন1, কেন-না, দেবতা- 
দিগের পূর্ব-মীমাংসোক্ত যজ্ঞাদিকর্মেব অধিকাব নাই। বৈদিক যাগযজ্ঞাদিতে 
ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যেই আহুতি প্রদান কবা হইযা থাকে । ইন্দ্র আবার কোন্‌ 
ইন্দ্রকে উপাসনা করিবেন? কাহার উদ্দেশ্যে আহ্ৃতি অপর্ণ কবিবেন? ফলে, 
অগন্ভব বিধাষ দেবতাদিগেব যাগযজ্ঞে অধিকাৰ নাই, ইহাই বুঝা গেল। স্থল বৈদিক 
যজ্জে কেন, মধুবিদ্যা প্রভৃতি প্রতীক বিদ্যাব উপাসনাযও দেঁবতারদিগেন অধিকার 
নাই, ইহ মীমাংসক-শিরোমণি জৈমিনির মত বলিয়। বন্নসূত্রে উক্ত হইয়াছে (“মধ্বাদিঘু 
সম্ভবাদনধিকারং জৈমিনি2', বঃ সৃঃ, ১৩।৩১)। ব্রলনসত্রকাব বাদরায়ণও জৈমিনির 
ত্র মত গ্রহণ করিয়াছেন। দেবতাদিগেব উদেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদিকর্মে দেবতা- 
দিগেব অধিকাব ন। থাকিলেও ব্রম্নবিদ্যায় যে শাহাদের অধিকার আছে, ইহ] বাদরায়ণ 
তদীয স্ত্রে স্পষ্টবাকেঃই স্বীকাৰ করিযাছেন-_““ভাবস্ত বাদবায়ণো'স্তি হি”, বঃ 
স্‌, ১/৩।৩৩। স্ত্রকারের এই সিদ্ধান্ত বামানুজ স্বীকার করিবেন কিরূপে? তাহার 
মতে যজ্ঞে অনধিকারী দেবতার! বন্গভ্তানের অধিকাবী হইতে পাবেন ন। | অতএব, 
সব্রকারের সিদ্ধান্তে রামানুজের সম্মতি দে ওযা চলে ন। ; রামানুজের জ্ঞানকর-সমুচচয়- 
বাদ ব্রন্নসত্রকারের অঙ্গীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী বলিয়াই মনে হয়।১ 





১। রামান্জাচার্ষেব মতে যে অনেক সূত্রের অনুপপত্তি হয তাহা কল্মিকৃতা৷ বিশৃবিদ্যালয়ের 
বেদান্ত ও মীমাংসাশান্ত্রে ভূতপূর্ব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনস্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী বেদাস্তবিশারদ 
মহাশয় তাহার সম্পাদিত বেদান্তদর্শ নেব ও অদ্বৈতসিদ্ধিব ভূমিকায় এবং তাহাব বেদান্তপরিভাঘার ভূমিকান়্ 
নান৷ যুক্তিতর্কের সহিত প্রতিপাদন করিয়াছেন । আমরা জিজ্ঞান্্র পাঠকবৃন্দকে উত্ত ভূমিক্লা পড়িতে 


অনুরোধ করি। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


জেলাজ্ঞেক প্রাচীন আছোার্ষগণ। শু ভাহবছেল্ 
দাম্শন্িক্ষ তত 


আমর ব্ঙ্নসূত্রের পরিচয় দিযাছি। ব্রন্নসূত্রই বেদান্তদর্শ নেন মূল গ্রস্থ। 
এই মূলও অমূলক নহে । বেদব্যাস তাহাৰ ব্রঙ্গসূত্রে আত্রেষ, জৈমিনি, বাদবাযণ, 
বাদরি, কার্ঝাজিনি, কাশক্ত্স, ওুঁড়দলোমি ও আশ্মবখ্য প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণেব 
নামোল্লেখ কবিযাছেন এবং ইহাঁদেব সত্রাকাবে গ্রখিত মতবাদেৰ আংশিক পবিচষও 
দিযাছেন। ইহ। হইতে এরূপ মনে কব! অসঙ্গত নে যে, ব্র্নসূত্রবচনাব বহু পূর্বেই 
সত্রোকারে বিভিণ্ন বৈদান্তিক মত নি"দ্ধ কবিবার চেষ্টা চলিতেছিল এবং তাহাব ফলে 
কতকগুলি সত্রও বচিত হইযাছিল। এ সুত্রগুলি অসম্পূণণ ও বিচ্ছিন্ন আকারে 
বিদ্যমান ছিল, পবে ব্রন্নস্ত্রকার এ সকল প্রাচীন সূত্রেব আদর্শে উপনিষদেব 
ভিন্তিতে এক পর্ণাবয়ব স্ত্রগ্রস্থ বচনা কবেন। ইহাই বর্তমান ব্রন্দসূত্র বা 
বেদাস্তদর্শ ন। 

বেদান্তদর্শনে স্ত্রকার কখনও স্বীষ মতেৰ পোষকতায, কখনও বা গ্রতিপক্ষ 
মতের দৌঘ উতদ্তাবনে প্র সকল প্রাচীন আচার্ধমত উদ্ধাব কবিযাছেন। অতএব, 
তাহ।রা সকলে যে অ্ৈতবাদী আচার্য নছেন, ইহ। নিঃসন্দেহ । ইহ। হইতে আবও 
প্রমাণিত হয় ষে, বরঙ্গসূত্ররচনার বহু পূর্বেই প্রাচীন বৈদান্তিক সমাজে অছৈতবাদের 
পাশাপাশি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, দ্ৈতবাদ প্রভৃতি বিভিণ্ন বেদাস্তমনতই গুরু- 
পরম্পরাক্রমে আলোচিত হইয়া আসিতেছিল। সেই জন্যই বেদব্যাস স্বীয সুত্রে 
অদ্বৈতবাদী আচারগণের সহিত বিশিষ্টাদ্ৈতবাদী ও ভেদাভেদবাদী আচার্য গণেরও 
নাম ও মতবাদ উদ্ধৃত কবিযাছেন। আমবা সংক্ষেপে এসকল মতবাদেৰ পরিচয 
দিতে চেষ্টা কবিব।৯ 

আচার্য আশ্মরথা--_আশ্মরখ্য একজন অতি প্রাচীন বৈদাস্তিক আচার্ষ। 
জৈমিনি তীহার পূ্র্ব-মীমাংসাদর্শনে ৬৫।১৬ সুত্রে আচার্য আশ্মুবখ্যের মত উদ্ধার 
করিয়া তৎপরবতী সূত্রে তাহ! খণ্ডন কবিযাছেন। ইহা হইতেই তিনি ষে প্রাচীন 
বৈদাস্তিক আচার্য তাহা বুঝা যায়। ব্রহ্নসূত্রে দূইবার তাহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। 
বন্গসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ““বাক্যানৃয়াধিকরণে” আশ্মারথ্যের মতের 


১। আমরা এ সকল সংক্ষিপ্ত মতের পবিচয়ে আচার্য শঙ্বের ব্যাখ্যা অনুসবণ কবিযাছি। 


১১২ বেদাস্তদর্শন-_ অছৈতবাদ 


যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাহাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য বলিয়৷ মনে করা 
যাইতে পারে। বাচস্পতি মিশৃও তাহার ভামতী-টাকায় আশ্মরখ্যকে বিশিষ্টা্ৈতবাদী 
আচার্য বলিয়াই তাহার মতের পরিচয় দিয়াছেন। বৃহদারণ্যকের স্ুপ্রসিদ্ধ 
মৈত্রেষী-ব্রাহ্মণে খঘি যাজ্ঞবলক্য তাহার প্রিয়তমা পত্বী মৈত্রেয়ীকে যে আত্বতত্বের 
উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, উক্ত “বাক্যান্বয়াধিকরণে'' তাহারই বিচার করা 
হইয়াছে । যাজ্ঞবলক্য কি জীবাত্বাকেই প্রিয়তম বলিয়াছেন, না, পরমাত্বাকে গ্রিয়তম 
বলিয়াছেন__ইহাই এখানে বিচারের বিষয়। এই প্রসঙ্গে স্ত্রকার নিজ সিদ্ধান্ত 
উপন্যাস কবিবাব পূৰে আশ্বুবখ্যের মত বিবৃত করিয়াছেন (প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিজ- 
মাশ্বরথ্যঃ, ১1৪1২০)। আশ্মরখ্যের মতে বেদান্তের যে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান- 
প্রতিজ্ঞা আছে অর্থ এককে জানিলেই সকল বস্তব জান! যায় বলিয়৷ কথিত হইয়াছে, 
এ প্রতিজ্ঞা সার্থক কবিতে হইলে জীবাত্বা ও পরমাত্বার মধ্যে ভেদদৃষ্টি দর করিতে 
হইবে, ইহাদের মধ্যেও এক্যেব সত্র খুঁজিযা বাহির করিতে হইবে । মৈত্রেয়ী- 
বান্ধণে খধি যাজ্ঞবলক্য জীবাত্বা ও পবমাত্বাব এক্যেবই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । 
জীবাত্বা পরমাত্বার অংশ বলিযাই উহ।দেব মধ্যে আংশিকতাবে এক) উপদিষ্ট হইয়াছে । 
বহ্ির বিস্ফলিজ যেমন বহি হইতে অত্যন্ত ভিন্নও নহে, অত্যন্ত অভিনুও নহে, 
সেইরূপ জীবাত্বা পবমাস্ারই আংশিক বিকাশ, উভয়ই চিৎস্বরপ বলিয়! 
তাহারা অত্যন্ত ভিন7ও নহেন, আবাব অত্যন্ত অভিনৃও নহেন ।১ 
ওডুলোমি-_ উক্ত প্রশ্ের মীমাংসায় আচার্য ওঁড়লোমির মতও সূত্রকার উদ্ধার 
কবিবাছেন।২ তাহাব মত এই যে, যে পর্যস্ত জীবাস্বা সংসাবের আবিলতার মধ্যে 
দেহেন্দ্িয়াদির বন্ধনে বদ্ধ থাকিবে, সে পর্ধস্ত পরমাত্বার সহিত তাহার ভেদবোধ 
অবশ্যন্তাবী, কিন্তু যখন জ্ঞানের অরুণালোকে অজ্ঞানেব অন্ধকার বিদৃবিত হইবে, 
আত্মা দেহেন্দ্রিযাদিব বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে, তখন এ মুক্ত আত্মার পরমাত্বার সহিত 
কোনই ভেদ থাকিবে না| যতক্ষণ সংসারদশা ততমক্ষণই ভেদ। মৃক্তি-উন্মুখ 
আত্বার পরমাত্বার সহিত অভেদই বেদান্তে প্রতিপাদিত হইয়াছে | মৈত্রেয়ী-ব্রান্নণে 
যাজ্ঞবলক্য তাহার পত্ীকে এরূপ অভেদেরই উপদেশ দিয়াছেন । এই বিবরণ 
হইতে আচার্য ওড,লোষি যে ভেদাভেদবাদী আচার্য তাহ। নিঃসন্দেহেই বুঝা যায়। 


১। (ক) যদি হি বিজ্ঞানাত্বা পবমাত্বনো'ন্যঃ স্যাৎ, ততঃ পবমাত-বিজ্ঞানে'পি বিজ্ঞানাত্বা ন বিজ্ঞাত 
ইত্যেক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং যৎ পরতিজ্ঞাতং তদ্গীয়েত। তস্মাৎ পতিজ্ঞাগিদ্ধার্থং বিজ্ঞানাত্বপবমান্ব- 
নোরভেদাংশেনোপক্রমণমিত্যাশ্মবথ্য আচার্ষে। মন্যতে ।_ বাঃ সৃঃ, শঃভাঘ্য, ১৪1২০। 

(খ) যথা হি বহ্েবিকারাবু)চচবস্তো। বিছফুলিঙ্গ। ন বহ্হেবত্যন্তং ভিদ্যাত্তে তদ্রূপনিরূপণস্বাৎ, 
নাপি ততো'তাস্তমতিনা৷ বহ্ধেবিব পবম্পবব্যাবৃত্তাভাবপৃসঙ্গাৎ ; তথা জীবাক্বানো'পি বন্নাবিকারা ন 
বহ্েরত্যন্তং ভিদ্যন্তে চিক্রপত্বাতাবপৃসঙ্গাৎ__তস্মাৎ কথঞ্চিদি ভেদে! জীবাত্মনামঘুভদশ্চ।-__ভামতী, 
১1৪1২০। 
২। উৎক্রষিঘ্যত এবং ভাবাদিতোড়লোমিঃ,- বুঃ সঃ, ১1৪২১ 


বেদান্তের প্রাচীন আচার্ষগণ 'ও তীাহাদেব দার্শনিক মত ১১৩ 


তাহার মতবাদ অনেকাংশে পাঞ্চবাত্র ও শৈব মতবাদেবই অনুবপ।১ আমবা 
প্রসঙ্গান্তবেও খ্রন্গপূত্রে তাহাৰ মতেব পরিচয পাই। বৃন্গসূত্রেব তৃতীব অধ্যাযেব 
চতুখ পাদে-_যাগযজ্ঞাদি কর্ম কি যজমান নিজেই কবিবেন, ন। পুবোহিত কবিবেন ? 
এই প্রশ্নের উত্তবে, যভ্বমান যক্ঞফল তোগ কবিয! থাকেন, স্ুতবাং যাগযজ্ঞাদি 
কর্ম যজমানেবই কর্তব্য. মীমাংসক আচার্য আত্রেষেব এই সিদ্ধান্ত সূত্রকাৰ খণ্ডন 
কবিযাছেন এবং স্বীয় মতেব পবিপোঘক হিসাবে আচাধ ওঁড়লোমিব মত উদ্ধৃত 
কবিয়াছেন। তাহাদেব মতে যজ্ঞাঙ্গ উপাসনাদি পৃবোহিতেবই কর্তব্য, যজমানেব 
নহে।২ ইহাদ্বারা ওডু,লোমি যে বৈদাস্তিক আচার্য, তাহ। নিঃসন্দেহে বুঝা যার। 
এ বিষে অন্য আবও একটি কাবণ এই যে, ব্রন্নসূত্রেব চতুখ অধ্যাযেব চতুখ পাদে 
মুক্ত আত্বাব স্বরূপবিচারপ্রসঙ্গে বুঙ্গসূত্রকাব মীমাংসকাচার্য জৈমিনিব যে মত উপন্যাস 
কবিয়াছেন, আচার্য ওুড়লোমি তাহ। খণ্ডন করিযা নিজ বেদাস্তমত প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। জৈমিনণির মতে মুক্ত আত্মা পাপলেশশন্য, অনন্ত জ্ঞান, এশ্র্ষ ও শক্তিব 
আধার । আচাষ 'উড়লোমিৰ মত এই মতেৰ সম্পূর্ণ বিপবীতি। তাহার মতে 
মুক্ত আত্বাব কোনও গুণ ব! ধর্ম থাকে না, তাহ। চৈতনে।ব বপ প্রাপ্ত হয। চৈতন্যই 
আত্মার স্বরূপ, মুক্ত অবস্থায আত্মা স্ববপে অবস্থান কবে। এই সিদ্ধান্ত বাদবায়ণও 
স্বীকাব করেন, তবে তিনি জৈমিনি ও ওঁড়লোমিব মতেব সামঞ্জস্য বিধান কবিবার 
চেষ্টা কবিয়াছেন। তাহাব মতে আত্ম! নিত্য, নির্ভণ, অসঙ্গ, চিনা ও আনন্দঘন । 
ইহ।ই আত্মার প্রকৃত রূপ সন্দেহ নাই, তবে তাহার ঈশৃব-বূপও শাস্ত্রে উক্ত হইযাছে। 
ব্রর্ূপে তিনি জগতেব কর্তা, শাসক ও পালক । তিনি ভূতপতি, তিনি গুণাধীশ । 
তাহার এই ক্ধপ মায়িক, ইহা তাহাব যথাথ” রূপ নহে, কিন্তু তাহা বলিয়া ব্যাবহারিক 
দৃষ্টিতে এই ঈশৃর-রূপ প্রত্যাখ্যেষ নহে । তাহার পারমাথিক সচিচদানন্দ-্ূপ ও 
বাযাবহারিক ঈশুব-রূপ, এই বূপদ্বয়েব মধ্যে কোন বিবোবধ নাই ।৩ 


১। (ক) বিজ্ঞানাজন এব দেহেন্দ্রিয়মনোবৃদ্ধিসংঘাতোপাধিসম্পর্কাও কণুখীভূভস্য জ্ঞামধ্যানাদি- 
সাধনানুষ্ঠামাৎ সংসম্পনূসা দেহাদিসংঘাতাদ্‌ খক্রমিঘ্যতঃ পরমাক্ৈক্যোপপত্তেবিদমতেদেনোপক্রমণমিত্যৌ- 
ডলোমিরাচার্ষো যন্যতে ।-_যুঃ সৃঃ, শংতাঘ্য, ১1৪।২১ 

(খ) জীবো হি পরমাত্বনো'ত্যন্তং ভিনু এব সন্‌ দেহেক্রিয়মমোবুদ্ধ্যপধানসম্পর্কাং সর্বদা 
কণঘঃ। তস্য চ জ্ানধ্যামাদিসাধনান্ষ্ঠানাৎ সম্পন্‌স্য দেহেন্ট্িয়াদিসংঘাতাও উতক্রমিঘ্যাতঃ পবমায়- 
নৈক্যোপপত্ভেরিদমভেদেমোপক্রমণম্‌। যথাছঃ পাঞধ্রাত্রিকা২-- 

আমুজেভেদ এব স্যাজ্জীবস্য চ পরস্য চ। 
মক্জস্য তু ন তেদো'স্তি ভেদহেতোবভাবতঃ ||-_-তামতী, ১1৪২১ 

২। স্বামিন;ঃ ফলশ্ুুতেরিত্যাত্রেয়ঃ |-__বেঃ সুঃ১ ৩1৪৪৪ 

আত্বিজ্যবিতৌড়পোমিস্তস্ হি পরিক্রীযতে ।-_বেঃ সৃঃ, ৩1৪18৫ 

, শ্বতেশ্চ | কবেই সঃ ৩৪1৪৬ 

৩। যান্নেণ জৈমিনিরূপন্যাসাদিত্যঃ ।--ঘেঃ সৃঃ, 8181৫ 

চিতিতগ্যাত্রেণ তদাত্বকত্বাদিত্যোডলোমিঃ|-_ঘেঃ স্ঃ» 8181৬ 

এবমপ্যপন্যাসাৎ পৃর্বভাবাদবিবোধং বাদরাযণ21---বেঃ সৃ?ঃ 8181৭ 
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১১৪ বেদাস্তদর্শ ন--অই্ৈতষাছ 


আত্রেয়- আচার্য ওড়লোমি বন্গস্ত্রে (বঃ সঃ, ৩1৪৪৫) আচার্য 
আত্রেয়ের মত খণ্ডন করিয়াছেন। জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শনে বৈদাস্তিক আচার্য 
কার্যাজিনি ও বাদরির মত খণ্ডন করিবার জন্য আচার্য আত্রেয়ের মত উদ্ধৃত হইয়াছে, 
ইহ। হইতে আত্রেয় মীমাংসক আচার্য ছিলেন বলিয়৷ বুঝা যায়। 

কাশরুৎস্- আচার্য কাশকৃত্ম অছৈতবাদী আচার্য ছিলেন। কোন 
কোন মশীবীব মতে ইনি পূর্ব-মীমাংসার সক্কর্থ ণকাণ্ডের, মতান্তরে দেবতাকাণ্ডের 
রচয়িতা | বৃহদারণ্যকের মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্নণের জীবাত্বা ও পরমাত্বার অভেদ-সিদ্ধাস্তের 
অনুকূলে সূত্রকার নিজ মতের পৌঘকতায় আচার্য কাশকৃৎ্মের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
কাশকৃৎন্ষের মতে পরমাত্বা ও জীবাত্ব। ভিন তত্ব নহে | আচার্য শঙ্কর উক্ত কাশকৃৎঘ্ষের 
মতের বিবরণে লিখিয়াছেন যে, এই পবমাজ্বাই জীবভাবে অবস্থান করিয়া থাকে । 
সুতরাং মৈত্রেয়ী-ব্রা্মণে অভেদের যে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহ? যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ১ 

কাঞ্খণজিনি- __আচার্ম কার্ধাজিনিও বৈদাস্তিক আচাষ ছিলেন। জৈমিনি 
তীহাব মীমাংসাদর্শ নে কার্ফাজিনির মত পর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন 
(মীমাংসাপূত্র 8৩1১৭, 8৩1১৮, ৬।৭।৩৫, ৩৬ দ্রষ্টব্য)। পক্ষান্তরে, ব্রন্মসত্রকার 
তাহার স্বীয় অছ্থৈত সিদ্ধান্ত সমর্থ নের জন্য প্রমাণস্বরূপ আচার্য কার্ধাজিনির মত উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিঘদের পঞ্চম অধ্যায়ে (৫১০1৭) কথিত হইয়াছে যে, 
যাহারা 'রমণীয়চরণ” অর্থাৎ উত্তম কার্ষেৰ অনুষ্ঠান করেন, তাহারা উৎকৃষ্ট ব্বা্ণ- 
ক্ষত্রিয়াদি কলে জন্মলাভ কবৰেন, আর যাহা “কপৃযচরণ' বা কৎসিত কর্মের অনুষ্ঠান 
করে, তাহার শৃকরযোনি বা কৃকুবযোনি প্রভৃতি নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
উক্ত ছান্দোগ্যশ্রতিতে যে চরণ -শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার অর্থ কি? চরণ'-শব্দে 
আচরণ, আচার, শীল বা চরিত্র ব্ঝায়। তাহা হইলে গ্রুতির তাৎপর্য এই দাঁড়ায় 
যে, সাধু বা অসাধ্‌ আচার বা চরিত্রই জীবেব জন্মাস্তরেব কারণ। বর্মানুষ্ঠানের 
ফলে যে পাপপুণা, শুভাশুভ অদ্‌্ট সঞ্চিত হয় তাহাই শাস্ত্রে জন্মান্তরপ্রাপ্তির কারণ 
বলিয়া উপ্ত হইয়াছে, তাহ কিরূপে সঙ্গত হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে আচার্য বেদব্যাস 
স্বীয় মতের পোষকতায় আচার্ধ কাষ্চাজিনির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন! আচার্য 
কার্ধাজিনির মতে ছান্দোগ্য*্ুণতির চরণ'-শব্দে (অনুশয় বা) শুভাশডত অদৃষ্টকেই 
বুঝাইয়া থাকে । প্রশ্ব হইতে পারে যে, 'চরণ'-শব্দে চরিত্র, আচার বা শীলকেই 
প্রধানত: বুঝাইয়। থাকে, সুতরাং এ প্রধান অথ” পরিত্যাগ করিয়া “অনুশয়' অর্থ গ্রহণ 
করিব কেন? আর, আচার বা চরিত্র কি নিহফল? ইহার উত্তরে আচার্য 
কার্কাজিনি বলেন যে, আচার বা চরিত্র নিছফল নহে | সদাচারহীন বৈদিক যাগযন্ত 
নিতান্তই নিম্ফল, বৃথা আড়ম্বরমাত্র। আচারপূর্বক অনুষ্ঠিত হইলেই বেদোজ্ ক্রিয়া" 
কলাপ ফলপ্রসূ হইয়। থাকে । শাস্ত্রে এইরূপে আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য 


১। অস্যৈব পরমারনো'নেনাপি বিজ্ঞানাম্বভীবেনাবস্থানাদূপপনূমিদমভেদেনোপক্রষণমিতি কাশ- 
কৃৎনন আচার্ষে। মন্যতে |--বঃ সঃ, শং-ভাঘ্য, ১৪।২২ 


বেদান্তের প্রাচীন আচার্য গণ ও তীহাদের দার্শনিক মত ১১৫ 


সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে | পক্ষান্তরে, “আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ” বলিয়া অসদাচারের 
মিন্দা করা হইয়াছে । সমস্ত পবিত্র বৈদিক অনুষ্ঠানই সদাচারসাপেক্ষ। সদাচার 
অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠানের পূণ তা সাধন করিয়া থাকে বলিয়া আচার বা চরিত্র 
নিঘফল নহে । আচারসাপেক্ষ অনষ্ঠানই শুভাশুভ ফল উৎপাদন করিয়া, জীবের 
জন্মাস্তরের কারণ হইয়া! থাকে।৯ আচার কার্চাজিনির মতে সত্রকারেরও সম্মতি 
আছে। এই জন্য কার্চাজিনির মত সমথ ন করিবার জন) 
সূত্রকার পরক্ষণেই প্রাচীন অপর বৈদাস্তিক আচার্য 
বাদরির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন । আচার্য বাদরি চরণ'-শব্দে তত ও জণ্ডভ কর্নকে 
বুঝিয়াছেন। তাহার মতে 'চরণ' অনুষ্ঠান ও কর্ম, ইহারা তুল্যাথ ক শব্দ।২ আচার্য 
বাদরির মত বন্সূত্রে অন্যান্য স্থলেও মুত্রকার স্বীয় মতের পোঘকতায় উল্লেখ 
করিয়াছেন। চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয় পাদে বলা হইয়াছে যে, দেবযান মাগে যাহারা গমন 
করেন, তাহারা চন্দ্র ও সূধকিরণাশির সাহায্যে সূর্য লোক ও চন্দ্রলোক অভিত্রম করিয়া 
যখন উধূু তম বিদ্যল্লোকে গমন করেন, তখন ব্রন্নলোক হইতে কোন জে]াভির্ময় 
অমানব পুরুষ আসিয়৷ তাহ।দিগকে বন্ধলোকে নিষা যায় এবং শ্রন্নকে প্রান্ত করায় ।৩ 
এখানে শ্রতিতে যে ব্রন্নপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা কি সণুডণ খ্রন্গ, না, নির্ভণ 
পরমব্রন্ন ? মীমাংসক আচার্ধ জৈমিনি মনে কবেন যে, ব্রন্নপন্থী সাধকের! পরম- 
ব্রন্নকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কারণ, শ্রতি ও স্মৃতিতে এ শ্রন্নভ্ পুকধঘদিগেব অমুতত্ব- 
প্রাপ্তির কথা বহু স্থলে বলা হইয়াছে । সেই অমৃওস্ব-প্রাণ্তি পবম্রন্গপ্রাপ্তি হইলেই 
সম্ভব হইতে পারে ।৪ আচার্য জৈমিনির এই মত বৈদান্তিক আচার্ষগণেব জন্দমত নহে, 


আচার্য বাদরি 


১। চরণাদিতি চেনে।পলক্ষণার্ধে তি কার্কাজিনিঃ।-_বেঃ সঃ, ৩1১১ 
আনর্থ ক্মিতি চেন তদপেক্ষত্বাং।-_বেঃ স্ঃ, ৩1১১০ 
কস্মাৎ পুনশ্চরণশব্দেন শ্রৌোতং শীলং বিহায় লাক্ষণিকো'নুশয়ঃ পৃত্যাব/তে ? অবশ্যঞ্চ শীলস্যাপি 
কিঝিৎ ফলমভু)পগস্তব্যযু | অন্যথা আনর্থ কামেব শীলস্য পুসজে)তেতি চেমুঘ দোঘঃ | কৃত: ? তদপেক্ষ- 
স্বাৎ ইষ্টাদিকর্মজাতং হি চবণাপেক্ষম্‌। ইঞ্টাদে। হি কমজাতে ফলমাবতমাঁণে তদপেক্ষ এবাচাবস্তত্রৈব 
কঞ্চিদিতিশয়মাবপৃস্যতে | ভস্মাৎ কর্মেব শীলোপলন্ষিভমদুশয়ভূতং যোন্যাপত্তে৷ কাবণমিতি কার্ষ।- 
জিনের্মতম্‌।-_বঃ সঃ, শং-ভাঘ্য, ৩।১।১০ 
২। স্ুকৃতদুধতি এবেতি তু বাদবিঃ | বে; সৃঃ, ৩1১১১ 
বাদরিস্তাচাধঃ সুকৃতদৃষ্কৃত এব চবণশব্দেন প্রুত্/য্যেতে ইতি মন্যতে | চবণমনুষ্ঠানং, কর্মেতানর্থ1- 
সতবস্। তস্মাৎ রমণীয়চবণাঃ প্রশস্তকমমাণঃ কপুয়চরণা নিন্দিতকর্মাণ ইতি নির্ণমঃ1-শঃ সু 
শং-ভাঘ্য, ৩১1১১ 
৩। আদিত্যাচচল্রমলং চন্দ্রমসে৷ বিদযতং তৎপুরুঘো'মানবঃ | স এনান্‌ বন্ধ গময়তি, এঘ দেব" 
যানঃ পন্থা ইতি।-_ছাঃ, ৫1১০।২ 
৪। পরং জৈমিনিমখ্যদ্বাৎ।-_বেঃ সূ, 8৩1১২ 
স্মৃতেশ্চ ।-7বেং সঃ, 81৩1১১ ; দর্শ নাচচ ।-_বেঃ সুঃ, 81৩।১৩ 
জৈমিনিভৃষ্চাধঃ নস এনান্‌ ব্রহ্গ গময়তি' ইত্যত্র পরমেব খ্রন্গ প্রাপয়তি ইতি মশ্যতে। কুতঃ? 
মুখ্যত্বাৎ। পরং “হি বন্ধ হা্রশব্দস্য মুখ্যমাপস্বনং। গৌণমপরমূ। মুখ)গৌণয়োশ্চ মুখ্যে সম্্ত্যয়ে 
তবতি।-ব্বঃ সুঃ, শং-ভাঘ্য, 81৩১২ 


১১৬ বেদীস্তদর্শ ন__অছৈতবাদ' 


ইহ! প্রদর্শন করিবার জন্যই সুত্রকার প্রাচীন আচার্য বাদরির মত উদ্ধৃত করিয়া! নিজমত 
প্রমাণ করিয়াছেন। আচার্য বাদরির মতে “'স এনান্‌ খন্ন গময়তি” (ছাঃ, 81১৫।৬) 
বলিয়া ছান্দোগ্যশ্রতিতে দেবযানপন্থীদিগের যে ব্রন্নপ্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে, 
এ বন্ধ নির্ণ পরমব্রদ্ধ নহে, উহা সগ্ডণ ব্রন্ন। দেবযানপন্থিগণ ব্রল্নলোকে গমন 
করিয়া বন্নকে প্রাশ্ত হইয়া থাকেন। তাহাদের এই সত্যলোকস্থ ন্গপ্রাপ্তিতে 
অপ্রাণ্ডের প্রাপ্তি বা গতি আছে। নির্ণ ব্রন্নজ্ঞানীর কোন্বূপ গমনাগমন নাই, 
কেন-না, তিনি নিজ আত্বায ব্রন্ন প্রত্যক্ষ করিযা বন্নস্বরূপই হইয়া যান। তাহার 
কোনরূপ উৎক্রান্তি বা গমনাগমন অসন্ভব | শ্রুতি স্পষ্টবাক্যে ব্রন্নদশীর দেহ হইতে 
জীবাত্বার উত্ক্রমণ বা গমনাগমন নিঘেধ কবিয়াছেন, স্ুতবাং দেবধানপন্থী-জীবের যে 
বন্নপ্রাপ্তির কথা শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা সগুণ ব্রন্নই বুঝিতে হইবে ।১ 

সগুণ-বন্ধজ্ঞানীৰ ইচছাশক্তি অপ্রতিহত হইয়া খাকে এবং সে স্বীয ইচহানুরূপ 
ভোগ্য লাত করে। এইরপ ব্রন্নজ্ঞ পুরুঘের ভোগসাধন মন: শবীর ও ইন্দ্রিয় থাকে 
কি-না? এই আলোচনায় জৈমিনির মত খণ্ডনপ্রসঙ্গে ও আচার্য বাদবিব মত সূত্রকার 
প্রদর্শন কবিয়াছেন। আচার্য বাদরির মতে বেদজ্ঞানী পূরুঘেব শবীব বা ইন্দ্রিয় থাকে 
না, তবে মনঃ থাকে । শ্রদ্তিতেও মনের সাহায্যে বেদজ্ঞানী পুকঘেব। তাহাদের 
সঙ্কল্প সাধন করিয়৷ থাকেন, এইরূপই উক্ত হইয়াছে, শবীর ও ইন্দ্িযাদির কোন উল্লেখ 
নাই। শরীব 'ও ইন্দ্রিয় থাকিলে শ্রতি অবশ্যই তাহ। উল্লেখ করিতেন । আচার্য 
বাদরির এই সিদ্ধান্তের বিকদ্ধে আচাষ জৈমিনি বলেন যে, এরূপ মৃক্তপুকঘেব এনে 
ন্যায় শরীর এবং ইন্ড্িয়েরও বিদ্যমানতা স্বীকাব কবিতে হয়, কাবণ, শ্রুতিতে “তিনি 
এক হইলেন, তিন হইলেন, বহু হইলেন' বলিয। একই প্‌কঘেৰ বছ শবীবগ্রহণেব কখা 
শুনিতে পাওয়। যায, স্তবাং বেদজ্ঞানী পুকঘেব মনেৰ ন্যায় শবীব ও ইন্দ্রিয়াদিব 
অস্তিত্ব স্বীকার কবিতে হয।২ আচাষ বাদরাষণ এই দই বিরুদ্ধ মতেব সামঞ্জস্য 
বিধান করিয়া বলিযাছেন যে, মূস্তপুরুঘের ইচ্ছাশক্তি যখন অগ্রতিহত, তখন তিনি 
সশরীরও হইতে পারেন, আবার অশরীবও হইতে পাবেন ।৩ 


১। (ক) কার্যং বাদবিবস্ গত্যুপপত্তেঃ1__বেঃ সঃ, 81৩1৭ 
তত্র কার্যমেব সগুণমপবং বুদ্ধ নযত্যেনানমানবঃ পুকঘ ইতি বাদবিবাচাধো মন্যতে। কৃতঃ? 
অস্য গত্যুপপত্তেঃ! অস্য হি কার্যবুদ্মণো গন্তব্যত্বমুপপদ্যতে, প্রদেশবস্তাৎ; নতু পবসিন্‌ বরন্নণি 
গন্তস্বং গন্তব্যদ্বং গতির্বা অবকল্পতে, সর্বগতদ্াৎ প্রত্যগাত্বদ্বাচচ গন্ত পায় ।- ব্রঃ সুঃ, শংভাঘ্য, 81৩1৭ 
(খ) তত্তুমসিবাক্যার্থ সাক্ষাৎকারাৎ পাক কিল জীবাম্বা অবিদ্যাকর্মবাসনাদ্যপাধ্যবচেছদাৎ 
বন্ততো'নবচিছন্'বচ্ছিনুমিব অভিনে'পি লোকেত্যো ভিন্মিব আত্বানমতিমন্যমানঃ স্বরূপাদন্যান্‌ 
অপ্রাপ্তান্‌ অচিরাদীন্‌ লোকান্‌ গত্যা আপ্ুোতীতি যুজ্যতে। অস্ৈতব্র্দতত্ৃসাক্ষাৎকানবতস্ত্ব বিগলিত- 
নিখিলপ্রপঞ্চাবভাসবিভ্রমস্য ন গন্তব্যং ন গভির্ণ গমযিতার ইতি কিং কেন সঙ্গত ?-_ভামতী, 81৩1৭ 
২1 অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্‌।- বেঃ সঃ, 8181১০ 
ভাবং জৈমিনিবিকল্পামননাৎ ।__বেঃ পুঃ, 818১১ 


৩। হ্বাদশাহবদ ভয়বিধং বাদরায়ণো'তঃ 1--বেঃ সুঃ, 8181১২ 


বেদান্তের প্রাচীন আচার্ষগণ ও তীহাদের দার্শনিক মত ১১৭ 


অনস্ত ভূমা বন্নের পরিমাণব্যাখযায়ও সত্রকার আচার্য বাদরির মত স্বীয় মতের 
অনুকূলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতবাং তিনি যে অদ্বৈতবাদী বৈদাস্তিক আচার্য ছিলেন, 
ইহ। নিঃসন্দেহ । আমর! ব্রন্রসত্রে যখনই বাদবিব মত আলোচনা কবিযাছি. তখনই 
দেখিয়াছি যে, তিনি মীমাংসক আচার্য জৈমিনিব মত খণ্ডন কবিতেছেন। আচার্য 
জৈমিনিও তীাহাব পূর্ব-নীমাংসাষ বন্স্থানেই প্রাচীন বৈদান্তিক আচার্য বাদরিব মত 
প্ৰপক্ষরূপে গ্রহণ কবিযা খুন কবিযাছেন। আচার্য বাদবিব মতে বৈদিক কার্যে 
সকলেরই অধিকার আছে। তিনি সর্বাধিকাবেব পক্ষপাতী | ইহা! হইতে আচার্য 
বাদবির মতের মৌলিকত। প্রতীতি হইযা খাকে। মীমাংসকদিগেব মতে শুদ্রাদিব 
বৈদিক যাগযজ্ঞে অধিকাৰ নাই, সুতরাং জৈমিনি আচার্য বাদবিব সর্বাধিকারবাদ 
তাহার দর্শনে পূর্বপক্ষরূপে উপন্যাস কবিযা খণ্ডন কবিষাছেন। 


জৈমিনি ও বাঁদরায়ণ__আচার্ষ বাদবাষণ বছুস্থলেই পূর্বপক্ষরূপে 
পূর্ব-মীমাংসাচার্য জৈমিনিব মত উদ্ধাৰ কবিষযান্ছেন। বাদবাযণ যেমন 
জৈমিনিব পত উদ্ধৃত কবিযাছেন, সেইরূপ আচার্য জেমিনি ৪ তাহার পর্ব-মীমাংসাষ 
বাদরায়ণেব মত, কোনস্থলে পূৰপক্ষৰপে, কোনস্থলে বা স্বীয মতেব পোঘক 
প্রমাণরূপে উদ্ধাব কবিয়াছেণ।১ ইহাদ্বাবা জৈমিনি ও বাদবাষণ যে সমসামযিক 
তাহ। নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়। খাকে।  পুবাণকাবে৭ মতে জৈমিনি 
বেদব্যাসের শশিঘ্য, সুতরাং ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, জৈমিনি স্বীয দশনে 
এদ্ধাব সহিত স্বীযঘ গুকব মত উদ্ধার কবিবেন। মীমাংস|-ভাঘাকাব শবব স্বামী 
লিখিযাছেন যে, সূত্রকাৰ জৈমিনি যে বাদবাযণেব - ত উদ্ধৃত কবিযাছেন, তাহ। শুধু 
বাদরায়ণেব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবাব উদ্দেশ্যেই উদ্ধৃত হইযাছে, স্বীয মতেব সহিত 
তাহার এঁকমত্য প্রমাণ কবিবাৰ জনা নছে।২ বাদবাযণাচার্ধ উত্তর-মীমাংসাব আচার্য, 
সুতরাং তাহার পক্ষে প্ৰ-মীমাংসাব মত আলোচনা কব! একান্তই স্বাভাবিক ।ৎ আচার্য 


১। মীহ-সূত্র, ১১৫, ৫1২1১৯, ৬1১1৮, ১০৮৪৪. ১১।১।৬৪ দ্রষ্টব্য | 
২। বাদবাযণগৃহণং বাদবায়ণস্যেদং মতং কীত্ত্যতে বাদবায়ণং পূজয়িতুম্‌। 
-_ মীমাংসা-শাবব-ভাঘ্য, ১১1৫ 
বাদবাযণগহণং কীত্ত্যর্থং নৈকীযমতার্থ ম।- শাবব-ভাঘ্য, ১১।১।৬৪ 
৩। বাদবায়ণ ও ব্যাস অভিন ব্যক্তি কি-না ইহা নিযা সুধীসমাজে মতভেদ দেখিভে পাঁওযা যাষ--. 
54৯ ২০৮০ 01 13809150804, ১. 44. 9.১ 13020085, ৬০1. ৬1, 1১৪3, 1). 196. 
শঙ্করাচার্ষেব টীকাকাব আনন্দগিবি, গোবিন্দানন্দ, বাচম্পতি মিশু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দার্শনিক আচার্যগণেব 
মতে বাদবাযণ ও বেদব্যাম অভিন ব্যক্তি এবং ইহাই প্রাচীন তাবতেব সাম্প্রদাযিক মত। বাদরায়ণ ও 
ব্যাস অতিন্‌ হইলে বাদবাষণ স্ববচিত ব্রন্নসূত্রে নিজেব মতকে ইতি বাদবাযণ:, এইরূপ ভৃতীয ব্যক্তিব 
মতেৰ ন্যায় যে উদ্লেখকবিযাছেন তাহ। সঙ্গত হয কি? ইহাব উত্তবে বল! যায যে, প্াচীন ভাবতেৰ 
লেখার ধ্রকপ একটি তঙ্গী ছিল, ইহা তখন অশোভন মনে হইত না| শিঘ্যেৰ পক্ষে গুকব মত আলোচনা 
যেমন স্বাভাবিক, গুকব পক্ষেও স্বীয শিঘ্যেব মত ও যুক্তি আলোচনা কৰা দার্শ নিক চিন্তাজগতে তেমনই 
টভাবিক। বােবাধণ যে জৈষিনিৰ মত আলোচন। করিয়াছেন তাহাতেও অসঙ্গতিব কিছুই নাই এবং 
ইহা'ছার৷ বাদরাযণকে ব্যাস হইতে তিনু বলিযা মনে করারও কোন মঞ্গত কাবণ খুজিয। পাওয়া যাষ না। 
আমরা সাম্দ্্দায়িক পরসিদ্ধিকে মানিয়া ব্যাস ও বাদবাযণ যে অভিনূ, এই মতই গ্রহণ করিলাম । 


১১৮ বেদাস্তদর্শ ন---অছৈতবাদ 


বাদরায়ণ অনেক স্থলে সমনৃয়ের দৃ্টিতেই এ মত আলোচন৷ করিরাছেন, তাহ। আমর৷ 
দেখিয়াছি। ব্রঙ্গসূত্রের আত্যন্তর্পীণ প্রমাণবলে ইহা সুস্পষ্টরূপে গ্রতীতি হইয়া 
থাকে যে, বঙ্গসূত্রের রচনাকালেও পরিপূর্ণ আকারের বিভিনুমুখী দাশ নিক চিন্তা 
প্রাচীন প্ডিতসমাজে প্রচলিত ছিল, তাহ।রই সুদীর্ঘ আলোচন। ও প্রসারের ফলে 
দার্শনিক সূত্রসকল রচিত হইয়াছে । এই ত গেল স্ত্রকার আচার্যদিগের কথা । 
স্ব্রযূগ ছাড়িয়া ভাষ্যকারের যুগে প্রবেশ করিলেও অনেক প্রাচীন ভাঘ্যকারের 
পরিচয় পাওয়া যায়, তণ্মধ্যে ভর্তৃগ্রপঞ্চ, বোধায়ন, উপবর্ধ, দ্রমিড়ীচার্য, গুহ, টক্ক, 
কপদদাীঁ ও তারুচি গ্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এই সকল ভাঘ্যকারগ্লচিত গ্রস্থ এখন আর 
পাওয়া যায় না| পরবর্তী কালে দাশ নিক আচার্ষগণ তীহাদের গ্রন্থে ত্র সকল গ্রাচীন 
ভাঘ্যকার-মতবাদের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই উপজীব্যরূপে গ্রহণ 
করিয়া আমরা প্রাচীন ভাঘ্যকারগণের মতবাদের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। 
আচার্য ভর্তৃপ্রপঞ্চ ও ভর্তুহরি__তর্তৃপ্রপঞ্চ একজন অতি গ্রাচীন 
বৈদাস্তিক আচার্য । তীহার 'তর্তুপ্রপঞ্চ-ভাঘ্য' নামে বেদান্তের অতি বিস্তৃত ভাঘ্য 
ছিল। আচার্য শঙ্কর তৎকৃত বৃহদাবণ্যক-ভাঘ্যের প্রারন্তে স্বীয ভাঘ্যকে 'অন্নগ্রস্থা 
বৃত্তি' বলিয়া অভিহিত কবিযাছেন। টীকাকার আনন্দগিবি ভাঘ্যকারের অল্পগ্রস্থা' 
এই বিশেষণাটব সাখ কতা প্রদশ ন কবিবাব জন) বলিয়াছেন যে, প্রাচীন আচার্য 
ভর্তুপ্রপঞ্চ অতি বিস্তৃত বৃহদারণ্যক-ভাষ্য রচন! কবিধাছেন, তাহার তুলনায় শ্াঙ্কব-ভাঘ্য 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সেই জন্যই আচাষ শঙ্কর স্বীষ ভাঘ্যকে অন্নগ্রস্থ৷ বৃত্তি' বলিয়াছেন। 
কালবশে আজ সে বিস্তৃত ভর্তৃপ্রপঞ্চ-ভাঘ্যও বিলুপ্ত হইয়াছে । বৃহদারণ্যকের শাঙ্কর- 
ভাঘ্য, আচার্য স্ুরেশুরের বৃহদারণ্যক-বান্তিক' ও উক্ত বান্তিকেব উপব আচার্য আনন্দ- 
জ্ঞানের 'শান্ত্রপ্রকাশিক।' নামে যে টীকা আছে, তাহ। হইতে ভর্তুপ্রপঞ্চের দার্শনিক 
মতের আংশিক পরিচয় পাওয়। যায । আচার্য আনন্দজ্ঞান তীহার টীকায ভর্তৃপ্রপঞ্চের 
অনেক উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহ। হইতে ভত্তৃপ্রপঞ্চকে ভেদাভেদবাদী বৈদাস্তিক 
আচার্য বলিয়া! মনে হয। জীব ও জগত তাঁহার মতে ব্রন্নোর পরিণাম | সংসারদশায় 
ব্যাবহারিক জীবনে জীবও সত্য, জগংও সত্য । ইহাব। বন্দেরই বিশেষ অভিব্যক্তি । 
ব্রহ্নই বিশেঘ অবস্থায় জীব, অন্তর্ধামী, অব্যঞ্জ, সূত্র, বিরাজ্, দেবতা, জাতি ও পিও 
এই আটরূপে পরিণত হইয়া খাকেন। এই অষ্টবিধ ব্রন্ন-পরিণামকে তিন ভাগে 
বিতক্ত করা যাইতে পারে। এ এক একটি বিভাগ এক একট রাশি, যেমন 
(ক) পরমাত্ব। রাশি, (খ) জীব রাশি, (গ) মূর্তামৃ্ত রাশি । এই পরমাত্ব! রাশিই বিশৃবপ্রাণ 
কা হিরণ্যগর্ভ। সমস্ত চরাচর জগৎ ইহার দ্বারাই আত্ববান্‌। জীব এই বিশৃপ্রাণেরই 
আংশিক অভিব্যক্তি । হিরণ্যগর্তভই জগদাত্বা। ইহাই প্রথম আবিদ্যক অভিব্যক্তি 
ব৷ ব্রহ্গ-পরিণাম । চরাচরে যাহ। কিছু মূর্ত এবং জণূর্ত, সমম্ভই হিরণ্যগর্ভের প্রাণ- 
শর্তির বিকাশ ।১ এই প্রাণশক্তিই ব্রন্ন। বন্ধু সমস্ত চরাচব জগতৈ সতত বিদ)মান 








১। (ক) অবিদ্যাকৃতঃ হিবণ্যগর্ভ আত্মা সর্বসাধানণস্তেন আত্মনা সর্সভভানি , আত্মবস্তি। 
- _সুরেশ্র-বাতিক-চীঃ পৃষ্ঠা, ৬৬১, আনলাশম-সংক্করণ। 


ধেদাস্তের প্রাচীন আচার্ষগণ ও তীহ।দের দার্শনিক মত ১১৯ 


থাকিয়। নিজকে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিনুরূপে পরিণত করেন। এই বক্ষ-পরিণামে 
কখনও জড়াংশ প্রধানভাবে প্রতীত হয়, কখনও বা চেতনাংশ গ্রধানভাবে প্রতিভাত 
হয়| জড়প্রধান ব্ন্ন-পরিণামই ম.তামূর্ত-রাশি, আর, চেতন্প্রধাণ বরন্ন-পরিণাম 
জীখরাশি। পরমাত্বা অন্তধামী, স্‌ত্র বা হিরণ্যগর্ত বলিয়া পরিচিত। 

জীব বিজ্ঞানময়, কর্তী, তোক্তা, জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টী ।১ এই বিজ্ঞানাংশে ঝঙ্ষের 
সহিত তাহার সাম্য আছে। তবে, জীবে বিজ্ঞান সসীম ও পরিমিত, ব্রন্নবিজ্ঞান 
অসীম ও অনস্ত। জীব পরমাত্বারই অংশ। স্বীয় প্রজ্ঞা, কর্ম ও কর্মফলানুসারে 
জীব দেহভোগ করিয়া থাকে । মতামূর্ত জগৎ তাহার সেই ভোগের সাধন । যতদিন 
জীবের বিঘয়াসক্তি থাকিবে, ততদিন তাহার বহির্মৃখী প্রবৃন্তি এবং ভোগও থাকিবে । 
আসক্তি এবং অবিদ্যা এই দ.ই-ই জীবের জীবভাবের প্রতি কাৰণ । আসক্তি 'ও অবিদ্যা- 
বশতঃ জীব তাহার নিজ শিবরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না । যথা জ্ঞানের উদয় 
হইলে “অহং বন্দাস্মি-_আমি বন্ধ, এই ব্রল্নবোধের পরিপন্থী অবিদ্যার নিবৃত্তি 
হইবে, জীব ব্রন্নেতে বিলীন হুইয়৷ মৃক্তিলাভ করিবে । জীবেব জীবভাবের মূলে 
আসক্তি ও অবিদ্যা এই দই বন্ধন-শৃঙ্খল রহিয়াছে । নিষ্ষাম কর্মেব দ্বাবা৷ আসক্তিক্ষয় হয়, 
পরে বিদ্যাদ্ধারা অবিদ্যার উচ্ছেদ হইলে জীব মৃক্তির অধিকাবী হব। আচার্য ভর্তৃ- 
প্রপঞ্চের মতে মোক্ষ জ্ঞান-কর্ম-সমুচচয়-সাধ্য | এইমতে মৃক্তি দ্বিবিধ, (১) জীবন্মুক্তি 
ও (২) পরমমূক্তি। জাগতিক পদাথে” আসক্তি সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হইলে এবং জ্ঞান 
উদিত হইলে এই শরীরেই জীব বন্ন-সাক্ষাংকার লাভ করে। তখন তাহাকে যুক্ত 
বলা যাইতে পারে । তখন সে হয জীবন্মুক্ত, কিন্ত ব্ন্দেতে লীন হয় না । শরীব- 
পাতে পর বন্দেতে লীন হইয়া! পরমমুক্তি প্রাপ্ত হয়।২ এই লয়ের অবস্থায় সমস্ত 
বিশেঘ অবিশেষ হইয়া যায়| ইহ অছ্বৈততত্ব , সমস্ত দ্বেতপগ্রপঞ্চের অবসান | কি 
জীব, কি জগৎ, যখন উহ। ব্রন্দে লীন হয়, তখন কোন্প্রকার বিশেষ ভাব থাকে ণা। 


(খ) স ইদং জগদাত্বতেনাভিসম্পয়' ভূদবিদ্যয়া |- _সুর়েশুর-বাতিক-টাঃ, পৃষ্ঠা, ৬৬৯ | 
(গ) ঘাবান্‌ বাহ্যবিকারো বিজ্ঞানাত্পবিবেষ্টনো ধ্যাত্বং বাধিদৈবতং বা নামরূপবিভাগেন 
ব্যাকৃতঃ সর্বো'পি এঘ মূর্তো বা ভবতু। সচচ ত্যচচ।-এ পৃষ্ঠা, ১০০৮ । 
১। (ক) বিজ্ঞানং পরং ব্রন্দ ততপুকৃতিকো জীবো বিজ্ঞানময়ঃ|--সুরেশৃয-বাত্তিকণ্টী, 
পৃষ্ঠা, ১৪৩৩, আনন্দাশ্ম-সংস্করণ। 
(খ) স পরমাধ্বৈকদেশঃ কিল ফর্তা। এ পৃষ্ঠা, ১০১৩। 
(গ) বুদ্ধিপৃত্যযস্য ঘটাদেশ্চ গ্রাহ্যগ্রাহকভাবেন সহদ্ধাৎ ক্রিয়ান্তরনির্বৃভৌ দ্রট্টেব।_ 
ঘঁ পৃষ্ঠা, ১৬৫৩। : ৃ 
(ঘ) তৃজস্তেন কতৃত্বমাচটে । -- -কস্য তর্তা ?দৃষ্টেঃ।-- পৃষ্ঠা, ১৬৬৬ । দৃষ্টিরিতি ভাবঃ, 
ভ্রিয়াসমাধ্যার্থ :, ফলাশিতো। নিদিশ্যতে | কিং পুনঃ ফলং প্রকাশনম্‌।--& পৃষ্ঠা, ১৬২৬-২৭। 
২। দ্বিবিধো মোক্ষ:, অস্িনেব শবীরে সাক্ষাৎকৃতনুন্না! মুজ ইত্যুচাতে, ন খুন্নণি লীনঃ | তস্য 
শরীরপাতোত্বরকালং ব্রন্মণি লয়ো দ্বিতীয়ো মোক্ষঃ। অুরেশূর-বাতিক-চীঃ, পৃষ্ঠা, ১৩৭৫ । 


১২০ বেদাস্তদর্শ ন--_অদ্বৈতবাদ 


সমস্ত বিশেষ ভাব যন্মের সহিত অনন্য বা অভিন হইয়া যায়।১ এই অবিশেঘাবস্থার 
নাম পরমাত্বাবস্থা বা! পরমাত্বার স্বরূপে অবস্থিতি। পবিদৃশ্যমান নানাত্বেৰ মধ্যে 
এক্যের সুত্র এ পবমাত্বা, সুতরাং তাহাকে সুত্রাজ্বা ও অন্তর্যামী বলা হইয়া থাকে । 
অবিশেষ অবস্থা সমস্ত বস্তর অহ্বৈতে পর্ধবসান হয় | বিশেঘাবস্থায় ্বৈতভাব থাকে। 
এই' দুই ভাবই যথার্থ । জীবও জড় বয্নেরই বিভাব, পরিণামে ব্লেতেই লীন 
হয়, লীন হইলেও উহা মিথ্যা নহে । এইমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি যথার্থ অনুভব 
উৎপন্ন করে বলিষ! প্রমাণ বলিয়া কথিত হয। এঁ প্রমাণের সাহায্যে আমাদেব যে 
নানাত্বের জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা সত্য, আবার বৈদিক-সংহিতা ও উপনিধদ্‌ প্রভৃতিতে 
যে একত্বে উপদেশ আছে তাহাও সত্য। দ্বৈতবার্দ লৌকিক-প্রমাণ-গম্য, সুতরাং 
সত্য ; অদ্বৈতবাদও বৈদিক-প্রমাণ-গন্য, সুতবাং সত্য । এই দৃষ্টিতে ভর্তুপ্রপঞ্চের 
বন্ধ-পরিণাম-বার্কে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলা যাইতে পাবে ।২ 

এই ভর্তুপ্রপঞ্চ কে? তীহাব জীবৎকাল কত? ভতুপ্রপঞ্চঈ তাহার নাম, না, 
তর্তু তাহার নাম, প্রপঞ্চ-ভাঘ্য তাঁহার ভাঘ্যের নাম? বাক্যপদীয়-রচয়িত৷ ভর্তৃহরি 
ও ভত্প্রপঞ্চ অভিন ব্যক্তি কি-ন! ? এ বিঘষে সুধী সমাজে নান! মতভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায়। আমাদের মতে তর্তপ্রপঞ্চ যে ভেদাভেদবাদী ও ছ্বেতাদ্বৈতবাদী আচাষ 
ছিলেন, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি । বাক্যপদীয়-রচয়িতা বৈয়াকরণ ভর্তৃহারি 
শব্দ-ব্র্মবাদী অদ্বৈতাচার্য ছিলেন। তিনি ও্পনিঘদ-সম্পূদায়ের আচার্য বলিয়া 
প্রসিদ্ধ ।৩ তীাহান গ্রন্থে তিনি শব্দব্রয্নেব বিবর্তবাদ সমর্থ ন কবিয়াছেন। যদিও 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই কোন কোন আচার্য তাহাকে পবিণামবাদী বলিযাও বিবৃত 
করিতে চেষ্টা কবিযাছেন, কিন্ত সেই মত তত প্রসিদ্ধি লাভ কবে নাই । ভর্তুহবি 
বিবর্তবাদী বলিয়াই পরিচিত। দ্বৈতাইৈতবাদী ভর্তৃপ্রপঞ্চ তাহ। হইতে ভিন ব্যপ্তি। 

শব্দ-ব্রল্নবাদী অদ্বৈতাচার্ব ভর্তৃহরি ব্যতীত স্রন্দরপাণ্ত দামে একজন অতি 
প্রাচীন অদ্বৈত-বেদান্তাচার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 
আচাষ শঙ্কর তদীয় ব্রন্গসূত্র-ভাঘ্যে (ব্রঃ সঃ, ১১৪) আত্মা 
জ্ঞাতা নে, জ্ঞানস্বরূপ. আত্বাব জ্ঞাতৃত্ববোধ মিথ), “অহং বন্াসা--জামি বদ", 


আচাধ সুল্দরপাগ্য 


১| বিশেঘাণাং হি অবিশেষ একতা ভবতি যথা সমুদ্রে সমুদ্রোষীণাম্‌ |--দুয়েশবন্বাতিক-টীঃ, 
পৃষ্ঠা ৫৭২। 

দ্বৈতবিঘয়ে অন্যস্য অন্যেম আত্বনা অভিসম্পন্তিঃ। ইহ পুমবদ্বৈতৈ সমস্তডাবানামমন্যত্বা 
সবমগ্জসৈবাত্বঘ্েনাভিসম্পদ্যতে |- এ পৃষ্ঠা, ৬৭০। 

যা তু অবিশেঘাবস্থা পরমাত্বাবস্বৈব সা।-_ ত্র পৃষ্ঠা, ৭৬৯। 

13817209718 6109 10010989026 91016 91506115170 91) 01567816199. 

২। ইং ১৯২৪ সনে মাদ্রাজ ওরিয়েপ্টাল কনফায়েছেস অধ্যাপক . হিয়ণ্য (0:০1, 
11. 100510578) 31.৬.১ 1159019) সুরেশুরেব বৃহদারণ)ক-বান্তিক-টীকা' হইতে উক্তি সংগ্রহ 
করিয়া ভর্তুগরপঞ্জের দার্শ নিক মত বিবৃভ করিতে চেষ্টা কয়েন । অধ্যাপক হিরপোোত্ন উদ্ধৃত ভাঘ্যাংশ উদ্ত 
001)06757)09এর 77009908)85এ সংগৃহীত হইয়াছে। 


৩। গুপনিঘদ-সম্প্রদায় পরবর্তী কালে বিশে প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই । বৌদ্ধমতের পুতি অতাধিক 
পক্ষপাতই এই সম্প্রদায়ের বিলোপেয় কারণ বলিয়া অনেক মনীঘী মনে কয়েন। 


বেদান্তের প্রাচীন আচার্গণ ও তাহাদের দাশ নিক মত ১২১ 


এই বন্দবোধই সত্য । এইরূপ স্বীয় মত প্রমাণ করিবাব জন্য বদ্ধবিদের গাথ৷ 
বলিয়া যে গাথা উদ্ধৃত কবিযাছেন, তাহ। সুন্দবপাপণ্তের উঞ্জি বলিযা স্তসংহিতার 
টীকাকার মাধবাচার্য তদীয় টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন ।১ 

মাধবাচার্ধের উক্তি হইতে জান! যায় যে, সুন্দরপাণ্য শ্লোকাকারে এক বাণ্তিক-্রস্ব 
বচনা করিয়াছিলেন । শঙ্করোঞ্জ গাথাত্রয এ বান্তিক হইতে উদ্ধৃত। শঙ্করাচাষ 
স্বীয় সিদ্ধান্তের সাধক প্রমাণ হিসাবে উহ। উদ্ধার কবিযাছেদ। ইহ! হইতে সুন্দরপাণ্ঠ 
যে প্রাচীন অদ্বৈতাচার্গণেব মধ্যে বিশিঞ&ট স্থান অধিকাৰ করিধাছিলেন, তাহ! 
নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইযা থাকে । 


আচার্য বোধায়ন ও উপবর্ষ-_আঁচার্য বৌধায়ন বরন্নসূত্রের অতি বিস্তৃত 
এক বৃত্বি-গ্রন্থ রচন৷ কবিযাছিলেন। পববতী যুগে আচাধগণ সাব-সঙ্কলনপূৰক 
উক্ত বৃত্তি-গ্রস্থকে সংক্ষিপ্ত করেন । আচাষ রামানুজ, বোধাযন প্রভৃতি আচার্ষের মত 
অনুবর্তন করিযাই শ্রীভাষ্য রচনা করিয়াছেন।২ সম্ভবত:, অতি বিস্তৃত বৃত্তি-গ্রস্থ 
রচন৷ কবিয়াছিলেন বলিয়াই বোধায়ন পযবতাঁ ভাষ্যকারগণের নিকট বৃন্তিকার বলিয়া 
পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্পৃায়ের 'মাচার্য চিলেন। আচার 
রামানুজ শ্রীভাঘ্যে সন্প্রদাষেব প্রাচীন আচার্য বোধাযনের নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহিত 
গ্রহণ কবিধাছেন। আচাষ বোবাধণ পর্ব-মীমাংস। ও উত্তব-মীমাংসা, এই উভষ 
সীমাংসাব উপব “কৃতকো টি” নামে এক অতি বিস্তৃত ভাঘ্য-গ্রশ্থ বচন! করেন । প্রাচীন 
আচার্য উপবর্থ এ বিস্তৃত “কুতকোটি'-ভাষাকে সান-সহলনপূর্ক পংক্ষিপ্ত করিষা- 
ছিলেন | উপবর্ধ ও বৈদান্থিক সম্পদাষে নৃতন্তিঝক।র বলিঘাই পর্বিচিত। কোন কোন 
প্িিন্েন মতে বোধাধণ ও উপবর্ণ অভিনা বক্তি। বোধানন উপবর্ধেন পোত্র-পবিচায়ক 


১। তখাচ গাখাং বুদধবিদ আহঃ 
গৌণযিখ্যান্বনো সত্তে পুত্রদেহাদিবাধনাত। 
সদৃব্ুদ্ধাহমিত্যেবং বোশে কার্যং কখং ভবে ।। 
অনেষ্টব্যাববিস্তণনাও পক পুমাতৃত্বমারন১। 
অনিষ্টঃ স্যাৎ পমাতৈৰ গাপ্যদোঘাদিবজিতঃ || 
দেছাক্ত্পুত্যযে। যদ্বং গ্য়াণহ্েন কল্পিত: | 
লৌকিকং তদ্দদেবেদং প্রমাণং আক্ধনিশ্চযাত || বঃ সুঃ, শং-ভাঘ্য, ১।১।৪ 
তখ৷ চ সুন্দবপাণ্য-বাত্তিকমপি-_ 
দেহাত্বপত্যযো যদ্বৎ পষাশত্বেন কল্পিতঃ | 
লৌকিকং তদ্বদেবেদং পৃমাণস্বাত্বনিশ্চযাৎ | 
মাধবাচার্যকৃত সতসংহিতা-টীকা।, পৃষ্ঠা ২৭৯, আনন্দাশৃম-সংস্কবণ | 
২। তগবদূবোধাযনকৃতাং বিস্তীর্ণাং বরন্গসূত্রবৃত্তিং পূর্বাচাঞ্।ঃ সংচিক্ষিপুঃ, তন্মতানুসাবেণ 
সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যস্তে। শ্রীভাঘ্য-উপক্রমণিক৷ | 
৩। বিঞ্লাত্যধ্যাযনিবদ্ধস্য মীমাংসাশান্ত্রসা কৃতকোটি-নামবেযং ভাঘ্যং বোখাযনেন কৃতম। তদ্‌ গ্রন্থ 
বাহল্যতয়াদুপেক্ষ্য কিঞ্চিত সংক্ষিপ্তমুপবর্ধেণ কৃতম্‌। প্রপঞ্চ হৃদয, পৃষ্ঠা ৩৯, মঃ মঃ গণপতি শাস্রি- 
সম্পাদিতণ 
18--189913 


১২২ বেদান্ত দর্শ ন--_-অহ্ৈতিবাদ 


নাম। বেক্কটনাথ তাহার তত্বটীকায় বোধায়ন এবং উপবর্ধকে অভিন ব্যক্তি বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন।১ বেক্কটের উক্তিকে ভিত্তি করিয়া মাদ্রাজের মহামহোপাধ্যায় 
এধ্যাপক কৃপ্পুস্বামী শাস্ত্রী বোধায়ন এবং উপবর্ধকে এক ব্যক্তি বলিয়াই প্রমাণ করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন।২ আমর! বেক্কটনাথের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে 
পাবিতেছি না। আমাদের মতে উপবধ এবং বোধায়ন যে ভিন্ন ব্যক্তি তাহা! বোধায়ন- 
কৃত ভাঘ) উপবর্ধ-কঙুক সংক্ষিপ্ত হইয়াই প্রমাণিত হইয়াছে । উপবর্ষ এবং বোধায়ন 
যে ভিন ব্যক্তি, তাহ। আরও একাটি কাবণে আমাদের মনে হয় | আচার্য শঙ্কর 
শিবিশেব অছৈতবাদী | তিনি শাবীবক-মীমাংস।-ভাঘ্যে বৃত্তিকারের মত নানা যুজি- 
তর্কের সাহায্যে খণ্ডণ কবিয়াছেন। শান্কর-ভাঘে) 'অনে তু', 'অপরে তু", “কেচিত্বু 
বলিয়৷ বৃন্তিকারের মত উদ্ৃত হইয়াছে । আমাদের মতে এই বৃন্তিকার বোধায়ন। 
উপবর্ধের মতকেও বৃত্তিকারের মত বলিয়! শববস্বামী তীাহাব মীমাংসা-ভাঘ্যে নির্দেশ 
করিয়াছেন। আচার্য শঙ্করও শববস্বামীর এই মতানুসারে উপবর্ধকে বৃত্তিকার বলিয়া 
স্বীয় বেদান্ত-তাঘ্যে উল্লেখ করিয়াছেন ।৩ কিন্ধ তিনি স্বীধ ভাঘ্যে আচার্য উপবর্ধের 
মত “যদাহ তগবান্পবর্ধ; বলির অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিখাছেন। আচার্ষের 
এই প্রকাৰ উল্লেখ-ভঙ্গী হইতে বৃত্তিকাব বোধাথন ও উপবর্ধ যে এক ব্যক্তি নহেন, তাহাই 
বুঝা যায । আচার্য উপবর্ষেব মত কোন ঝোন স্থলে আচার্য শঙ্কব স্বীয় মতের পোঘক 
প্রমাণ হিসাবেও উদ্ধাৰ করিষাঞ্চেন।৪ কিন্ত, বোধায়নেৰ মতকে আচার্য কোথায় ও 
এইরূপভাবে গ্রহণ করেন নাই । অতএব জামাদেব মতে উপবর্ধ ও বোধাবন এক ব্যঞ্জি 
হেন, ভিন্ন ব্যক্তি। বেদান্ত-বৃন্তিকাব বোধাধন '5 মন্টসূত্রকান বোধাযন এক বাঞ্তি 
কি না, তাহা ও বিচাবসাপেক্ । কেবল নামের এক] বাতীত এ বিধষে আব কোন 9 
নিভবযোগ) প্রমাণ পাওনা বাষ না। 

দ্রমিড়াচার্ষ__ দ্রমিড়াচার্য বিশিষ্টাদৈত-সম্পূদাযেব অন্যতম প্রাচীন আচাধ। 
বামুনাচাষ তাহার সিদ্ধিত্রষে ভাষ্যকার বলির। অত্যান্ত শ্রদ্ধার সহিত দ্রমিড়াচার্ষের 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্বীভাঘ্যে এবং বে্দোখ -সংগ্রহেও দ্রমিড়াচার্ষেব নাম 


১। বৃত্তিকাবস্য বোধায়নস্যৈব হি উপবর্ধ ইতি স্যানায। 
বেস্কটনাণ-কৃত ততুটীকা, 007]169%01া) 07167681140 [10961661018 
৪০1৪৪, ০, 6. 


২। 900 10090017908 ০0£ 00০ 0716181 (01000101800) 118,078, 10924, 
01, 6১-68. 


৩। ব্ুদ্গসূত্রেব ১/১।১৯, ১1১২৩, ১১৩১, ১২২৩, ৩৩।৫৩ সৃত্রভাঘ্যে আচার্য শন্বব বৃত্তিকার 
উপবর্ধেব যত উদ্ধত কবিযাছেন। 


৪| (ক) অথ গৌবিভার্র কঃ শন্দঃ? গকাবৌকাববিসর্জনীযা ইতি ভগবানুপবর্₹ঃ। বুঃ সঃ, 
শংভাঘ্য, ১।৩।২৮। রঃ ' 
(খ) অতএব চ তগবতোপবর্ধেণ পথমে তম্বে আত্বান্তিত্বাতিধানপ্রসক্কে। শাবীবকে বক্ষ্যাম 
ইত্যুঙ্ধাবঃ কৃতঃ। শংভাঘ্য ৩৩1৫৩। | 


বেদান্তের প্রাচীন আচার্ষগণ ও তাহ।দের দার্শনিক মত ১২৩ 


বছন্বানে উল্লিখিত হইয়াছে ।১ বেক্কটন[থের তত্বটীকায়ও দ্রমিডাচার্ষেন নাম শুনিতে 
পাওয়া যাষ। দ্রযষিড়াচাধেব যতটুক্‌ বিবরণ জানিতে পাবা যায, তাহাতে দেখা 
যায় যে, তিনি ছান্দোগা উপনিষঘদেব এক অতি বিস্তৃত ভাষ) রচনা কবিযাছিলেন। 
দ্রমিড়ের ছান্দোগ্যোপনিঘদ্-ভাঘে)ব তুলনায় আচার্ষ শক্কব তাহাব স্বীয় ভাঘ/কে অতি- 
সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বলিষ! বর্ণনা করিয়াছেন ।২ আচার্য শঙ্কব ছাঁন্দোগ্য- 
তাঘ্যে স্বানবিশেষে স্বীয মতের পোঘক প্রমাণরূপেও দ্রমিডাচার্ষেব মত উদ্ধত 
করিয়াছেন। ছান্দোগ্যোপনিঘদেব (৩1৮-১০) মন্ত্রে স্ষেব উদযান্ডেব সমম-নিনূপণে 
পুরাণের গহিত শ্রতিব বিবোঁধ উপস্থিত হওয়া আচার্য দ্রমিডেব সমাধান গ্রহণ করিয়। 
শঙ্করাচার্য উপ্ত শঙ্কাব সমাধান কবেন।৩ 

কাহারও কাহাবও মতে আচার শঙ্কর যে দ্রমিড়াচার্ষে নত অনুসরণ কবিয1ছিলেন, 
তিনি দ্রমিড়াচাষ নহেন, দ্রবিড়াচারধ। তিনি বাঝানুজোক্ত দ্রষিডাচার্য হইতে স্বতন্ত্র 
বক্তি। আমরা উক্ত মত অনুমোদন কবি না। আমাদেব মতে শঙ্কবেব দ্রমিড 
ও রামানুজের দ্রমিড় একই বাক্তি। সবঙ্ঞাত্ব ুনি-কৃত সংক্ষেপশাবীবকেব তৃতীযাধ্যাযের 
২১৭-২২১ শ্রোকেব তাংপৰ আলোচন। কবিলে আমাদেন উপ্তিব সত্যতা গমাণিত 
হইবে । সংক্ষেপশারীবকে উঞ্ত শ্রোকগলিতে আচার্য শঙ্ষবেব মাতেন সহিত 
বাক্যকাব বঙ্লানন্পী, টিক্ক, এ টক্কবাক।-বঠাখা।তা ভাঘাব।ন দ্রমিভাচার্ষে মত উদ্ধত 
হইয়াছে ।8 এ মত জালোচনা কৰিলে দেখ। ধাধ যে. দ্রমিডাচার্ধ সগুণ-ব্গাবাদী 
আচার্য, নিও ণ-ন্নবাদের সহিত তুলল! কবিবা তত্বনির্ধাবণ কনিবাব জন্যই 
দ্রমিড়াচাষেব মত সংক্ষেপশাবীরকে জালোচিত হইষাচে। এই সপ্চণ-বন্নবাদী 
দ্রষিড়াচার্য যে বামানুজোন্ত দ্রমিড়াচার্য ব্যতীত অপব কেহ নহেন, তাহ। সহজেই 
বঝা যাষ। 


১। যামূনাচার্ষেব সিছ্িব্রব পৃষ্ঠা ৫-৬ দ্রষ্টব্য, চৌখান্বা-সংস্কবণ | 
শ্রীতাঘ্য ৬০]. [, 11, 12. 10, ৮০1]. 1], 23, 75 পৃষ্ঠ! দরষ্টবা, মাদ্রাজ 
আনল্পপ্রেস-সংক্করণ। বেদার্থ -সংগ্ুহ, ১৩৮, ১৪৮ পৃষ্টা, পণ্ডিত-সংস্কবণ, বেনানস। 


২। ওমিতোতদক্ষবম্ট্যাধ্যায়ী ছান্দোগ্যোপনিঘৎ, তস্যাঃ সংক্ষেপত ইহ জিজ্ঞাস্ুতাঃ ঝজুবিববশ- 
যল্পগৃশ্থমিদমাবভাতে । শাঙ্কর-ভাঘ্য, উপক্রমণিকা হান্দোগ্য উপ: | 
খজবিবরণমিতি-খজপাঠক্রমানুসাবিবিবরণমূ অর্থ স্কটীকরণং প্রকৃতোপনিঘদঃ যস্মিন্‌ ভাঘ্যে 
তত্তথেতি যাবং| অথ পাঠক্রমমাশ্রিত্যাপি দ্রামিডং ভাঘাং প্রণীতং তৎ কিমনেন ইত্যা- 
শক্ষ্যাহঅব্লগন্থমিতি। ছাঃ উপঃ আনন্দগিবিকৃতগিকা ১1১।১। 

৩। অব্রোক্তঃ পবিহাৰঃ আচার্ষৈঃ| ছাঃ, ৩1৮1৪, শাঙ্কব-ভাঘ্য । যদযপি £ুতিবিবোবে স্মৃতিব- 

প্মাণং তধাপি যথাকথঞ্চিদ্‌ বিবোধপবিহাবং ভদ্রমিডাচাধৌক্মুপপাদযতি। আনন্দগিবি। 

ভাঞ্/কারো শ্রদ্নানন্দি-বাক্যব্যাখ্যাতা ভ্রমিডাচার্ধঃ। বেদান্তদেশিককৃতততূিকা, পৃষ্ঠা ১৩৮ 

অন্তর্তথা ভগবতী পবদেবতেতি, 

প্রত্যগৃগুণেতি ভগবানপি ভাঘ্যকাবঃ॥ সংক্ষেপশা:, শেক ৩/২২১। 

এই শোকে ভাঘ্যকাব বলিয়। দ্রমিড়াচার্যেব ইঙ্গিত কনা হইয়াছে। 


১২৪ বেদান্ত দশ ন-_-অছ্ৈতবাদ 


গুহদেব, টহ্ক, ভারুচি, কপর্দ্ণ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্গণের দাশ দিক মতের 
কোন বিবরণ পাওয়া যায় না । রামানুজ-কৃত বেদাখ -সংগ্রহ-পাঠে জান যায় যে, ইহারা 
সকলেই বিশিষ্টাস্বৈতবা্দী আচাষ ছিলেন ।১ আচার্য রামানুজ বেদার্ধথ-সংগ্রহে এবং 
শ্বীভাষ্যে স্বীয় সম্পুায়ের প্রাচীন আচার্গণেব নাম উল্লেখ করিয়া গ্রমাণ করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন যে, তদীয় বেদান্ত-চিন্তার ধারা অতি প্রাচীন কাল হইতেই সাবলীল 
গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে । ইহা হইতে কোন কোন মনীঘী মনে করেন 
যে, অছৈতবাদ দার্শনিক মতবাদ হিসাবে গড়িয়া উঠিবার বহু পূর্বেই বিশিষ্টাদ্বৈশবাদ 
সুগঠিত হইরাছিল | আমরা এই তেব কোন সাববন্তা বঝি না। আমাদের মতে, 
তর্তুহরি, সুন্দরপাপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন অদ্বৈতাচাধগণেৰ মতবাদে যে-টুক্‌ পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে, তাহা হইতেই অদ্বৈতবাদেব প্রাচীনতা৷ নি:সংশয়ে প্রমাণিত হইখা াকে। 


(সি বি আপ সপ অপর জি 


১। ভগবদূবোধায়ন-ক্ক-দ্রমিড়-গুহদেব-কপনদি-ভারুচিপ্রভৃত্যবিগীতণিষ্টপরিগুহীতপুরাতনবেদ- 
বেদাস্তব্যাখ্যানন্ুবাক্তার্থ শরণতিনিকরনিদশিতো'য়ং পদ্থাঃ। বেদার্থ-সংগরহ, পৃষ্ঠা ১৪৮, কাশী-সংস্করণ। 


অফ্ম পরিচ্ছেদ 


আভা লৌড়পাঙগগ ও অট্ত জেলীভ্ 


অন্শ্বতবাদ অতিণ্রাচীন হইলেও যে সকল অহ্থৈতবাদী আঁচাষেব লিখিত গ্স্থ 
আমাদের হস্তগত হইধাছে, তন্মধ্যে আচার্য গৌড়পাদ-বচিত মাগ্কাকারিকাই সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন ;, সুতবাং অদ্বৈত বেদান্তেব ধাবাবাহিক ইতিহাস লিখিতে হইলে আচার্য 
গৌড়পাদকেই প্রশম আচার্য বলিষ। গ্রহণ করা স্বাভাবিক । গৌড়পাদ আচার্য শঙ্করের 
গুক গোবিন্দাচার্ষেব গুক ছিলেন । এইজন্য শঙ্করাচার্য পরমণ্ডক বলিয়! তীহার প্রতি 
অত্যন্ত শ্দ্ধ। প্রদর্শন কবিযাছেন এবং তাঁভাব অনাবিল শ্রদ্ধাব নিদর্শ নস্বরূপ প্রখমেই 
তিনি গৌড়পাদেন মাণুক্কাবিকার ভাঘ্য বচন। কবিযাছেন। আচার্য শঙ্কর তাহান 
1ক/ক।বিকাব ভাব্যেব সনাপ্তি-শ্রোকে আচার্ধ গৌড়পাদেব উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন যে, 
আচার্য গৌডপাদ প্রাণিপণকে জন্ম-মৃত্যুবপ হিংঘ জল-জন্ক সমাকূল ভীঘণ সংসাব- 
সাগবে নিনগু দেশিণ।, ভতাহাদেব প্রতি দব।-পববশ ছ'ইয। বৃদ্ধিবপ মম্বনদণ্ডেব সাহায্যে 
বেদব।বিধি মন্থন কবিঝা দেবগণেব ও দূলভ বেদান্ত তন্বজ্ঞান সুধা আহবণ কবিযাছিলেন । 
সেই জন্য পৃজ্যগণেবও পূজনীব সেই পৰম গুককে তীঁভাৰ চবণে পতিত হইযা নমস্কাৰ 
করিতেছি ।»৯ আচার্য শঙ্কবেব এইবপ উক্তি হইতে মনে হয যে, তিনিও আচাষ 
গৌড়পাদকেই প্রাচীনতম অদ্বৈত আচার্য বলিষ। গ্রহণ কবিয়াছিলেন। আচার্য 
গৌড়পাদও শাহাব কাবিকাঘ অনা কোন প্রাচীন অদ্বৈতাচাষেব নাম উল্লেখ করেন 
ন/ই, সুতবাং গৌড়পাদকে অদ্বৈত বেদান্তেব সবপ্রাচীন আচা বলিযা মনে করিবার 
পক্ষে কোন বাধ। নাই। এই গৌড়পাদ কে£ঃ তিনি কখন তাবতেব বুকে আবির্ভূত 
হইযাছিলেন £ ইহ। নিশষ কব। দূরূহ। কেনন।, সনুযাসীব জীবনেব প্রকৃত 
পবিচয় পাওয়। যায় না । শঙ্কবাচাষেব সাক্ষাৎ-শিঘ্য আচাষ স্ুবেশ্বর তাহাব নৈষ্ষত্্য- 
সিদ্ধি গ্রঞ্থে আচার্য শঙ্করকে দ্রাবিড়দেশীয ও আচার্য গৌড়পাদকে গৌডদেশীয বলিয়া 
উল্লেখ করিরাছেন 1২ আঁচার্য শঙ্কব দ্রাবিড়দেশীষ ইহ। এতিহাসিক সত্য, গৌড়পাদ 


১। পজ্ঞা-বৈশাখবেধ-ক্ষুভিত-জলনিধেরেদনায় স্তরস্বং 
ভূতান্যালোক্য মগ্াান্যনববতজননগ্রাহঘোরে সমুদ্রে । 
কারুণ্যাদুদ্দধাবামৃতমিদমমবৈর্দূলতং ভূতহেতো- 
স্তং পৃজ্যাভিপুজ্যং পবমণ্ুরুমমুং পাদপাতৈনতো স্[॥। 

৪ রঃ মাঃ কাঃ ২৯৪ পৃঃ 
মঃ মঃ দুর্গাচবণ সাংখাবেদাস্ততীর্থ সম্পাদিত। 
২। এবং গোৌড়ের্রাবিড়েনঃ পুজ্যৈবর্থঃ প্রভাঘিতঃ। 
অক্ঞামমাত্রোপাধি: সন্হমাদিদূগীশূরঃ || নৈষ্ষর্ধ্যসিদ্ধি অঃ 8188 শ্ক। 


২৬ বেদাস্তদশ ন--_-অছৈতবাদ 


গৌড়দেশীয় কি না, সে বিঘষে কোন নির্ভবযোগ্য প্রমাণ পাওয়। যায় না। সুরেশখর 
গৌড়পাদ নামেৰ “গৌড়” শব্দ দেখিয়াই এ্রৰপ সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন কি না, তাহা 
বুঝ যায় না। শঙ্কব-দিগৃবিজয় গ্রন্থে দেখ! যায যে, আচার্য শঙ্করের সহিত আচার্য 
গৌড়পাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শঙ্কব-দিগৃবিজয়ের উক্তি কতদৰ সত্য তাহা বলা 
কঠিন। শঙ্কব-দিগ্বিজয়েব উক্তিকে প্রমাণ বলিয়া না মানিলেও, মাণ্ুক্যকারিকার 
শাঙ্কর-তাঘ্য পাঠ কৰিলে বুঝা যায় যে, শরঙ্কবাচার্য তাহা পবমণগ্ডরুব অতিমানুঘ প্রতিভা 
ও অসামান্য পাণ্তিত্যদ্াব। প্রভাবিত হইযাছিলেন। তীহাব শিথ্যগণের সংযম, বিনয়, 
সারলা ও পাণ্ডিত্য আচার্ষের হৃদয়ে গতীব বেখাপাত করিয়াছিল।১ শঙ্করাচার্ষের 
উক্তি হইতে পবমণ্ডকর সহিত তাহাৰ সাক্ষাৎ পবিচধ ও সানিধ্যলাভ ঘটিয়াছিল বলিয়াই 
মশে হয। উতয়ের এই সানিধ্য মানিয়া লইলে শঙ্কবেব ভীবখকালের যে নিয় 
আছে তাহ। দ্বাব। আচার্য গৌড়পাদেৰ জীবকালেবও মোটামুটি নিণয কৰ৷ যাঁয়। 
আচার্য শঙ্কর ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮২০ খৃষ্টাব্দ (788 4. 1).-890 4.0). ) 
জীবিত ছিলেন। ইহ হইতে আচার্য গৌড়পাদেব জীবৎকাল খৃষ্টায় সপ্তম শতক 
বলিযা মনে কব যাইতে পাবে। গৌডপাদ অশুঘোষ, নাগার্জন, বস্তবন্ধু প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ বৌন্ধ দাশ মিকগণের আবির্তাবে পৰ আবির্তত হইযাছিলেন। ত্র কল 
পৃবিতী ধুধন্ধব দাশ নিকগণেব প্রভাব অতিক্রম কব। পবৰবতী অনেক দাশ নিকেব 
পক্ষে অসম্ভব, স্মতবাং আচাষ গৌড়পাদ বৌদ্ধ-প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন 
কিন। ইহাও এই গ্রথঙ্গে বিচার্য ।২ 

আচাধ গৌড়পাদেৰ বচিত গ্রস্থাবলীব মবো মাগুক্যকাবিকাই প্রান ও প্রাযাণিক 
গ্রস্থ। ভাঘাব প্রাঞ্জলতাষ ও ভাবে গভীবতাষ মাওক্যকারিকা পধব্তী বৈদান্তিক 
আচার্য গণের হৃদয় জয করিযাভছে। গৌড়পাদ-প্রণীত সাংখ্যকাবিকাৰ এক তাঘ্য 
প্রচলিত আছে । অনেকের মতে এ সাংখ/কারিকাব তাঘ্া-রচয়িতা গৌড়পাদ ও 
মাগুক্যকারিকার রচয়িতা গৌড়পাদ এক ব্যক্তি নহেন। মাণ্ুক্যকাবিকার প্রসন 
গম্ভীরভাবে কোন বিকাশই সাংখ্যকাবিকা-ভাঘো দেখ। যায না । তাবপর, অস্বৈত- 
বাদী আচার্ষের পক্ষে সাংখা-দরশ নের ভাঁধ্য রচন!। কবিতে যাওয়! সম্ভব কি ন।, তাহাও 
ধিবেচনাসাপেক্ষ । উক্ত সাংখা-ভাঘ্য প্রাচীন আচার্য গৌড়পাদের বিরচিত হইলে 
পরবর্তী প্রতিপক্ষ দার্শ নিকগণ গৌড়পাদের ভাঘ্যোক্তি অবশ্যই উদ্ধত করিয়৷ খণ্ডন 
করিতেন, স্ৃতবাং সাংখ্য-ভাঘ্যকাব ও মাও্ডক্যকাবিকার রচধিতা গৌড়পাদ অভিনা 
ব্যক্তি বলিয়া মনে হয় না| 

মহাভারতোক্ত উত্তর-গীতাৰ উপর উত্তর-গীতা-ভাঘ্য বলিয়া গৌড়পাদ-রচিত 
এক ভাধ্য প্রচলিত আছে। উক্ত তাধ্যে অশ্বৈতবাদ অতি প্রাঞ্জল 'ও হুদয়গ্রাস্থী ভাঘায় 


১। মাওুক্যকারিকার শাঙ্কব-ভাঘ্য ২১ পৃষ্ঠা, আনন্দাশ্ম সংস্কবণ ডরষ্টব্য। 

২। অনেক পণ্তিতেব তে গৌড়পাদ কেবল বৌদ্প্ভাবে প্রভাবিত হুইয়াছিলেন এমন নহে, 
তিনি স্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন এবং মাওুক্যকারিকায়, বিশেঘতঃ ইহার চতুর্থ অধ্যায়ে বৌদ্ধ মতবাদই প্রচার 
ফরিয়াছেন। এই মত কতদুর সত্য তাহা জামরা এই পরিচেছদের শেঘে বিচাব করিয়া দেখাইব। 


আচার্য গৌডপাদ ও অদ্বৈত বেদান্ত ১২৭ 


বণিত হইগ।হে, কিন্ত এ তাব্য মাণ্ক/ক।রিকার নায় বিচারবহুল নহে, পরবর্তী আচার্য- 
গণও এ ভাঘ্যমত কোথাও উন্বৃত করিয়াছেন বলিয়। আমর। দেখিতে পাই না, স্মুতরাং 
উত্তর-গীত।-তাধ্য মাও্ক্যকারিকার রচয়িতা গৌড়পাদের রচিত কি ন।, তাহা বলা 
কঠিন। আচার্য গৌড়পাদের মনীঘ। তীহার মাগুক্যকাবিকায় পূর্ণ ভাবে বিকাশপ্রাপ্ত 
হইয়াছে। তাহার শ্বোকলহরীব মধ্য দিয়া অদ্বৈত বেদান্তের গুরুগন্ভীর ভাবলহবী ও 
স্বচছন্ন গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে । তিনি শ্রুতি 'ও যৃক্তিব সমবায়ে অহ্থৈতবাদ 
দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন কবিয়াছেন। মাণ্ুক্যকারিকা মাগুক্য উপনিষদেব ভিত্তিতে 
রচিত। ইহা মাওক্য উপনিঘদেবই বিস্তৃত ব্যাখ্যান্বরপ। এই ব্যাখ্যা আচাধ 
গৌড়পাদের স্বাধীন রচন। | এই রচনায় ছন্দেব সূত্রে আচার্য বিক্ষিপ্ত বেদান্ত-চিস্তা- 
কৃন্গম-মাল। গ্রথিত করিয়াছেন । এই জন্যই এই গ্রন্থ মাগুক্যকাবিক! নামে প্রসিদ্ধি- 
লাভ কবিয়াছে। মাণুক্যকাবিকায় সবমোট ২১৫টি শ্বোক আছে। এর শ্রোকগুনি 
(১) আগম, (২) বৈতথ্য, (৩) অগ্থৈত ও (৪) অলাতশান্তি-এই চাবি প্রকবণ ব। 
পরিচেছদে বিভক্ত । প্রথম প্রকবণে আচার্ম মাণুক্য উপনিঘদেৰ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ 
করিবাছেন। দ্বিতীয় পবিচ্ছেদে জগতেব মিথ্যাত্ব (বৈতথ্য) আলোচিত 'ও ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । তুতীয পবিচ্ছদে (অদ্বৈত প্রকবণে) জীব ও বয়েব এক্য প্রদশিত 
হইয়ছে। এই এক্যেব পথে দ্বৈত জগৎ পবিপন্থী। এই জন্যই দ্বিতীয অধ্যাষে 
জণতেব মিখ্যাত্ব সাব্যস্ত কবিযা, তৃতীয পবিচেভদে জীব ও বঙ্মেব এঁকা উপদিট 
হইযাছে। চতুখ” পবিচেহদকে "অলাতশান্তি' বল। হয। অলাত শব্দের অখ 
উনৃকা ব। মশাল। মশালকে বদি বুবানে। যাষ তবে মশালেৰ আগুণকে গোলাকাব 
দেখ। যাব । বাস্তবিক মশা"লব আকাব কিন্ত গোল নহে, মশাল ঘবিতে খাকে বলিযাই 
মশ।লেব এরূপ গোল মিখ) আকাবেব প্রতীতি হইযা খাকে। মশাল যখণ স্থিব হয, 
ই সিখা। আকাবও তখণ বিল্প্ু হয়। জগতেব এই বঙ্গমঞ্চে অনবরত আমাদেব 
চক্ষৰ সমুখে মাযার মশাল ঘুরিতেছে , ফলে, মাযা-কল্পিত মিখযা জগতেব খেলা 
চলিতেছে । ছ্ৈত জগতের ব'লে কোন সত্যতা নাই, উহা মায়ার বিভ্রম মাত্র, একমাত্র 
বন্গই সত্য। মাযা মশালেব শান্তিই আমাদের কাম্য । এই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত 
গৌড়পাদ মাও্ক্যকাবিকাব অলাতশান্তি প্রকবণে প্রতিপক্ষ মতেব খণ্ডনপূর্বক 
সাব্যস্ত কবিযাছেন। 
আগম প্রকবণে গৌড়পাদ তুরীব বুন্দতত্বেব উপদেশ করিযাছেন এবং এ 
দূর্জেষ তুরীয় তন্ব বুঝাইবাব জন্য তিনি একটি সহজবোব্য রীতি অনুসবণ কবিযাছেন। 
সনস্ত জীবই বন্গস্বরূপ ; এই অদ্বৈত বহসা বুঝাইবাব জন্য 
আচার্ধয শৌডপাদেব কাব ব। প্রণবকে ব্র্গেব প্রতীকবপে করপন। কব। হইযাছে। 
দার্শ নিক-মত--ণৌড়পাদেব 'উকাবেব যেমন অ, উ. ম, এবং মাদবিন্দ (") এই চাবটি 
মতে তুবীয আম্মার শ্ববপ * মাত্রা আছে. সেইপ ঈশান তুবীয ব্ুন্দকেও শ্রতি 
চতুপ্ণাদ ব! চত্ুফ্ধল বলিয। বণ ন। কবিযানেন। বিশ্ব বা 
বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, ইহাই সর্বব্যাপী ব্রন্নেব পাদত্রয়, আর, এই পাদত্রযের 
অতীত ঈশার্ন ব। নিবিশেষ ব্রন্নই তুরীযপাদ। প্রণবের দৃষ্টান্তে নাদবিন্দ এ 


১২৮ বেদান্তদর্শ ন--_-অন্বৈতবাদ 


তুরীয়পাদ। নাদবিন্দু যেমন পৃথগৃভাবে উচ্চারিত বা ব্যক্ত হইতে পারে না, 
সেইরূপ ব্রম্নের তুরীয়পাদও অবাঙ্মনস-গোচর, তাঘাব সাহায্যে বা মনে মনেও 
তুরীয় ব্রঙ্গের স্বরূপ নিরূপণ কব! যাব না৷ । কেবল নিধেধ যূখে “নেতি নেতি' বলিয়া 
তুষীয় তত্বের উপদেশ সম্ভব হয়। এই জন্যই শ্রতি “নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞমূ 
ইত্যাদি বলিয়। তুরীয তত্বকে বঝাইবার জন্য “ন' এব বহুল প্ররোগ করিয়াছেন । 
এ তৃবীয় ঈশান তত্ব বিশৃও নহে, তৈজসও নহে, প্রজ্ঞ ব। জ্ঞাতাও 
নহে, অপ্রজ্জ বা অজ্ঞাতাও নহে। উহ অব্যক্ত, অচি্তয, অজ্ঞেয়, 
অনির্দেশ্য, শান্ত, শিব, অদ্বিতীয, আত্ম ১ এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তুরীষ 
আত্মার উপদেশই যখন উপনিঘদের রহস্য এবং ঘ্র তুবীয় আত্বা যখন 
বিখু, তৈজস ও প্রাজ্ত আন্বার অতীত তত্ব, তখন শ্রুতি তুবীয আত্মাকে বুঝাইবাব 
জণ্য বিশ্বাদি স্থল নক্ষা পাদত্রযের উপদেশ করিতে গেলেন কেন? ইহার উত্তবে 
বক্তব্য এই যে, এ তুরীয় আত্মতত্ব নিতান্ত দুর্জয় । আমাদেব 

আত্াব বিশু, তৈজস স্বভাবচঞ্চল মনঃ এ দর্জেয় আত্ম-বস্তকে সহজে উপলব্ধি 
ও প্রাজ্ঞ এই রূপত্রয়েব কবিতে পারে না । এইজন্যই আমর! আত্মাকে যে ভাবে সর্বদা 
স্ববূপ প্রত্যক্ষ কবিব। থাকি, এ ভাবে প্রথমতঃ স্থল আত্মতত্বেব 

উপদেশ দির।, ক্রমে শ্তি সূক্ষা, সুক্ষাতব ও সৃক্ষাতম তুবীয 

আতন্মতত্বেব উপদেশ দিযাছেন। আমব। আমাদে জাগ্র, স্বপ্ন ও সুব্ুপ্তি এই তিন 
অবস্থাযই আত্মাকে প্রত্যক্ষ কবি। অবশা এ গ্রতাক্ষেব কিছু তাৰতমা আছে। 
জাগবিত অবস্থার আমব। ইন্দ্রিষথাহ্থা স্থল জগতকে প্রভাঙ্ষ কনি এখং এ প্রত্াক্ষেব 
অন্তবালব তী বিঘবদ্রট। আত্মাকে ও অনুভব কবি। এই পিখয় দ্বটা আত্বাই স্ুলভুক্‌ 
বিশু আত্মা । স্বপ অবশ্থায আমাদেব ইন্ড্রিয সকল বাহ্য বিবষ হইতে বিবত হব, তখন 
কেবল মন: ক্রিষশীল থাকে । মনঃ যাহ। আমাদেব কাছে উপস্থিত কবে তাহাউ 
আমর। তখন প্রত্যক্ষ কবিয়া থাকি। এইজন্য স্বপ্রদূক্‌ এ আত্বাকে বল। হইয়াছে 
প্রবিবিক্তভুকৃ", প্রবিবিস্ত শব্দের অথ” স্থূল দৃশ্য বিষয হইতে নিবৃত্ত, কেবল মানস- 
সঞক-জাত; স্বপ্রাবস্থায মনে যেরূপ সঞ্তল্প ব৷ বাসনার উদয় হইবে, আত্মা তদনুরূপই 
বিষয় ভোগ করিবে । এই আত্মা শ্ন্তিবৰ ভাঘায় তৈজস আত্্া অর্থাৎ এই অবস্থা 
আত্মা স্থল শব্দাি বিবযকে পরিত্যাগ কবিয। কেবল মাব্র তেজোময় অস্ত“করণকে 
দর্শন করে বলিবা, তাহাকে টতজম বল। হইয়। খাকে | ন্তঘুপ্তি অবস্থায মন2ও নিক্রি 
হইয়া! বিলীন হইয়। যায়। এখানে আত্মার স্থল ব৷ সৃক্ষট কোনরূপ বিষয ভোগ্য থাকে 
ন।, একণাত্র নিদ্রাব আনন্দই সে ভোগ কবে। সেই জন্য স্ুবৃপ্ত আত্মাকে আনন্দতুক্‌ 


এ স্পা পর সে (রত পর সত 


১। নাস্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপুজ্ঞং নোভয়তঃপজ্ঞং ন প্রজ্ঞনধঘনং ন পজ্ঞং নাপ্রজম্‌ | অদৃশ্যমব্যবহার্যা- 
সগ্রাহামলক্ষণমচিস্তামব্যপদেশামেকাব্রপ্ত্যয়সাবং প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিবমদ্ধৈতং চতুর্থং সন্যন্তে, 
স আম্মা, স বিজ্ঞেয়;। মাগুক্য উপ, ৭, তুলনা ককন নাগার্জনকৃত মাধ্যমিকা-ারিকা। | 

অনিরোধমনুৎপাদমনুচ্ছেদমশাশুতস্‌। অনেকার্থ মনানার্থামনাগমমনির্গ ময় || 
মঃ প্রতীতা সমুৎপাদং প্রপঞ্চোপশমং শিবয।| মাধ্যমিক বৃত্তি, ২০৪ পৃষ্ঠা । 


আচার্য গৌড়পাদ ও অছ্বৈত বেদান্ত ১২৯ 


প্রান্ত আন্ব। বব। হয়। স্ুবৃপ্তি অবস্থায এই প্রাজ্জ আত্ম। সচিচদানন্দ পবম বন্ষে বিলীন 
হইয়। তাহার সহি'ত সপৃণ” অভিনু হইয়। যায়। আনন্দঘন প্রান্ত আত্মার তখন কোন 
দ্বৈত বস্তর জ্ঞান থাকে না| তুরীয় আত্মারও কোন ছৈত জ্ঞান নাই। এই বিষয়ে 
প্রাজ্ঞ ও তুরীয় উভয় আত্বাই তুল্য, পার্থ ক্য এই যে, সুপ্ত প্রাজ্ঞ আত্মার তম: বা নিদ্রারূপ 
অবিদ্যা-বীজ বঁমান থাকে, সুতরাং সুথুপ্তি অবস্থা ভাঙ্গিয়া গেলে উহাকে আবার মন: 
ও ইীন্ড্রিয়ের বন্ধনে বদ্ধ হইয়! মায়ার চক্রে ঘুবিতে হয।১ তুবীয আত্ম নিত্য প্রকাশ- 
স্বরাপ। তাহার কোনরূপ তম: ব! অজ্ঞান নাই। আত্বাব বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ 
এই পাদত্রয় অক্ঞানকল্পিত, একমাত্র তুবীয ঈশানই অজ্ঞানাতীত এবং নিত্য বোধ 
স্বরূপ। অনাদি মায়াব ক্রোড়ে সুপ্ত জীব এই তুবীয নিতা, জ্ঞানময, আনন্দঘন আত্মা 
স্বরূপ বুঝিতে পারে ন।, কিন্ত যখন আচার্য ও গুকর উপদেশে তাহাব অজ্ঞান বিদ্রিত 
হয়, বিবেকচক্ষ উ*শিলিত হয় তখশই সে আনন্দমময আত্মাকে উপলব্ধি কবে ।২ অবিদ্যা- 
বশত:ই আক্মাব বিশু, তৈজস ও প্রাজ্ঞ প্রভৃতি স্থূল, সক্ষম বিভাব উৎপনু হইয়া থাকে । 
ব্যা্টরূপে যাহ। বিশু, তৈজস ও গ্রাজ্ঞ, সমষ্টিরপে তাহাই বৈশ্বানব, হিবণ্যগর্ভ, সূত্রাত্ধা, 
ঈশৃব ও অন্তর্যামী বলিষ। প্রসিদ্ধ। বস্তঃ সমস্তেবই মূলে বহিযাছে সেই অনাদি মায়া । 
কি ব্যষ্টি,কি সনষ্ট, সনস্ত বিভেদই মাযাকল্লিত ও মিথ্যা | আত্বার যে পাদত্রযের 
কথ। উল্লিখিত হইযাছ্ে তাহার মধ্যেও বস্তুত কোন ভেদ নাই “এক এব ত্রিধা স্থিতঃ* 
এক আত্বাই তিন অবস্থাতে অবস্থাব্রযেব সাক্ষি-বূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন ; যেই 
আমি জাগিয। থাকি, সেই আমিই স্বপ্ন দেখি এবং সুঘুপ্তির আনন্দ অনুভব করি । 
একই আমি ব্রিবিধ অবস্থাব অস্তবালে অবস্থিত আছি । অবস্থাত্রযেব মধ্যবতাঁ হইয়াও 
আমি নিল, সঙ্গী হইযাঁও অসঙ্গ, ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জগতের অন্তবে নিত্য বিবাজ- 
মান থাকিযাও প্রপঞ্চাতীত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, চিন্ায় এবং আনন্দঘন । 
আচার্য গৌড়পাদ আগম প্রকবণে উক্তরূপে অদ্বয় আত্মতত্বেব উপদেশ দিয় দ্বিতীয় 
পরিচেছেদে অদ্বিতীয় আত্মতত্ব-সিদ্ধিব অনুকূল জগতের মিথ্যাত্ব সাধন করিয়াছেন। 
তাহার মতে স্বপুদৃশ্য বস্তগুলি যেমন মিথ্যা, জাণরিত 
গৌড়পাদের মতে অবস্থায যে সকল বস্ত দেখিতে পাওযা যায তাহাও সেইরূপ 
জগতেব মিথ্যাত্ব মিখ্য। | স্বপরে আমর নানারপ অস্ভুত বস্ত প্রত্যক্ষ কবিয়। 
থাকি। আমার দেহের মধ্যে একটা হাতী প্রবেশ কবিল, 
আমার নিজের মাথাটাই দেহ হইতে বিচ্যত হইয| পড়িযা গেল। এইরূপ আরও 
কত কি অদ্ভুত দৃশ্য স্বপ্রাবস্থায় আমাদেব দৃষ্টিগোচর হয। কোন স্থিরমস্তিফ ব্যক্তিই 
নিজ স্বল্পপরিসর দেহের মধ্যে বিশালকায হস্তীব প্রবেশ সত্য বলিয৷ গ্রহণ করিতে 
পারে ন।। স্বপুদ্‌শ্য বস্তসমূহ যতক্ষণ স্বপ্ন চলিতে থাকে ততক্ষণই স্বপুদশীর চক্ষুর 


১। ঞমাণ্ুক্যকারিকা | ১।৪--৫, ১৩--১৪ ভ্রষ্টব্য। 
২৭ অনাদিমায়য়া স্ুপ্তে যদা জীবঃ পুবুধ্যতে। 
অজমনিদ্রমস্বপূমহ্বৈতং বৃধ্যতে তদা। মাঃ কাঃ ১1১৬ 
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১৩০ বেদান্তদর্শ ন-_-_অদ্বৈতবাদ 


সন্মুখে ছবিব মত বিবাজ কার। স্বপ্ন ভাঙ্গিব। গেলে এ সকল দৃশ্য বস্তব কোন অস্তিত্বই 
খুজিয়৷ পাওযা যায না। মনেৰ খেযালেই এ সকল দৃশ্য বস্তুর স্থ্টি হয় এবং উহা 
প্রত্যক্ষের গোচব হয। মানস কল্পন।-প্রসূত স্বপ্নু-দৃষ্ট বস্ত যে অসত্য তাহাতে স্বপদশীর 
পরবতী কালে কোন? সন্দেহ থাকে লা। স্বপ্র-্দ বস্তসমূহ যে কল্পিত ও মিথ্যা, 
তাহ। শ্রুতিও স্পষ্টতঃ আমাদিগকে বৃঝাইয। দিযাছেন। শ্রস্তি বলিয়াছেন যে, স্বপ্রে 
যে রথ দেখিতে পাওয। যায়, এ রথ, রখবাহী অশ্ব ও বথ চলিবার পথ, এই সমস্তই 
দেখ। যায় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ উহা! কিছুই নহে, সমস্তই মনের খেল৷ এবং অসত্য ।৯ 
স্বপুৰূশ্য বস্তব মিথ্যা শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ বিধাষ স্বপ্ুদৃশ্য বস্তকে দৃ্টান্তরূপে উপন্যাস 
কবিবা, [শ্যত্বহে তুমুল অনুমান প্রমাণে সাহায্যে জাগবিত অবস্থায় যে সকল দৃশ্য বস্ত 
দেখিতে পাওষ। যায তাহাবও মিখ্যাত্ব সাধন কব! যাইতে পাবে ।২ এই মিথ্যাত্বের 
মূলে দেখ। যাইবে যে, দৃশ্য মাত্রই মিথ্যা । স্বপ্রেব দ্‌শ্যও দৃশ্য, জাগরিত অবস্থার 
দশ্যও দৃশ্য. উভযেব মধ্যেই ?শ্যত্বৰপ সামান্য ধর্ম বিদ্যমান । পাখক্য এই যে, স্বপ্র- 
দৃশ্য বন্ স্বপ্ুদশীব মানস-স্সা্ট বলিষা, তাভাব মনোজগতেই এ সকল স্বগ্নদৃশ্য বস্ত 
বিবাজ কবে, স্বপ্রদশীৰ মনেব বাছিবে ই সকল বস্তব কোনই অস্তিত্ব নাই এবং 
স্বগুদর্শীবই উহ! প্রতাক্ষেব বিঘয হইয! থাকে, অপবেব হয না। জাগরিত অবস্থায় 
আমরা যে সকল বস্ত্র প্রত্যক্ষ কৰি তাহা কিন্তু এরূপ নহে, উহা আমাদের মানস-স্থষ্টি 
নছে, মনেব বাহিবেই এ বিশাল বিচিত্র জগৎ বিবাজ করিতেছে । আমি উহা! যেমন 
দেখিতেছি এবং ভোগ কবিতেচি অপবে ও উহ! সেইবপ দেখিতেছে এবং ভোগের আনন্দ 
লাভ কবিতেছে | এই অবস্থায, জাগবিত অবস্থায় ন্ট বস্তসমহেৰ স্বপদৃশ্য বস্ত হইতে 
ভেদ যখন সুস্পষ্ট, তখন এই সকল জাগ্রদৃদৃশ্য বস্তকে স্বপ্রদূশা বসব ন্যাষ মিথ্যা বল। 
যায কিরপে? আনব, জাগদৃদ্শ্য বস্তব মিথ্যাত্ব সাধনে স্বপ্ুদূশ্য বস্তকে দৃষ্টান্তব্ূপে 
উপন্যাসই বা! কব! যায কিরূপে? ইহাব উন্তবে বল। যায় যে, জাগ্রদ্‌দৃশ্য এবং স্বপ্র- 
দৃশ্য বস্তব মধ্যে যে পৃোক্ত প্রকাৰ বিভেদ আছে, তাহ। আচার্য গৌড়পাদও অস্বীকার 
কবিতে পাবেন ন| | এই' জন্যই তিনি মনোমব বস্তকে “চিন্তকাল12 (মাঃ কাঃ ২১৪) 
ব। চিত্ত সমকালীন বদিয। নির্দেশ কবিবাছেন |  এঁচিন্ত সমকালীন বস্ত যাহাব চিত্তপটে 


১। নতন্রবধাবধবোগ। ন পছ্থানে। ভবন্তি, অথ বথান্‌ বথযোগান্‌ পথঃ স্থজতে । বৃহদাঃ ৬1৩।১০ 

অভাবশ্চ বথাদীনাং “্যতে ন্যাযপূর্বকমূ। 

বৈতথ্যং তেন বৈ প্রাপ্তং স্বপু আহঃ প্রকাশিতয্‌ || মাঃ কাঃ ২৩ 

২। জাগ্রদ্ুশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যমিতি প্রতিজ্ঞা, দৃশ্যত্বাদিতি হেতুঃ; স্বপুদৃশ্যতারবদিতি 
দৃ্টান্তঃ| যথা তত্র স্বপ দৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যং, তথা জাগরিতে' পি দৃশ্যত্বমবিশিউটমিতি হেত- 
পনয়ঃ। তগ্মাজজাগবিতে' পি বৈতথ্যং স্মৃতমিতি নিগমনম্‌ । শং ভাঘ্য, মাঃ"কা; ২।৪। 

জগতের মিথ্যাত্ব সান কবিবার জন্য অছৈতসিদ্ধি প্রভৃতি অছৈত বেদাস্তের অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ও 
“বিমতং (জগৎ) মিপ্যা দৃশ্যস্থাৎ” এইবপে দৃশ্যত্বকেই মিথ্যাত্ব-সাধক হেতু বলিয়া নির্ঘেশ কৰা হইয়াছে। 
অহ্ৈতসিদ্ধি ৩১ পৃষ্ঠা, নির্ণ রমসাগর সংস্করণ দ্রষ্টব্য । দৃশ্যমাত্রই মিথ্যা এই হিসাবে স্বৃপুদৃশ্যের ন্যায় 
জাগ্দ্‌দশ্যকেও মিথ্যা বলিতে কোন অদ্বৈত বেদান্তীরই আপত্তি নাই। 


আচার্য গৌড়পাদ ও অদ্বৈত বেদান্ত ১৩১ 


অস্কিত থাকে, তাহাবই শুধু প্রত্যক্ষেব বিধয হয, অপবে উহ্। জামিতে পাবে না। 
বাহ্য জাগতিক পদার্থ গুলি কিন্ত সেবপ নঞ্ে, উহ। আমাব যেনন গ্রতাক্ষেব বিষঘ হয, 
অপরেরও সেইরপ প্রত্যক্ষেব বিবঘ হব, স্ুতরা: এ পক বন্ত কেনর চিন্তকালীন ব। 
জ্ঞানকালীন নহে, উহাব বযাবণাবিক সতত অপখ্যস্বীকর্শ। ইকাখতিক বস্বগুলি 
আচার্ব গৌড়পাদেৰ ভাঘায “দ্বযকাল।ঃ' (মাঃ কা ২১৪)। অর্থাৎ ই সকল বস্থ 
জ্ঞানকাল এবং জ্ঞানেৰ পবব তা কাল, এই উভণ কালে বিদামান খাকে, জ্ঞানে শঙ্গে 
সঙ্গেই বিনুন্ত হইয। যায় ন।, স্থতবাং মনোক্ষণং হইতে বহির্ঘগৎ বে স্বতন্ব , ইহাতে 
কোনই সন্দেহ নাই । কিন্ত তাহ। বলিব। ইহ। ভূলিলে চলিবে না বে, স্বপঙ্গা্ট যেমন 
অন্ত জীবেব মানস করন।, অবিদ্যাব বিলাস, পশিদৃশানান বিশুক্ষট্টিও সেইলপ সবন্ঞ, 
সর্বশক্তি পবমেখুবেব মাযাব বিলাস । এই মাধিক বিণুক্ষট্টও পবনেশনেব অনাদি 
মনেব বিচিত্র করন! | করনাই স্যা্টব মূল। সেই মৌলিক করন অগ্লন্ত জীবের 
সখণ্ড মনেৰ অভিব/ক্তিই হউক, কি সর্শক্তি পবমেশখুবেব অনাদি অখণ্ড মনে অভি- 
ব্যক্তিই হউক, তাহাতে কিছুই আসে যায না। যাচা কল্পিত তাহাই মিখ্া।, সুতবাং 
এই' হিসাবে স্বপ্রদৃশ্য পদার্খে ব ন্যাঘ জাগ্রদ্‌দুশ্য বিশৃপ্রপঞ্চকেই ব। মিথা। বলিব না 
কেন? স্বর্গীস্থট্টি জীবে নিজ মনেব কল্পনা, স্থৃতৰাং জীব স্বপৃস্থাষ্টৰ অপতাতা বঝিতে 
পাবে। বিশৃস্থষ্টি অন্ত জীবেব মানস কল্পন। নহে, পবমেশ্ববেব মানস কল্পনা । 
জীবেব জীবহ্বেব মূলে 9 'এ কল্পনাই বিবাজনান, স্ুতবাং মাবাকল্পিত জীব মাধিক স্চাষ্টিব 
অসত্যতা বৃঝিবে কিৰপে ? বিশুক্ষট্টিব অসত্যতা ৰঝিতে হইলে স্বীঘ জীবভাবের ও 
অসত্যতা প্রত্যক্ষ কবিতে হয । জীবভাব বিদ্যমান থাকিতে, জীবতাবেব অসত্যতা 
বুঝ! যায না। সেইবপ বে পন্ত দ্বৈতবৃদ্ধি বা ভেদবুদ্ধি বিদ্যমান থাকিবে, সেই 
পর্যন্ত বিশৃপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বও বঝা যাইবে না। এইজন্য অজ্ঞ জীব বিশ্বকে সত্য 
বলিযাই মনে কবে। বস্ত্রতঃ পক্ষে ইহ। সত্য নহে, মিখাা। 

প্রশ হইতে পাবে যে, স্বপ-দট দেহাভান্তরে হস্তীব প্রবেশ প্রভৃতি স্বর্পপবিসব 
মানবদেহেব মধ্যে অসম্ভব বিধায উচা মিখা! বলিন। বুঝা যাষ, কিন্ধ জাগবিত 'অবস্থায 
দৃ্ট বস্ত্র সম্বন্ধে তো এবপ কখ। বল। চলে ন।, তাহাতে তো কোন বাব বৃদ্ধি নাই, স্ুতবাং 
জাগ্রদৃদৃশ্য বস্তুকে স্বপুদৃশ্য বস্তবব ন্যায মিখ্যা বলিব কিবপে” ক্ষ্ধাত আমি পান, 
আহার কবিয়৷ পবম তৃপ্তিলাভ কবিলাম, ক্ষুধ।-তৃষ্ধাৰ নিবৃন্তি হইল, এই অবস্থায কেমন 
কবিয। বলিব যে, যে সকল অন্র ও পাদীন আনাব ক্ষুধ।-তৃ৭। নিবৃন্ত কবিষাছে তাভা 
মিথ্যা? এই আপন্তিব উন্তবে আচার্য গৌডপাদ বলেশ যে. স্বপুনৃশা বস্তু যেমন 
জাগরিত অবস্থায বাধাপ্রাপ্ত হয, সেইবূপ জাগবিত অবস্থাম দূ বস্তসমূহ ও স্বপু অবস্থায 
বাধাপ্রাপ্ত হয, স্ৃতবাং জাগ্রদৃদৃশ্য ব্যাবহাঁবিক বস্ত সম্বন্ধে কোন বাধ বৃদ্ধিব উদয হইতে 
দেখা যায় না, এমন কথা বলা চলে না । যে সকল অনু, পানীযকে আমবা জাগবিত 
অবস্থায় সত্য ঘলিয়া মনে কবি, তাহাই স্বপ্রাবস্থায় মিথ্যা হইযা দাঁড়ায , অর্থাৎ আমি 
আক পান-ভোজন করিয়াও যদি নিদ্রিত হই, তবুও স্বপ্রে ভয তো আমি নিজেকে 
উপবাসী, ক্ষধাতৃষণতুর বলিযা মনে কবি, পক্ষান্তবে. স্বপরেব মধ্যে প্রচুন আহাব কবিষা 
যখন জাগরিত হই, তখন নিজেকে অভুক্ত বলিয়া বোধ কবি। স্বপন অবস্থার পান, 


১৩২ বেদান্ত দশ ন---অদ্বৈতবাদ 


ভোজন জাগরিত অবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, স্থৃতবাং তাহা যেমন মিথ্যা, সেইরূপ জাগরিত 
অবস্থার পান, ভোজনও স্বপাবস্থায় বাধিত হয বলিয! তাহাকেই বা মিথ্যা বলিতে 
বাধা কি?১ মোট কথ, যাহা বাধিত হয তাহাই মিখ্যা। কি স্বপ্রদৃশ্য, কি জাগ্রদৃ- 
দৃশ্য, বস্তমাত্রই কোন-না-কোন অবস্থায় বাধিত হয়, সুতরাং তাহ। মিথ্যাই হইবে। 
দৃশ্য বন্তমাব্রই উৎপত্তি-বিনাশশীল। উহা উৎপত্তিব পূর্বেও ছিল না, অবসানেও 
থাকিবে ন।, স্থৃতবাং আদিতে এবং অবসানে দ্‌শ্য বস্ত যে অসৎ তাহাতে কোনই বিবাদ 
নাই। আদিতে এবং অবসানে যে বস্তু নাই, সেই বস্তব বর্তমান অভিব্যক্তি সত্য কি 
মিথ্যা, ইহাই' বিচার্য। অসন্‌ বস্তব বর্তমানকালীন অভিব্যক্তি অসৎ-ই হইবে। 
মৃগতৃষ্চিকা, বহজ্জু-সপ" প্রভৃতি অপবৃবস্ত আদিতে এবং অবসানে যেমন অসৎ, উহাদের 
বতমান অকিঞ্চিংকবৰ অভিব্যক্তিও অসং। যাহ নাই, তাহ। কোন কালেই নাই, 
উহাদের সামধিক মিখ্যা অভিব্যক্তি হইর। থাকে মাত্র। জাগরিত অবস্থায় আমরা 
যে সকল বস্ত দেখিতে পাই, তাহা আদি এবং অন্তে অপদ্‌ বিধায অসত্য বলিয়াই বুঝিতে 
হইবে ।২ আচার্য গৌড়পাদেব ভাঘায় পবিদৃশ্যমান নিখিল বিশ্বই শুক্তিতে রজত 
বিভ্রমের ন্যায়, স্বপ্রপূষ্ট পদার্থে র ন্যায়, শনো নগর কল্পনার ন্যায অলীক কল্পনা মাত্র ।* 





সপ পর পপ 


১। সপ্রয়োজনতা তেঘাং স্বপে বিপতিপদ্যতে। 
তশ্মাদাদ্যন্তবন্ধেন মিথ্যেব খলু তে স্মৃতাঃ|| মাঃ কাঃ ২৭ 
আচার্য গৌড়পাদ জাগবিত অবস্থায দূশ্য বস্তরগুলিন স্বপৃাবস্থায বাধ প্রদর্শন কবিষা স্বপৃদশ্য ও 
জাগ্রদৃদৃশ্য বস্তব তুল্যতা৷ প্রমাণ কবিবাব চেষ্টা কবিযাছেন। বঙ্গপূত্রকাব-_বৈধার্মচচ ন স্বপারদিবৎ 
(বঃসূঃ ২২।২৯) এই সূত্রে স্বপু ও জাগুদ্‌ দৃশ্য বস্তব বৈসাদৃশ্য বা অতুল্যতাই স্পষ্টতঃ প্রদর্শন কবিযাছেন। 
এ সৃত্রেব ব্যাখ্যায় আচাধ শঙ্কব ও ইহাদেৰ বৈসাদৃশ্যই যুক্তি-তর্কেব সাহায্যে প্রমাণ কবিযাছেন। ভাঘ্যকাব 
বলিয়াছেন, বৈধর্ম্যং হি ভবতি স্বপুজাগবিতয়োঃ | কিং পুনর্বৈধর্ম্যমু? বাধা'বাধাবিতি হ্মঃ। 
বাধ্যতে হি স্বপ্োপলবং বস্ত পরবৃদ্ধস্য মিথ্যামযোপলন্ধো মহাজনসমাগম ইতি 1--....*০১০০০০, নচৈৰং 
জাগবিতোপলব্ধং বস্ত স্তম্তাদিকং কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থাযাং বাধ্যতে। বন্গসূত্র শঃ ভাঘ্য ২২1২৯ দ্রষ্টব্য। 
উল্লিখিত শীঙ্কব ভাঘ্যেন তাৎপর্য আলোচনা কবিলে বুঝা যাইবে যে, আচার্য গৌড়পাদ যে জাগবিত 
অবস্থায দৃশ্য বস্তব স্বপু অবস্থায বাধ প্রদর্শন কবিযাছেন এবং তাহ। দ্বাবা স্বপু 'ও জাগদ্‌ দৃশ্য বস্তব 
তুল্যতা পুমাণ কবিবাব চেষ্টা কবিযাছেন, তাহা শঙ্গবকৃত শাবীবক মীমাংসা ভাঘ্যেব অনুমোদিত 
যত নহে। 
২। আদাবন্তে চ যন্যাস্তি বর্তমানে পি তন্তখ! । 
বিতথৈঃ সদ্শাঃ সম্ভো'বিতথ| ইব লক্ষ্যতে || মাঃ কাঃ ২৬ 
যাহা আদ্যন্তবান্‌ বা পবিছিনূ তাহাই মিথ্য।, ইহাতে পববতী বৈদান্তিকগণেবও সন্মতি আছে। 
এই জন্যই অদ্বৈতসিদ্ধি পৃতৃতি গন্ধে দৃশ্যদ্বের ন্যায় পবিচ্ছন্ত্বকে ও মিখ্যাত্বেব সাধক হেতু বলিয়া উল্লেখ 
করা হইয়াছে । অদ্বৈতসিদ্ধি, ৩১ পৃষ্ঠা, নির্ণ যসাগব সংস্করণ দ্রষ্টব্য | 
৩। স্বপুমায়ে যথা! ষ্েঁ গন্ধর্ব নগবং যথা। 
তথা বিশ্বমিদং দ্‌ষ্টং বেদাস্তেঘু বিচক্ষণৈঃ1| মাঃ কাঃ ২1৩১ রি 
এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উল্লিখিত শোকে আচার্য গৌড়পাদ যেরূপ বিশুপ্রপঞ্চকে শূন্যে 
নগর কল্পনার ন্যায় অলীক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আচার্য শহ্বর তদীয় বন্গসূত্রে ব্যাবহারিক 
অগথকে সেইরূপ অলীক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই (ব্রঃ সুঃ ভাঘ্য ২।২।২৯ দ্রষ্টব্য) | বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন 
প্রসঙ্গে 'নাভাৰ উপলব্ধ: (বঃ সুঃ ২1২।২৮,) এই সূত্রের ভাঘযে আচার্য শঙ্কর, ্বপুদৃশ্য বস্তর তুরনায় 


আচার্য গৌডপাদ ও অদ্বৈত বেদাস্ত ১৩৩ 


জগৎ বস্ততঃ অলীক হইলেও সত্য স্বরূপ পবমাত্বায অধিষ্ঠিত স্থৃতবাং সত্য বলিয়াই' 
মনে হইয়। থাকে । ব্রদ্ধে অধিষ্ঠিত, ব্ন্নসন্তায অনুপ্রাণিত জগৎ ব্রন্দ হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথকৃও নহে, অসৃথকৃও নহে--_ন পৃখক্‌ নাপৃখক্‌ কিঞ্চিৎ। (মাঃ কা; ২৩৪)। ব্রহ্গে 
অধিষ্ঠিত বলিষ। দৃশ্য বস্ত অংশতঃ সত্যও বটে, বাধিত হব বলিয! মিথ্যাও বটে, 
ফলে আচার্য গৌড়পাদের মতেও বিশবপ্রপঞ্চ অনির্বাচ্যই হইয। দীঁড়াইল। 
এই অনির্বচনীয় স্থষ্টির ইন্দ্রজাল রচন। কবে কে? এবং কিরূপেই ব। এই বিশ্ব- 
প্রপঞ্জ বিবচিত হয়? এই গ্রশ্ব উত্তরে গৌড়পাদ বলেন যে, নিত্য চিশুময পবমাত্বাই 
স্বীয় মায়াশক্তিবলে এই' বিচিত্র বিশুপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত হইব থাকে । “কর্য়ত্যাত্ব- 
নাস্বানমাত্ব। দেব: স্বমাযব!” | (মাঃ কা ২১২) । আত্মাই নিখিল জগতের কর্তী, 
শাসক এবং ভাসক। অনাদি মায়াৰ গরতেই এই দ্বৈত জগৎ লুক্কায়িত থাকে । মায়াধীশ 
পবমাত্বা মাযাকে তীহার স্যষ্টিলীলাব সহচবী কবিয়৷ জগ স্থাষ্ট কবিষা থাকেন । এই 
স্থাষ্টি কোখায়ও জড়প্রধান কোথাযও চেতনগ্রধান। বিশ্ুপ্রপঞ্চ জড়প্রধান স্থা্টি, 
জীব, বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ প্রভৃতি স্ষ্টি চেতনপ্রধান স্যষ্টি। জড়স্থা্টিতে অবিদ্যা 
বীজই প্রধান, চেতনস্থাষ্টিতে চেতন্যাংশ প্রধান। অগ্নি হইতে যেমন অগ্রির স্ফলিঙ 
নিগ ত হয়, সৌববিদ্ব হইতে যেমন তদনুরূপ প্রতিবিষ্ব জলেব মধ্যে পতিত হয়, সেইরূপ 
চিন্ময় পবমপুকঘ হইতে পুকঘ-প্রতিবিষ্ব চেতন জীব উৎপন্ন 
জীবেব স্বরূপ এবং হইয়া থাকে । জীব নিজকে কর্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী, 
জীব ও বুল্নেব এইরূপে অণুতব করিয়৷ থাকেন। তাহার সুখ-দৃঃখবোধের 
্ন্ধ মূলে এই জগত্প্রপঞ্চই বিদ্যমান । জগতেব মব্যে যে 
সকল বস্ত তাহাব অনুক্ল, এ সকল বস্তু তাহার সুখ উৎপাদন 
করে, প্রতিকল বস্ত ন্‌£খ উৎপাদন কবে । জাগতিক বস্ত হইতে তাহার যেরূপ সুখ 
বা দূঃখেব বোধ উৎপন্ু হুয, তদনুরূপ স্মৃতিই তাহার মনেব মধ্যে জাগরূক থাকে । 
এইক্ষণে যাহ] জ্ঞান, পবক্ষণেই তাহ। জ্মৃতি হইয। দাঁড়া, এ স্মৃতি হইতে আবার 


বর পপ 


জাগরিত অবস্থায দৃষ্টবস্তরগুলিকে সত্য বলিযাই গ্রহণ কবিধাছেন। তিনি বলিযাছেন যে, যেহেতু 
জাগবিত অবস্থায় দৃষ্টবস্তপমূহ ম্প্টতঃ উপপনব্ধিব বিষ হয সুতবাং উহ! নাই এবপ বল! চনে না-_ন খলু 
অভাবো বাহাস্য অর্থ স্য অধ্যবসাতুং খকাতে। কষ্[াৎ? উপলব্ধেঃ | উপলভাতে হি প্রতি প্রতায়ং 

বাহ্যো'্থ :_ স্তম্তঃ কড্যং ঘটঃ পট ইতি। ন চোপনভ্যমানস্যাভাবে। ভবিতুমহ্তি।...ইন্দ্রিসন্নিকর্ধেণ 

স্বয়মুপলতমান এব বাহ্যমর্থং নাহমুপলভে, ন সো'স্তীতিকুবন্‌ কথমুপাদেযবচনঃ স্যাৎ। বন্গসূত্র শং 

ভাঘ্য ২।২২৮। তাবপব, স্বপুদর্শন ও জাগবিতদর্শ ন এই উভযবিধ দর্শ নেব মধ্যে যে মৌলিক বিভেদ 
আছে, তাহাও আচার্য শঙ্কব উক্ত তাঘ্যে স্থানাস্তবে আলোচন! কবিয়া দেখাইযাছেন। তিনি বলিয়াছেন 
যে, স্বপৃর্শ ন এক প্রকার স্মৃতি, আব, জাগরিত অবস্থায় যে বিষয পুত্যক্ষ হয়, তাহা৷ অনুভব | অনুভব 
ও স্মৃতি দুই জাতীয় জ্ঞান, ইহাদের পার্থ ক্যও অতি ম্পষ্ট। স্মৃতিব বিঘয় স্মুরণকাবীব সম্মুখে বিদ্যমান 
থাকে না, অবিদঃখান বিঘয়ে স্মৃতি উৎপনূ হয়, প্রত্যক্ষ কিন্ত সেরূপ নহে, প্রত্যক্ষেব বিঘয়বস্ত দ্রষ্টা 
পুরঘের চক্ষুর্ সুখে উপস্থিত থাকিয়াই সেই বিষয়ে জ্ঞাতার প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করে। এইরূপে 
স্মৃতি ও প্রতাক্ষ এই দুই ভিনুজাতীয় জ্ঞানের পার্থ ক্য যখন অতি স্পষ্ট, তখন জাগরিত অবস্থায় দৃষ্ট- 
বন্তসমূহকে দ্বপুদৃশ্য বস্তর ন্যায় অনীক ও মিথ্যা বলা যায় কিরূপে ? 


১৩৪ বেদান্ত দশ ন--অদ্বৈতবাদ 


যথাকালে জ্ঞান উৎপন্ন হয। এইরূপে জীবেব জ্ঞানচক্র নিয়ত আবতিত হইতে থাকে । 
জ্রেয বস্ত মিথ্যা, জ্ঞেষ বস্তব আকারে আকাবিত জ্ঞানও মিথ্যা, জীবের জ্ঞাতৃত্ব এবং 
জীবত্বও মিথ্যা। জীবের জ্ঞানচক্রেব অন্তবালে মিখ্যাৰ চক্রই ঘুরিতেছে। যতক্ষণ 
জীবের অবিদ্যাকল্পিত মিখ্যা জীবভাব বউমার্ন থাকিবে ততক্ষণ জীব যে বস্ততঃ শিব- 
স্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, উপন্তি-বিনাশ-বহিত, অখণ্ড, চিদৃঘন, পবমাত্বা, পরবন্ন, তাহ। 
অজ্ঞ জীব বৃঝিতে পাবে ন। | জ্ঞানেৰ অকথালোকে অক্জানান্ধকাৰ যখন বিদরিত হয় 
তখন বহ্জ-জ্ঞান হইলে যেমন সর্প-বিভ্রন বিদূনিত হয়, সেইরূপ সমস্ত জীব ও জগখ- 
বিভ্রম বিলুপ্ত হয।১ নিত্য ভাম্বব অন্বযস্ঞানই পরম কল্যাণ নিদান (অন্বযতা শিবা), 
তাহাই পরশার্থ, তত্ব্যতীত জমস্থই ব্যর্থ | এ্ররূপ অথয়জ্ঞানী জীবেব উৎপত্তি 
নাই, বিলয়ও নাই, মৃক্তিও নাই, বন্ধও নাই, সাধনা ও নাই, সিদ্ধিও নাই। কারণ, 
চিদানন্দঘন আত্মা ব। ব্রন্নরূপই জীবেব যখাথ” স্বপ।২ আত্ব। আকাশের ন্যায় 
ভূম। এবং অখণ্ড । অখণ্ড বিভূ আকাশেব যেনন ঘটাকাশ, মগাকাশ প্রভৃতি ওপাধিক 
ভেদ দৃষ্ট হয, সেইরূপ আত্বাব দেহ ও অন্তঃকরণাদি উপাধিবশত: ভেদ কল্পিত হইয়া 
থাকে । ঘটবপ উপাধি বিলীন হইলে, ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে বিলীন হইয়! যায 

দেহ ও অন্ত:কবণ সমূলে বিলীন হইলে, জীবাত্বাও সেইৰপ এক অদ্বিতীধ পবমাত্বার 
সহিত অভিন হইযা যায ।৩ প্রশ হইতে পাবে যে. নিখিল দেহে যদি একই আস্বা 
বিবাজ কবে, তবে একজনেব মনে সুখ ব। দৃওখেব উদয হইলে সকল পুকঘেবই সুখ ব৷ 
দূঃখ বোধ হয না কেন? ইহাব উন্তবে আচাষধ বলেণ যে, কোনও একটি ঘটাকাশ 
ধূলিময় ব৷ ধূমাচগ্নু হইলে যেমন অপবাপৰ ঘটাকাশ ধূলিময বা! ধূযাচ্গনু হইব! যায় 


১। জীবং কর্পয়তে পৃৰ্বং ততো ভাবান্‌ পৃথগৃবিধান্‌। 
বাহ্যনাধ্যাত্িকাংশ্চৈব যখাবিদ্যস্তখাস্মৃতিঃ || মাঃ কাঃ ২১৬ 
অনিশ্চিতা যথা বজ্জ্বন্ধকাবে বিকল্পিতা । 
সর্প ধাবাদিভিভাবৈস্তদ্বদাত্র। বিকল্পিতঃ || মাঃ কা: ২১৭ 
নিশ্চিতায়াং যথা বজ্ন্বাং বিকল্পোবিনিবর্ততে । 
রজৃজুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাজ্মবিনিশ্চষঃ || মাঃ কাঃ ২1১৮ 

২। ন নিবোধো ন চোৎপত্তিনবদ্ধো ন চ সাধক2। 

ন নযুক্ষর্ন বৈমুক্ত ইত্যেঘ৷ পবমার্থ তা || মাঃ কাঃ ২৩২ 
(তুলন। করুন নাগার্জন কৃত মাধ্যমিক কাবিক। | ২০৪ পৃষ্ঠা) 
অনিবোধ-মনুৎপাদমনুচ্ছেদমশাশূ তষ | 

অনেকার্থ মনানার্থ মনাগমমনির্গ মমূ । 

যঃ পর্তীত্য সমুৎপাদং প্রপঞ্জোপশমং শিবম্‌ | 

৩। আত্মাহ্যাকাশবজ্জীবৈর্ধটাকাশৈবিবোদিতঃ | 
ঘটাদিবচচ সংঘাতৈর্জাতাবেতনিদির্শ নম || মাঃ কাঃ ৩1৩। 
ঘটাদিঘ্‌ প্রলীনেঘু ঘটাকাশাদয়ো৷ যথা 
আকাশে সম্প্রলীয়স্তে তশ্থভূজীব ইহাত্বনি।। মাঃ কাঃ ৩1৪। 


আচার্য গৌড়পাদ ও অদ্বৈত বেদান্ত ১৩৫ 


না, সেইরূপ কোনও এক ব্যক্তিব সুখ ঝা ন.:খ বোধের উদয হইলে, সকলেরই সে সুখ- 
নখ বোধ হইতে পারে ন। ; অ+ আকাশ এক হইলেও যেমন প্রত্যেক ঘটবপ উপাধি 
বিভিনু, সেইরূপ পরশাত্বা এক অখণ্ড হইলেও প্রত্যেক জীবেৰ দেহ ও অন্তঃকবণরূপ 
উপাধি বিভিন্ন। এইজন্যই উল্লিখিত আপত্তি চলে না।১ এই ঘটাকাশ মহা- 
কাশের বিকার ব। অবযব নহে, সেইরূপ জীবও পবমাত্বার বিকাৰ বা অবযব নহে। 
অন্ত ব্যক্তির! যেমন ধূলি-ধসরিত আকাশকে মলিন বলিবা মণে কবে, সেইরূপ দেহাদিতে 
(উপহিত) অহং-অভিমানী আত্বাধ দেহেব ধর্ম স্থলতা, কৃশতা প্রভৃতি অন্তঃকবণেব 
ধর্ম সুখ, দুঃখ, শোক, মোহ প্রভৃতি আধোপিত কবিয়া অভ্ত জীব, আত্মাকে স্থল, কৃশ, 
স্ুখ-নৃতখ সমাকূল মনে কবে । দেহেৰ উৎপত্তি 'ও বিনাশে দেহাভিমানী আতন্রাকে 
উপত্তি-বিনাশশীল বলিব ভ্রম কবে। আন্রাব বস্ততঃ জনও হয় না, মৃত্যুও হয না| 
আত্বা জন্ম, ত্য, শোক, 7খেব অতীত । জীবাত্ব৷ পবমাস্্রাবই বিভাব প্রকাবভেদ 
মাত্র। জীবান্রা ও পবশান্ধাৰব তেদ 'উপাধিক, অভেদই যথাথ” তত্ব। 

জীব '9 বরন্ধেব ঘটাকাশ মহাকাশেব মত সবথ! এক্যই যদি বেদান্ত ও উপনিঘদেব 
সিদ্ধান্ত হব, তবে উপনিদেব সহি'ত বৈদিক কর্মকাণ্ড বা সংহিতাভাগেব এবং বেদমূলক 
উপাসনা-শাস্ত্রসমহেব বিবোধ অপবিহার্য হইযা পড়ে নাকি ঃ অগ্রিহোত্র প্রভৃতি 
যাগ-যজ্ঞ এবং পবমেশ্ববেব ব্যান, পূজা, উপাসনা প্রভৃতি সমণ্তই ভেদভ্ঞানমূলক (দ্বৈত 
সাপেক্ষ), দিবিশেষ অদ্বৈতবাদ বা অভেদবাদে কর্ম ও উপ!সনাব স্থান কোথায ? 
ইঠাব উত্তবে আচার্য গৌড়পাদ বলেন যে, কর্ম ও উপাসনাব ফলে যে দ্বৈতমূলক অধ্যাত্ব- 
তত্বজ্ঞানেব উদয হয, তাহ। প্রকৃতি আত্মতত্বজ্ঞান নহে, উহা গৌণ বা ব্যবহাবিক আত্ম 
ন্তান| অবশ্য এই আত্মজ্ঞানও নিরখক নহে । ইহা মন্দ ও মধ্যম অধিকাবীব 
প্রকৃত তব্বজ্ঞান লাভেব সোপান স্বৰপ--“উপায 2 সো'বতাবায ।--_মা কা: ৩1১৫ । 
এই সোপানাবলী অতিক্রম কবিযাই এ সকল অনুনৃত অধিকাকীবা অদ্বৈত বিজ্ঞান 
মন্দিরেব চহবে পবেশ কবিতে পাবে । গৌডপাদের মতে ভেদবাদেব সহিত অভেদ- 
বাদের প্রকৃতপক্ষে কোন বিবোৰ নাই ।২ এই অবিবোধেব ব্যাখ্যায আচাষ শৌড়- 
পাদের নৃক্তি প্রাণস্পশী হইযাছে। তিনি সামঞ্জস্যের দৃষ্টিতে দ্বৈত 'ও অদ্বৈত সিদ্ধান্ত 
বিচাব করিযাছেন, বিবোধেব বৃষ্টিতে কবেন নাই । একত্ব 'ও নানাত্বেব সম্বন্ধ কি? 
এই গ্রশেব উত্তবে আচার্য বলেন যে, মায়াবশতঃ অদ্বব আত্ব৷ নানাৰপে প্রকাশিত হইয়া 
খাকে। এই মাধিক বিবিধ প্রকাবে প্রকাশই অজ আন্বাব জম্না। সত্য, সনাতন 
আস্্াব কোন বাস্তব জনা সম্ভব নহে । নিতা সৎ আত্মাব যেবপ জখ্মু সম্ভব নাই, 
অসৎ আকাশক্লুম প্রভৃতিবও সেইরূপ জ্মা সম্ভব নাই। সৎ আত্বাব ববং মাধিক 


১। যখৈকস্ন্‌' ঘটাকাশে বজোধুমাদিতিবৃতে । 
ন সর্বে সম্প্রযুজান্তে তদ্বভ্জীবাঃ স্থুখাদিতিঃ| মাঃ কা: ৩1৫ 
কার্ষ-বূশ-সমাখ্যাশ্চ ভিদ্যন্তে যত্র তত্র বৈ। 
আবকাশস্য ন ভেদো"স্তি তদ্বজ্জীবেঘু নির্ণ যঃ়|| মাঃ কা: ৩।৬ 


২। মাণ্ুক্যকারিকা ৩।১৪--১৮ কাবিক! দ্রব্য । 


১৩৬ বেদান্ত দশ ন-.-অদ্বৈতবাদ 


জন্ম ব্যাখ্যা কব! যাইতে পাবে, কিন্ত আকাশকৃস্থ্ম প্রভৃতি অসদৃবস্তর মায়িক বা তাত্বিক 
কোনরূপ জন্মই সগ্ভবপর নহে ।১ স্বপ্রাবস্থায় মাধাশক্তিবশতঃ মন স্পন্দিত হইয়া 
যেমন স্বগ্ুদৃশ্য মিথ্যা 'দ্বতজাল রচনা করে, সেইবপ জাগরিত অবস্থায়ও মায়াবশে 
মিথ্যাদ্‌্শ্য বিশ্বপ্রপঞ্চ বিরচিত হইয়। থাকে । কি স্বপ্ু, কি জাগরণ, উতয়ক্ষেত্রেই 
দ্বৈতপ্রপঞ্চ মায়িক কল্পনামাত্র, উহ। বাস্তব কিছু নহে। যতক্ষণ মন:স্পন্দন ব৷ 
এনোবৃত্তি বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ মিথ্যা পবিদৃশ্যমান এই দ্বৈতপ্রপঞ্চও থাকিবে । 
নিরোধ সমাধি ব! বিবেক বিজ্ঞানের অনুশীলনের ফলে মনঃ (সঙ্কল্লাত্মিক। বৃত্তি বা 
মায়) যখন বিলীন হইয। যাইবে, তখন দ্বৈতপ্রপঞ্চও বিলুপ্ত হইবে (মন:স্পন্দনরূপ 
কাৰণ বিলুপ্ত হওযায তাঁহাব কার্য দ্বৈত জগৎপ্রপঞ্চও চিবতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ) 
এবং জ্ঞেযাতিন নিত্য স্বপ্রকাশ বঙ্গজ্ঞান উদিত হইবে ।২ সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চই যদি 
অসত্য হয়, তবে এই আত্মজ্ঞান কাহাব দ্বারা পবিজ্ঞাত হইবে ? 

বন্নবিজ্ঞান ও উহা ইহাব উত্তরে আচার্য বলিযাছেন-_“জজেনাজং বিবুধ্যতে; | 
লাভেব উপায (মাঃ কাঃ ৩1৩৩), নিত্য ব্রদ্নজ্ঞানের সাহায্যেই ব্রন্ধকে 
জানিতে পাব৷ যাইবে । নিত্য স্বগ্রকাশ বল্ল নিজেই নিজকে 

প্রকাশ কবেন। বৃঙ্গজ্ঞান ব্ন্ন হইতে ভিন কিছু নহে । একনিত্য ব্রন্নবিজ্ঞানই জ্ঞাতাও 
বটে ওজ্ঞেষও বটে ।৩ মনঃ নিগৃহীত না হইলে এই অমৃত অভয় বন্ধপদ লাভ কবিতে 
পার! যায় ন।। মনঃ নিগৃভীত হইলেই দুখ ক্ষষ হয়, প্রবোধ ও শাস্তির উদয় হয়। 
মনেব নিগ্রহ শনৈ: শনৈঃ কবিতে হইবে । সাবধানতাব সহিত “কৃশাগ্রৈকবিন্দুনা 
যদ্বং উদধে: উতসেক:”-_-_পূর্ণ উদ্যম ও অধ্যবসাযেব সহিত ক্রমশ: মনের নিগ্রহ 
করিতে হইবে । কামে চিন্ত বিক্ষিপ্ত হয। কাম ভোগে সুখ নাই, ইহাতে কেবল দুঃখ 
হইতে দ£খান্তরই আসিযা উপস্থিত হয়, ইহা স্মরণ করিযা বৈবাগ্যবলে কামনার দুঃখ 


১। (ক) মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতনান্যথাজং কথঞ্চন 
তব্বতো ভিদ্যমানে হি মত্যতামমৃতং বজেৎ। মাঃ কাঃ ৩1১৯, 
(খ) অজাযমানে৷ বছুধা মায়য়৷ জাযতে তু সঃ। মাঃ কাঃ ৩1২৪, 
(গ) সতো হি মায়যা জন্ম যুজ্যতে নতু তন্ৃতঃ। মাঃ কাঃ ৩২৭ 
(ঘ) অসতো মায়য়া৷ জন্ম তন্বতো৷ নৈৰ যুজ্যতে। 
বন্ধ্যাপুব্রো৷ ন তত্তেন মায়য়া৷ বাপি জায়তে। মাঃ কাঃ ৩।২৮ 
উক্ত “ঘ' চিহ্নিত কাবিকার অনুরূপ নাগার্জন কৃত মাধ্যমিক কারিকা 73, 1", 3.7. 1968 
আকাশং শশশুঙ্গঞ্চ বন্ধ্যায়াঃ পুত্র এব চ। 
অসন্তশ্চাভিব্যজ্যস্তে তথা ভাবেঘু কল্পনা || 
২। যথা ম্বপ দ্বয়াভাসং ম্পন্দতে মায়য়া মনঃ 
তথা জাগ্রদ্দুয়াভাসং ম্পন্সতে মায়য়া মন: মাঃ কাঃ ৩।২৯। 
মনোদৃশ্যযিদং ছ্বৈতং যৎ্কিঞিৎ সচরাচবমূ | 
মনসে৷ হ্যমনীভাবে হ্বৈতং নৈবোপলভাতে। মাঃ কাঃ ৩1৩১। 


৩। অকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিনূং পচক্ষতে। 
বন্ছজেয়ষজং নিতামজেনাজং বিবুধ্যতে। মাঃ কাঃ ৩1৩৩ 


আচাষ গৌড়পাদ ও অদ্বৈতবেদাস্ত ১৩৭ 


পাশ ছিনু করিতে হইবে। জগতে কোখাবও স্ুখেব আশা নাই, জগত দৃঃখময়, 
এইরূপ তাবনা কৰিব! বিষয় ভোগ হইতে চিন্তকে নিবৃত্ত করিতে হইবে, এনং নিখিল 
বিশুই খুল্ধময় এইরূপ ব্ন্মভাবন। চিন্তে সুবঢ় কধিযা সবত্র ব্রজদর্শন অভ্যাস কবিতে 
চেষ্টা কবিবে । ফলে, এরপ শ্রন্জিজ্ঞান্ত ব্যক্তির অসত্য জগদৃবুদ্ধি তিবোহিত হইয়া 
বিশ্বময় এক অখণ্ড ব্রল্নবুদ্ধিব উদয হইনে। তাহাৰ চিন্তচাঞ্চল্য তিবে।হিত হইবে, 
চিন্ত নিবাতপ্রদীপকল্প, শান্ত 'ও নিশচল হইবে । এঁবপ নিশ্চল, নিম্প, বিমবিমুখ, 
নিবৰিকল্প চিন্তে বন্ভাব স্কতিলভ কবে ।১ ইহাই নিবাণ, ইহাই ৮চবম আনন্দ, 
ইহাই পবম পুকঘাখ _--স্বস্থং শান্তং সনিবাণমকথ্যং স্ুখমুভমম্' (মাঃ কা: ৩1৪৭)। 
এইবপে হৃতীয় পবিচেদে অন্য বন্ধ বিজ্তানেব স্ববপ নিবপণ কনিযা আচার্ষ 
গৌড়পাদ তংকৃত কারিকাব চতুখ পবিচ্ছেদে সাংখ/, নৈযাধিক, বৈশেঘিক 
প্রভৃতি প্রতিপক্ষ দার্শ নিক মত খণ্ডন কবিয1, তদীয ব্রন্নবাদ 
সৎ কার্ধবাদ, অগৎ স্নূঢ ভিত্তিতে স্থাপন কনিযাঙ্েন। তিনি দ্বৈতবাদী সাংখ্য 
কার্ধবাৰ প্রভৃতি প্রতিপক্ষ ও ন্যায়-বৈশেবিক মতেব অপাবতা প্রদর্শন কবিতে গিয়। 
দার্শনিক মতের খগুন ও  বলিনাছেন যে, দ্বেতবাদী দাশ নিকগণ জিগীঘান বশবতাঁ 
স্বীয অদ্বৈতপক্ষ স্বাপন। হইব পনমস্পৰ মত খণনেব জনন যে প্রষ।স কবেন, তাহা- 
দ্বাবাই অট্দ্বতবাদ যখাখ দাশ নিকতন্ব বলিম। গ্রমাণিত হইয। 
থাকে। সা'খা-দার্শ নিকগণ সংকার্ষবাদী। তাহাদেব মতে কাষবর্গ উতপত্তিব 
পূর্বেই কাবণশবীবে শক্ষারপে অবস্থান কবে। অভিনব কার্ধেব উৎপন্তি হয় 
ন।, যে-কার্ণ পক্ষ বীজবপে কাবণেব মবে/ বিবামান আছে, তাহাই কর্তা 
ক্রিধাৰ দ্বান। স্থল ইন্ছ্িবখ্রাহ্যবপে অভিবাক্ত হইধ। থাকে । কৃন্তকাৰ যে ঘট 
প্রপ্তত কবে. তন্তবান যে বস্ত্র উংপাদন কবে, এ ঘট এবং বস্ত্র উ২পত্তিৰ পূর্বেই 
উহাদেব কাবশ মাটি এবং স্তরের মবো াক্ষাবপে অবস্থান কবিতেছে বুঝিতে 
হইবে। কৃন্তকাৰ এবং তন্তবাষেন কার্ধকূশলতায মাটি ও সুত্রে মবো সৃক্ষ্া 
অদৃশ্যকূপে বিদ্যমান ঘট এবং বস্ত্র স্থলবপে প্রকাশিত বা অভিব্যক্ত হইয। 
থাকে । অপঙ আকাশকস্বম প্রভৃতি বসব কোন কালেই উৎপত্তি হয না, 
হইতে পাবে না| সন্‌ বস্তুনই উৎপত্তি হইবা থাকে । এই সাংখ্যোত সংকার্ষ- 
বাদে বিকদ্ধে অপ২কার্দবাদী ন)য-বৈশেঘিকপণ বলেন যে, যাহ। সঙ তাহ চিবদিনই 
আছে ও থাকিবে, তাখাৰ আবাব উংপত্তি হইবে কি” আব, যদি উপন্তিই হইবে, 
তবে এ উংপন্ু বস্তু আবাব সং হইবে কিরূপে £২ জাযমানং কখমজয্‌? উংপণু 
বস্ত সং হইতে পাবে ন। | উহ। অসৎ, উপত্তিব পূর্বে উহ। ছিল ন।। কতা কৃম্তকাব 
ও তন্তবাযেব কর্ম নৈপুণা ও অধ্যবসাযেব ফলে ঘট, বস্ত্র প্রভৃতি অভিনব কাধদ্রব্য উপন্ন 
হইয়া থাকে । সংকার্ধবাদী সাংখে/রা অসবৃবাদ খণ্ডন কবেন, অসংকার্ধবাদী নৈযাযিক 


১। মাঃ কা; ৩1৪১-৪৩, ৪৫-৪৭ দ্রষ্টব্য । 
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১৩৮ বেদান্ত দশ ন---অছৈতবাঁদ 


এবং বৈশেধিকগণ আবার সাদ খণ্ডন করেন। এইরূপে উভযেই যখন উভয়ের 
বিকদ্ধে দণ্ডাযমান, তখন সংএব উতপত্তিও প্রমাণিত হইতেছে না, অসৎএর 
উতপভ্ভিও সিদ্ধ হইতেছে ন।। ফলে, কোন বস্তই সৎও নহে, অপৎও নহে, 
অগ্বৈতবাদীব স্বীকৃত এই সিদ্ধান্তই আসিয়া পড়িতেছে।১ 

দ্বৈতবাদী আচার্ধগণ যে কর্ম ও কর্মফলকে অনাদি বলিয!, কাধ-কারণ-শৃঙ্খলায় 
নিষন্বিত জগতকে যে সত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহাও বিচাবসহ' নহে । কারণ, 
ইহাতে পরম্পবাশয' দো অপবিহার্ধ হইয|। পড়ে। কর্ম জীবেব জন্মের কারণ, 
আবার জন্মই কর্মেরও কাবণ। হেতু হইতে ফলেব উৎপত্তি হয় বটে, ফল হইতে 
হেতব উৎপত্তি তো দেখ। যায না। পূত্রহইতে পিতার জন্ম সম্ভব হযকি? স্ুতবাং 
হেতুকে হেতু বলিতে হইলে এবং ফলকে ফল বলিতে হইলে, হেতু পূর্বতাবী এবং ফল 
পরভাবী, এইরূপ সিন্ধান্ত অবশ্য স্বীকার্। ফলোৎপন্তিব পূর্বে হেতু বিদ্যমান থাকিযাই, 
ভাবী ফল উৎপাদন কবিয। খাকে। হেতু ও ফলেব একই কালে (যুগপৎ) উৎপত্তি 
স্বীকার করিলেও কার্ধ-কারণ ভাবেব উপপাদন সন্ভবপব হয় না । একই কালে উৎপনু 
গো-শৃক্গদ্বয় পবস্পব পবস্পবেব কাবণ নহে । বীজ হইতে অঙ্কুব, অঙ্কুব হইতে পুনবায 
বীজ উতপন্ হইতে দেখ। যায় বটে, কিন্ত সেই দৃষ্টান্তও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে । কারণ, 
বীজ ও অঙ্কুব উভযেবই উংপত্তি প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট, উভযই সাদি, অনাদি নহে | অতএব 
অনাদি কার্ধ-কারণ ভাবের ব্যাখ্যা বীজাঙ্কবেৰ দ্‌্রান্তকে প্রকৃত দৃষ্টান্তই বলা চলে 
ন1।২ বাস্তবিক পক্ষে কার্ষের অনুৎপত্তি পক্ষই স্বীকার্য। কাবণ, বস্তকে সৎই বল, 
অসংই বল, কিংবা সদসংই বল, কোনরূপেই তীহাব উৎপত্তি ব্যাখ্যা কব। যায ন| | কাধ 
জগৎ বন্মেবই মায়িক অভিব্যক্তি, উহ মিখ্যা | যদি বল যে, বিষযেব ভেদবশতঃই 
তে। জ্ঞানের ভে? হইব। খ।কে, সুতবাং বিভিগ প্রকাব জ্ঞানেব প্রত্যক্ষই বিবয় সত্তা 
গরমাণ। বিষয মিথ্যা বলিযা বৈদান্তিক বিষয়কে উড়াইযা দেন কিরূপে ? ইহাব উত্তবে 
আচার্য বলেন যে, জ্নেব ভেদ নিবন্ধন বাহ্য বিঘযেব অস্তিত্ব প্রমাণ কব! যায় ন।, 
কেনন।, স্বপৃ-সমযে তো বিষয় বিদ্যমান থাকে না, সেখানে জ্ঞানের ভেদ হয কিরূপে ? 
তাবপব, বহজতে যে সর্পে প্রত্যক্ষ হয়, সেখানে তো সর্পেব অস্তিহ্থ নাই, সেখাশে 
সপঁ-জ্ঞান উ২পনু হয় কেন? স্বপ্রে বিচিত্র বিবিধ বিঘযেৰ প্রতাক্ষেব দৃষ্টান্ত প্রদর্শ ন 
করিয়াই বিজ্ঞাণবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায বাহ) পদাখেব অসত্যতা প্রমাণ কবিরাছেন । 
বাহয পদাথ” যে অগত্য, এই অংশে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত আচার্য গৌড়পাদের ও 
অনুমোদিত বলিয়। মনে হয়; কিন্তু বিঞ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ যে প্রতিক্ষণে বিজ্ঞানে 
উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীক!ব কবিয়া থাকেন, বৈদান্তিক আচার্য গৌড়পাদেব মতে বিজ্ঞানের 


শর সা বস 


১। ন ভূতং জায়তে কিঞ্চিদভূতং নৈব জায়তে। 

বিবদক্তোদ্বয়া হোবমজ্ঞাতিং খ্যাপযন্তি তে।| মা: কাঃ 818 
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আচার্য গৌড়পাদ ও অদ্বৈতবেদাস্ত ১৩৯ 


ধ্ররূপ ক্ষণিক উৎপত্তি ও বিনাশের কল্পন৷ নিতান্তই অলীক বিজ্ঞান অনাদি, অনন্ত, ধব 
এবং অপরিচ্ছিণ্ন | শ্ন্যবাদী বৌদ্ধগণ আবাব বিজ্ঞানবাদীকেও ছাড়াইয৷ গিয়াছেন। 
তাহারা বিজ্ঞানবাদীব ক্ষণিক বিজ্ঞানের অস্তিত্বও বিলোপ কবিয়া, মহাশূন্যতাই 
সমথ ন করেন। শৃন্যবাদীব এই সবশৃন্যতাবাদ কোন আন্তিক দাশ নিকেরই সমথ ন 
লাভ কবে নাই। শূন্য হইতে স্কুল ভাব-জগতেব উৎপত্তি হইবে কিরপে? দার্শনিক 
রাজ্যে মহাশূন্যতা নিতান্তই যৃক্তি ও অনুভব বিরুদ্ধ বলিযা, সকল ভাবতীয় দার্শ নিকই 
এই শুন্যবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি ও বিক্ষোভ প্রদর্শন কবিয়াছেন। 
দ্বৈতবাদে সহিত অদ্বৈতবাদেব সম্বন্ধ কি? এই প্রশ্েব উত্তবে বৈদাস্তিক আচার্য 
গৌড়পাদ বলেন যে, আমার কোন দ্বৈতবাদী আচার্ধেব সহিতই বাস্তবিক কোন বিবোধ 
নাই-বিবদামো ন তৈঃ সাধমবিবাদং নিবোধত' (মাঃ 
গৌড়পাদেৰ মতে ছ্বৈতবাদ কা: ৪81৫)। আমব! ব্যাবহারিক জীবনে সমস্ত বস্তবই 
ও অঙ্বৈতবাদেব সন্বদ্ধ মায়িক উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকাৰ কবি। আবাব পবমাথ 
সত্য আত্মা বা বঙ্লরূপে সমস্ত বস্তুই অজ, সুতরাং সেইরূপে 
কাহাবও উৎপত্তি ও হব না, বিনাশও হয না । এই অজ অবিনাশী জ্যোতিম্নয আত্মাই 
একমাত্র সত্যবস্ত । অনাদি অক্ঞানবশতঃ এই আত্মা সম্বন্ধে বিতিনু দাশ নিকগণেৰ 
নানারূপ বিরুদ্ধ বৃদ্ধি উদয হইতে দেখা যায । কেহ বলেন (১) আত্বা আছে, কেহ 
বলেন (২) নাই, কেহ বলেন (৩) আছেও বটে নাই'ও বটে, কেহ বলেন (8) কিছুই 
নাই।১ ইহাব মধ্যে প্রথম পক্ষ (অস্তিভাব) ন্যা-বৈশেঘষিকেব সন্মত। তীহাদেব 
মতে দেহ ও ইন্ড্রিযাদি হইতে পৃথক একটি আত্বা আছে। সেই আত্মা জ্ঞানস্বরূপ 
নহে, জ্ঞাতা, স্খ-দৃঃখেব অনুভবিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। আত্মা, মন ও ইন্জ্রিয়ের সহিত 
বিঘয়ের সংযোগ হইলেই আত্মা (বিঘয) জ্ঞানেৰ উদয হয়, আবাব পবক্ষণে এ জ্ঞানের 
বিনাশ হয | জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি আত্মাব গুণ বা ধর্ম, আত্বা ধর্মী, বস্ততঃ জড়স্বভাৰ 
এবং পবিণামী। দ্বিতীয় পক্ষ (নাস্তিভাব) বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্মত। এই মতে 
বদ্ধি হইতে পৃথক্‌ আত্মা বলিয়া কোন পদাখ” নাই। প্রতিক্ষণে উৎপত্তি-বিনাশশীল 
বদ্ি-বিজ্ঞানই আত্মা | আত্ম! ব৷ বৃদ্ধি-বিজ্ঞান ক্ষণিক, বুতরাং উহাৰ আৰ কোন পরিবতন 
ঘটিতে পারে না । উহা একরপ ও অপরিবর্তনশীল। জৈন দাশ নিকগণের মতে 
আত্মা 'অস্তি নান্তি -স্বরূপ বা সদসৎস্বভাব। তাহাদেব মতে সমস্ত বস্তই অস্তি-নাস্তি 
এই উভয়াজবক : বস্তু আছেও বটে, নাইও বটে। কারণ, আমব! যে বস্ত প্রত্যক্ষ করি, 
তাহাতে বস্তর সমস্তটুক কখনও আমাদেব প্রতক্ষেব বিঘয হব ন1, বস্তব কতক অংশই 
আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। যে অংশটুক প্রতিভাত হয তাহা দ্বারা বস্তুর সত্তা বা 


১। অস্তি, নাং স্তয্তি নাস্তীতি , নাস্তি নাস্তীতিও বা পুনঃ। 
চলস্কিরোভয়াভাবৈবাবুণোত্যেৰ বালিশঃ|| মাঃ কা: ন।৮৩ 
উল্লিখিত শোকে অস্তি-নাস্তি ইত্যাদি পৃশে আত্বাব অস্তিত্ব- নাস্তিত্বই বিচাব কবা হইয়াছে 
বলিয়৷ আচীর্য শঙ্কর তাঁহার ভাঘ্যে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। আমবা শঙ্ষবাচার্ধের অর্থেবই অনসরণ 
কবিয়াছি। 


১৪০ বেদান্ত দশণন--অদ্বৈতবাদ 


অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, আব, মে অংশ প্রকাশিত হয় না, তাহ। দ্বার। বস্তকে নাস্তিস্বভাবও 
বল! যায়। কোন প্রমাণই বস্তব একান্ত ব৷ পর্ণরূপ প্রকাশ করে না। আত্মবস্ত 
সবন্ধেও এই নিরমই প্রযোজয। আত্ম] জ্ঞেয়ও বটে, অজ্ঞেযও বটে, অস্তিও বটে, নাস্তিও 
বটে। শ্ন্যবাদী বৌদ্ধেব মতে শুন্য বা নিঃস্বতাবতাই বস্তর শেঘ পরিণাম, শন্যই 
একমাত্র সাববস্ত। আব্বা বলিধ। স্বাধী কোন সত্য পদাথ” নাই | অতএব আত্মাকে 
এই মতে অভাবাস্বকই বলিতে হয়। এইজন্য আত্মাকে “নাস্তি নাস্তি” ব। সবথ। 
শূন্য বল হইবাছে। এই মতচতুইযেই দেখ। যাষ যে, বাদিগণ আত্মার প্রকৃত নিত্য- 
শুন্ধ-বৃদ্ধ-মু-্ত স্বভাবট মিখযানৃষ্টিব আববণে আবৃত কবিয।, তাঁহাদেব নিজ নিজ দার্শ নিক 
সিশ্ধান্তেব আকন স্ববৃদ্ধি কল্পিত ভ্রান্ত আত্ববাদই প্রকাশ কবিমাছেন। এইজন্য 
গৌড়পাদ বলিবাছেন এই যে চাব প্রকাৰ কোটি বা পক্ষ বিবৃত কব হইল, যাহারা 
এই মতবাদে উপব অত্যান্ত আগ্রহ্শীৰ ভীহাদেব নিকউ আত্মা সর্বদা আবৃত থাকিবে। 
যে-তন্বজ্ঞ মশীবী এই স্বখুকাশ আন্বাকে উক্ত “অস্তি' “নান্তি' প্রতি বিতক করনাৰ 
বাহিবে বলি অনুভব কবিব। খাকেন, তিনিই প্রকৃত আন্মদরশশী।১ ইহাই বদণ্যপদ। 
এই পদ পৌৌহিলে অনাতচক্েৰ মিখযা বিভ্রমের ন্যাধ জীবেব অণাদি মিখ্যা সংসাব 
বিবষেব নিবৃন্তি হব। এই তব্বই মাণুক্য কাবিকাব “অলাত শান্তি” প্রক্থবণে বণিত 
হইযাছে। 
অনাত শান্তি এই কথাটি বৌন্ধ পবিতাঘা, বৌদ্ধদিগেব গ্রস্থেই এই পাবিভাঘিক 
শব্দটিব ভূবিগ্রযোগ দূ হয়।২  গৌড়পদেব মাওুক্য 
গৌডপাদেব বেদান্ত. কাবিকাধ গৃভীত সিদ্ধান্তে সভিত প্রসিদ্ধ বৌদ্বগ্রন্থ নাগারভীনের 
মত ও বৌদ্ধমত মাধ্যমিক কাবিকা ও লঙ্কাবতাব সুত্রে সিদ্ধান্তেব অনেক 
সম্য আছে, তাহা আমবা স্থানে স্থানে পাদটীকায উল্লেখ 
কবিযাচি। বিশেঘতঃ মাণুক্য কাবিকাৰ 'অলাত শান্তি গ্রকবণেৰ নাম হইতে 
আবন্ত কণিয়া অনেক কথাই বৌদ্ধ সিদ্ধান্তেব অনুকূল, স্ৃতবাং আচার্য গৌড়পাদ কি 
তদীয কার্সিকায় নবৌদ্ধমত ব্যাখ/া কবিযাচেন, মা, বেদান্তমত বিবৃত কবিযাছেন, 
এই প্রশ মনে হগযা একাশ্তই স্বাভাবিক । কোন কোন মনীঘী মণে করেন যে, 
গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য কাবিকাব বৌদ্ধনতবাদই বিবৃত্ত কবিযাছেন। যাহাবা এইব্ূপ 
বলিতে চাহেন, তাঁহাদের মাণুক্য কাবিকান চতখ” অধ্যাঁধ বা অলাত শাস্তি প্রকবণই 
প্রধানত: উপজীব্য ; সুতবাং আমরা এ প্রকরণেব উভভিব সাবমর্ম আলোচনা কবিয়া 
উল্লিখিত প্রশেব মীমাংসা করিতে চেষ্টা কবিব। অলাত শান্তি পুকরণেব প্রথম শোকে 


১1 কোট্যশ্চতগ এতাস্ব গ্রহৈরাসাং সদাবৃতঃ। 
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২। 116 ৮০2৮ 2)8106 41869887761 18 81080106615 1300001)18616. (10110109879 
[92970 01199 1687109) 73. 79০ 7১ 206, %11679119 00169 & ৮০756 700) 619 
98191. 48 1715607 ০ 117018%7) 7010010600015--7088 00105. ৮0]. 1, 0১, 
427 1০০৮ 706০, 


আচার্য গৌডপাদ ও অছৈতবেদান্ত ১৪২ 


বল। হইযাছে যে, িনি আকাশকল্প জ্ঞানের দ্বাব৷ গগনোপম ধর্মসমূহকে জানিযাছেন 
এবং বাহাব জ্ঞান জ্েয় বিষষ হইতে অভি, সেই দ্বিপদশেষ্ঠকে আমি বন্দন। কবি।১ 
এখন জিজ্ঞাসা এই যে, এই দ্বিপদশেষ্ঠ কে ? বৃদ্ধদেব কিঃ কাবণ, পালি ও মংস্কৃত 
তাঘায লিখিত বৌদ্ধ-গ্রন্থে ছিপদোন্ম, পুকঘোভ্তম, নবোভম এ্ুভৃতি শন্দে বদ্ধকেই 
ব্ঝাইয়। খাকে এবং সবজ্ঞ বৃদ্ধকে বঝাইবাব জন্য এইরূপ বন শব্দ শাহান বিশেঘণনূপে 
বাবজত হইতে দেখ। যাষ | বৌদ্ধদিগেব মতে স্দন্ত বদ্ধ ব্যতীত অন্য কাভান ও এইবপ 
বিশেবণ প্রনৃক্ত হইতে পাবে না, জুতবাং এই শব্দে বৃদ্ধকে বুঝা । এখানে বিচার্য 
এই যে, এই দ্বিপনাং ববথ্‌' এ শব্দটি যৌগিক ন। পাবিভামিক ৮ এই শন্দটি যে 
দ্বিপদশ্রে্ঠ ব। পৃকনশেষ্, এইন্প যোগাখ বশতঃই বৃদ্ধদেবেন বিশেবণবপে প্রয্ন্ত 
হইযাছে, তাহাতে বৌদ্ধণণেনও কোন সন্দ্েতে নাই । এখন কথ! এই মে, শব্দটি 
যদি যৌগিক হইল, তবে ই অন্য কাহান ও বিশেবণরূপেই বা প্রবন্জ হইতে পাবিবে 
ন। কেন? মহাভাখতে কখনও ভীগ্রদেবকে, কখনও ধৃতব।& ব। যুধিষ্ঠিব প্রভৃতিকে 
'দ্বিপদাংবব' বল। হইখাছে, সুতা 'দ্বিপদাংবব শল্দ দেখিযাই ইভ] বুদ্ধেবই নমস্কার, 
এইলপ সিন্গান্ত কন। চলে ন।। আচার্ম শঙ্গৰ 'দ্বিপদাং ববং, গ্রবানং পুকঘোভমহ। 
এই অর্থ গ্রহণ কবিবা ভপবান্‌ মানামণকে ব্ঝাইমাভেন | সবজ্ঞ বৃদ্ধেব জ্ঞান যেমন 
আকাশের নঠায অপীন ও অপবিচিহ্নু, সরন্ঞ, সববযাপী নাবাষণেৰ জ্ঞানও যে সেইবপ 
অসীম, অনন্ত ও আকাশকর ভইবে, ইহাতে কোন আপন্তিই খাকিতে পাবে না। দ্বিতীঃ 
কথ। এই যে, উক্ত কাবিকাব জ্ঞানকে যে 'ভ্র্রেবোভিণী' বল ভইবাঁছে, ইসা ছবাব। কি 
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতই সচিত হ'ইতেনে নাগ তীহাদেন মতেই তো জ্ঞান ও ভ্রেষ 
অভিন--সহোপলন্তনিখমাদভেদো শীলতদ্ধিবোঃ ইহা ভো বিজ্ঞানবাদেনই সিদ্ধান্ত, 
লুতবাং ভ্ঞান-জ্ঞেযেন অভেদোক্তি কি বিজ্ঞানবাদেবই অনুকূল যুক্তি নে” ইহার 
উত্তরে বলিতে পাব। যায যে, জ্ঞান ও জেন অভিণ অথাৎ ভয় ভ্ঞানেবই অ!কাব বিশেষ, 
জ্রানাতিরিক্ত জ্্রম বলিষা কিছুই নাই, চেয় মিখ্যা, ইহা বিজ্ঞানঝাদেব সিদ্ধান্ত বটে, 
কিন্ত চরম বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত শহে। পুকঘোত্তন সবজ বুদ্ধেন শন্যবাদই চবম সিদ্ধান্ত, 
তবে ধাঁহাব! জ্রেষকে শুন্য বলিযা বূঝিলেও জ্ঞানকে শুন্য বলিযা বুঝিতে ভব পান, 
সেইরূপ অধিকাবীব জন্যই এই বিজ্ঞানবাদ উপদিষ্টু হইযাছে। ' শ্ন্যবাদী তাহাবি 
দর্শনে বিজ্ঞানবাদকে অসং ও অনির্বাচা বলিঝা খণ্ডন কবিখাছেন | জ্ঞান ব্যতিবেকে 
জ্রেঘ বন্ধ জানিতে পাব। যায় ন।, স্ুতবাং জ্ঞানেব অভিবিল্ত জ্ঞেষ যেমন অসৎ, সেইন্বপ 
জ্রেষ পদার্থ ই ভ্গানকে আকার দিয়া থাকে, বিঘযশূন্য ভগনকে জানা যাষ না, অতএব 
নিবিঘয জ্ঞানও জ্েেয়েব ন্যায অসৎ ও অনির্বাচ্য। জ্বরে মিথ্যা, স্সতবাং জ্ঞেযোভিশ্ 
জ্ঞানও মিথ্যা, শুনাতাই একমাত্র তত্ব, ইহাই শুনাবাদীব সিদ্ধান্ত । বিজ্ঞলবাদের বিরদ্ধে 
শন্যবাদীর এই আক্ষেপের কোন সদুত্তর আমরা বিভ্ঞানবাদীব নিকট শুনিতে পাই না। 


১। জ্ঞাননাকাশকল্পেন ধর্শান্‌ যো গগনোপমান্। 
জেয়াভিনেন সন্বুদ্ধস্তং বন্দে ছিপদাং ববমু। মাঃ কাঃ 8১ 


১৪২ বেদান্ত দর্শ ন-_-অদ্বৈতবাদ 


বস্ততঃ ইহার উত্তর দিয়াছেন বৈদান্তিক। বেদান্তের মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়েব সম্বন্ধ অতেদ 
নহে, ভেদও নহে। এই সন্বন্ধ অনির্ঘচনীষ। জ্ঞেষ বস্তুর সহিত জ্ঞানের যে অভেদ 
প্রতীতি গোচবৰ হইয়া থাকে, উ। কাল্পনিক ও মায়িক। কল্পিত অভেদের ছ্বার। 
একের ধর্ম অন্যে সংক্রমিত হয় ন। | জ্ঞান ও জ্ঞেয়েব অভেদ যদি যথাথ হয় (যাহা 
বিজ্ঞানবাদী স্বীকার কবিযাছেন) তবেই জ্ঞেয়েব ধর্ম (অনির্বাচ্যত্ব বা মিথ্যাত্ব) জ্ঞানে 
সঞ্চারিত হইয়!, জ্ঞেয়েব ন্যায় জ্ঞানও মিথ্যা হইয়। দীড়ায। বিজ্ঞানবাঁদী জ্ঞান ও 
জ্ঞেয়ের পাবমাথিক অভেদ স্বীকাব কবিয়। ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । এইজন্যই 
শৃন্যবাদীৰ আক্রমণ প্রতিবোধ কবিতে পারেন নাই। বেদান্তী জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের 
সপ্বন্ধকে আধ্যাসিক ব। কাল্লনিক বলিয। উক্ত আক্ষেপেব সমাধান কবিয়াছেন। 
বেদান্তের মতে জ্ঞানকে জ্ঞেযাভিনী বলিলে কোন অনুপপত্তি নাই। অতএব 
ক্রেয়াভিন্ন কথা ছাবা বৌদ্ধমতই সূচিত হইযাছে, এমন কথা বলা যায় না। 

তারপব, উক্ত শোকে বস্ত্র অথে”ধর্ম শব্দের প্রযোগ করা হই্যাছে। ইহ] নিছক 
বৌদ্ধ প্রয়োগ । বৌদ্ধ সাহিত্যেই ধর্ম শব্দ বস্ত অথে ব্যবহৃত হইয়াছে ।১ গৌড়- 
পাদোক্ত ধর্ম শব্দও বস্ত অথে ই প্রযুক্ত হইযাছে। আচার্য শঙ্কব ধর্ম শব্দেব এই অর্থ ই 
বিবৃত করিযাছেন, সুতবাং ইহা হইতে গৌড়পাদ যে তাহাব গ্রন্থে বৌদ্ধমতই প্রতিপাদন 
কবিয়াছেন, তাহ! বেশ বঝা যায । আমর। এই যুক্তিরও কোন সাববস্তা বুঝিতে পারি 
না। মানিয়াই লইলাম ষে, ধর্ম শব্দের বস্ব অথে প্রযোগ বৌদ্ধগণের পরিভাঘা | 
কিন্তু এই পবিভাঁঘ! অন্য কেহ গ্রহণ কৰিলে তিনি বৌদ্ধমতাবলম্বী হইবেন, ইহা কিরূপে 
বল! যায়? ভারতীয় দর্শ নের ইতিহাস আলোচনা কবিলে দেখ! যায যে, নব/ নঠায়েব 
অভ্যুদয়েব পব বেদাস্তী, মীমাংসক, বৈযাকরণ, আলঙ্কাবিক প্রভতি সকলেই নব্য- 
ন্যায়ের পবিভাঘা স্ব স্ব গ্র্থে বস্তবিচারের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহ] বলিয়া 
তাহাব। নৈয়ায়িকেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিযাছেন, এমন কথা তো বলা যায় না। তাহার 
কারণ, সিদ্ধান্তের তেদ। যদি সিদ্ধান্তের ভেদ না থাকে, তবেই দূইজন দাশ নিককে 
একমতাবলম্বী বল৷ যাইতে পাবে । এখন যদি গৌড়পাদ কারিকার সিদ্ধান্তের সহিত 
বৌদ্ধসিদ্ধান্তের অতেদ দেখাইতে পার! যায়, তবেই গৌড়পাদের কাখ্িকা বৌদ্ধসিদ্ধাস্ত 
প্রতিপাদক, একথা বলা যাইতে পাবে । নতুবা কেবল শব্দেব বা পবিভাঘার সাম্য 
দেখিয়৷ এরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না। ভাঘ্যকার শঙ্করাচার্য দেখাইয়াছেন যে, চতুর্থ 
প্রকরণে দ্বৈতবাদী ও বৈনাশিক ব৷ বৌদ্ধ দাশ নিকগণের মতের খণ্ডন কর৷ হইয়াছে । 
যাহার মত খণ্ডন করা হইবে, তাহার পরিভাষা অবলম্বনে সেই মত খণ্ডন করাই সঙ্গত 
ও যৃক্তিসিদ্ধ। ধর্ম শব্দ আত্বা অর্থে এবং স্ড্েয় বস্ত অর্থে, এই দৃই অং্থ ই ভাষ্যকার 
শঙ্গরাচার্য প্রয়োগ করিয়াছেন । আচার্য গৌড়পাদও শর দৃই অর্থে ই তাহার কারিকায় 
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আঁচাধ গৌড়পাদ ও অদ্বৈতবেদান্ত ১৪৬ 


বহ স্থানে ধর্ম শব্দের ব্যবহাব করিয়াছেন।১ আচার্য গৌডপাদ ও আচার্য শঙ্করের 
এই ব্যবহাবে কোন অপঙ্গতি নাই। আর এক বথ।, জ্ঞান আকাশকল্প, জেয গগনোপম) 
এইরূপ উপম| কি কেবল বৌদ্ধ-দার্শ ণিকর্গণেবই নিজস্ব? অন্য কোন দাশ নির্ক 
এইরূপ উপম! দিতে পাবেন না কি? যে-মরতেই হউক না কেন, জ্ঞান নিরাববণ 
*ইলে, তাহ। আকাশের মতই অনন্ত ও অসীম হইবে । আব, জেয বসত যদিজ্ঞান হইতে 
অভিনু হয়, তাহাও আকাশেব ন্যায় ভূয়া, সর্বব্যাপী ও অপবিচ্ছিন হইবে। এই 
সনস্থাধ বেদান্তীব বঙ্গক্জানকে আকাশেব উপম। দিয! ব্যাখ্যা কবিলে তাহানত 
দোঘের কথা কি অ'ছে? 

আমবা গৌড়পাদেব চতুখ” অধ্যামেব প্রথম কাবিকাব নিস্তৃত আলোচনা কবিলাম | 
এই আলোচনাযষ উক্ত কাবিকাৰ অর্থ বেদান্তপিদ্ধান্তেব বিবোধী বলি! মনে করিবার 
কোন সঙ্গত কাবণ আমব। খজিযা পাইলাম না | চৈতন্যই একমাত্র তত্ব, ইহ! আকাশে 
ন্যায ভূমা ও অখণ্ড, ইহা তো বেদান্তেবই সিদ্ধান্ত। সেই অজ, নিত্য চৈতন্যের ভেদ 
মাধিক-__“মাষয। তিদ্যতে হ্যেতন্মান্যথাজং কথঞ্চন' (মাঃ কাঃ ৩1১৯) । এই বলিষা 
বেদান্তসিদ্ধান্তই আচার্য গৌড়পাদ সমথ্ন কবিযাছেন | বৈতথ্য প্রকরণেব ১২শ 
কারিকায “ইতি বেদান্ত নিশ্চয2,' ২।৩১শ কাবিকায “বেদান্তেঘু বিচক্ষণৈ2,' ২1৩৫শ 
কাবিকাষ 'বেদপাবগৈঃ,' ২।৩৬শ কাবিকায় 'অদ্বৈতে যোজযেও স্মৃতিয্‌*__-এই সকল 
উক্তি দ্বার। আচার্য গৌড়পাদেব সিদ্ধান্ত যে বেদান্তেবই সিদ্ধান্ত, বৌদ্ধসিদ্ধান্ত নহে, তাহা 
বাব বাব নান। ভাঘায় আচার্য গৌড়পাদ প্রতিপাদন কবিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 

গৌড়পাদকে ফাঁহাব৷ বৌদ্ধ বলিতে চাহেন, তাহাব। মাওডক্য কাবিকাব প্রথম, 
দ্বিতীয ও তৃতীষ অধ্যাঘ যে বেদান্তসিদ্ধান্তেরই পবিপোঘক, তাহ অবশ্য অস্বীকার 
কবেন ন|। তাঁহাদেব মূল আপত্তি চতুর্থ অধ্যায় লইয! | চতুথ অধ্যায তাহাদের মতে 
একট স্বতন্ত্র প্রস্থান এবং উহা বৌদ্ধ প্রস্থান। তাহাদেব যুক্তিব মর্ম এই যে, চতুথ” 
অব্যাযে ইহ যে বেদান্তেবই নির্ণ য, এমন কোন কথা৷ নাই, ববং “বৃদ্ধি: গ্রকীতিতম্‌ ' 
(81৮৮), 'ব্দ্ধেন ভাঘিতয" (81৯৯), 'বৃদ্ধিরজাতিঃ পবিদীপিতা। (81১৯) বলয় 
নদ্ধেব নাম পৃনঃ পৃনঃ উল্লেখ কর! হইয়াছে । বিশেষতঃ এই প্রকরণের প্রথমে একটি 
শমস্কাব শ্রেক দেখ। যায়। এর গ্রোকাটতে বৌদ্ধসিন্ধান্তের অনুক্ল অনেক তত্ব বিবৃত 
হইয়াছে। এরপ ক্ষেত্রে চতুর্থ প্রকরণকে স্বতন্ত্র বৌদ্ধপ্রকরণ বলিয়। গ্রহণ করাই 
সঙ্গত নহে কি? চতুর্থ প্রকরণ পূর্বোক্ত প্রকরণ-ত্রয়ের সহিত সংযুক্ত একই গ্রন্থ হইলে 
গন্থেব মধ্যে আবার আচার্য নমস্কাব কবিতে যাইবেন কেন? 

আমব। এই আপত্তির উত্তবে প্রথম শ্রোকের বিস্তৃত বিচাব করিয়া দেখাইয়াঁছি যে, 
ধ পথম শ্োকোজ্ত সিদ্ধান্ত বেদান্তমতের বিবোধী নহে'। আমব। এখন দেখাইতে চেষ্টা 


১।, ধর্মকে যেঞ্টনে 'অজ' বল! হইয়াছে সেখানে আৰা অর্থে ধম শব্দে প্রযোগ কৰা হইয়াছে, 
আবাব যেখানে ধর্মকে বিনশুব, উৎপত্তি-বিনাশশীল বল! হইয়াছে, সেখানে জাগতিক বস্ত অর্থে ধর্ম শব্দ 


কাবিকায় পৃযুক্ত হইয়াছে । গৌড়পাদ কাবিকা, 81১০, 818১, 81৫8, 81৫৮, 81৮১. 81৯১, 81৯৮, 
81৯৯ দ্রষ্টব্য । 


১৪৪ বেদান্ত দর্শন--_অসন্বৈতবাদ 


করিব যে, মাণ্ুক্য কারিকায় প্রথম, দ্বিতীয ও তৃতীয় অধ্যায়ে যাহ! বলা হইয়াছে, 
চতুখ”ঁ অধ্যায়ে উত্তও তাহারই অবিকল নকল। ইহা। হইলেই বুঝ যাইবে 
যে, প্রথম, হ্বিতীব 'ও তুতীয অধ্যাযেব সিন্ধান্ত যখন বেনান্ত মতকেই সমখ ন করে, 
তখন চতুখ" অধ্যাবেৰ সিঙ্গান্তও অবশ্য বেনান্তমতেবই পৰিপোঘক হইবে । চতুখ 
প্রকবণে প্রথব, খিতীব ও তৃহী প্রকৰণেব অনেক কাবিক। অংশতঃ ব। সম্পূর্ণ তাবে 
উদ্ধৃত হইযাছে। ইহ। নিশ্চই চতুখ” প্রকবণ যে পন প্রকবণ-ব্রযেব অনুবৃত্তি এবং 
সণগ্র প্রকবণ-চতুইযই যে এক অখণ্ড গ্রন্থ তাহাবই পবিচাযক। দৃষ্টান্তস্বরূপে আমব৷ 
নিগ্লিখিত কার্িকাগুলিৰ প্রতি পাঠকগণেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতেছি। চতুর্থ 
প্রকরণেব প্রথম কারিকাব “জ্ঞেণভিনু' পদ, তৃতীব প্রকৰণেৰ ৩৩শ কারিকাৰ 'জ্ঞেবা- 
ভি] পদেরই আবৃত্তি। ৪81২ কারিকার অন্পর্ণ যোগে। বৈ নাম' ইত্যাদি, ৩৩৯ 
কাবিকাৰ 'অশর্শযোগে। বৈ নাম' ইত্যাদিৰ শব্দতঃ এবং অথ তঃ আবৃত্তি । 81৬ 
কাবিক। ৩।২০শ কারিকাব সহিত অখ ত£ এবং গ্রাধশ2 শক্ত অভিনা। 81৭-৮ 
কারিকা, ৩/২১-২২শ কাবিকার পুনবাবৃত্তি মাত্র। 81৩১-৩২ কারিকাদ্বয়, ২।৬-৭ 
কাবিকাদ্ববযেব অবিকল আবৃন্তি। ৪81৩৩ কাধিক।, ২১ কারিকাব অর্থতঃ আবৃত্তি 
8৪ 1-__-৩৪ কাবিক।, ২।২ কাবিকাব দ্বিতীষার্বে সহিত একরূপ এবং প্রখমার্ধের সহিত 
তন্যার্থক। ৪81৭১ কার্বিকা, ৩৪৮ কাবিকার পুনবাবৃত্তি। 81৮১ কাবিকা 
“অজননিদ্রনস্বপ্ূং প্রভা তং ভবতি স্বযং। সকৃদ্‌ বিভাতো” হোযেবৈঘ ধর্মে ধাতুস্বভাবতঃ || 
৩।৩৬ কাবিক। 'অজমনিদ্রমন্প্ুমনামকমবূপকম্‌ । সকৃদ্‌ৃ বিভাতং সর্বজ্ঞং নোপচাব: 
কথঞ্চন || এবং ১-১৬ কাবিক। “অনাদিমাষয| জুপ্তো যদ! জীব: প্রবৃধাতে। অজম- 
নিদমন্বপ্ুদ্বিতং বুধ্যতে তদা” |॥ এই তিনটি কাবিকাব শব্দ ও অর্খথগত সাদৃশা 
প্রণিবানমোগ্য । তাবপর এই গ্রকরণ-চত্ুষ্টযের সিদ্ধান্তগত এঁক্যও নিঃসন্দিগ্ধ। 
চতুর অধ্যােব তিন হইতে ২৩শ কাবিক।, তৃতীষ অধ্যায়োন্ত অজাতিবাদ অর্থাৎ 
জীবজগতের কিছুবই উতপন্তি হর ন।--ম্বতো ব৷ পবতো বাপিন কিঞ্চিদি বস্তু জাতে 
(মাঃ কাঃ 81২২) এই মতই সমর্খন কবিতেছে। ইহ। পুনকক্তি হইলেও সার্থক 
পৃনকক্তি, অতএব দোঘাবহ নহে । এখানে ফহাব। উৎপত্তিব বাস্তবতা স্বীকার কবেন, 
তাহাদেব মত নিরাপ কবাই চতুর অব্যাবেব পুনকক্তির তাৎপর্য । চতুর্থ প্রকবণেব 
২৪-২৭শ কাবিক।, বৈতথ্য প্রকনণোক্ত বিঘযেব মিখ্যাত্বই প্রতিপাদন করিতেছে । 
এইরূপে অজাতিবাদ ব৷ উৎপত্তির অবাস্তবতা এবং বিঘয়রহিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের স্বরূপ 
নানাভাবে গ্রতিপাদন কবির! চতুখ প্রকরণ, প্রথম, দ্বিতীষয ও তৃতীয় প্রকরণোক্ত 
সিন্ধান্ত দৃঢ়-.ভিন্তিতে প্রতিষ্ঠা করিতেছে । চতুর্থ গ্রকরণের সহিত প্রথম, দ্বিতীয 
ও তৃতীয় প্রকরণেব কোন বিবোধ নাই, প্রকরণ-চতুষ্টয অঙ্গা্গিভাবে সুশ্বদ্ধ হইয। 
একই সত্য প্রচাৰ কবিতিছে 1১ 


১। গ্রস্থেব প্রান্তে, অন্তে ও মধ্যে নমস্কার কবাব প্রাচীন বীতি প্রচলিত আছে। এই অবস্থায় 
চতুর্থ পরিচ্ছেদের আদিতে একটি নমস্কাব শেক আছে বলিয়াই চতুর্ধ পরিচ্ছেদটিকে 'পুর্বোক্ত পরিচেন্ছদ- 
ব্রয় হইতে বিযুক্ত, স্বতন্ত্র একটি প্রস্থান ধবিতে হইবে, এমন কথা বলা যায় না । 


আচার্য গৌড়পাদ ও অ্বৈতবেদান্ত ১৪৫ 


চতুথ” প্রকরণে অনেকবাব বৃদ্ধ শব্দেব উল্লেখ আছে। ইহবি তাৎপর্য আমাদের 
এই মনে হয় যে, বৌদ্ধপ্রদশিত অঙজাতিবাদ, উচেহদবাদ ব। সর্বশূন)তাবাদ (নাস্তিকতা- 
বাদ) প্রভৃতিব সহিত বেদান্ত সিদ্ধান্তেব যে বিবোধ নাই--এই অবিবোধই আচার্য 
বৌদ্ধসিদ্ধান্ত প্রদর্শন কবিধ। মূক্তকণে ঘোঘণ! কবিধাছেন। এবিঘযে তিনি বৃদ্ধকে 
বদ্ধৈঃ এই বহবচন প্ররোগ দ্বাব। তন্বদ্রষ্টা বলিতে কোন সক্কোচ বোধ কবেন নাই। 
তবে বৌদ্ধসিদ্ধান্ত যে চবম সিদ্ধান্ত হইতে পাবে ন।, তাহ! বৌদ্ধপ্রদশিত পবিভাঘা 
গ্রহণ কবিযাই তিনি প্রতিপাদন কবিষাছেন। তিনি অজাতিবাদ, উচ্ছেদবাদ গ্রহণ 
করিলেও, বৈদান্তিকেব নৃষ্টিতেই তাহা গ্রহণ কবিয়াছেন, শূন্যবাদীব দৃষ্টিতে নহে। 
সতেব মাধিক জন্ম সম্ভব, অস:তিৰ মাযিক জন্মুও সম্ভব নহে (৩-২৭-২৮ কাঃ), এই 
বলিষ! অপন্বাদী ব। শন/বাদীব মত খণ্ডন করিয়া আচার্য গৌড়পাদ বেদান্তসিদ্ধান্তই 
প্রতিপাদন করিয়াছেন । গৌড়পাদ বলেন যে, নিখিল পদাখ ই অবিদ্যাবশে জন্মলাভ 
কবিয৷ থাকে, স্ুতবাং কোন বস্তই শাশুত ব। নিত্য নহে, তবে সমস্তই বৃন্নম, এইরূপ 
সর্বত্র ব্রন্নবৃদ্ধিব উদধ হইলে পবমাস্্া বা পবব্রন্নৰপে সমস্ত বস্তকেই অজ বল! যাষ 
(মা; কাঃ 81৫৭) অজ অবিণাশী অন্বয চৈতন্যই সত্য, তব্ব্যতীত সমস্তই মিথ্যা | এই 
অন্যয় নিত্য চৈতন্যে যাহাদেব চিত্ত নিশ্চলতাবে স্থিতিলাভ করে, তীহাবাই যথা 
বদ্ধ বা তত্বদশশী (মাঃ কাঃ 81509)। গৌডপাদেব এই উক্তি বেদান্তবিকদ্ধ মত 
প্রতিপাদন করে না। অৰয নিত্য চৈতনে) চিন্তেব এ্রৰপ নিশ্চলভাবে অবস্থানকে 
অদ্বিতীয় বন্ধপদ 'ব্রা্ণ্যংপদমহযম্" (মাঃ কাঃ 81৮৫) লাভ বলি গৌড়পাদ বিবৃত 
কবিয়ছেন | গৌড়পাদেব এই ব্যাখ্যা কি বেদান্তবেদ্য বুন্গাজ্ঞান বা ব্রান্নী স্থিতিব 
কথাই স্মুবণ কবাইয! দিতেছে নাঃ আচার্য গৌওপাদেৰ মতে যদিও বুদ্ধদেব স্পষ্ট 
ভাঘায় বেদান্তবেদ্য অদ্বৈতবাদেৰ উপদেশ কবেন নাই, তথাপি তত্বদ্রষ্টা বুদ্ধেব বাণী 
বুঝিতে হইলে উপনিঘদেব ভিত্তিতেই তাহা বিচাব কবিতে হইবে । বৌদ্ধ 
দাশ নিকগণ বদ্ধদেবেব উপদেশেব যখাখ তব গ্রহণ কবিতে পারেন নাই, তাহার 
বিকৃত রূপই গ্রহণ করিধাছেন। ব্দ্ধদেব প্রকৃত তত্বজ্ঞানী ছিলেন। তাহার মতের 
সহিত বেদান্তমতেব কোন বিবোধ নাই। 'অবিবাদং নিবোধত' ইহাই আচাষেৰ 
উপদেশ। 

পরবর্তী কালে ধর্মকীতি, বন্ুবন্ধ প্রভৃতি আচার্ধগণ যে বৌদ্ধমত প্রচাব কবিযাছেন, 
তাহাৰ সহিত গৌড়পাদেব মতেবৰ আংশিক সাম্য প্রতিভাত হইলেও, বাস্তবিক উক্ত 
বৌদ্ধমতেব সহিত গৌড়পাদ-প্রদশিত দাশ দিক মতেৰ কোন সাম্য নাই। অজ, 
পবমার্থ সৎ, নিবাবরণ, নিত্য বিজ্ঞান, গৌড়পাদ তাহাব কারিকায বাব বাব নানাভাবে 
প্রতিপাদন করিযাছেন। সেখানে ধর্মকীতি, বস্থবন্ধু প্রভৃতির মতের সাম্য কোথায় ? 
আংশিক মতপাম্য €দেখিযাই যদি গৌড়পাদকে বৌদ্ধ বলিতে হয়, তবে আচার্য 
গৌড়পাদ-প্রচারিত' বেদান্তবাদের সহিত সামঞ্জস) আছে বলিয়!, ধর্মকীতি ও 
বন্থবন্ধুৰ মতবাদকেই বা বেদাস্তমতেব অনুরূপ বলি না৷ কেন? খ্ুষ্টীয় একাদশ শতকে 
অন্বয়বজ্জ নামক জনৈক বৌদ্ধ দার্শনিক তাহা তত্বরত্রাবলী গ্রন্থে ধর্মকীতি ও 
বস্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আমাদের অনুবপ আপত্তি উবাপন করিয়াছেন দেখিতে পাওয়। 

চ9--7899 ৪ 


১৪৬ বেদাস্ত দর্শন--অই্বৈতবাদ 


যায়।১ স্থূল কথা এই যে, বেদাস্তমত ও বৌদ্ধমতের কোন কোন অংশে সাম্য 
থাকিলেও নিত্য, পবমাথ সৎ, বিজ্ঞান স্বীকার কর ও ন। কর! লইয়াই বেদাস্ত ও 
বৌদ্ধবাদের মধ্যে স্ুশ্পই পার্থক্য বিদামান। আচার্য গৌড়পাদ তদীয কারিকায় 
নিতা পরমাথ” সৎ চৈতন্য স্বীকার করিয়াছেন, ইহ। আষব। বিশেঘতাবে আলোচন। 
করিয়৷ দেখাইগাছি। সুতরাং আচার্য গৌড়পাদ যে বৌদ্ধাচার্য ছিলেন না, বৈদাস্তিক 
আচার্য ছিলেন এবং তৎকৃত মাগুক্য কারিকায বেদাস্তবাদই প্রচার কবিযাছেন, ইহ 
নি:সন্দেহেই বলা যায। 


১। পরমার্থ সনিত্যসাকাববিজ্ঞানসমাধৌ ভগবতঃ সংস্থিতবেদাস্তবাদিমতানুপুবেশ: | . . * . এবং 
নিরাকাববাদিনা'পি নিত্য-নিবাভাস-নিশ্রপঞ্চ-স্বসংবেদ নবিজ্ঞানভাবনায।ং ভাঙ্কবমতস্থিতবেদান্ত-বাদিমতানু- 
পবেশপরসঙ্গ:। 
অহ্বয়বজ্জ কৃত-তত্ত্বর়াবলী ১৯ পৃষ্ঠা, গাইকোয়ব ওবিষেণ্টাল সুস্কৃত সিবিজ নং 8০ 

ঃ দ্রষ্টব্য । 

আচার্য গৌড়পাদ কি বৈদান্তিক ছিলেন, না বৌদ্ধ ছিলেন, এই প্রশ্ন মীমাংসা! করিতে গিয়া, 

আমি আমার বন্ধু ও ভূতপূর্ব সহকর্মী স্ুপগিত ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায, এম.এ. পী. এইচ্‌. ভী, 
কর্তৃক 'উদ্বোধনে' লিখিত একটি প্রবন্ধ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। | 


নবম পরিচ্ছেদ 


স্পক্তলচার্ম ও অই্হজলেঙ্দাজ্ঞ 


আমর! আচার্য গৌড় পাদেব দাশ নিক মতেৰ পৰিচয় দিয়াছি। আচার্য গৌড়পাদের 

পর শঙ্করাচার্ষের পূর্বে আর কোনও গ্রস্থকারেব কোন গ্রস্থেব পৰিচয় পাঁওযা যায ন! | 
শঙ্করাচার্ধেব গুক আচার্য গোবিন্দপাদ কোন বেদান্তগ্রস্থ রচনা! করিয়াছিলেন বলিয়া! 
আমর৷ জানি না, স্থৃতবাং আচার্য গৌড়পাদেব পব আচার্য শঙ্কবের নামই উল্লেখযোগ্য । 
আচার্য গৌড়পাদ প্রাচী অদ্বৈতাচার্য হইলেও, ভারতে শঙ্করাচাষই অদ্বৈতবেদাস্তের 
প্রাণপতিষ্ঠা কবিয়া গিয়াছেন। অহ্বৈতবেদান্তের চিস্তাবাজ্যে শঙ্কর অবিসংবাদী 
সমাট। অদ্বৈতবেদান্ত বলিলে শঙ্করাচার্যধকে বুঝায় এবং শঙ্করাচার্য বলিলে অহ্বৈত- 
বেদান্তকে বৃঝায়। শঙ্করাচার্ষেব তাঘ্য রচনার পর অদ্বৈত-চিস্তাপ্রবাহ বিশ্ব-মানবের 
হৃদয়-রাজ্য প্রাবিত করিয়।, সহয় ধাবাষ প্রবাহিত হইয়াছে সুতরাং শঙ্করাচার্যই বেদান্ত- 
ভাব-গঙ্গাৰ যথার্থ তগীবখ। আচার্যের জীবন স্ব্পপরিসর । তিনি মাত্র ৩২ বৎসর- 
কাল জীবিত ছিলেন । এই স্ব্পপরিসর জীবনেব মধ্যে 

শক্ষবোচার্ধে তিনি যে অপ্ৰ মনীঘা ও অস্তুত কমশক্তির পরিচয় প্রদান 
জীবনকথা করিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই । আচার্য 
খীয় সপ্তম শতকের শেঘ ভাগে (788 4. 3).) ১ 

দক্ষিণ ভারতে কেরল দেশে নস্ুরী ব্রাহ্মণ বংশে বৈশাখী শুক্লা-পঞ্চমী তিথিতে 
জন্মগ্রহণ কবেন। তীাহাব পিতাব নাম শিবগুক ও মাতার নাম বিশিষ্টা । অতি অন্ন 
বসেই আচার্য নানা বিদ্যায় পারদর্শী হন এবং মাত্র অষ্টম বর্ধ বয়ঃক্রমকালে পবিত্র 
নর্মদা তীরে আচার্য গোবিন্দপাদের নিকট সনুযাস গ্রহণ করেন, এবং ৮ হইতে 
১২ বংসর পর্যন্ত গুরুপাদের নিকট দশ নাদি শান্তর অধ্যযন করিয়া কৃতী হন। তারপব 
গুরুর আদেশে জনকোলাহল-বজিত পৃণ্যক্ষেত্র বদরিধামে গমন করিয়া ১২ হইতে 


স্পীীস্পপা পাপা পপ শি সা সপ এ পিস 
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১৪৮ বেদাস্ত দর্শন-_-অছ্ৈতবাদ 


১৬, এই চার বৎসর তাহাব স্ুপ্রসিদ্ধ বেদাস্ত-ভাঘ্যাদি রচনার অতিবাহিত করেন এবং 
পদ্যপাদ আচার্য প্রভৃতি উপযর্ত শিঘ্যগণকে এ সকল শাস্ত্রের উপদেশ দেন। পরে, 
ঘোড়শবর্ধে শিঘ্যগণ সমভিব্যাহারে তিনি দিগৃবিজযে বহিরগগত হইয! হিমালয় হইতে 
কন্যাকৃমারিক৷ পর্ধস্ত সমগ্র তারতবর্ধ পরিভ্রমণ করিযা, প্রতিপক্ষগণকে বাদযুদ্ধে 
পবাজিত কবেন এবং ধর্মেব গ্লানি বিদুবিত কবেন। প্রথমেই তিনি বৈদিক কর্মবাদের 
বিরুদ্ধে যৃদ্ধ ঘোষণ! করিয়। প্রযাগে মীমাংসকাচার্য কৃশারিলভটেব নিকট বিচারার্থা 
হইয়া উপস্থিত হন এবং দেখিতে পান যে, কৃমাবিলভট্ট গুকদ্রোহের অপবাবে১ তুঘানল 
প্রায়শ্চিত্ত ববণ কবিযাছেন, তীঁভাব জীবনান্তকাল উপস্থিত। কমাবিলভট মগধেব 
পণ্তিতশিবোমণি মণ্ডনমিশ্বের সহিত শঙ্করাচাকে বিচার করিতে উপদেশ দিয়।, তাহাকে 
তারকবন্ধ নাম শুনাইতে অনুবোধ কবেন। তদনুবে!ধে শক্কবাচার্য কৃমাবিলভটটকে 
তাহাৰ জীবনান্তকালে তারকব্রঙ্দা নাম শ্রবণ করাইয়া মগধেব অন্ত:পাতী মাহিম্মতী 
নগরে গমন করেন এবং মণ্ুনমিশ্বেব সহিত বিচাবে প্রবৃত্ত হন। মীমাংসকাচাষ 
মণ্ডন ও অদ্বৈতবেদাস্তাচার্য শঙ্কবেব এই বাদযুদ্ধে মগুনপত্বী উভয়ভারতী মধ্যস্থ্বেব কা 
করেন। ইহ তদানীন্তন রমণীসমাজেব অপূর্ব বিদ্যাবন্তার নিদর্শন।২ এই বিচারে 
মগণ্ডনমিশ্ব পবাজিত হইয়। আচার্ষের নিকট সনাযাস গ্রহণ কবেন এবং স্বেশুরাচার্য 
বলিয়া পরিচিত হন। মণডণমিশ্ব মগধেব পণ্তিতসমাজের শিবোভূঘণ ছিলেন । 
মণ্ডনকে পবাজয় কবার ফলে আচার্ষের মগধ-বিজয সাধিত হইল। তৎপব তিনি 
দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে বহিগত হন এবং মহাঁবাষ্টে শৈব এবং কাপালিকগণকে পরাজিত 
করিয়া, তাহাদের অবৈদিক কদাচাৰ সকল বিদ্বিত কবেন। আবও দক্ষিণে অগ্রসর 
হইয| আচার্য তুঙ্গতদ্রাব তীরে সাবদাদেবীব মন্দির স্থাপন করতঃ তথায সরস্বতীদেবীর 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহাব সহিত একটি মঠ স্থাপন করেন। ইহাই বর্তমান শৃঙ্গেরী 
মঠ। আচার্য শঙ্কর স্মরেশৃবাচার্ধকে এই মঠেব মঠাবীশ নিযুক্ত করেন। ইহার পর, 
আচার্য পূরীধামে গমন কবিযা তখায গোবর্ধনমঠ স্বাপন করেন এবং প্রিষ শিষ্য 
পদ্যপাদাচার্য কে মঠাধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত করেন । তৎপর আচার্য উত্তর ভারতের দিকে 


১। কথিত আছে যে, কৃমাবিলভ্ট ছদ[বেশে ন।লন্দাম বৌদ্ধ ন্যায়শাক্ অধ্যয়ন কবিযাছিলেন। পবে 
বৌদ্ধাদিগেব মত অসার ইহা প্রতিপাদন কবিবাব জন্য, তিনি বৌদ্ধগণকে বাদযুদ্ধে আহ্বান কবেন। 
বৌদ্ধপণ্ডিত ধর্মপালেব সহিত তাহাব বিচাব হয | বিচাবে এরূপ পণ ছিল যে, যেব্যক্তি বিচাবে পরাজিত 
হইবেন, তিনি স্বীয় মত পবিত্যাগ পুবক বিজমীব মত গ্রহণ কবিবেন, অথবা প্রাণত্যাগ কবিবেন। 
ধর্মপাল বিচাবে পবাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ ববেন। ধমপাল বৌদ্ধশাস্ত্রে কৃমাবিলভর্টেব গুক ছিলেন। 
ধর্মপাল পাণত্যাগ করিলে, কুমাবিলতট্রেব চৈতন্যোদয় হয়| তিনি গুরুদ্রোহী ঝলিযা নিজেকে ধিক্কাঁব 
দিতে থাকেন এবং গুকদ্রোহেব প্রায়শ্চিত্ত স্ববপ তুঘানলে প্রাণত্যাগ কবেন। 


২। অনেকে মনে কবেন, উভয়ভাবতী মগুনপত্বীব নাম ছিল। আযৃদের মনে হয় বেদের 
কর্মকও এবং জ্ঞানকাণ্ডে অসাধাবণ বিদ্যাবত্তা উপলব্ধি কবিয়া, মণ্ডনপত্রীকে উভয়ভাবতী এইৰপ 
উপাধিতে ভূঘিত কবা হইযাছিল। বেদের কর্মকাও এবং ভ্ঞানক1ও ভারতী৪সদূশ বিদ্যা, ছিল 
বলিয়াই, তিনি কর্মকাণ্ডে ও মীমাংসা-শান্ত্রে অছিতীয় পণ্ডিত মণ্ডনমিশ্ব ও জানকাও রা উপনিঘদের 
অঙ্ৈত ভাঘ্যকার শঙ্করের বাদযুদ্ধে মধ্যস্বপদে বৃত হইয়াছিলেন। 


শঙ্করাচারষ ও অছৈতবেদাস্ত ১৪৯ 


যাত্রা করেন এবং উদ্জ্জয়িনীতে ভৈরবগর্ণের তীঘণ সাধনপদ্ধতি নিবারণপুবক বর্ম 
ও নীতি শিক্ষার জন্য দ্বারকায সাবদামঠ স্থাপন কৰেন। সাবদামঠে আচার্য কর্তৃক 
হাস্তামলকাচার্য মঠাধীশ নিযুক্ত হন। উত্তব ভাবত হইতে আচার্য পূর্ব ভারতে 
গমন করেন এবং কামরূপে শাক্ত-সম্প্রদাধের দনাতি সংশোধন করেন। 
আগাম হইতে গ্রত্যাবতন কবিধ। আচার্য বদবিধামে জ্যোতিষ্নঠ স্বাপণ করেন 
এবং স্বীয় শিব্য তোটকাচার্কে মঠাধ্যক্ষপদে ববণ করেন। শঙ্কবাচার্য 
তীর্থ, আশ্রম, বন, অবণ্য, গিনি, পর্বত, সাগব, সবস্বতী, ভাবত্তী 
এবং পুবী এই দশণামী সণ্যাসী-সম্প্রদায প্রতিষ্ঠা কবেন এবং ইভাদিগকে উল্লিখিত 
মঠচতুষ্টয়েব অধীনে স্থাপন কবেণ। তাহার কার্ষেব বিশেষত্ব এই যে, তিনি 
কোখাযও কোন দেবতাব উপাসনা হস্তক্ষেপ করেন নাই। সকল সম্প্রদাযেবই 
দোষ বিদ্রিত করিযা উপাসনাপদ্ধতিকে নিম্ল "ও মিফলুঘ কবিযাছেন। 
আচার্য-সংস্থাপিত মঠচতুষ্টয় ধর্ষের গ্লানি দূর কবিয়৷ আচার্ষেব অদ্ভুত সংগঠনী শক্তির 
সাক্ষিরপে আজও কালেব বক্ষে উণীত মস্তকে দণডাযমান বহিযাছে | বদবিধামেব 
মন্দিব-প্রতিষ্ঠা সমাপ্ত হইলে আচার্য কেদাবে গমন কবেন এবং তথায মাত্র ৩২ বখসব 
বয়সে ভারতগগনেব উজ্জ্বল ভাস্কর অস্তমিত হন ; শিবাবতাব শঙ্কব নবলীলা সমাপ্ত 
করিষা পবব্রন্ধে বিলীন হন। কিন্তু আচার্য শঙ্কবেব প্রভাব আজও ভাবতে অক্ষণ 
রহিয়াছে । তীঁহাব দার্শনিক অবদান সমস্ত বিশ্বের সম্পত্তি হইয| চিন্তা-জগতে 
নূতন পথেব নির্দেশ করিতেছে। 
অদ্বৈত গুরু শঙ্কবাচার্য তদীয অদ্বৈতবেদান্ত সিদ্ধান্তকে পবিপূর্ণ রূপ দান করিবান 
জন্য বঙ্গসূত্র-ভাঘা, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ, মুগডক, মাওুকা, এতবেয, তৈত্তিবীয, 
ছান্দোগ্য "ও বৃহদাবণ্যক, এই দশখানি উপন্শিঘদেব ভাঘা ১ 
পঙ্কন গ্রন্থমালা শ্বীমদ্‌ভগবদগীতা-ভাঘ্য, বিষ্ুসহত নাম-ভাম্য, সনৎনুজাতীম- 
ভাষ্য, হস্তামলক-ভাঘ্য, ললিতাব্রিশতী-ভাঘ্য প্রভৃতি ভাঘ্য- 
গ্রন্থ বচন। কবেন। এতদৃব্যতীত বিবেকচুড়ামণি, উপদেশসাহস্ী, অপবোক্ষানুভূতি, 
সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহ, বাক্যসুধা, দক্দশ্যবিবেক, পঞ্কীকবণপ্রত্রিষা 


খু. সি এ 


পপ আর. রর. সর অল লস. সস 


১। উক্ত দশখানি উপনিঘদ বুতীত শে তাশুভব উপনিঘদেব ভাঘ্য ও শক্ষবাচার্ষেব বচিত বলিয়া 
অনেক মনীঘী মনে কবেন। পুনা আনন্দাশুম সংস্কবণে শে তাশুতব উপনিঘদৃ-ভাঘ্য শঙ্ষবাচার্ষেব বচিত 
বলিযা উল্লিখিত হইযাছে, কিন্তু শীবঙ্গষেব বাণীবিলাস প্রেস হইতে শঙ্কবাচার্ষেব যে সম্পূর্ণ গ্রস্থাবলী 
পুকাশিত হইযাছে, তাহাব মধ্যে শেতাশতব উপনিঘদেব ভাঘ্য সনিবেশিত হয নাই। শঙ্কবকৃত 
ঙ্গসূত্র-ভাঘ্যে অনেক স্থলে শে তাশ্‌ তবেৰ উক্তি প্রমাণ হিসাবে উদ্ধত হইযাছে। ইহা হইতে শেতাশূতব 
উপনিঘদূকে যে আচার্য প্রামাণিক উপনিঘদ্‌ ঝলিযা গ্রহণ কবিযাছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। 
সমস্ত পামাণিক ঞ্পনিঘদেব উপবই আচার্য ভাঘ্য বচনা করিয়াছিলেন। স্ুতবাং তিনি শেতোশুতর 
উপনিঘদের উিবও তাঘ্য রচনা কবিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। শেতাশুতব উপনিঘদৃ-ভাঘ্যেব উপব 
আনন্গগিরির কোন টীকা পাওয়া যায় না। 


১৫০ বেদান্ত দশ ন-_.-অহৈতবাদ 


প্রপঞ্চসারতন্ত্র, আত্মববোধ, একশ্বোকী, দশশোকী, মনীঘাপঞ্চক, আত্মজ্ঞানোপদেশ 
আত্মানায্ববিবেক, আনন্দলহরী প্রহতি অসংখ্য গ্রস্থ রচন। করিয়াছিলেন বলিয়। জানা 
যায়। উল্লিখিত সমস্ত গ্রস্থাবলীই আচার্য শ্ঙ্করের রচিত কি-না, তাহ। বলা কঠিন। 
কেননা, বঙ্ঈসূত্র-ভাঘ্যকার শঙ্কর ব্যতীত শঙ্কর নামে অপর একজন লেখকের ও পরিচয় 
পাওয়৷ যায়। অখ্যাতনামা লেখকগণ তাহাদের গ্রস্থের মর্ধীদ বৃদ্ধি কবিবাব জন্য 
খযাতনামা লেখকের নামে তাহা চালাইতে চেষ্টা করিতেন, এরপ দৃষ্টান্তেরও অতাৰ 
নাই। ব্রন্নসূত্র-ভাষ্য, উপনিধদৃ-ভাঘ্য, গীতা-ভাঘ্য প্রভৃতি ভাঘ্যগ্রস্থ যে আচার্ষের 
রচিত তাহাতে কেহই কোন সন্দেহ করেন না| ভাঘ্যের রচনাপদ্ধতি ও যুক্তিলহরী 
আলোচন। কবিলে এ সকল ভাঘাগ্রস্থ শঙ্করচাধের বিবচিত বলিযাই নিঃসন্দেহে মনে 
হয়। শঙ্করাচার্ষ-রচিত গ্রস্থাবলীর উপব পরবর্তা কালে আনন্দজ্ঞান অতিগ্রাঞ্জল টীকা 
প্রণয়ন করিযা গ্রন্থের আশয বুঝিবার পথ সুগম করিয়া দিযাছেন। আনন্দজ্ঞান যে 
সকল গ্রন্থের উপব টীক। রচন। কবিয়াছেন, এ সকল গ্রন্থ যে শঙ্কবাচাষের রচিত তাহা 
সকলেই স্বীকার করেন। আনন্দঙ্ঞান ব্যতীত শঙ্কবানন্দ, বালগোপাল যতীন্দ্র, 
নাবায়ণেন্দ্রসবন্বতী, বাধবানন্দ, বালকৃষণ দাস, জ্ঞানামৃত যতি, বিশ্রেশৃবতীর্ঘ, শুদ্ধানন্দ, 
পৃর্ণানন্দতীর্ঘ, স্বয়ম্প্রকাশ যতি, সধুসৃদন সবস্বতী, রামানন্দতীথ প্রভৃতি মনীঘিগণ 
বিভিনু শঙ্কর-গ্রন্থের উপর টীক বচন৷ কবিয়াছেন।৯ শঙ্কবকৃত গীতা-ভাঘ্যেব উপৰ 


১। শক্কবেন দশখানি উপনিঘদৃ-ভাঘ্যেন উপবই আনন্দস্তানেন টাকা আছে, তদ্‌ব্যতীত শক্করানন্প- 
কৃত দীপিকা নামে টীক। পাওযা যায । কেন-উপনিঘদৃ-ভাঘ্যেব উপন আনন্দন্তানেব টীকা ব্যতীত, 
কেনোপনিঘদৃ-ভাঘ্য-বিবনণ নামে টীকা ও শঞ্চবানন্দেন দীপিকা টীকা বর্তমান | কঠ-ভাঘ্যেব উপৰ 
আনন্পজ্ঞান 'ও বালগোপাল যতীন্দ্রেব চীকা পাওযা যায। প্রশ্োপনিঘদৃ-ভাঘ্যেব উপব আনন্দ্ঞানেব 
টিক।, নাবাষণেন্দ্রসবস্বতীব টীকা ও শঙ্কবাণন্দেন দীপিক! নামে চিক। আছে। মৃগডক-ভাঘোব উপবৰ 
আনন্দভ্ঞানেব টীকা ও অতিনব নাবাযণেন্দ্রসবস্বতীব টীক। পাওযা যায । মাণুকা উপনিঘদৃ-ভাঘ্যেব 
উপব আনন্দজ্ঞানে টীকা, মখুবানাথ শুক্লেব টীকা, বাধবানন্দেব মা গুক্যোপনিঘদ্‌ ভাঘ্যার্থ -সংগৃহনামে টীকা 
ও শঙ্ষবানন্দে দীপিকা চীকা পাওযা যায! এঁতবেম উপনিঘদৃ-ভাদ্যেব উপব আনন্দগিরি, অভিনব 
নাবায়ণেন্্রসবস্থতী, নৃসিংহ আচার্য, বালকুষণ দাস, জ্ঞানামৃত যতি ও বিশ্বশুব তীর্থে ব বচিত টীকা ও 
বিদ্যানণ্যেৰ দীপিকা পাওয়া যায়| তৈত্তিবীয়-ভাঘ্যেব উপবে আননলজ্ঞানেব টিক। বাতীত স্ুবেশুবাচাধেন 
তৈত্তিবীযোপনিঘদ্ভাঘ্য-বাত্তিক নামে খ্োকে লিখিত এক বাত্তিক পাওযা যাষ, এ বান্তিকেন উপবও 
আনলজ্ঞানেব নাতিবিস্তৃত টীকা আছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত ভাঘ্যেব উপর বিদ্যাবণ্য ও শঙ্করানদ্দেব 
দীপিকা পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিঘদ্‌-ভাঘ্যের উপব আনন্দভ্ঞাোনের ঠিকা, বিদ্যাবণ্যেব 
দীপিকা টীকা, ও ভাঘ্যাটিপ্পন নামে এক সংক্ষিপ্ত টীকা পাওয়া যায়। বৃহদাবণ্যক উপনিঘদেব 
উপর আননগ্গানেৰ টীকা আছে এবং বৃহদাবণ্যকভাঘ্য-বান্তিক নামে স্ুবেশ্রাচার্ষের প্রায় ১২ 
হাজাব পেকে লিখিত এক বিশাল বান্তিক পাওষা যায়। শোকাকারে লিখিত এ, বাত্তিক ঠিক ভাঘোৰ 
টীকার মত নহে, উহা স্বতন্ত্র গ্রন্থ। এ গ্রন্থেও শাঙ্কর-ভাঘ্যের তাৎপর্যই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এ 
বিপুলায়তন বান্তিকের উপরও আনলক্ঞানেব অনতিবিস্তৃত চীকা ও বিদ্যাবণ্যের কৃ&দারণ্যবাত্তিকাৰ 
নামে টীকা পাওয়া যায়। শক্করাচার্য-বচিত অপরোক্ষানুভবের উপব শক্করানল্প ও বিদ্যারপ্য স্বামীর 
অনুভব-দীপিকা নামক টীক। পাওয়া যায় এবং বালগোপাল ও চণ্ডেশুন্ের রচিত চীকা আছে বলিয়া জানা 


শঙ্করাচার্য ও অছ্বৈতবেদাস্ত ১৫১ 


রামানন্দের তগবনৃগীতা-ভাঘ্য-ব্যাখ্যা, আনন্দভগনের গীতা-ভাধ্য-বিবেচন নামে টীকা 
আছে। তব্ব্যতত শঙ্করানন্দেব টীক।, ধনপতিপুবির ভাঘ্যোৎকর্ষ-দী পিকা, বেস্কটনাথেৰ 
চীকা, চিন্ধনানন্দের গৃঢাথ দীপিক।, রধুনাথপ্রসাদেৰ গীতামৃত-তবঙ্গিণী, মহ!তারতেব 
টাকাকাৰ নীলকঠসৃবিকৃত গীতার্খ প্রকাশ গ্রতৃতি টীকার নাম উল্লেখযোগ্য । এই 
সকল টীকাই শাঙ্কর-তাঘ্যের ছায়। অবলম্বনে রচিত। মধুসূদন সরস্বতীকৃত গীতাগৃঢার্থ - 
দীপিক। ও শ্রীধরস্বামিকৃত গীতানুবোধিনীও শ্রীমদূতগবদৃগীতাব অতি উপাদেয 
টীক। |১ এই টীকান্বয স্থলবিশেঘে আচার্ষের মতেব বিবোধী হইলেও ইহাতে 
আচার্ষের রচিত ভাঘ্যেব প্রভাব স্পটত: পবিলক্ষিত হয। বিভিনু মন্ীঘিগণ-কর্তৃক 
তাষ্যাথ” ব্যাখ্যাত হওয়া গীতা-ভাঘ্যেব চমৎকাবিতা 'ও উপাদেষতা নিঃসন্দিপ্ধভাবে 
গ্রমাণিত হইযা! গাকে। শঞ্কব-গ্রগ্থাবলীর মধ্যে যুক্তির নঢৃতায়, তাবের গভীরতায় 
এবং চিন্তাব সাবলীলগতিতে ব্র্মসৃত্রেব শাবীরক-মীমাংস।-ভাঘ্য বে অতি উচচস্বান 


যায। শঙঞ্চবাচােব গৌডপাদ-ভাঘ্য বা মাঞুক্য কাবিকা-ভাদ্যেব উপব আনন্দগিবিব টাকা আছে, 
তদ্‌ব্যতীত শুদ্ধানন্দেব এক টীকা আছে বলিযা জানা যাঘ। আচার্ষেব আত্বভ্ঞানোপদেখেব উপব 
আনন্দজ্ঞানেৰ এবং পূর্ণ নন্দতীর্থে ব টীক। পাওযা যাৰ | একখ্োকেৰ উপন স্বযম্প্রকাশ যতিব তন্ত্দীগন 
নামে টীকা আছে। দশশখ্োকী ব৷ চিদানন্দ দশশোকীব উপব মধুসূদন সবস্বতীব সিদ্ধান্তবিন্দুনামে এক 
নিক। আছে। উক্ত সিদ্ধান্তবিন্দুব উপব নাবাযণ যতিব লঘুট়ীকা, পুকঘোন্তম সবস্বতীব সিদ্ধা্তবিন্দু- 
সন্দীপন নামক টীকা, পূর্ণানন্দ সবস্বতীব তত্তববিবেক নামক টিক, গৌড বুঙ্নানন্দীব সিদ্ধান্তবিন্দুন্যায- 
বত্ধাবলী টীকা এবং বস্থাবলীব উপব কৃষ্ণকান্তেব সিদ্ধান্ত-ন্যাযপূদীপিক। নামে টিক! আছে । শতশ্োকীৰ 
উপব আনন্পগিবির টীক। আছে। উপদেশ-সাহসী গদ্যে ও পদ্যে নিখিত। উপদেশ-সাহস্সীব উপৰ 
আনন্দজ্ঞানেৰ টীকা 'ও বামতীর্ধ স্বামী পাদযোজনিক। নামক টীক! আছে। আত্ববোধেব উপৰ বিশেশুব 
পণ্তিতেৰ দীপিক। ও মধুস্দন সবস্বতী, বামানন্দতীর্থ প্রভৃতিৰ টীক। পাওযা যায । আস্মানাত্ববি :বকেৰ 
উপৰ পদ্যপাদ, পূর্ণানন্দতীর্ঘ, স্বযন্প্রকাশ যতি ও সায়শীচার্ষেব বচিভ টীকা আছে বলিযা জান। যাম। 
বিবেক-৯ডামণিব কোন টিকা পাওয়া যায না । ভাঘা ও ভাবমাধূর্ষে বিবেক-চুডামণি অতি উপাদেযে 
গস্ব। শঙ্কবেব জানন্দলহবীৰ উপৰ অপাযয়দীক্ষিতেব টীকা, কু আচার্ষেব মঞ্জুভাঘিণী, কেশবভটেব 
টিকা, কৈবল্যাশ্মেব সৌতাগ্যবধিনী, গঙ্গাহবিব তন্তুদীপিক।, গোপীকান্ত সার্বতৌমেব আনন্দলহবী 
গিক', বুঙ্লানন্দেব ভাবার্থ দীপিকা পৃভৃতি প্রা প চিশখানি টীকাব পৰিচষ পাওয। যায । আচাধেৰ 
পঞ্চীকবণপক্রিয়াব উপবও অনেক টীক।, টীকাব টীক! প্রভৃতি বচিত হইযাছে, তনধ্যে স্থবেশৃবাচার্ষেৰ 
পঞ্ধীকবণ-বান্তিক, অভিনব-নাবায়ণেন্্রসবস্বতীব বান্তিক-টীকা পঞ্চীকবণবান্তিকাতবণ, পঞ্কীকবণতাব- 
প্রকাশিকা, পঞ্কীকবণ-দীক।, তত্চন্দ্রিক।, পঞ্কীকবণতাপর্ষচন্দ্রিকা এবং আনন্দজ্ঞান ও স্বযন্প্রকাশ যতিব 
পঞ্কীকরণবিবৰণ প্রভৃতি টীকা। বচিত হইযাছিল বলিয়। জানা যায । ইহা। হইতে স্পষ্টতঃই দেখ। যায যে, 
শঙ্কবাচার্য-বচিত গ্রন্থমানাকে অবলম্বন কবিয়া পববর্তী কালে বাশি রাশি গ্রন্থ বিবচিত হইযাছে। 


, ১। আদ্দর্য মধুস্দন ও শ্রীধবস্বামী তাহাদেব ব্যাখ্যায় অনেকস্থলে তাঘ্যকাব শহ্কবাচার্ষেব সহিত 
একমত হইতে পাবেন নাই। আচার্য ধনপতিসুবি তদীয় ভাষ্যোৎকর্ধদীপিকায় এ সকল স্থলে মধুসূদন 
ও শ্ীধবের ব্যাখ্যাব দোঘ প্রদর্শন কবিয়া শক্কবাচার্যে ব্যাখ্যাৰ উপাদেযতা প্রতিপাদন কবিষাছেন। 
গীতা, নির্ণ মসাগব সংস্কবণ ১৯১২ খুঃ ভ্রষ্টবায। 


১৫২ বেদান্ত দশ ন-_-_.অছৈতবাদ 


অধিকার করিয়াছে, এ বিয়ে স্থুধীগণের কোন মতদ্বৈধ নাই । পরবর্তী কালে এ 
শাবীরক-মীমাংস।-ভাঘ্যকে অবলগ্বন করিয়াও বছ গবেধণাপূ্ণ গ্রস্থ রচিত হইয়াছে, 
তনুধ্যে শঙ্করের সাক্ষাৎ শিব্য পদ্]পাদাচাষেব পঞ্চপাদিকার নম সর্বাগ্ে উল্লেখযোগ্য । 
পঞ্চপাদিকা শাঙ্কর-ভাষ্যের অপূর্ব বিশ্বেঘণ। ইহ। ভাধ্যের যথা আলোক। এ 
আলোকসম্পাতে ভাঘ্যের গৃঢ বহস্য জিজ্ঞান্গুব নিকট উজ্জল ও প্রাণম্পশী হইয়াছে । 
খৃষ্টীয় ছাদশ শতকে (4. 1). 7200) গ্রকাশাত্ব যতি পদাপাদের পঞ্চপাদিকার 
উপৰ পঞ্চপাদিকা-বিববণ নামে অতি উপাদেয় টীকা বচন। করেন।১ খুষ্টায় চতুর্দশ 
শতকে আনন্দগিবির শিঘ্য অখণ্ডানন্দ প্রকাশাত্ব যতির পঞ্চপাদিকা বিবরণের উপর 
তত্বদীপন নামে টীকা রচন। কবেন। প্রায এরূপ সমযেই বিঝু ভট্টোপাধ্যায় পঞ্চ- 
পাদিকা৷ বিবরণের উপর খজবিবরণ নামে এক টীক! রচন! কবেন। খুষ্রীয় ঘোড়শ 
শতকে আচার্য নৃসিংহাশ্রম পঞ্চপাদিক। বিববণের ভাবপ্রকাশিকা নামে টীকা গ্রণয়ন 
করেন। পঞ্চপাদিক৷ বিবরণের ছায়। অবলম্বন করির! খুষ্টীয চত্র্শশ শতকের মধ্য 
ভাগে বিদ্যাবণ্য (1950 4. 1).) বিববণগ্রমেষসংগ্রহ নামে পঞ্চপাদিকার উপব এক 
নিবন্ধ রচন। করেন। খুষ্টীয় সপ্তদশ শতকেব প্রথম ভাগে পগিত রামানন্দ সবস্বর্তী 
বিবরণেব উপর বিবরণোপন্যাস নামে অপব একখানি নিবন্ধ-গ্রন্থ বচন। করেন। 
বিবরণোপন্যাস ও বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ এই গ্রন্থদ্ধব ঠিক টীকা নহে । টীকা না হইলেও 
বিববণপ্রস্থানের বেদান্তমত এই দইখানি গ্রন্থে যেরূপ বিশদতাবে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে, তাহাতে বিববণ-মতেব পরিচযপ্রসঙ্গে এ গ্রন্থস্বযেব নাম অবশ্য উল্লেখযোগা । 
পঞ্চপাদিকায 'ও বিববণে চতুঃসূত্রীব ব্যাখ্যামাত্রই পাওয। যায়। উহ। ভাঘ্যের পূণ 
চিক! নহে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে (4. 1). 1900) প্রকটাথ্ -বিবরণের রচয়িতা * 
প্রকটার্থ-বিবরণ নামে সন্পৃণ” শাবীবক-মীমাংস।-ভাঘ্যের উপর বিববণমতান্সারী এক 
অতি উপাদেয় পৃণাঙ্গ ব্যাখ্যাগ্রস্থ রচন। করেন। প্রকাশাত্ব যতিব পঞ্চপাদিকা- 
বিবৰণকে গঢার্থবিববণ বল৷ হইয়। থাকে, তাহার তুলনায় প্রকটাথ -বিবরণের রচনা- 
ভঙ্গী সরল ও সহজবোধ্য বলিয়াই এই গ্রন্থকে প্রকটাথ বিবরণ' নামে অভিহিত 
কর। হইয়। থাকে বলিয়। অনেক মনীঘী মনে করেন। বস্ততঃ প্রকটার্থ -বিবরণ 
বিববণপ্রস্থানের অনূল্য সম্পদ । শাঙ্কর-ভাঘ্যেব রহস্য ব্যাখ্যা করিয়। খৃষ্টীয় ১৩শ 
শতকে অদ্বৈতানন্দ ব্ন্নবিদ্যাভরণ রচন। করেন। ব্রন্নবিদ্যাভবণও অতি উপাদেয় 
টীকা । ইহাকে শাঙ্কব-ভাঘ্যের বৃত্তিরূপে গ্রহণ কর! যায়। বাচম্প্িমিশ্বের ভামতী 
ব্ঝিতে হইলে, বন্নবিদ্যাভরণের সাহায্য একাস্ত আবশ্যক। খৃষ্টায় ১৪শ শতকে 


১। বিববণবাতীত, পঞ্চপাদিকাৰ উপব অমলানন্দকৃত পঞ্চপাদিকাদর্প ণ মামেড্ীক। ও বেদাস্ত- 
পবিভাঘাপুণেতা ধর্মবাজ অধ্বনীন্দেব পঞ্চপাদিকা টীকা বচিত হইয়াছে বলিয় জানা যায়। 

২। প্ুকটার্থ-বিববণেব বচঘিতাৰ কোন নাম জানা যায না! প্রকটার্থকাৰ বলিয়াই তিনি 
পবিচিত। 


শহ্করাচার্য ও অদ্বৈতবেদাস্ত ৩৫৩ 


শ্করানন্দ বন্দপূত্রনীপিক। রচনা কবেন। বন্নসূত্রদীপিকায শঙ্করানন্দ অতি সবল 
ও সরস ভাবায় শঙ্করেব ভাষ্যেব তাৎপর্য ব্যাখ্যা কবিবাছেন। খৃষ্টায পঞ্চদশ শতকে 
আননদজ্ঞান ন্যায়নির্ণয় নামে বঙ্গসূত্রভাঘ্যেব এক অতি সবস ও সহজবোধ্য টীকা 
রচন। কবেন। খুষ্টীব ১৬শ শতকেব শেঘভাগে গোবিন্দানন্দ ভাষ্বত্রপ্রভ৷ নামে 
শারীবক-ভাঘ্যের অতি অপূর্ব টীকা বচন। কবেন। ভাঘ্যবত্রগ্রভ৷ বিবৰণেৰ ছায়৷ 
অবলম্বনে রচিত উপাদেষ টীকা । এ শতকেব মধ্যভাগে অপ্যযদীক্ষিত ন্যাযবক্ষামণি 
নামে বন্দপূত্রেব শাঙ্কব ভাঘ্যানুসাবী এক ব্যাখ্যাগ্রশ্থ গ্রাণয়ন কবেন। শারীরক- 
ভাঘ্যের ভামতী টীকাও অতি প্রসিদ্ধ টাকা | পঞ্চপাদিকাবিববণ হইতে যেমন বিবরণ- 
প্রস্থানে সৃষ্টি হইযাছে, সেইরূপ বাচ"্পতিমিশ্েব ভামতী টীকা হইতে ভামতীপ্রস্বানেৰ 
স্ট্টি হইযাছে। খৃষ্রীয নবম শতকে বাচম্পতিমিশ্ব ভামতী টাকা বচন! কবেন। খুষ্টীয 
ত্রয়োদশ শতকে অধলানন্দ ভামতীব উপব বেদান্ত-কল্পতরু নামে টীক। প্রণযন কবেন। 
খৃষ্টীয ঘোড়শ শতকে অপ্যযদীক্ষিত অমলানন্দেব বেদান্ত-কল্পতকব উপব বেদান্ত-কল্পতক- 
পরিমল নামে এক অতি বিস্তৃত বিচাববছুল টীক। প্রণযন কবিধা, ভামতী-মতেব চরম 
উতৎকর্থ সাধন কযেন। করতকর উপব খুষ্টা সপ্তদশ শতকেব শেঘভাগে কোগুতটের 
পুত্র শ্রীমত্লক্ষ্ীন্সিংহ আভোগ নামে এক টীকা বচন। করেন । লক্ষ্রীনৃসিংহ 
তীয় টীক রচনা অনেক স্থলে অপ্যযদীক্ষিতেব বেদান্ত-কল্পতক-পবিমলেৰ প্রভাবে 
প্রভাবিত হইযাছিলেন বলিঘ। মনে হয। এতদ্ব্াযতীত ভামতীতিলক, ভামতীবিলাস, 
ভামতীব্যাখ্যা প্রভৃতি ভামতীব বিবিধ টাকার নাম শুন। যায । ইহ হইতে ভামতী-মত 
যে অছৈতবেদান্তে বিশেষ স্থানলাভ কবিষাছিল, তাহ। নিঃসন্দেহে বল। যায । ভামতী- 
মত ও বিববণ্তেব পাথক্য অনেকস্থলে অতি স্পষ্ট । এই উভয মতেৰ দৃষ্টিতঙ্গী 
বিশেষণ করি৷ খৃষ্টায ব্রযোদশ শতকেব প্রথম ভাগে (4.1). 1220) চিওসুখাচার্য 
শীঙ্কব-ভাত্যেব উপব ভাঘ্য-ভাবপ্রকাশিক। নামে এক টীক। বচন। কবেন। নাবাযণ 
সরস্বতী শারীরক-ভাঘ্যেব উপব এক বিস্তৃত বাতিক প্রণযন কবেন। ব্রন্গসূত্র ও ভাঘ্যেব 
উপর বন্ানন্দ যতিব বৃন্গপূব্রতাধ্যার্থ সংগ্রহ, বেঞ্কটেব বন্গসূত্রার্থ দীপিকা, অগুমৃভট্রেব 
বন্গসত্রবৃত্তি, জ্ঞানোত্তমেব ব্রন্নস্‌ত্রভাঘ্য-ব্যাখ্যা, ধর্মভটেব বন্দসূত্রবৃত্তি, বামানন্দ 
সরস্বতীব বৃন্ধামৃতবঘিণী, সনাশিবেন্রেব বরঙ্মতত্বপ্রকাশিকা, জুব্র্ণ্যেব শাবীবক 
মীমাংসাসূত্র-সিদ্ধাস্তকৌমুদী, অনুভবানন্দের শাবীবক-ন্যাযমণিমালা, প্রকাশাত্বনের 
শারীরক-মীমাংসান্যাযসংগ্রহ প্রভৃতি অনেক নিকাব পৰিচয় পাওযা যায। মোট কথা, 
এক ব্রঙ্গস্‌ব্রশারীরক-ভাঘ্যকে অবলম্বন কবিযাই বাশি বাশি গ্রন্থমালাৰ স্য্টি ও পুষ্টি 
হইয়াছে । শাবীরক-ভাঘ্যেব টীকা, টীকার টীকা, তস্য টীক। এইবপে শাবীরকেব 
ভিত্তিতে বেদান্তচিস্তান যে অভ্রভেদী সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সুধীমাত্রেবই সশদ্ধ 
দৃষ্টি আকর্ণণ কবে। বাচম্পতিমিশ্ব, পদ্মুপাদাচাষ, প্রকাশাত্বযতি, সবজ্ঞাত্বমূনি, 
নুবেশুরাচার্য প্রভৃতি ধূবন্ধব দাশ নিকগণ কেবল শঙ্ষবেব টাকাকাব হিসাবেই প্রসিদ্ধি 
লাভ.করিয়াছেন্' এমন নহে । তাহাদের গ্রন্থে বছ মৌলিক চিন্তার সমাবেশ আছে। 
তাহার! অস্থৈত্ত চিন্তায় যূগাস্তব আনয়ন করিয়াছেন । আমরা ক্রমে তাহাদের দার্শ নিক 
মতবাদের পরিচয় দিতে চেষ্টা কৰিব। গ্রথমতঃ যাহার দার্শ নিক মতেব বিশ্বেঘণে 
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অসংখ্য অশুল্য গ্রস্থরাজি বিরটিত হইয়াছে, সেই অ্বৈতগুরু শঙ্করা চার্ষের বেদান্ত মতের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওযা যাইতেছে । 
আত্ব-মীমাংস। বা বুন্ধ-মীমাংসাই শঙ্কর-দর্শনের গ্রাণ। আত্মার অস্তিত্ব 
স্বতঃসিদ্ধ, আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও কোন বিবাদ 
শক্ষবাচার্যেব দার্শনিক নাই। আত্বাই বন্ধ, সুতরাং বন্মের অস্তিত্বও সর্ববাদি- 
মত--আত্বাব অস্তিষ সিদ্ধ। 'সর্বস্য আত্বত্বাচচ বন্গাস্তিত্ব-প্রপিদ্ধিঃ' (বঃ সূঃ 
সর্ববাদিসিদ্ধ। শং ভাঘ্য ১1১।১)। এই স্বতঃসিদ্ধ আত্মা বা বন্ধই 
একমাত্র সত্য, তদ্ব্যতীত সমস্তই অসত্য। তুমি 
বিশ্বের যাবতীয় বস্বব অস্তিত্ব সধ্বন্ধে সন্দেহ করিতে পার, কিন্তু তুমি নিজে 
আছ কিন।? তোমার আত্বা আছে কিন।? এইরূপ সন্দেহ কখনও তোমার মনের 
মধ্যে উদয হইয়াছে কি? আত্মাকে “আমি'' ব৷। অহংরূপে সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া 
থাকে। আত্বাব সম্বন্ধে লোকের প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে বলিযাই, অ'মি আছি কিনা? 
কিংব! আমি নাই, কোন স্থিরমস্তিফ ব্যক্তিরই আত্মাব সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহ বা ভ্রান্ত 
বদ্ধির উদয় হইতে দেখ। যায় না । তাবপব, জাগতিক অপবাপব বস্তব সত্যতা সম্বন্ধে 
লোকে যে গ্রশ কবিয! থাকে, তাহ। দ্বাবাষও প্রশ্বকাবীর আত্বার অস্তিত্বই প্রমাণিত 
হয়। কারণ, যেপ্রশব করে, সেই আত্মা, আত্মা ন। থাকিলে প্রশব করে কে ?১ আত্মা 
সচিচদানন্দস্বরূপ, এইরূপ আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, তদ্‌ভিনু সমস্তই অজ্ঞান । ইহাই 
অগ্বৈতবেদাস্তের মর্নকথ। । আত্বা-জিজ্ঞাস। ব৷ বৃন্ন-জিজ্ঞাসাই সকল জিজ্ঞাসার সার 
বলিয়। বেদান্তে তাহাই সর্বপ্রথমে উপদিষ্ট হইযাছে--_“অখাতো বন্ধজিজ্ঞাস।' (বর: সূঃ 
১।১।১)। প্রশ্ন হইতে পাবে যে, আত্মার সপ্বন্ধে সকলেবই যখন প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে, 
তখন'সে বিষে আব জিজ্ঞাসার উদয় হইবে কেন ? সন্দেহ থাকিলেই সন্দেহ নিবাসের 
জন্য জিজ্ঞাসার উদয় হয়, আত্মাব সর্ন্ধে তো কাহারও কোন সন্দেহ নাই, স্ুুতবা 
তাহার আবার জিজ্ঞাসা কি? বন্ধ-জিজ্ঞাসা কথাটাই এরপ ক্ষেত্রে অর্থহীন নহে 
কি? ইহার উত্তরে অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন যে, “অহয'' বা 'আমি' এইরূপে আমবা 
সকলেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ কবি সত্য, কিন্ত জিজ্ঞাস্য এই যে, গ্র প্রত্যক্ষে 
আত্মার যথাথ স্বরূপটি প্রকাশ পায কি? “অহ” বলিষ! লোকে যে প্রত্যক্ষ 
করে, সেখানে বিচাৰ কবিলে দেখ যায যে, দেহী তীহার শবীরেব মধ্যে 
বিরাজমান শবীরাতিমানী চৈতন্যকেই “অহ” বলিয়৷ উপলব্ধি করে। শরীব ও 
ইন্দ্িয়াদির আবেছ্নীব মধ্যে অবস্থিত চৈতন্োব সঙ্গে জড় শবীবের যে মৌলিক 


১। (ক) আত্মনশ্চ প্রত্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ য এব নিরাকতা তস্যৈৰ, আত্বত্বাং। বঃ সুঃশং 
তাঘ্য, ১/১।৪ ছি 

(খ) আত্বত্বাচচ আত্বনো নিরাকবণশঙ্কানুপপত্তিঃ| নহি আত্মা আগন্তক কস্যচিৎ,, স্বয়ংসিদ্ধত্বাৎ। 
নহ্যাত্রাধধনঃ প্মাণমপেক্ষ্য সিধ্যতি।----আর তু প্রমাণাদি-ব্যবহাবাশবয়ত্বাৎ প্রাগেৰ প্রমাণাদিব্যবহাবাৎ 
লিধ্যতি। ন চেদৃশসা নিরাকরণং সম্ভবতি। ব্রহ্গসূত্র শং ভাঘ্য, ২।৩।৭ 
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বিভেদ আছে, তাহাও সে ভূলিয়। যায। শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের ধর্মকে 
আত্বার ধর্ম বলিয়া ভ্রম করে। আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি অন্ধ, আমি বধির, আমি 
নুরী, আমি দূঃখী, এইরূপেই সাধারণত: লোকের “আমিত্ের” প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে । 
আত্বা কি কখনও স্থূল বা! কৃশ হয়? অন্ধ ও বধির হয়? স্থূল ব৷ কৃশ হয় শরীর, 
অন্ধ বা বধির হয ইন্দ্রিয়। সেই ইন্দ্রিয় ও শবীরেব ধর্ম লোকে ভ্রমবশত:ঃ আত্মা 
আরোপ করিয়৷ থাকে । ফলে, আত্মার যথাথ” সচিচদানন্দরূপটি সাধারণেব দৃষ্টিতে 
প্রকাশ পায় না, আত্বাব কল্পিত ভ্রান্তরূপই প্রত্যক্ষগোচব হইয। থাকে । 
আত্বাব স্বরূপ সম্বন্ধে অনাদিকাল হইতেই এইরপ ভ্রান্ত দৃষ্টি চলিযা আসিতেছে 
অধ্যাসই এই ভ্রান্ত দৃষ্টিব যূল। অধ্যাস কাহাকে বলে? যে বস্ত বাস্তবিক যাহা নহে, 
সেইরূপে এ বস্তকে জানার দামই অধ্যাস ব। মিথ্যাজ্ঞান। 
অধ্যাস 'অধ্যাসে। নাম অতস্[িংস্তদৃবদ্িঃ' (বঃ সূঃ শং অধ্যাস-ভাঘ্য)। 
বজ্জ বাস্তবিক সর্প নহে, বভ্জকে সর্প রূপে জানাব নামই 
রজ্জতে সপেঁর অধ্যাস। এইবপ আত্ম বাস্তবিক স্থল বা কৃশ নহে, আত্বাকে স্থূল 
ব। কশরূপে বোঝাই আত্মাতে দেহধর্মেব অধ্যাস। আমি অন্ধ, আমি বধিব, আমি 
সুখী, আমি নংখী এইরূপ আত্মজ্ঞান আত্মায ইন্দ্রিয ও অন্তঃকরণ-ধর্মের অধ্যাসবশত: 
উৎপনু হইযা থাকে । আলোক উপস্থিত হইলে যেমন অন্ধকাব বিদূরিত হয়, সেইরূপ 
যথাথ” আত্মজ্ঞানেব উদয হইলে, জীবেব এঁৰপ (অধ্যাস) অজ্ঞান বা মিথ্যা বৃদ্ধি বিদূরিত 
হয়। জীব শাশুতশান্তি লাভ কবে। “অবিদ্যাধ্বানস্তং বিদ্যাপ্রদীপেন বিধৃয আত্ম্বৈৰ 
কেবলে। নির্ৃতিঃ সুখী তবতি” (বব: সঃ শংভাঘ্য ২/৩1৪০)। অনাদিকাল-সঞ্চিত 
মিথ্যাজ্ঞানেব ফলে অসঙঞ্জ চৈতন্যময নিবিশেঘ আত্মা নান। কল্পিত সধ্বন্ধের স্য্টি হইয়া 
থাকে এবং এ কল্পিত সম্বন্ধ ছাবা আত্বাব যথাথ” রূপটি আবৃত হইযা পড়ে । ইহাই 
অজ্ঞানের কার্য বা অধ্যাসের ফল। আত্মা প্রকাশক, জড় প্রকাশ্য । যাহা প্রকাশ্য, 
তাহ! প্রকাশক নহে, যেমন আলোকগ্রকাশ্য ঘট, আলোক নহে । অতএব আত্মা 
কখনও জড় হইতে পারে না, ব৷ জড়েব সহিত তাহাৰ কো যথাথ” সশ্বন্ধও থাকিতে 
পারে না৷ । আত্মা চৈতন্যময। আত্মা ব্যতীত সমস্তই অনাত্বা এবং জড়। অহয়' 
শব্দে স্বপকাশ চিদানন্দঘন আত্মাকে বঝায, 'ইদম্‌ শব্দে অনাত্বা বা জড়বস্তকে 
বঝায়। আত্মা ও অনাত্বা, অহং এবং ইদম্‌, আলোক-অন্ধকাবের মত পরম্পর- 
বিরুদ্ধ। ইহাদের (চৈতন্য ও জড়বস্তর) অতেদ কখনও সম্ভব নহে। অধ্যাস 
বা অবিদ্যার ফলে আত্বা ও অনাত্বার মধ্যে কল্িত সন্বন্ধের স্থষ্টি হয় এবং 
“অহমিদয্*, “মমেদযৃ” 'আমি ইহা" 'আমার ইহা এইরপ ত্রান্তবোধ উৎপনু হইয়া 
থাকে । দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির বন্ধনে আবদ্ধ আত্মাকে দেহাদি হইতে অভিন বলিয়া মনে 
হইয়। থাকে। বেদাস্তের পরিতাঘায় ইহাই “চিদচিদৃগ্রন্থি' । এই চিদচিদৃগ্রস্থি-রহস্য 
আচার্য শঙ্কর ধন্নসূত্রের অধ্যাস-তাঘ্যে প্রাণম্পর্শী ভাঘায় বিবৃত করিয়াছেন। 
আচার্য বঙ্জেন যে, চিদানন্দস্বতাব আত্বা অপরিবর্তনীয়, সুতরাং সত্য, আর জড়- 
স্বতাব দঁশ্যবস্ত্র নিয়ত পরিবর্তনশীল, সুতরাং মিথ্যা | এই সত্য ও মিথ্যার অধ্যাস বা 
মিলনের ফলেই জীবের সংসারজীবন চলিতেছে এবং উহা৷ সত্য স্বাভাবিক বলিয়। মনে 


১৫৬ বেদাস্তদশ ন- অইৈতবাদ 


হইতেছে ।১ বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ এবং প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের মূলেও পুবো্ত 
অধ্যাস ব! অবিদ্যার খেলাই বিরাজ করিতেছে । প্রথমত: আমর। যাহাকে প্রমাণ বলি, 
সেই প্রমাণকেই বিচার করিয়া দেখা যাউক। যদিও ব্যাবহারিক প্রমা-জ্ঞানকে আমর। 
যথাথ জ্ঞান বলিয়াই মনে করি, তথাপি শঙ্করাচার্য বলেন যে, উহ। সত্য নহে, মিথ্যা । 
প্রমাতা বলিলে আমর। দেহেন্দ্রিয়ধারী কোন জ্ঞাতু পকঘকে বুঝিযা থাকি। আত্মা যখন্ন 
সচিচদাবন্দবূপ, অসঙ্গ ও নিবিশেঘ, তখন জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে প্রমাতা ব৷ জ্ঞাতারপে 
বোঝাও যথাথ” আত্মজ্ঞান নহে । ইহাও 'অহং স্থুল', “অহং কৃশ' ইত্যাদি জ্ঞানেব শ্যায়ই 
মিথ্যা জ্ঞান। আত্মার জ্ঞাতৃত্ই যদি মিথ্যা হয়, তবে এ মিথ্যা জ্ঞাতৃত্বকে অবলম্বন 
করিয়। যে জ্ঞান, জ্ঞেয় ব্যবহার চলিতেছে, তাহাও মিথ্যাই হইবে ।২ আমি জ্ঞাতা 
এই বৃদ্ধি যেমন মিথ্যা, আমিই কর্তা, আমি যাজ্জিক, আমি যজমান এইরূপ অভিমার্নও 
তদন্রূপ মিথ্যা । “চিদানন্দরপঃ শিবো 'হম্‌'' এই বৃদ্ধিই একমাত্র সত্য | শঙ্কর 
বলেন যে, জীবনের গতিপখে মানুঘের ব্যবহার পশুব ব্যবহ'বেবই অনুরূপ । 
“পশ্বাদিভিশ্চাবিশেঘাত, (অধ্যাস শং ভাষ্য) পশুদিগের ব/বহারের মূলে কোন বিবেক 
বৃদ্ধির বিকাশ নাই, তাহ। সম্পূর্ণ ই অজ্ঞানেব খেলা । প্রবৃত্তিৰ তাড়নায উহাব৷ ধাবিত 
হয। যাহ] সুখকর বলিয। মনে কবে, তাহাব প্রতি আকৃষ্ট হয, যাহ। দূঃখদাযক বলিয়া 
বোঝে, তাহা হইতে বিবত হয। মান্ঘও যতই বুদ্ধিমান এবং বিদ্বান হউক না কেন, 
সংসার-জীবনে তাহাব ব্যবহাবেরও মূলসুত্র এই একই দেখ। যায়। ভাল বুঝিলে তাহাব 
পিছনে দৌড়ায, অনিষ্টকব বলিয। বঝিলে তাহাব কাছেও যায় না। ইহা হইতে 
মানুঘের ব্যবহাবেব যলেও যে পশুসুলভ অজ্ঞানই ক্রিযাশীল বহিষাছে, তাহা! স্পষ্ট 
বঝিতে পাব। যায়।* আশ্চর্যেব বিষষ এই যে, এই অজ্ঞানকে লোকে অজ্ঞান বলিয়া 
বোঝে ন!,_-সত্য 'ও স্বাভাবিক বলিযাই মনে কবে। ব্যাবহারিক জগতে সর্বত্রই 
অজ্ঞানেব খেল চলিতেছে । সর্বপ্রকার অনর্খেব মূল এই অজ্ঞানেব সমূলে নিবৃত্তি এবং 
বিশ্বময় এক অদ্বিতীষ আত্বা ব1৷ পবব্রদ্নের উপলবিই বেদান্তের লক্ষ্য ।৪ 


১। সত্যানৃতে মিখুনীকৃত্য অহমিদং মমেদমিতি জাযতে নৈসাগিকো। লোকব্যবহাবঃ| ঝঃ সূঃ 
শং অধ্যাস-তাঘ্য। 

২। কথং পুনববিদ্যাবদৃবিঘয়াণি পৃত্যক্ষাদীনি পৃমাণানি শান্ত্রাণি চেতি। উচ্যতে, দেহেস্দ্রিয়াদিঘ্ব 
অহনভিমানবহিতস্য প্রমাতৃত্বানুপপত্তৌ প্রমাণপুবৃজ্যনুপপত্তেঃ | ----তস্মাদবিদ্যাবদৃবিঘয়াণ্যেব 
পরতাক্ষাদীনি পম্াণানি শাস্ত্রাণি চেতি। অধ্যাস শং ভাঘ্য, ৪১-৪২ পৃঃ, নির্ণ যসাগব সংস্করণ 

৩। যথাহি পশ্[াদয়ঃ শব্দাদিতিঃ শোত্রাদীনাং সম্বন্ধে সতি শব্দাদিবিজ্ঞানে প্রতিকলে জাতে ততো 
নিবরস্তে অনুকূলে চ প্রবর্তস্তে। ----সমানঃ পশ্যাদিভিঃ পুকঘাণাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহাবঃ | পশ্্দীনাঞ্চ 
প্রসিদ্ধো বিবেকপুবঃসবঃ পুত্যক্ষাদিব্যবহাবঃ তৎসামান্যদর্শ নাৎ ব্যুৎপত্বিমতামপি পূরুদ্ষ'ণাং প্রতাক্ষাদি- 
ব্যবহারয্ঞথকালঃ মান ইতি নিশ্চীয়তে। বন্গসুত্র শং অধ্যাস-ভাঘ্য। 

৪। এবময়যনাদিবনস্তো নৈসগিকো 'ধ্যাসে নিথ্যাপত্যয়বপঃ ভে শর্বলোক- 
পৃত্যক্ষ:। অস্যানর্থ হেতোঃ পুহাণায় আব্নৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদাস্তা আরত্ান্তে।* বঃ সূঃ 
শং অধ্যাস-ভাঘ্য। 


শঙ্করাচার্য ও অইৈতবেদাস্ত ১৫৭ 


এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং বেদাদিশীস্ প্রভৃতি সমস্তই 
যদি মিথ্যা হয়, তবে পরমাত্বা বা পরবন্ধকে জানিবার উপায় কি? বঙ্গকে যে 
'শাস্্রযোনি' বলা হইয়াছে, এবং শঙ্করাচার্য স্বীয ভাঘ্যে বন্গজ্ঞানে যে শাস্ত্র ও অনুতবকে 
প্রমাণ বলিযা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,১ তাহারই বা তাৎপর্য কি? এই প্রশের উত্তবে 
আচার্য বলেন যে, যাহা অবাধিত, তাহা সত্য, যাহ] বাধিত হয, তাহা মিথ্যা, ইহাই 
সত্য ও মিথ্যাৰ একমাত্র মাপকাঠি । শাস্ত্র ও যুক্তিতকেব সাহায্যে পবোক্ষভাবে 
বন্গঙ্ান উদিত হইয়া থাকে । ব্ঙ্গানৃভৃতি উদিত হইলে শাস্ত্র, গুক, শিঘ্য, শ্ববণ, মনন, 
উপাসন। প্রভূতি কিছুই থাকে ন।, সমস্তই বিলুপ্ত হয়। তখন বিশুমঘ এক অদ্ধয বন্নই 
বিবাজ কবে । ব্রঙ্নজ্ঞান-উদযেব পূর্বক্ষণ পর্যন্ত শাস্ত্র, গুরূপদেশ, বিচাব ও ভাবনাব 
সার্থকতা অবশ্যই স্বীকাৰ কবিতে হয। আত্মতত্ব-সম্পর্কে দেহাত্ববাদী চার্বাক হইতে 
'আবন্ত কবিষয। বেদাস্ডী পর্যস্ত দার্শ নিকগণেব মধ্যে পবস্পববিবোধী সিদ্ধাস্তেব অভ্যুদ্য 
দেখিতে পাওয়া যাঁধ। অতএব আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং আত্ব-সীমাংসা প্রয়োজন । সেই' 
সীমাংস। শ্তি, যক্তি ও অনুভতিসাপেক্ষ । এইজন্যই তর্কেব এবং শাস্ত্রে অবতারণা | 
শাস্ত্র শেঘ পর্যন্ত অদ্বৈতবাদীয সিদ্ধান্তে মিথ্যা হইলেও শান্ত্রজন্য-জ্ঞান মিথ্যা নহে। 
“অহং বঙাসি”' আমি বন্ধ” এইরূপ এক অদ্বিতীয় ব্র্নবোধও বেদাদিশাস্ত্রগম্য এবং 
সতা। এ নিত্য আত্মবোধ উৎপণ হইলে শাস্ত্র বাধিত হয স্সতবাং শাস্ত্র মিথ্যা : 
আত্মজ্ঞান বাধিত হয় না, অতএব আত্মজ্ঞান সত্য । 
আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, স্বগ্রকাশ। শান্তর জড়; আত্মাব প্রকাশেই শাস্বেব গ্রকাশ। 
শাস্ত্র স্বপ্রকাশ আত্মবস্ত্রকে প্রকাশ কবে না, কেবল আত্বাব যখাথ” স্বরূপ প্রতিপাদন 
কবিয! আত্মাব সম্বন্ধে আমাদেব যে অজ্ঞান আছে, তাহাব নিবৃত্তি কবে এবং পবোক্ষভাবে 
'আত্ববিজ্ঞীনোৎপত্তিব সাহায্য কবে। আত্মা দৃশ্য নহে. দৃশ্য বস্তকেই ইদংরূপে ইহা 
এইরূপ" এইভাবে নির্বচন কব! চলে, নিবিশেঘ পবমাজআ্বাকে কোনভাবেই নির্বচন কবা 
চলে না। পবমাত্বা অপীম, অপবিমেয, এইজন্য ইহাকে 
বঙ্গ 'বন্ধ' বলা হইযা থাকে । বৃহ ধাতু হইতে ব্রা শব্দাটি 
উৎপনু হইয়াছে । বৃহ্‌ ধাতুব অর্থ বড় বা! ব্যাপক, অতএব 
যাহা বৃহত্তম, মহত্তম, যাহা সীমাবহিত, নিরতিশয় ভূমা তাহাই ব্রন্ন। এই ব্রল্ন সব- 
দাঘবহিত স্থতরাং নিত্যশুদ্ধ, জড়েব বিপবীত বলিয়াই নিত্যবৃদ্ধ এবং অসীম বলিয়াই 
নিত্যমৃপ্ত।২ বেদান্তশান্ত্র এই নিত্যশুদ্ব-বৃদ্-মুক্তস্বতাব পববৃদ্কে সকলের আত্বা 
বলিষা নির্দেশ কবিয়াছে, “অযমাঞ্া বর্ন” | বরঙ্গেব দ্বিবিধ বিভাবের কথা বেদাস্তে 
উক্ত হইয়াছে, একটি তাহার সগুণভাব, অপবটি তাঁহাব নির্ভণভাব। গুণ ব্র্গাই 
সর্বজ্ঞ সবশক্তি, জগতের স্যষ্টি-স্থিতি-লয়-নিদান। ইহা ব্রল্নের প্রকত স্বরূপ নহে, 


১।" শ্ুস্ত্যাদয়োনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণমূ। বঃ সুঃ শং ভাঘ্য, ১1১1১ 


4 
২। অন্তি তাবদূ বন্দ নিত্যত্তদ্ধবৃদ্ধমুক্তস্বভাবং, সর্বভ্ঞং সর্বশক্তিসমন্তম। বং সুঃ 
শং ভাষ্য, ১।১।১ 


১৫৮ বেদান্তপর্শন --অইছৈতবাদ 


তাহার নিবিশেষ, নিরঞ্জন, সচিচদানন্দরূপই প্রকৃত রূপ। আচার্য শঙ্কর 'জন্মাদ্যস্য 
যতঃ' (ব্রঃস্‌ঃ ১১।২) এই স্ত্রে জগদৃযোনি বন্মের সগুণরূপ বিবৃত করিয়াছেন। 
বন্ধের ইহ। তটস্ব লক্ষণ। আনন্দরপতাই বন্ধের স্বরূপ লক্ষণ। বন্দের সগুণভাব 
ওপাধিক। মায়ারপ উপাধিবশত:ই নিবিশেধ ব্রন্ন সগ্ডণ, সবিশেঘ হইয়৷ থাকেন। 
তখন তিনি হন ঈশুর ব! মহেশবর। সগুণ ও নির্ণ বন্দ ভিন তত্ব নহে। যিনি 
স্বতঃ নির্ভণ, তিনিই মায। উপাধি গ্রহণ কবিয়া সগ্ডণ হন। এই সগুণভাব তাহার 
লীল৷ মাত্র। লীলাময়, সবজ্ঞ, সর্বশক্তি পরমেশুরই প্রাণি- 

ঈশ্ব ও বৃন্ গণের প্রতি দয়াপরবশ হইয৷ স্থেচছানুরূপ মায়িক দেহ ধারণ 

করিযা জগতের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন “স্যাৎ পরমেশ্ববস্যাপি 

ইচচ্াবশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহাথ মৃ' (বঃ সূঃ শং ভাঘ্য ১1১২০), দেহধারীর 
ন্যায় প্রতিভাত হন (দেহবানিব লক্ষ্যতে)। ত্রিগুণমষী জগজ্জননী মায়াকে বশীভূত 
করিষ। জগতের স্থষ্টিলীলায় প্রবৃত্ত হন। দৃষ্টেব দমন, শিষ্টেন পালন ও ধর্মের গ্লানি 
দর করিবার জন্য জগতের বক্ষে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।১ তিনি মায়াধীশ, তাহাব 
উপর মায়ার কোন প্রভাব নাই। তিনি মাযার সাক্ষী মাত্র। এইজন্য বয্নের এই 
সগুণ লীল। দ্বার তাহার নিত্যতুদ্ধ-বৃদ্ধ-মুক্তত্বভাবেব কোন বিচ্যতি হয না। ঈশ্বর ও 
বল্ল অভিন। ভেদ অবিদ্যা-কলিত ও মিথ্যা ।২ জীব ও জগৎ সমস্তই বনক্মেব মাযিক 
বিলাস। জীব ব্রদ্নেরই প্রতিচছৰি বা প্রতিবিষ্ব। সূর্য 

জীব বান্ষে প্রতিবি্ব যেমন বিভিনু জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিফলিত হইয়া থাকেন, 

বন্ধও সেইকপ বিভিন্ন অন্তঃকরণ বা বদ্ধিদপণে 

প্রতিফলিত হইয়া থাকেন । এই প্রতিবিষ্বই জীব।* বিশ্ব ও প্রতিবিদ্ব অভিনর, 
স্তরাং বর্গ ও বন্গপ্রতিবিষ্ব জীব বস্ততঃ অভিনু। এই মত অছ্বৈতবেদান্তে 
“প্রতিবিশ্ববাদ” বলিযা প্রসিদ্ধ। ব্রঙ্দের এই প্রতিবিশ্ব 

ভবভাব ও ঈশৃুবভাব অবিদ্যাকৃত সুতরাং জীবভাব ও জীবের সংসারলীলা 

প্রভৃতি সমস্তই অজ্ঞানেবই বিলাস 1৪ পরব্র্নেব ঈশৃরভাবও 

যেমন মায়িক, জীবভাবও সেইরপই মায়িক। পার্থক্য এই যে, ঈশুর সর্বজ্ঞ ও 


১। সচ তগবান্‌ জ্ঞানৈশধশক্তিবলবীর্যতেজোতিঃ সদা সম্পনূঃ ব্রিগুণাত্বিকাং বৈষ্ণবীং শ্াং 
সায়াং মূলপকৃতিং বশীকৃত্য অজো'ব্যয়ো ভূতানামীশুরো নিত্যতুদ্ববৃদ্গমুক্তম্বভাবো'পি স্‌ শ্বমায়য়া 
দেহবানিব জাত ইব লোকানগ্রহং কর্বন্‌ লক্ষ্যতে। গীতা, শং ভাঘ্য, উপক্রমণিকা--- 

অজো'পি সনব্যয়াত্মা ভূতানামীশুবো'পি সন। 
পরকৃতিং স্থামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্বমায়য়া || গীতা, ৬1৭ শ্রোক দ্রষ্টব্য। 

২। তদেবমবিদ্যাত্বকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষ্যমেব ঈশৃরস্য ঈশৃবত্বং সর্বশক্তিত্বঞ্চ ন পবমার্থ তঃ। 
বঃ সঃ শং ভাঘ্য, ২1১১৪ |] 

৩1 আভাস এব চ। বাঃ সূঃ ২৩1৫০ 

আভাস এব চৈঘ জীবঃ পবস্য আত্বনে৷ জলসূর্যকাদিবৎ প্রতিপতব্যঃ | বঃ সুঃশং ভাঘ্য, ২।৩1৫০ 

৪। আতাসসা অবিদ্যাকৃতত্বাতদাশখয়স্য সংসারসা অবিদ্যাকৃতত্বোপপতিরিতি। ঘঃ পুঃ শং 
ভাঘ্য, ২৩৫০ 


শঙ্করাচার্য ও অদ্বৈতবেদাস্ত ১৫৯ 


সর্বশক্তি, জীব অন্ন ও অল্পশক্তি। ঈশৃর নিয়ন্তা, জীব তীহাব নিযম্য। মায়া 
ঈশ্বরের বশ, জীব মাযাব বশ। ঈশ্বরের উপাধি সমাষ্ট মাযা, জীবেৰ উপাধি 
ব্যট্টি অবিদ্যা। সমষ্টি ও ব)ষ্টি উপাধির বিলয় হইলে, কি জীব, কি ঈশুর, 
সমস্তই অখণ্ড-অনন্ত-ভূম! বন্দেই বিলীন হইয়া যাইবে । কোন কোন অদ্বৈত-বেদান্তীব 
মতে জীব বর্গের প্রতিবিপ্ধ নহে: জীব অখণ্ড বরন্দেব সখণ্ড অভিব্যক্তি। 
তাঁহাদের মতে জীব ঘটাকাশ, ব্রন মহাকাশ । অনন্ত, অখণ্ড মহাব্যোম যেমন ঘটাদি 
অবচেছদ বা আবেষ্টনীর মধ্যে পড়িযা ঘটাকাশ বলিযা 

অবচ্ছেদবাদ ও প্রতি- অভিহিত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণেব আবেষ্টনীব মধ্যে 
বিশ্ববাদ। প্রতিবিস্ববাদই পড়িয়৷ অখণ্ড সচিচদানন্দ ব্রদ্ন, জীব-সংজ্ঞ। লাভ কবে । 
সুত্রকাবেব অতিপত।  ঘটাকাশ মহাকাশের সখণ্ড ব৷ আংশিক অভিব্যক্তি, জীবও 
সেইবপ পবমাত্বাব আংশিক বিকাশ । ইহাই “অবচ্ছদ- 

বাদের' সংক্ষিপ্ত মর্ম। অবচ্ছেদবাদেব সমথক আচার্গণ বলেন যে, 'অংশো 
নান ব্যপদেশাৎ' (বৃ: সৃঃ ২৩।৪৪) ইত্যাদি ব্রন্নসূত্রে জীব পরমাত্বাব অংশ বলিয়া 
স্পষতঃ ব্যাখ/ কবাষ, এই অংশবাদ ব৷ অবচ্ছেদবাদ সুত্রকাবের অভিপ্রেত বলিয়া 
মনে হয। প্রতিবিষ্ববাদ (জীব বয্নেব প্রতিবিম্ব এই মত) সূত্রকাবেব অভিপ্রেত 
নহে'। জীবকে বন্দাগ্রিৰ স্ফুলিঞ্গ বলিযা বর্ণ ন। করায, জীব বন্নাংশ, এই সিদ্ধান্তই 
প্রমাণিত হইয৷ থাকে | গীতায় শ্বীভগবান্‌ স্পষ্টবাক্যেই জীবকে বন্লাংশ বলিয বর্ণন৷ 
করিযাছেন-_-“মমৈবাংশে। জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' (গীতা ১৫।৭)। এই 
অংশবাদে পরমাত্বা এক অখণ্ড হইলেও, অন্তঃকরণরূপ উপাধিপবিচ্ছেদ বিভিন্ন বলিয়া, 
* আত্ম বাবে দ্রষ্টব্যঃ, সো'নেষ্টব্যং, সবিজিজ্ঞাসিতব)£' এই সকল শ্তিতে জ্ঞাতা 
জীব ও জ্ঞেষ পবমাত্বাব যে ভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হব । কেন না, অংশ 
9 অংশীব, স্ফুলিঙ্গ ও বহিব ভেদ অতি সুস্পষ্ট । গ্রতিবিস্ববাদের সমর্থ কগণ উক্ত যুক্তির 
কোন সাববন্ত। আছে বলিযা মনে কবেন না| তাহাবা বলেন যে, অন্তঃকরণেব 
ভেদবশত: যেমন অন্তঃকরণপরিচিহ্ছণা জীব তিশ্র ভিন্ন হইতে পাবে, সেইরূপ বিভিন্ন 
অন্তকরণরূপ উপাধিতে গ্রতিবিদ্বিত জীবেবই বা অন্ত*করণভেদে ভিন ভিন্ন হইতে 
বাধা কোখায়? অন্তঃকবণপবিচিছন চৈতন্য যেমন মহাচৈতন্যের অংশ বলিয়া 
বিবেচিত হইতে পাবে, সেইরূপ অন্তঃকবণপ্রতিবি্বিত চৈতন্যই বা মহাচৈতন্যের 
অংশ বলিয়। বিবেচিত হইতে পারিবে ন। কেন? বস্ততঃ চৈতন্য নিরংশ, তীহার 
অংশ করনামাত্র, বাস্তব নহে--'অংশ ইব অংশঃ, নহি নিববয়স্য মুখেযো'ংশঃ সম্ভবতি' 
(ব:ঃ ন্‌: শং ভাষ্য ২৩।৪৩)। তাহা হইলে দেখ। যাইতেছে যে, অবচেছদবাদীরা 
অবচেছদবাদের অনকুলে যে সুত্র এবং যুক্তির অবতারণ! করিয়াছিলেন, সেই সত্রের 
সহিত প্রতিবিশ্ববাদেবও কোন বিবোধ হইতেছে না। প্রতি বিশ্ববাদ স্পষ্টতঃ “আভাস 
এবচ' (ব্রঃ সঃ ২৩1৫০) এই সূত্রে উদ্ত হইযাছে। সূত্রে “এব' শব্দের প্রযোগ থাকায়, 
প্রতিবিশ্ববাদই ধঁল্রসত্রকারেব অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যায়। “অংশে! নানাব্যপদেশাৎ' 
(বঃ সঃ ২৩।৪৩) ইত্যাদি স্ত্রে জীবকে অংশরূপে বণ ন। করিয়া, “অবচ্ছেদবাদ"" 
স্ত্রকার আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, অবচ্ছেদবাদীৰ এই যুক্তি তর্কমুখে 
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স্বীকার করিলেও “আভাস এব চ' (বৃঃসুঃ ২৩।৫০) এই পরপূত্রে আভাস ব৷ প্রাতিবিদ্ববাদ 
ব্যাখ্যা করায় এবং এব শব্দ প্রয়োগের দ্বার আতাসবাদের দৃঢ়ত। সূচিত হওয়ায়, 
এইরূপ মণে কর৷ অসঙ্গত নহে যে, বঙ্গসূত্রকার তদীয সূত্রে “অবচেছদবাদ” পৃৰপক্ষ 
হিসাবে গ্রহণ করিয়।, উপসংহাবে “আভাসবাদ ব৷ প্রতিবিষ্ববাদ”ই সুত্রসিদ্ধান্ত বলিষ। 
সমর্থন করিযাছেন। আচার্য গোবিন্দানন্দ তীহাব ভা্যবত্র-প্রত। নামক ব্ন্গসূত্র-ভাঘ্যের 
টীকায় এইব্নপেই উভয়বাদের তাৎপর্য বিশ্বেষণ করিয়াছেন ১ 
জীব বঙ্গেব প্রতিবিষ্ধ ইহ! সাব্যস্ত হইল। এখন বিচার্য এই যে, এই প্রতি বিশ্ব 
পড়িবে কোথায ? কোন কোন বেদান্তী বলেন যে, স্বচছ বৃদ্ধি ব। অন্তঃকরণই দপণ, 
এ দর্পণে বন্ধেব যে প্রতিবিষ্ব পড়ে, সেই প্রতিবিপ্বই জীব। কেহ ব৷ অবিদ্যাকেই 
বন্গ-প্রতিবিদ্বেব আধাব বলিব। সিদ্ধান্ত করিয়। থাকেন । এই' মতে অবিদ্যায প্রতি- 
বি্ই জীব। ব্রন্নেব প্রতিবিশ্ব যে অবিদ্যামূলক ইহ। অবশ্য স্বীকার্য। আচার্য 
শঙঞ্কবও তাঘ্যে আভাসকে অবিদ্যাকৃত বলিষ। ব্যাখ্যা কবিয়াছেন_-“আ1ভাসস্য অবিদ্যা- 
কৃতহাত্তদাশ্রয়স্য সংসাবস্য অবিদ্যাকৃতত্বোপপত্তিরিতি' (ব্রঃ সূঃ শং ভাঘ্য, ২৩1৫০) । 
এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টবা এই যে--অবিদ্যা নিজেই অবিদ্যামূলক প্রতিবিষ্বের আধার হইবে, 
না, অন্তঃকরণ আধাব হইবে? জীবের জাগ্রৎ স্বপ ও 
জীবেব তিনটি অবস্থা । স্ুঘুপ্তি এই তিনটি অবস্থা দেখিতে পাওয৷ যায । সুস্ুপ্তি 
এই তিনটি অবস্থায় জীবেৰ অবস্থা জীবে স্থূল বহিবিজ্দ্রিয ও অন্তঃকবণ ক্রিযাশীল 
তিনা্ট বিভিন্‌ উপাধিব থাঁকে না। একমাত্র অজ্ঞান-উপাধিই তখন জীবের বর্তমান 
পরিচয় পাওয়া যায়। থাকে । অজ্ঞান-প্রতিবিষ্ব জীব তখন অস্ত:করণ ও ইন্জ্রিয়ের 
বন্ধন হইতে বিমৃন্ত হইয। অজ্ঞাণের সাক্ষিরপে বিরাজ করে। 
এঁ অজ্ঞান-সাক্ষী জীব “প্রাজ্ঞ' নামে অভিহিত হইষা থাকে এবং সুঘুত্তিকালীন দিব্য 
আনন্দ ভোগ কবে বলিয! তখন সে হয আনন্দময। স্ধুপ্তি-অবস্থা হইতে বিচ্যুত 
হইয়। জীব যখন স্বপ্রবাজ্যে আসিয। পৌঁছায়, তখন জীবের অন্তঃকরণ ক্রিয়াশীল 
হয়, (অবিদ্যা-প্ররতিবিস্ব) জীব তখন অন্তঃকবণে প্রতিবিষ্বিত হইয৷ অন্ততকরণস্থ সুখ, 
দ্‌:খ ভোগ করে এবং এ সময আমি সুখী, আমি দ্‌ঃখী, আমি জ্ঞাতা, আমি কর্তা এইরূপে 
তাহাব বিবিব অভিমানেৰ উদয় হইতে দেখ। যায়। জাগবিত অবস্থায় অস্ত:করণ- 
সম্বলিত স্থলদেহে আমি দেহী, আমি শরীরী, আমি স্থল, আমি কৃশ, এইরূপে জীবের 
অভিমান হইয়! থাকে, সুতরাং সেই অবস্থায স্থল শরীরকেই জীবের উপাধি বলিতে হয় 
এবং অন্তঃকরণ-সংঘূক্ত স্থলদেহেই জীব তখন প্রতিবিষ্বিত হইয়৷ থাকে । এইরূপে 
দেখ। যাইতেছে যে, একই জীব জাগ্রৎ, স্বপ্র ও সুঘূপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থায তিনটি 
বিভিন্ন উপাধি গ্রহণ করে। স্ুঘুপ্তি-অবস্থার উপাধি অবিদ্যা, স্বপ্রাবস্থার উপাধি 


১। অংশেত্যাদাসূত্রে জীবস্য অংশত্বং ঘটাকাশস্যেৰ উপাধ্যবচ্ছেদবুদ্ধ্যা উক্ত সম্প্রতি এবকাবেণ 
অবচ্ছেদপক্ষারুচিং সূচয়ন্‌ “ব্ূপং বপং প্রতিরূপো বভূব ইত্যাদি শবতিসিদ্ধং প্রতিবিশ্বপক্ষমুপন্যস্যতি 
ভগবান্‌ স্ত্রকাব £ আভাস এব চেতি। ভাঘারত্ব-পরভা, বঃ সূঃ ২৩1৫০ 
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অন্তঃকরণ, জাগবিত-অবস্থার উপাধি স্থল দেহ। প্রশব হইতে পারে যে, উপাধিভেদে 
জীবের ভেদ যখন অবশ্য স্বীকার্ধ, তখন একই জীবেৰ বিভিন অবস্থায় ভিন ভিন 
উপাধি (অবিদ্য।, অন্তঃকরণ ও স্বল-খবীব) অনীকাব কবায, একই শবীরে তিনটি 
বিভিন্ন প্রকৃতির জীব অবস্থান করিতেছে, এইৰপে অবস্থাভেদে জীবভেদেব পরশ 
আসিয়। পড়ে না কি? ইহাৰ উত্তরে বপ্তব্য এই যে, উদ্জ ত্রিবিধ উপাধি পবম্পর 
অপংযূক্ত ও পৃথক্‌ হইলে, জীবভেদের আপত্তি আপে বটে, আমাদেব মতে এ উপাধি 
তিনটি পবম্পব পৃথক্‌ ব! বিবুক্ত নহে, উহাব। অপৃখক এবং অবিষযুক্ত। সুথুত্তি, স্বপৃ, 
জাগ্রৎ প্রভৃতি অবস্থায় জীব পূৰ অবপ্থাব উপাধিটি পরিত্যাগ না৷ করিবাই পরবর্তী 
অবস্থার অপব এক।'ট উপাধিব সহিত সংযুক্ত হইয। খাকে । সুবুপ্তি-অবস্থাব অবিদ্যারূপ 
উপাধিযুক্ত খাকিয়াই জীব স্বগ্রাবস্থার অন্ত;কবণরূপ উপাধিযুক্ত হয ; এবং অবিদ্যা ও 
অন্তঃকরণবূপ উপাধিত্বয় বৃক্ত হইয়াই জীব জাগবিত-অবস্থায় স্থল শবীবে অভিব্যক্ত 
হইয। থাকে, স্ুতবাং জীবভেদের গ্রশ আসে না । এখনে লক্ষা কবিবাৰ বিবয এই যে, 
জীব যখন জাগরিত-অবস্থ। হইতে স্বগ্রাবস্থাষ আসিয়া পৌভায়, তখন সে স্থলদেহেব 
অভিমান পবিত্যাগ কবে. স্বপ-অবস্থ। হইতে যখন স্ঘুপ্তিব আনন্দে মগ্র হয, 
তখন তাহার অন্তঃকবণেধ অভিনানও পরিত্যক্ত হব এবং অবিদ্যা-প্রতিবিদ্বরপেই 
জীব অবস্থান কৰে । অবিদা-উপাধি সকল অবস্থাই জীবেব বিদ্যমান আছে। 
অবিদ্যাই জীব ও ব্রন্ধেব একনাত্র ভেদক, সুতবাং অন্তঃকরণ-প্রতিবিষ্ধ জীব 
এই সিন্ধান্ত অপেফা অবিন্যা-প্রতিবি জীব, এই সিদ্ধান্তই অধিকতব সঙ্গত 
মনে হয। জীব অবিপ্যা ব। অজ্ঞান-প্রুতিবি হইলেও অবিদ্যাব পবিণাম 
অন্তঃকরণই জীবত।বেৰ গ্রবান অভিব্যক্ভি-স্থান, ইহ। নিঃসন্দেহ। সূরবকিবণ সবত্র 
প্রসারিত হইলেও দপপরণে যেমন তাহার বিশে অভিব্যক্তি হইয। থাকে. সেইরূপ 
চিত্ত-দপণে চি্রতিবিষ্ব জীবেব অত্যধিক অভিবাক্তি হইযা থাকে বলিষাই 
অন্তঃকরণ-প্রতিবিষ্বকে জীব বলা হইয। খাকে। ইহ ছ্বাব। অজ্ঞান-প্ররতিবিস্ব 
জীব, এই মত প্রত্যাখ্যাত হয ঘ। এবং এই উভয মতেব মধে) কোন বিবে'ধও 
দেখ। যায় না। 
আমর। জীবের স্বরূপ আলেোচন। কবিলাম। এখন জগতেব স্ববপ বিচাৰ কৰা 
যাইতেছে । আচার্য শঙ্করের মতে জগৎ ব্রদ্মেরই বিভাব। ব্রদদই জগতরূপে 
প্রকাশিত হইয়া খাকেন। ব্রন্ধ হইতেই জগতেব উৎপত্তি, স্থিতি এবং পবিণামে 
বৃঙ্দেতেই তাহাব লয হইয়া থাকে । জগৎ দেশ-কাল- 
জগৎ ও তাহা পবিচিছ7ট এবং কার্ধ-কাবণ-শৃঙ্খলায় নিয়নত্রিত। যাহা 
মিথ্যাত্ব পবিচিছন তাহাই মিথ, স্সতবাং সসীম, পরিচ্ছিন 
জগৎও মিখ্যা। জগৎ মিথ্যা, ইহাব অর্থ কি? 
শঙ্করাচার্ষের মঠে 'জগত মায়াময়। মায়াময় হইলেও জগখ তীহাব মতে 
মৃগতৃষ্িকার ট্ত অলীক নহে। এক অদ্বিতীয় ব্রদ্গবিজ্ঞান উদয় হওয়ার 
পূর্ব পর্যন্ত ববহারিক জগতের সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য। আচার্য শঙ্কর বিজ্ঞানবাদী 
বৌদ্ধের মতবাদ নিরাস-প্রসঙ্গে জগতের ব্যাবহারিক সত্যতা স্পষ্টবাক্যেই স্বীকার 
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করিয়াছেন।১ যতক্ষণ পর্যন্ত মান্ঘের মন ক্রিয়াশীল আছে এবং ইন্দ্রিয়* 
সকল তাহাদের স্ব স্ব বিবয় দশন করিতেছে, ততক্ষণ পর্যস্ত (লৌকিক) 
পত্যক্ষাদি প্রমাণ ও প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের জ্ঞেয় জগতপ্রপঞ্চ আছে বুঝিতে হইবে। 
আত্মবিচারের ফলে মনের বিল সাধিত হইলেই দ্বৈতজগতেব নিবৃত্তি হইবে। 
“মনসোহ্যমনীভাবে গ্েতং নৈবোপলভ্যতে (মাঃ কাঃ ৩।৩১) এবং তখনই জগৎ 
মিথ্যা হইয়। দীাড়াইবে। এই জগত ব্রন্ন-কার্ধ। অদ্বৈতবেদাস্তের মতে কার্য 
কাবণ হইতে অন্য ব' তিন নহে । ইহাব তাৎপর্য এই যে, কারণের সত্তা-নিবন্ধনই 
কার্ষের সত্তা। কাবণেব যেরপ স্বতন্ত্র সত্ত। ব৷ অস্তিত্ব আছে, কারের সেইরূপ 
কোন স্বাধীন সত্তা নাই। কার্ষেব স্বাধীন সন্ত। ব৷ স্বতন্ত্র অস্তিত্ইই বেদান্তদর্শ নে 
নিঘিদ্ধ হইরাছে--ভোগ্যভোক্ত প্রপঞ্চজাতপ্য ব্রব্যতিবেকেণাভাৰ ইতি দ্রষ্ব্যয্‌, 
(বৃ: সূঃ শং ভাঘ্য ২।১।১৪) এবং এই দৃষ্টিতেই কাযবগ মিখ্যা বলিধ! বেদান্ত ব্যাখ্যাত 
হইবাছে। জগংসত্যতাবাদী নৈধায়িকগণ থেমন ঘটেব কাব্ণ 'ত্তিকা ও কার্য ঘট, 
এই দই-এরই স্বতন্ত্র সন্ত! স্বীকার করেন, অদ্বৈতবেদান্তীব। তাহ কবেন ন। | তাহাদের 
মতে নূত্তিকার সত্তা দ্বাবাই ঘটসত্ত। অনুপ্রাণিত হইযা থাকে | মাটিকে বাদ দিয! ঘটেব 
কোন অস্তিত্বই খাকে ন।, সুতবাং ঘট স্বতন্ত্র সনৃবস্ত নহে । মৃত্তিকার উহ! বিকৃত রূপ । 
মাটিকে জানিলেই ঘটকেও জানা যায়| মৃত্তিকা ব্যতীত ঘটেব যে একটি স্বতন্ত্র নাম 
ও রূপ আছে, তাহ! ছ্বাব। ঘটেব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় ন। | উহ] মাটিব বিতিন 
অবস্থাৰ পরিচায়কমাত্র। কাবণ হইতে কাধের স্বতন্ত্র সত্তা নিঘিদ্ধ হইযাছে বলিয়াই 
জগৎকারণ বু্ধসন্ত। ব্যতীত কার্ধ-জগতের কোন স্বাধীন সন্ত নাই | ইহাই আচার্য 
শক্কবের মতে জগতে মিখ্যাত্বেব রহস্য ।২ 
এই' প্রসঙ্গে ইহাও আলোচ্য যে, নিধিশেঘ বর্ন কেমন কবিয়৷ কাৰবর্গ রূপে, 
জগখরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করিলেন? পবমেশৃরেব যে সিস্বক্ষাবৃত্তি ব জগত স্থা্ট 
করিবার ইচ্ছা আছে, সেই স্থজনী-বৃত্তিবশত: এক আত্ম বা 
বন্ধ হইতে জগতেব ব্রন বছ নামে বহু রূপে প্রকাশিত হই! খাকেন। “একো'হং 


উৎপত্তি কিৰপে বছ স্যাম এক আমি, বছ হইব, ঈশ্বরের এইরূপ স্যজনী- 
সম্ভব? বৃন্তিই মায়া । এই মায়! পবমেশুরেরই শক্তি। ইহাই 


সংসারপ্রপঞ্চের বীজ | ইহাই বিশ্জননী প্রকৃতি । অবিদ)- 
রূপ এই বীজশক্তি প্রলযকালে অব্যক্ততাবে পবমেশুবকে আশুধ করিয়। অবস্থান করে । 


১। প্রাক চ আম্মৈকত্বাবগতেঃ অব্যাহতঃ সর্বঃ সত্যানৃতব্যবহাবো লৌকিকো৷ বৈদিকশ্চেত্যবোচাম | 
বন্গসূত্র শং ভাঘ্য, ২১1১৪ 

উপলত্যতে হি প্রতিপৃত্যয়ং বাহ্যো ঃ স্তস্তঃ কৃড্যং ঘটঃ পট.ইতি। ন চোপলভ্যামানস্যৈবাভাবো 
ভবিতুমহ্তি। যথাহি কশ্চিদ্‌ ভুঞ্জালো ভুজিক্রিয়াসাধ্যায়াং তৃত্তো স্বয়মনুভুয়ষা'নায়ামেবং ঝায়ানাহং 
ুঞ্ে ন বা তৃপ্যামীতি, তঙ্বদিন্দিয়সনকর্ধেণ স্বয়মুপলতমান এব বাহ্যমর্থ ং নাহমুপতে নচ সোস্তীতি 
ঝদ্বন্‌ কথমুপাদেয়বচনঃ স্যাৎ। বন্গসূত্র শং ভাঘ্য, ২1২।২৮ 

২। নহি মৃদমনাশ্িত্য ঘটাদেঃ সত্তৃং স্থিতির্বা অন্তি। ছাঃ ভাঘ্য, ৬১২ ১ 

সদাবনৈৰ সত্যং বিকাবঞ্জাতংস্বতন্ব অনৃতমেব সতো'ন্যত্বে অনৃতত্বমূ। ছাঃ ভাঘ্য, ৬1১1২ 
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জগৎপ্রপঞ্চ মায়ার গর্ভে বিলীন থাকে । স্থষ্টিব প্রারম্ভে এই প্রকৃতি স্থজনীশক্তিরূপে 
যখন আত্মপ্রকাশ লাভ করে, তখন পবমেশুর মাযাব উদরে বিলীন জগৎ আবির্ভাব 
করাইয়৷ থাকেন। মাযাশক্তিমান্‌ বন্নই ক্ষেত্র 'ও ক্ষেত্রজ্রূপে, জীব ও জগতরূপে 
প্রকাশিত হন।১ 
মাযাধীশ পরমেশবই জগতেব নিমিত্কাবণ। ঈশ্বেব অধ্যক্ষতায়ই মায়াব 
বিকাশ হইয| খাকে এবং এই মাযাৰ সহাযতায তিনি চবাচৰ জগতেব স্য্টি করিয়া 
থাকেন। নিবিশেঘ পবব্র্ধ মাষাব এবং মায়িক নাম-রূপ- 
বন্ধই জগতেব নিমিত্ত  প্রপঞ্চে একমাত্র অধিষ্ঠান বা আশ্য। এক ব্রয্ই বহু 
ও উপাদান কাবণ হইযছেন, বছ নামে বছ রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। 
তাঁহাৰ এই ভাতি ব৷ গ্রকাশেব দ্বাব। তিনি কিছুমাত্র বপান্তবিত 
ব৷ বিকৃত হন নাই, সম্পূর্ণ অবিকাবী ভাবেই অজ্ঞানলীলাব তিত্তিরপে বিবাজ 
কবিতেছেন। বন্গ-ভিত্তি সদ বিদ্যমান আছে বলিষাই মাযাৰ একপ বিচিত্র খেলা 
চলিতেছে এবং মাধিক জগৎ সত্য বলিযা বোধ হইতেছে । এই অবিকাকী ক্টস্থ 
বন্ধই জড় জগতেব অপবিণামী উপাদান বঝ। বিবর্তকারণ। এই অপবিণামী 
উপাদানকাব্ণকে আশ কবিষা অনির্বচনীয অবিদ্যা বিবিধ অনির্বচনীয় নামরূপে 
পবিণত হইতেছে, স্রতবাং অবিদ্যা জড়জগতেব পবিণামী উপাদান। 
বঙ্গ কেবল জগতেব নিমিত্তকাবণই নহেন। তিনি নিমিত্তকাবণও বটেন, 
উপাদানকারণও বটেন। ইহ্থাই স্ত্রকাৰ এবং ভাঘ্যকাব স্পষ্টবাক্যে আমাদিগকে 
বলিষ৷ দিষাছেন-- প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদ্‌ ্টান্তানুপবোধাত (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৩)। গ্রকাতিশ্চ 
উপাদানকাবণঞ্চ বন্দ অভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্তকাবণঞ্চ। ন কেবলং নিমিভ্তকাবণমেৰ 
(বরঃ সঃ শং ভাষ্য ১।৪।২৩)। ভাঘ্যকাব শঙ্কবাচার্য তাহা উক্ত সিদ্ধান্তেব অনুকূলে 
গ্রতিকেই প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ কবিযাছেন। বেদান্তে এক ব্রন্নকে জাপিলেই 
বিশবব তাবৎ বস্ত্র জানা যায বলিযা (এক-বিজ্ঞানে সব-বিজ্ঞান-প্রতিক্ঞা) যে সিদ্ধান্ত 
কব। হইয়াছে, এপ সিদ্ধান্ত বরন্নকে উপাদানকাবণরূপে গ্রহণ কবিলেই সম্ভবণাব হয, 
নতুবা হয না । কেনন।, এক উপাদানকে জানিলেই উপাদানের বিবিধ বিকাবকে জানা 
যায়। কাবণ, বিকাবগুলি উপাদানেবই অবস্থান্তবমাত্র । তাবপব, ব্রন্দেবেদং সবয্‌ 
(মৃত ২২1১১), আত্্বৈবেদং সর্ব (ছাঃ ৭২৫1২), এ্তদাত্ব্যমিদম্‌ সর্বমূ (ছাঃ ৬৮1৭) 
এই সকল শ্রতিতে বিশ্বের নিখিল বস্তৃকেই যে ব্রন্নস্বরূপ বলিষা উপনিষদে পুনঃ পুনঃ 
উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা দ্বাবাও ব্রঙ্দের উপাদানকাবণতাই সমখিত হইয়া থাকে । 


১। সর্বজ্স্য ঈশ্‌রস্য আত্মভূত ইব অবিদ্যাকল্পিতে নামৰপে তত্তান্যত্বাত্যামনির্বচনীযে সংসার- 
পপঞ্চবীজভূতে র্বজস্য ঈশ্বস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিবিতি চ শ্রতিস্মৃত্যোবভিলপ্েতে। বঃ সূঃ শং 
ভাম্য, ২১১৪৯ 

অবিদ্যান্মিকা হি সা বীজশজিরব্যক্তশব্দনির্দেশ্যা পবমেশুবাশুয়। মায়াময়ী মহাস্থপ্ডিঃ, যস্যাং স্বরূপ- 
প্রতিবোধরহিতাঃ শেবতে সংসাবিণো জীবাঃ।| তদেতদব্যক্তং ক্লচিদাকাশশব্দনিদি্ং ক্কচিন্মায়েতি 
স্‌চিতমৃ, অব্যক্তা হি সা৷ মায়া, তত্তান্যত্বনিরূপণস্যাশক্যত্বাৎ। হৃঃ সূঃ শং ভাঘ্য, ১1৪1৩ 


১৬৪ বেদান্তদর্শন- _অন্বৈতবাদ 


যতো ব। ইমানি ভূতানি জায়ন্ডে ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রতিমূলে (তৈত্তিঃ ৩।১) জন্মাদ্যস্য 
যতঃ' (ব্রঃ সঃ ১।১।২) এই স্ত্রে যে বন্ধ হইতে জগতের উৎপস্তি, স্থিতি, লয় বণিত 
হইয়াছে, সেখানেও “যতঃ' এই পঞ্চমী বিভঞ্জি 'জনিকর্তৃঃ প্রকৃতি (পাঃ সূঃ ১।৪1৩০) 
এই পাণিনীয় স্ত্র ছারায় বিহিত হওযাষ, 'যতঃ' শব্দে (শ্তিস্থ 'য২,, শব্দে) প্রকৃতি 
ব। উপাদানকেই ব্ঝাইতেছে। বন্ধক 0. জগদ্‌যোনি বল! হইয়াছে তাহা ছ্বারাও বঙ্গ 
উপাদানকাবণ এই সিদ্ধান্তই সমঘিত হয়। অবশ্যই তদৈক্ষত বন্ুস্যাং প্রজায়েয় 
তত্তেজো ক্জত (ছাঃ ৬।২।৩), স ঈক্ষত লোকান্ণু স্থজা ইতি স ইমান্‌ লোকানস্হজত 
(এতঃ ১।১।১) এই সকল শ্রতিবাকযে জগব্সুষ্টা পরমেশূর প্রথমতঃ দেখিলেন, পরে 
স্থ্টি কবিলেন, এইরূপ যে পবমেশ্বরের বীক্ষণ অথাৎ দর্শ নপূর্বক স্ট্টি কবাব কথা 
বল৷ হইয়াছে, তাহ দ্বাবা পবমেশবব জগতেৰ নিমিত্তকাবণ ইহা মনে আসাই স্বাভাবিক । 
কাবণ দেখ। যায় যে, যিনি কাজ কবেন. সেই কর্তাই প্রথমত: দেখিযা শুনিয়া, ভাবিযা 
চিন্তি। কাজটি কবেন। এ কর্তা কারধেব নিমিত্তকাবণ,. উপাদানকারণ নহেন। 
জগংস্যষ্টির ব্যাপাবে ও প্রথমত: এইরূপ বীক্ষণ ব! দর্শনেব কথা আছে বলিয়া জগৎকর্তী 
পরমেশৃবও কন্তকাব প্রভৃতিব ন্যায় নিমিত্তকাবণই হইয়৷ দাড়ান । নিমিত্ত ও উপাদান- 
কাবণ অভিন নহে, বিভিন এইবপই দেখ। যায়। মাটি ঘটেব উপাদানকারণ, 
কম্তকাব প্রভৃতি ণিমিত্তকারণ। এইরূপে নিমিস্তকাবণ এবং উপাদানকাবণেব ভেদ 
যখন প্রত্যক্ষদৃট, তখন একই ব্র্ধকে নিমিত্ত ও উপাদান এই উভষবিধ কারণ বলা 
যায় কিরপে? ইহার উন্তবে বেদান্তী বলেন যে, গ্রতাক্ষদষ্ট ঘটাদি স্যট্টিতে নিমিত্ত- 
কাবণ ও উপাদানকাবণ বিভিনু হইলেও বিশৃস্থাষ্টিৰ পূর্বে যখন এক বৈ আর দ্বিতীয 
কিছু ছিল না, তখন সেই এককেই বিশৃষ্পা্টৰ উপাদানও বলিতে হইবে, নিমিত্তও 
বলিতে হইবে । এই দিতেই বেদাস্ডে বন্দকে নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়বিধ কারণ 
বলা হইয। থাকে । 
জগত্প্রসবিনী মাষাৰ প্রভাবে পবমাত্বা নামরূপাদির বিকাশ কবিয়৷ এ নাম ও 
রূপেব অন্তবালে নিজকে আবৃত কবিষ। বাখিযাছেন, অসীম তিনি নামরূপের সীমার 
অন্তবালে আত্মগোপন করিয। অবস্থান কবিতেছেন। তিনিই একমাত্র আলোক, 
তাহাব প্রকাশের ছ্বারাযই নান. বপেব প্রকাশ হইতেছে । তিনি নাম, রূপের অধিষ্ঠান 
বা আশ্রযরূপে বিরাঁজ করিতেছেন । জীবেব বিভ্রান্ত দষ্টি তাহাকে ধরিতে পাৰিতেছে 
না। জীবেব দৃষ্টিতে কেবল ন'মরূপাত্বক জগংই ধঝ। পড়িতেছে এবং জগতের মধ্য 
দিয়া যাহাব প্রকাশ হইতেছে, সেই জগদাত্বার স্বরূপাট যথাযথতাবে দেখ। যাইতেছে না, 
ববং তাহাবৰ বিকৃত ূপই দেখা যাইতেছে । ইহাই অবি 
মাযা ও অবিদ্যা বা অজ্ঞানেব কার্য । ভ্রমজননী এই অবিদ্যা জীবের বৃদ্ধির 
ও দৃষ্টির তিরস্করণী। ইহাই মায়ার আবরণশরঞ। জগজ্জননী 
অবিদ্যা বা! মায়। ইহ। হইতে বিতিনু প্রকৃতির। ইহাই জগদ্বীজ, নামরূপাত্বক 
প্রপঞ্চের জননী । এক অদ্বিতীয় বন্ধ হইতে বিবিধ বিচিত্র নামরপাত্বক জগতের 
বিকাশ, মায়ার বিক্ষে পশক্তির কার্য বলিয়৷ প্রসিদ্ধ | জগৎ শঙ্করবেদান্তের মতে জীবের 
বিজ্ঞানমাত্র বা মানসকল্পনাপ্রসৃতই নহে | ব্যাবহারিক জীবনে পরমেশুর-স্ষ্ট জগতের 


শঙ্করচার্য ও অদ্বৈতবেদাস্ত ১৬৫ 


সত্যতা কোন বৃদ্ধিমান ব্যঞ্ডিই অস্বীকার করিতে পারেন না । জগতের অন্তরালে 
উহার আশ্বয় ব। অধিষ্ঠানরূপে সচিচদানন্দ পরমাত্বা বিবাজ কবিতেছেন। তিনিই সূত্র, 
সেই পরমাত্ব-সৃত্রে নিখিল বিশ্ব গ্রথিত আছে। নিত্য চিন্ময় অধিষ্ঠানের বুকে নাম- 
রপাদি বিকার আসিতেছে, যাইতেছে, ভাসিতেছে, পডিতেছে। অধিষ্ঠানাটি কিন্তু 
অবিকারী, তাহাৰ কোন বিকাব নাই। তাঁহার সহিত নামরূপাত্বক বিকাবকে আমরা 
অভিনু করিয়া পিযাঁছি, মিশাইয়া ফেলিয়াছি | ফলে, নামরূপেব অস্তবালে যে নামরূপেব 
অতীত অরূপ, অবিকাবী পবব্রধ বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে আমবা ভুলিষা গিয়াচি। 
আমাদের ভ্রান্ত ট্টিতে সচিচদানন্দ পব্রন্ প্রতিভাত হইতেছেন ন।, নামরূপই প্রকাশ 
পাইতেছে, ইহাই অধ্যাস বা অবিদ্যা । এই অধ্যাসেব ফলে নামরূপাত্বক বিকাব গুলি 
আমাদেব দৃষ্টিতে সত্য বলিযা মনে হইতেছে-_নামরূপোপাধদ্‌ ট্রিবেব ভবতি স্বাভাবিকী 
(বৃহদাঃ তাঃ ৩1৫1১) এবং এই বিকাবগুলি স্বতন্ত্র বস্তরূপেই প্রতিভাত হইতেছে। 
এই ভাতি এবং এইরপ দৃষ্টি প্রকৃত দৃষ্টি নহে, ইভ। কৃদষ্টি। তনজ্ঞানের উদযে যখন 
জীবের অবিদ্যা বিনষ্ট হয, মিথ্য৷ দৃ্টি তিবোহিত হয, তখন আব এই অধ্যাস খাকে 
ন।| নামরূপাত্বক জগতে অন্তবালে ব্রন্নচৈতনোব স্বাতশ্ত্রা পবিস্ফুট হইযা উঠে। 
জগৎ তখন স্বাধীন স্বতঃসিদ্ধ বস্তরূপে প্রতীষমান হয ন।, পবব্রল্নেব মায়িক অভিবাক্তি- 
বূপেই, ব্র্দেব "আত্মভৃত"' বলিষাই বোধ হইফা খাকে। জগদ্দৃষ্টিব পবিবর্তে সবত্র 
বঙ্নদৃষ্টিরই উদয় হয়। ইহাই প্রকৃত জ্ঞান, এই জ্ঞান ব্যতীত সমস্তই অজ্ঞান । এই 
মাযা ও অবিদ্যাকে বলা হইযাছে “ঈশৃবেব আত্মভৃত"' অর্থাৎ ইহা পবমেশুবেবই শ়ি- 
স্বরূপ । মায়া 'ও অবিদ]া শক্কবের মতে বস্তুতঃ অভিন | মাষ! সত্ববজন্তমোগুণমধী | 
স্ততবাং অবিদ্যা ব। অজ্ঞানকে শহ্কববেদান্তে মতে বিদ্যা 

অবিদ্যা ভাবস্মবপ ব। ভ্ঞানেব অভাবস্বরূপ বলা চলে না। ইভা ভাবস্বরূপ 

ও অনির্বচনীয (0910৮) ও বস্তভূত। অবিদ্যাই জগতসংসারেব 

মূল কারণ, জগতেব বীজশক্তি, স্ুতবাং ইহাকে অসৎ বলা 

যায কিরূপে ? অবিদ্যাকে যেমন অসৎ ব1 অভাবস্বরূপ বলা যায না, সেইরূপ সদ্‌ বস্তু 
বলিয়াও স্বীকার কর! যাষ না । কেনন!, যাহা সৎ তাহা চিবদিনই আছে এবং খাকিবে 
তাহার কখনও বিনাশ হষ শা, হইতে পাবে না। বিদ্যাৰ উদযে অবিদ্যাব বিনাশ 
হঈ'যা থাকে, সুতরাং অবিদ্য। সন্বস্ত নহে । অবিদ্যাৰ প্রতীতিকালে উহা সত্য 
বলিয়াই মনে হয, স্থৃতবাং উহা অংশত: সৎ বটে, আবাব বিনষ্ট হইযা যাষ বলিয়া উহা৷ 
অংশতঃ অসংও বটে। যাহা সংও বটে, অসৎও বটে, তাহাকে অন্বৈতবেদাস্তের 
পরিভাঘায 'অনির্বাচ্য' বলা হইযা থাকে । অনির্বাচ্য অর্গ , ইহাকে সদৃরূপে বা অসদৃরূপে 
কোনরূপেই নির্বাচন কবা চলে না। অবিদ্যা বেদান্তেব মতে সদৃরূপও নহে, অসদৃনূপও 
নহে, সদস্দূবূপও নহে । এই জন্যই অবিদ্যা 'অনির্বচনীয' বলিয়। প্রসিদ্ধ । অবিদ্যা 
যেমন অনির্বচনীয়, অবিদ্যাকার্য নামরূপানত্বক জগৎও সেইরূপ অনির্বচনীয, অবিদ্যামূলে 
যে অধ্যাস ব মিথ্যান্‌ টি উদয় হয় তাহাও অনির্বচনীয় | মিথ্যাদৃষ্টিকে শঙ্করবেদাস্তে 
'“অনির্বাচ্যখ্যাতি”' নামেই অভিহিত করা হইয়াছে । যাহ] অনির্বচন্নীয় তাহাই 
মিথ্যা | মায়াও মিথ্যা, জগৃৎও মিথ্যা, একমাত্র অন্বয় পরবন্ধই সত্য। আমাদের 


১৬৬ বেদাস্তদ্শন-_অদ্বৈতবাদ 


বৃদ্ধির দোষে, ইন্জিয়দোঘেই এ সকল ভ্রান্ত দৃষ্টির উদয় হয়। কামল! রোগে সমস্ত 
বস্তই হলুদবর্ণ দেখায়। উহ? চক্ষুবই রোগ, চক্ষর দোঘেই কামলা রোগী সন্দুখস্থ বস্ত 
হলুদবণ” দেখে । কামল৷ যেরূপ চক্ষুর দোষ, অবিদ্যাও সেইরূপ বৃদ্ধির দোষ, বৃদ্ধি ও 
ইন্দ্রিয়ের দোঘেই দৃষ্ট বস্তকে প্রকৃতভাবে গ্রহণ ন। করিয।, লোকে বিপরীতভাবে গ্রহণ 
করিষা থাকে । এই দোঘ আমাদের বৃদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়েবই সহজাত । অবিদ্যাকে 
আত্বার ধর্ণ ব| গুণ মনে কর। অত্যন্ত ভূল। কেননা, আত্বাব ধর্ম হইলে আত্মাব উচ্ছেদ 
ব্যতীত, অবিদ্যাব উচেছদ কোন মতেই সম্ভব হইতে পাবে ন। | যে-বস্তব যেইটি 
স্বাভাবিক ধর্ম, সেই বস্তুর উচ্ছেদ পাথন ন! কবিয়!, সেই ধর্মের উচ্ছেদ কর] যায না।১ 
অবিদ্যা বা অজ্ঞান-বৃদ্ধিও ইন্দ্রিযের দোষ, ইহাই যদি সাব্যস্ত হয়, তবে বুঝা যায় যে, 
বৃদ্ধি ও ইন্জ্রিয়গুলি অবিদ্যাবশত:ই বস্তব যথাথ স্বরূপ দশ ন করিতে পারে না। যাহা 
দেখে, তাহ। বস্তর বিকৃত রূপ ব! মিথ্যারপ। এ মিথ্যারূপ যতক্ষণ বৃদ্ধি ও ইক্দরিয়ের 
খেল। আছে, ততক্ষণই সত্য বলিয়া বোধ হয । আমাদের দৃষ্টি দুই প্রকাব, লৌকিক 
দৃষ্টি 'ও পারমাথিক দৃষ্টি। লৌকিক দৃষ্টি দশ্যবস্তর বাহ্যরূপকে লইয়াই উৎপন্ন হয়। 
এই দৃষ্টিস্থল ও অনিত্য। পরমাথ দৃষ্টি কিন্ত এরূপ নে । 
খন্গ-বিজ্ঞান পবমাথ” দৃষ্টি দৃশ্যবস্তর অস্তববিহারী নিত্য কারণবস্তুকে 
(বন্নবস্তকে) লইযা উৎপন্র হইয। থাকে । সবত্র ব্রন্গ- 
সন্তারই এই দ্‌টিতে স্ফুরণ হয। জ্ঞানচক্ষুতে এই দষ্টির বিকাশ। আর্ধবিজ্ঞানে ইহাব 
পরিণতি । এই দৃষ্টি লাভ করিতে পারিলেই বস্তজ্ঞান পূর্ণ তা প্রাপ্ত হয়; বস্তুপবিচিছন 
সসীম জ্ঞান অসীমেব সঙ্গে মিলিত হইয৷ নিত্য বৃন্নবিজ্ঞানে পর্ববসিত হয়। যে-পর্যস্ত 
অজ্ঞানেব আববণ থাকে, সেই পর্ষস্ত এই পরিপূণ” বঙ্গবিজ্ঞানেব উদয় হয না । অজ্ঞানের 
আববণ বিলীন হইলেই এ নিত্য জ্ঞানের উদয হয। সবত্র ব্রদ্নদর্শ ন স্ুস্থিব হয়| 
অনিত্য দৃষ্টির মধ্য দিয়৷ নিত্যেব সন্ধানই প্রকৃত তত্বানুসন্ধান। শঙ্করাচাষেব এরন্গ- 
জিজ্ঞাসা এই সন্ধানেই ব্যস্ত। যে-পর্যন্ত মাযামুগ্ধ জীবের দৃষ্টিবিভ্রম অপনীত না হইবে, 
সেই পর্যস্ত নিত্য আত্মদর্শ নেব উদয় হইবে না । সবত্র ব্রল্পভাবন। দৃঢ় হইলেই দৃষ্টিবিভ্রম 
বা মিথ্যান ট্রি অপনীত হইযা অপবোক্ষ ব্রহ্নসাক্ষাৎকার উদিত হইবে । তখন জীব ও 
জগত্দৃষ্টি থাকিবে না। সমস্তই বৃদ্দময হইয়া যাইবে । ইহাই বেদান্তসেবার চরম ফল । 
এই ফল লাত হইলেই জীবন ও জগত মধূময হয়। এই ফলে কর্মের কোন অপেক্ষা 
নাই। কর্ম সাক্ষাৎসন্বন্ধে এই ফললাভে সহাযতা করে না। নিষ্ষাম কর্ম চিত্তের 
বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়, জ্ঞাননিষ্ঠার সহায়তা করে এবং জ্ঞাননিষ্ঠার ফলেই অজ্ঞানেব 
নিবৃত্তি হইয়া! এক অদ্বিতীয় ব্রন্নবিজ্ঞানের উদয় হয়। 


১। এবং তহি জ্ঞাতৃধর্মো বিদ্যা, ন, করণে চক্ষৃঘি তৈমিরিকত্বাদিদোঘোপলৰেঁ; | -----* 
যথাকরণে চক্ষঘি বিপরীতগ্রাহকাদিদোঘস্য দর্শ নাৎ ----সর্বব্রৈব অগ্রহণ-বিপরীতগ্রহণ-সংশয়াদি- 
পতায়াস্তনিমিত্তাঃ করণস্যৈব কস্যচিদ্‌ ভবিতুমহস্তি, ন জাতুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য | গীত। শং ভাঘ্য, ১৩।২ 


দশম পরিচ্ছেদ 
পছমপাদ ও প্রকাশাজ্সন্ভিন্প জেদীজ্হমতি 


আচার্য শঙ্কবের পৰ শঞ্চবোক্ত অদ্বৈতবাদকে ধাঁহার। পরিপূর্ণ বূপ দান কবিযাছেন 
তাহাদের মধ্যে আচার্য পদাপাদ, মগুনমিশ্র, স্তবেশুবাচার্স, সুবেশুরাচার্ষেব শিঘ্য 
সর্বজ্ঞাত্বমূনি এবং বাচস্পতিমিশ্ব এই কষজনেব নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । ইঁহাব৷ 
সকলেই প্রা একই সমযে খৃষ্টায অষ্টম ও নবম শতকে আবির্ভতি হইযাঁছিলেন সুতবাং 
খৃষ্টা অষ্টম ও নবম শতককে অদ্বৈতবাদেব 'স্বণ খুগ' বল৷ যাইতে পাবে । এই সকল 
ধবগ্ধর দার্শ নিকগণেব গ্ররতিভাৰ অমল জ্যোতিতে শঙ্কববেদান্তেব তমসাচ্ছণ পথ সুগম 
হইযাছে। আচার্য শঙ্কব অদ্বৈতবেদান্তেব পূর্ণরূপ দান করিলেও মাথা, অবিদ্যাব 
স্বৰপ, জীব, জগতেৰ স্বভাব, ব্রজ্জেব জগৎ-কাবশতা প্রভৃতি অনেক বিঘযে শঙ্কবেব 
সিদ্ধান্তেও নানারপ সন্দেহেব অবকাশ লক্ষিত হব । কাবণ, শঙ্কবের লিখিত বিবিধ 
গ্রশ্থ হইতে এ সকল বিঘষে যে উত্তর পাওয! যাঁষ, তাহ! সব শময অতিশয পবিফাব ও 
সন্দেহেব অতীত নহে । এইজন্য শঙ্কবের সাক্ষাৎ শিঘ্য পদ্যপাদ, জুরেশৃবাচ' 1 
প্রভৃতি দার্শ নিকগণ তাহাদেৰ গ্রন্থে শঙ্কববেদান্তেৰ অস্পছ ও সন্দিগ্ধ বিষয়েব সুস্পষ্ট 
ও নিঃসন্দিপ্ধ সব্‌ত্তব প্রদান কবিযা৷ অদ্বৈতবেদান্ত-চিস্তাসৌধকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন 
করিয়াছেন। ইহাদেব মৌলিক চিন্তাকে অবলম্বন কবিযা পরবতাঁ যুগে বাশি বাশি 
গরশ্থমাল। বচিত হইযাছে। অতএব অছৈতবেদান্ত ব৷ ব্রন্নবিদ্যাব পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ 
করিতে হইলে, এই সকল যুগপ্রবর্তক দার্শ নিকগণেবৰ মতবাদ সবপ্রথমেই আলোচ])। 
উল্লিখিত বৈদান্তিক আচার্য গণেব মধ্যে আচার্য পদ্যপাদ ও সুবেশুর শঙ্কবাচাষের সাক্ষাৎ 
শিধ্য ছিলেন এবং স্বীয গুকদেবেব নিকট হইতেই গ্রস্থবচনাব প্রেরণাও লাভ 
করিয়াছিলেন । গগুরুব মত শিঘ্যেব গ্রন্থে যে সমধিক প্রস্ফুটিত হইবে, তাহাতে আব 
সন্দেহ কি? এইজন্য প্রথমত: পদ্াপাদাচার্য-কৃত পঞ্চপাদিকায় শঙ্কর-বেদান্তমত যেভাবে 
বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহারই আলোচন! করা যাইতেছে । পদ্যপাদ শঙ্কবাচাষের 
অন্যতম প্রধান শিঘ্য। ইহাৰব অপব নাম সনন্দন। দাক্ষিণাত্যের চোলদেশে 
সনন্দন জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। গুরুর প্রতি সনন্দনেৰ অসীম 
শদ্ধা ছিল। একদিন নদীর অপব পার হইতে গুরুদেব 

পদ্াপাদেব পৰিচয় তীহাকে আহ্বান কবিলে, তিনি গুরুর নাম স্মরণ করিয়া 

 * নদীর উপর দিয়াই অগ্রসর হন, তীহার প্রতি পদক্ষেপে 

এক একটি প্যপ স্ফুটিত হয়, এইজন্যই উহাকে পদ্মূপাদ বল! হইয়৷ থাকে। পদ্যপাদ 
গোবর্ধ নমঠের মঠাধীশ ছিলেন । গুরুর আদেশে পদ্যপাদ শঙ্কররচিত ব্রন্নসূত্র ভাঘ্যের 
ব্যাখা প্রণয়নে মর্নোনিবেশ কবেন। এ ব্যাখ্যাই পঞ্চপাদিকা । পঞ্চপাদিক৷ 


১৬৮ বেদাস্তদর্শ ন--_অস্থৈতবাদ 


নাম শুনিয়। ইহ।তে পাঁচটি পাদ ব। পরিচেছেদ আছে, এইরূপ মনে হওয়। স্বাতাবিক। 
কিন্ত বতমানে যে আকারে ইহ। আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে পঞ্চপাদিকায় 
বন্গসূত্রের প্রথম চার ন.ত্রের ব্যাখ্যামাত্র পাওযা যায় । মাধবাচার্-কৃত শঙ্কর-দিগৃবিজয়- 
গ্রন্থে দেখ! যায় যে, পঞ্চপাদিকায় একটি শেৰ অংশ ছিল, এ অংশটিব নাম ছিল বৃত্তি।১ 
এই বৃত্তির এখন আর কোন সন্ধান পাঁওয৷ যায ন। | পঞ্চপাদিকা সগ্বন্ধে এইরূপ একটি 
আখ্যায়িক! শঙ্কর-দিগৃবিজষে দেখিতে পাওয়া যায যে, পদাপাদ গুরুর আদেশে তীর্থ - 
ভ্রমণে বহিগ ত হন এবং লিখিত পঞ্চপাদিকা। টীকাখানি বামেশ্ববে তাহার মাতুলালয়ে 
রাখিয়া যান। পদ্পাদেব মাতুল প্রভাকর-মতাবলঘ্বী মীমা"দক ছিলেন। প্রভাকরের 
মত পদ্মপাদের টিকায় প্রগাঢ় বক্তিতর্কের সহিত খণ্ডিত হইয়াছিল। এই টীকা 
প্রকাশিত হইলে প্রভাকব-মীমাংসার জ্যোতি মান হইবে আশঙ্কা করিরা, পদাপাদের 
মাভুল গ্হদাহব্যপদেশে টাকাখানি বিনষ্ট কবেন। পদ্াপাদ তীর্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া 
মাতৃলালযে প্রত্যাবর্তন করিয়া জানিতে পাবেন যে, তীাহাব রচিত টীকাখানি বিন? 
হইযাঁছে। তিনি পৃনবাষ গ্রন্থ লিখিবাৰ অভিমত প্রকাশ করিলে, তাহার মাতুল বিঘ- 
প্রযোগে তাহাকে পাগল কবিযা দেন। পাগল পদাপাদ শঙ্করাচার্ষের নিকট উপস্থিত 
হইলে, শঙ্কব তাহাকে প্রকৃতিস্ব করেন। পদ্[পাদ গ্রন্থখানি বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া 
দ:খ প্রকাশ করিলে, আচার্য বলিলেন যে, তৃমি তোমাৰ গ্রস্থধানির ব্রলসূত্র-চতুঃসুত্রীর 
ব্যাখ/ পর্ধস্ত লিখির। আমাকে শুনাইযাছিলে, তাহা! সকলই অবিকল আমার মনে 
আছে। তুমি আমাব নিকট হইতে উহ। লিখিধা লও। গুরুব আদেশে পদ্মপাদ তাহ। 
লিখি লইলেন।২ ইঠাই বিমান পঞ্চপাদিকা | ধন্য আচারষেব স্মৃতিশক্তি! 
পঞ্চপাদিকা শঙ্কর-বেদান্তেব অতি উপাদেয় নিবন্ধ গ্রন্থ । এই 
গ্রন্থে পদ্যপাদ শঙ্করাচার্ষেব ভাঘ্যোক্তির তাৎপর্য যেভাবে 
বিশ্বেঘণ করিয়াছেন তাহ! বাস্তবিকই অপূর্ব। পঞ্চপাদিকা ভাঘের যথাথ 
আলোক। এ আলোক-বতিকা প্রতিভাৰ স্সেহনিঘেকে আরও উজ্জলতর 
করিযােন প্রকাশাক্মষঘতি।৩ প্রকাশান্মবতিব পঞ্চপাদিকা-বিবরণ পঞ্চপাদিকার 


পঞ্চপাদিক। 


১1 যৎ পূর্বভাগঃ কিল পঞ্চপাদিকা তচেছঘগ! বৃত্তিবিতি পুথীয়সী। শঙক্কর-দিগৃবিজয় ৭০-৭১ 
শ্রোক। 

২। শঙ্কব-দিগ্রবিজয় ১৬৭-১৭০ শব1ক দ্রষ্টব্য। কেহ কেহ বলেন যে পদ্[পাদের যে টীকাখানি 
নষ্ট হইয়৷ গিয়াছিল, তাহা নাম ছিল বেদাস্তডিওিম, এ বেদাস্তডিত্ডিম নামক চীকারই চতু:সত্রীব ব্যাখ্য। 
বর্তমান পঞ্চপাদিকা । 

৩। প্রকাশাত্ববতিব কোন বিশেঘ পবিচয় পাওয়া যায় না। সন্যাসীব জীবনের পরিচয় পাওয়া 
অতি কঠিন। তিনি অনন্যানুভবের শিঘ্য বলিযা বিববণেব প্রাবন্তে নিজের পৰিচয় প্রদান কবিয়াছেন 
-অর্থতো'পি ন নামুব যো'নন্যানুভবে গুরুঃ| প্রকাশাক্বযতি বিদ্যারণ্যের পূর্ববর্তী। বিবরণেব 
ব্যাখ্যানশৈলী অনুসরণ কবিয়াই বিদ্যারণ্য খৃষ্টায় চতুর্দশ শতকে বিববণ-পরমেয়-স্'গৃহ রচনা করেন। 
টায় স্বাদশ শতকে আনন্গবোধ তট্টারকাচার্য ন্যায়মকরন্স রচনা করেন। ন্যায়মধরলদে বিবরণমত 
উদ্ধৃত হইয়াছে, (ন্যায়মকর্স ১১৮ পৃঃ দ্রব্য) সুতরাং প্রকাশাত্বযতির জীবৎকাল খু্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ 
শতক বল৷ যাইতে পারে। 


পদপাদ ও প্রকাশাত্বযতির বেদাস্তমত ১৬৯ 


অতি প্রাঞ্জল এবং মনোরম টীকা । বিবরণের সাহায্য ব্যতীত পদাপাদের 
সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ত উক্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্ম করা অতি কঠিন। এইজন্যই 
পঞ্চপাদিকা ও বিবরণের বেদান্তমত একযোগে আলোচনা কর! যাইতেছে। 
পঞ্চপাদিকায় যাহা বীজরূপে বউঁমান, বিবরণে তাহাই বিশালকায় মহীরুহে 
পরিণত হইয়।, দার্শ নিকগণের বিস্ায়-বিমুগ্থদৃষ্টি আকর্ষণ কবিয়াছে, সুতবাং 
গ্রকাশাত্বযতির দান অতুলনীয় | তীহার মতবাদের স্বাতদ্ত্যও অতি স্পষ্ট। তাহা 
বেদান্ত-ভাবপ্রবাহ “বিবরণ প্রস্থান" নামে স্বতশ্ৰ প্রস্বানে পবিণতি লাভ করিযাঁছে। 
পঞ্চপাদিক নষটি বণকে বিভক্ত। বর্ণক শব্দেব অর্থ ব্যাখ্যা । পঞ্চপাদিকার 
দার্শ নিক তত্ব নযটি বিভিন্ন বিষযে বিভাগ কবিষা ব্যাখ্যা কৰা হইযাছে এবং এক একটি 
ব্যাখ্যা এক একটি বর্ণক নামে অভিহিত হইযাভে। প্রথম বর্ণকে অধ্যাসেব স্বঝপ 
বিস্তৃততাবে আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয বণকে ধর্মছিজ্ঞাস৷ বা কর্মজিজ্ঞানা 
ব্যতীতই যে খ্রঙ্গজিজ্ঞাস। সম্ভব, ইহা নিণাঁত হইফাছে। তৃতীষ বর্ণকে বঙ্গজ্ঞানে 
বেদ, উপণিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রেন উপযোগিতা প্রদশিত হইনাছে। চতুর্থ বর্ণকে 
আত্বাৰ স্বন্ধূপ এবং এক অদ্ধিতীষ আক্মবাদ বিবোধী মত-নিবাসপূর্বক সমথিত হইযাছে। 
পঞ্চম বর্ণকে বন্দেব লক্ষণ ণিরাপণ কবাঁব চেটা হইযাচে। ঘষ্ঠ বর্ণকে বন্দ হইতে 
বেদাদিশাস্ত্রে উদ্ভব বণিত ও সমথিত হইযাছে। সপ্তম ও অষ্টম বর্ণকে ভ্রল্লোব 
যখার্খ স্বরূপ প্রদর্শন করাই যে অব্যাত্সর শব্দে তাৎপর্য এবং ব্রঙ্নজ্ঞানে শাস্ত্রই 
প্রমাণ, এই মত সমখিত হইযাছে। নবম বণকে বেদান্তবাক্যেব ত্র্ধে সমন 
গ্রদশিত হইবাছে। 
অদ্বৈতবাদ ব। মাযাবাদেব ব্যাখযাব প্রথমতঃ অধ্যাসেব কথাই মনে আসে। অধ্যাসই 
সমস্ত মিথ্যা ব্যবহাবেৰ মূল। আঁচাষ শঙ্কব বলিযাছেন 
পঞ্চপাদিক! ও পঞ্চপাদিক।- যে, অনাদি অধ্যাস বা মিথ্যাজ্ঞানবশত: সত্য চৈতন্)ময 
বিববণের দার্শ নিক মত! আত্বা ও মিথ্যা জড়বস্তবব পবস্পর মিলনেব ফলে জীবের 
অহমিদয্‌” “মমইদম্‌ এইরূপ মিথ) আত্বাভিমানেব উিদয 
হইতে দেখা যাম ; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, লোকে আমিত্বেব এই মিথ্যা অভিমানকে সত্য 
এবং স্বাভাবিক বলিয়া মনে কবিযা আসিতেছে, অজ্ঞানমূলক 
অধ্যাসের সুচনা. বলিযা বুঝিতে পাবিতেছে না। বেদান্তশাস্ত্র সর্পপ্রকাব 
অনরেঁব মূল এই অজ্ঞানকে বিদূবিত করিযা এক অদ্ধিতীষ 
আত্বতত্ব প্রতিপাদন কবে, স্ৃতবাং আত্মা বা বন্নজ্ঞান লাভেব জন্য বেদাস্তশান্ত্র-সেবা 
একস্ত আবশ্যক ।১ ভাঘ্যকারের এবপ উক্তির তাৎপর্ ব্যাখ্য। কবিয৷ পদ্পাঁদ বলিলেন 
-_-ভাঘ্যকারের কথায় বুঝা যায় যে, এক অদ্বিতীয় সচিচদানন্দ ব্রয্নাবিজ্ঞান বেদান্তশান্ত্রের 


4৪ 
১। সত্যানৃচ্ত মিথুনীকৃত্য অহমিদং মমেদমিতি জায়তে নৈসগিকো। লোকব্যবহাবঃ। অধ্যাস 
শং ভাঘা, ১৬%৭ পৃঃ, নির্ণ মসাগব সং। 
অস্য অনর্থ হেতোঃ প্রহাণায় আত্ম্বৈকত্ববিদ্যাপতিপত্তয়ে সর্বে বেদাস্তা আবভ্যন্তে। অধ্যাস শং 
ভাঘ্া, ৪৫ পৃঃ, নির্ণ য়সাগব সং। 
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১৭০ বেদাস্তদর্শ ন---অদ্বৈতবাদ 


বিঘয় এবং অনাদি অগ্জান ও অজ্ঞানমূলক বৃথ। আত্মাভিমান এবং এ অভিমানের ফলে 
আন্াকে কত।, ভোক্তা, জ্ঞাতা) দ্রষ্টা বলিব লোকে যে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছে, 
এরপ মিথ্যা প্রত্যক্ষের নিবৃত্তিই বেদান্তশাস্ত্রেব মুখ্য প্রযোজন। এখন কথা এই যে, 
জ্ঞান কেবল অজ্ঞানকেই নিবৃত্তি করিতে পারে । ইহাই জ্ঞানেব স্বতাব। আত্মাকে 
কর্ত। এবং ভোক্তা বলিধা লোকে যে প্রত্যক্ষ কবে, এই প্রত্যক্ষজ্ঞান সত্য নহে, মিথ্যা, 
যথাথ জ্ঞান নহে, অজ্ঞান, ইহ। প্রমাণিত হইলেই বেদান্তপ্রতিপাদ্য এক অদ্ধিতীয় 
আত্মবিভ্ঞান, এ মিথ্যা জ্ঞানকে নিবৃত্ত কবিতে পাবে এবং এক অদ্ধিতীয় খরদ্নবিজ্ঞান 
সুস্থির হয়। এইজন্যই ভাঘ্যকাৰ শঙ্চবাচার্য রন্নসূত্র-ভাঘ্যেব গ্রারন্তে সর্ব।গে অধ্যাস 
বা অবিদ্যাব বিস্তৃত বিববণ লিপিবদ্ধ করিযা, গুণাতীত আত্মাব কর্তৃত্ব, ভোক্ত তব বোধ 
যে অনাদি অজ্ঞানেরই খেলা, তাহ। প্রতিপাদর্ন কবিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রশ 
হইতে পারে যে, ভাঘ্যকার শঙ্কবাচার্য যে সত্য চৈতন্য ও মিথ্যা জড়বস্তর মিলনের 
কথা বলিলেন (সত্যানৃতে মিথনীকৃতা) ইহা তো অসম্ভব কণা । চৈতন্য ও জড় 
আলোক 'ও অন্ধকাবের মত পবস্পব বিবোধী, ইহাদেব মিলন হইবে কিরূপে ? ইহাব 
উত্তবে ভাঘ্যকাব বলিলেন যে, বাস্তবিক পক্ষে জড় ও চৈতর্দ্যেব মিলন অসন্ভবই বটে, 
কিন্ত মানুঘ মিথ্যা অজ্ঞানবশতঃ (মিথ্যা জ্ঞান্নিমিত্তঃ) এই অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া 
লইয়াছে। জড় ও চৈতন্যকে মিলিত কবিষা চৈতন্যেব ধর্ম জড়ের এবং জড়ের ধর্মকে 
চৈতন্যেব মনে কবিষ।, স্মবণাতীত কাল হইতে জড় ও চৈতন্যের কল্পিত বিকৃত 
রূপ প্রত্যক্ষ কবিযা! আসিতেছে । ইহাই অগ্বৈতবেদান্তেব ভাঘাধ অধ্যাস। এই 
অধ্যাপকে ভাঘ্যকান মিথ্যা অজ্ঞানমূলক (চিদচিদগ্রস্থি) বলিযা বর্ণনা করিয়াছেন। 
ভাঘ্যকারেব উক্তিব ব্যাথায় আচার্য পদ্াপাঁদ বলিষাছেন যে, এখানে মিথ্যা শব্দেব 
অর্থ অনির্বচন্টীয, আব অঙ্ঞগান শব্দের অথ জড় অবিদ্যাশ্তি। ফলে, অনিবচনীষ 
অবিদ্যাশক্তিই অধ্যাসেব উপাদান ইহাই বুঝা গেল।১ অধ্যাস অজ্ঞানমূলক হইলেও 
ইহাকে নৈসগিক ব। স্বাভাবিক বলিমাই মনে হয়। ইহাই অধ্যাসের বৈচিত্র্য । 
চৈতন্যময় আত্মা স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃগ্রমাণ হইলেও, অজ্ঞানের আববণে আবৃত হুইযা 
থাকেন। এইজন্যই আত্বাব স্বাভাবিক স্বপ্রকাশ সচিচদানন্দরূপটি আমাদের নিকট 
প্রতিভাত হয না) তাহাব আব্যাসিক 'অহং” “মম, “আমি আমার" এইরূপ 
অভিমান-কলুঘিত বিকৃত রূপই প্রতিভাত হয২ এবং তাহ। সত্য বলিয়াও মনে হয়। 
আত্মান অহংবোধ, মম়ত্রবোধ যদি সত হয, তবে যে সকল বিধয়বস্তরতে মমহবোধের উদয় 
হইবে, তাহাঁও সতাউ হইবে , পক্ষান্তবে, এ মমতহবোধ যদি মিথ্যা হয়, তবে উহাব 


১। যিথ্যাচ তদজ্ঞানঞ্চ মিথ্যা জ্ঞানমূ। মিখ্যেতি অনিবচনীয়তা উচ্যতে, অজ্ঞানমিতি ভড়াত্বিকা 
অবিদ্যাশজিঃ | তনিমিত্তস্তদূপাদান ইত্যর্থঃ। পঞ্চপাদিকা, ৪ পৃঃ। ৮ 

২. প্রত্যগাক্সনি তু চিতিস্বভাবন্াৎ স্বযত্্রকাশমানে বৃন্স্বদপানবতাসস্য অনন্যবিমিত্ত্বাৎ তদৃগত- 
নিসর্গ সিদ্ধাবিদ্যাশক্িপ্তিবন্ধাদেব তদ্য অনবতাসঃ। অতঃ স৷ গ্রত্যকৃচিতিঃ বন্গস্বরূপাবভাসং প্রাতি- 
বধাতি অহস্কাবাদ্যতক্রপপতিভাসনিমিত্তঞ্চ তবতি। পঞ্চপাদিকা, ৫ পৃঃ। 


পদ্যপাদ ও প্রকাশাত্বযতির বেদাস্তমত ১৭১ 


বিষয়ও মিথ্যা হইবে। কাবণ, স্বপ্ুবাজ্যের বাজা যেমন মিথ্যা, সেইরূপ তাহার 
সমস্ত রাজোপকরণও মিথ্যা । স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন রাজা ও থাকে না, রাজোপ- 
কবণও থাকে না, সেইরূপ জীবের যে অনাদি মোহনিদ্রা চলিতেছে, তাহ। তাঙ্গিয়া 
গেলে সে যে নিজকে কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা বলিষ। বুঝিতেছে এই বোধও থাকিবে না, 
তাহার ভোগ্য জগৎও থাকিবে না। সমস্ত এই বিশ্বনাটকের অভিনয়ই ইন্দ্রজালের 
মত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে । যে-পর্যন্ত তন্বজ্ঞানেৰ উদয ন। হইবে, সে-পর্যস্তই এই 
অধ্যাস ব৷ অবিদ্যার খেঁল। চলিবে । 

অধ্যাস কাহাকে বলে? ইহাব উত্তবে শঙ্কবাচার্য বলিযাছেন যে, পূর্বেব দেখা 
কোন বস্তর অন্য কোন বস্ততে যে ভাতি ব৷ গ্রকাশ তাহাই অধ্যাস--_“স্মৃতিরূপঃ পবত্র 
পৃবদৃষ্টাবভাসঃ' (ব্রঃ সূঃ শং অধ্যাস-ভাঘ্য) | এই অধ্যাস 
পদ্াপাদাচাষেব মতে স্মৃতি নহে, তবে "স্মৃতি মত"? 
(স্মৃতিরূপঃ)অর্থাৎ স্মৃতি যেমন সংস্কাবজন্য, মিখা জ্ঞানও সেইরূপ পূর্বসংস্কাবজনা, 
বিশেষ এই যে, স্মৃতির যাহ! পিঘম অথথ যে বিঘষে স্মৃতি উতৎ্পনূ হব, তাহ! জ্মবণ 
কতাব সম্মুখে উপস্থিত থাকে ন।, কিন্ধ ভ্রমেব বিঘয বছতাদি বস্থ ভ্রান্ত ব্যক্তিব পন্মুখে 
উপস্থিত খাকে। এইজন্যই ভ্রমজ্ঞান, প্রতাক্ষ জ্ঞান, স্মৃতি নহে । আচাষ পদ্াপাদেৰ 
মতে কোনরূপ অধিষ্ঠান ব৷ আশ্বব বাতীত ভ্রম হইতে পাবে না ।  বছ্জুূপ অধিষ্ঠান 
ব। আশ্রয়ে সাপেব ব্রশ্নজ্ঞানেব উদয হয। সচিচদানন্দ পবন্ু্ধই অনাদি অনিবচননীয 
অবিদ্যাবিত্রমেধ অধিষ্ঠার্ন বা আশ্বয । অনাদি-বিত্রমবশতঃ এক বন্ধ নানাবপে, জীব ও 
জগখবপে প্রতিভাত হইব! থাকেন ।১ ব্রঙ্গ গ্রতাক্ষগোচব নছে, স্থল ও নহে, এইবপ 
অশ্রত/ক্ষ বর্ম আবিদ্যক ভ্রনেব অধিষ্ঠান হইবেন কিজরপে £. ইহাব উত্তবে বল। যায় যে, 
যে-সকল বস্ত গ্রতাক্ষদৃষ্ট ও স্থূল তাহাদিগকে অবলম্বন কবিথাই যে ভ্রমজ্ঞানেব উদ 
হইবে এমন কোন নিয়ম নাই । আকাশ তো প্রতাক্ষদৃ্ি নচে, স্থল ও নভে, অথচ আকাশ 
মলিন, আকাশ দীন, নীল আকাশেব তল, আকাশকে অবলপ্বন কবিযাও এইরূপ কত 
প্রকাব ভ্রান্তবোধেব উদয হইতে দেখা যায । গ্রশ হইতে পাবে যে, যেসকল শস্ব 
ইন্দ্রিগ্রাহ্য এবং সাবযব তাহাদেব কতক অংশ এ্রত।ক হইল, কতক অংশ পৃত।? 
হইল ন।, এইবপ ক্ষেত্রেই ইন্ড্রিস ব। বৃদ্ধিব দোশে এক বস্তু অনা বন্ বপিব। ভ্রগ হাই 
পাবে। বর্গ চিখয, নিববধব, নিলেপ, স্বশ্রকাশ এবং স্বওঃখ্রমাণ। এইবপ এত 
'অবলম্বন কবিষ। মিখা। বৃদ্ধিব উদয হইতে পানে কিৰপে ” ইহাব উত্তবে পদ্মুপাদ 
বলেন যে, ব্রদ্ধ সচিচদানন্দমঘ হইলেও অক্ঞ লোকেবা অনাদি অবিদ্যাাবশতঃ ব্রন্নাকে 
সচিচদানন্দময় এক অদ্বিতীয় তত্ব বলিধা উপলব্ধি কবিতে পাবে না । কারণ, অবিদ্যাই 
বন্লেব তিরস্কবণী। এই তিরস্কবণী বযলেব যখাখ স্বরূপটি অজ্ঞ ব্যক্তিব দৃষ্টিপখ হইতে 
ঢাকিঘ৷ বাখে এবং তাহার পরিবর্তে অজ্ত জনের কর্ম, অনৃষ্ট ও সংস্কাবেৰ অনুরূপ বা? 
অবিদ্যাকল্পিত বিচিত্র" ব্রদ্নচিত্র উহাঁদিগকে আঁকিয়া দেখায। অজ্ঞানীবা অবিদ্যা- 
আবৃত বন্ধাক //দেখিতে পায় না, অজ্ঞানচিত্রিত চিত্রসমূহই প্রত্যক্ষ করে এবং 


অধ্যাপের লক্ষণ 


১। পঞ্চপাদিকা, ১৪, ১৫ পৃষ্ঠা । 


১৭২ বেদান্তদর্শন--অদ্বৈতবাদ 


উহাদিগকে সতা বলিয়৷ মনে কবে । ইহাই অবিদ্যাবিভ্রম বা অধ্যাপ বলিয়৷ বেদাস্তে 
উ্ত হইযাছে। অবিদা। স্বভাবতঃ জড়। ব্রন্দেব তিরস্কবণী এই অবিদ্য। জড়স্বভাবা 
হইলেও, চিনায়, স্বপ্রকাশ, সব্বভাসক ব্রন্দকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে বলিয়া 
অবিদ্যাঁষ জ্ঞানশক্তি ও ক্রিযাশক্তিকূপ শক্তিদ্বয়ের বিকাশ হইয| থাকে এবং অবিদ্যায় 
বঙন্েব যে প্রতিবিশ্ব পড়ে তাহাও এ শক্তিদ্বয়বিশিষ্ট বলিয়াই মনে হয়। জ্ঞানশক্তি 
ও ক্রিযাশঞ্জি, এই শক্তিদ্বববিশিষ্ট আত্মাই অদ্বৈতবেদান্তেব মতে জীব, কর্তা এবং ভোক্তা 
বলিয়। পবিচিত। পবি্পন্দশক্তি ব৷ প্রাণশজ্জি ক্রিযাশক্তিবই এক বিশেঘ অভিব্যক্তি | 
পরমাস্বাই বিশ্বপ্রাণ, বাষ্ট্গ্রাণ বিশৃপ্রাণেবই অতি ক্ষদ্র তগ্নাংশ মাত্র। জ্ঞানশক্তিব 
বিকাশেব ফলে অন্তঃকবণ ও তাহ।ৰ বিতাৰ মনঃ, বৃদ্ধি, অহঙ্কাব প্রভৃতিব বিকাশ হইয়। 
থাকে এবং অস্তঃকরণেব বিতীব অভিমান, অহঙ্কাব প্রভৃতি আত্বগত হইর। প্রকাশিত 
হয। ফলে, আস্মাথ নিথ।। কতুত্বেব উদগ হন ।১ শুত্র স্বচছ স্ফটিকেব রক্ত বৃদ্ধিব 
শযায আত্বাব এই করবো মিখা। ও অক্ঞানকল্পিত, স্থতবাং শিত্য শুদ্ধ বন্ধচৈতন্যের 
জীবভাব ও মিথ্যা, অবিদ্যা-কলুধিত বলিযা জানিবে। 
অবিদ্যা চৈতন্যেব যে প্রতিবিষ্ব পড়ে, তাহাই জীব। “ননু কো'য়ং জীবো 
শাম বল্লৈৰ অবিদ্যাগতিবিষ্বিত ইতি বদামঃ” (বিববণ, ২৬৪ পৃঃ)। স্বযংজ্যোতিঃ 
চিদাগ্রা ব| পণমেশুবের বিদ্ব, জীব তীহাব গ্রতিবিষ্ব । বিশ্ব 
জীব ও প্রতিবিষ্ব অভিন, জুতবাঁং জীব ও বঙ্গ বস্ততঃ অভিন্ন ।* 
এইরূপ গ্রতিবিন্ববাদই প্রকাশাপ্রমতিব অতিপ্রেত। জীব ও 
ঈশুব উভয়েই গ্রতিবিপ্ব, এইবপ প্রতিবিদ্ববাদ শঙ্কবাচার্ষেন অনুমোদিত বলি প্রকাশাত্ব- 
যতি মনে কবেন ন।। তিনি বলেন যে, জীব "ও ঈশুবেব মধ্যে অজ্ঞানই একমাত্র 
ভেদক-উপাধি বিদ্যমান | অশাদি অগ্তান ব্যতীত জীব ও ঈশ্ববেব অন্য কোন তেদক 
নাই। এইজন্য অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই জীব ত্রন্মস্বূপ হইয়া যাম। অজ্ঞানই 
শৃঙ্লেৰ গ্রতিবিষ্ব গ্রহণের উপবুঞ্ত একমাত্র দপণ ব। উপাধি। একই উপাধিতে 
একবপ গ্রতিবিশ্বই পড়িবে, ₹ইৰপ প্রতিবিষ্ব পড়া সম্ভব নহে । ঈশুব ও জীব, এই 
স্বিবিধ গ্রতিবিষ্ব স্বীকান কৰিলে, দই প্রকাব প্রতিবিম্বেব জন্য দুইটি ভিন্ন ভিন উপাধি 
কত্রন। কব। আবশাক হন, অখচ এক শঅদ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন উপাধি নাই । অতএব 
ঈশ্বব ও জীব এই নৃইটি প্রতিবিধধ নহে | ঈশুব বিশ্ব, জীব তাহাব প্রতিবিষ্ব, এইরূপ 
স্বীকাৰ করাই মঙ্গত। এইবপ স্বীকার কনিলেই ঈশুবেব স্বাতন্ব্য ও জীবেব ঈশুর- 
বশ্যত। বৃক্তিযুক্ত হব। দর্পণস্থ নুখাদিই প্রতিবিশ্ব, মুখেব ছায়া প্রতিবিপ্ব নহে, মুখ 
হইতে তাহ। পৃথক্‌ বন্তও শখে | বুদ্ধি-দর্পণে চৈতন্যের যে গ্রতিবিপ্ব পড়ে, তাহাও 
চৈতন্য হইতে পৃথক্‌ বস্ত নহে। বিধ্ব ও প্রতিবিষ্ব পরস্পর তিনু হইলে তাহা প্রতি- 
বিশ্বই হইতে পারে ন। | এক বস্ত অন্য বস্তর প্রতিবিষ্ব হয় কি? প্রতিবিশ্ব বিশ্বের 


সপ পাস 


১। পঞ্চপাদিকা, ২০ পৃষ্ঠা । 
২ পঞ্চপাদিকা, ২১, ২২ পৃষ্ঠা । 


পদ্মপাদ ও প্রকাশাগ্রথতির বেদান্তমত ১৭৩ 


উুপাধিক অভিব্যক্তি। প্রতিবিপ্ব বিশ্বের ন্যায়ই সত্য, ভেদ গিখযা । জীবও বজ্লেব 
ওপাধিক অভিব্যক্তি এবং বস্তুতঃ বঙ্গস্বৰপ, (জীবে। বদৈব নাপবঃ) | প্রশ্ন হইতে 
পারে.যে, প্রতিবিষ্ব তো অচেতন, দর্প ণের সপ্পুখে দাঁড়াইদে দপণে আমাৰ যে গ্রতিবিশ্ব 
পড়ে, .সেই প্রতিবিম্বের তো কোন জ্ঞানোদয় হয না। চৈতনা-ঘতিবিদ্ব জীবও 
যখন প্রতিবিদ্ব, তখন তাহাব ততজ্ঞান উদয় হইবে কিবপে? ইছাব উত্তবে বক্তব্য 
এই যে, দপণে আমাৰ জড় দেহই প্রতিবিদ্বিত হইযা খাকে সুতবাং জড় দেহেব 
জ্ঞানেদয় হইবে কিরপে? জীব চৈতনে)শ প্রতিবিষ্ব সুতবাং চেতন। চেতন 
জীবেব তত্বজ্ঞান হইতে বাধা কি?১৯ জীবে স্বরূপেব অজ্ঞানই তাহা তন্বজ্ডানোদয়েব 
প্রধান অন্তবায। এই অজ্ঞান শঙ্চবেধ তাঘাব, অনাদি, অনন্ত. নৈসগিক এবং সর্বলোক- 
প্রত্যক্ষ__ এবমধমনাদিবনান্তোনৈসণিকো'ধ্যাথে।  মিখ্যাপ্রত্যষবপঃ কতৃত্রভোজ ত্ব- 
প্রবর্তক: সবলোক-প্রতাক্ষঃ' (ব্রঃ সূঃ শং অধ্যাস-ভাব্য)। এই সবলোক-গ্রত্যক্ষ 
অঙ্ঞান শঙ্কবাচার্ধেব মানস-কল্পনাই নহে, ইহাব ও একট। বাস্তবতা আছে। এই অনাদি 
অগ্তানবশত:ই জীবের মিখ্য। কত্তৃস্বাভিমানেব, ভোগলি”সাৰ ক্রষ্টি হইবাছে। মিথ্যা 
অভিমান নিবৃত্ত হইলেই, জীব নিজকে অকতা ও সচিচদানন্দ-স্বভাব বলিয়। বুঝিতে 
পারে। জীব নিজকে সবদ। কর্তা এবং ভোক্তা বলিষ। প্রত্যক্ষ কৰিতেছে, তাহার 
এই প্রত্যক্ষকে মিথ্যা বলিব কিৰপে? ব্রনসূত্রকাব ও মৃত্রে জীবকে 'কর্তা' বলিয়াই 
নির্দেশ কবিধাছেন_-_কর্তা শাস্বার্থ বন্বাৎ (বঃ মূং ২৩।৩৩)। সন্রকাবেব নির্দেশের 
তাৎপর্য এই যে, জীবকে শাস্ত্রে অনেক কঙবাসাধন করিবার উপদেশ দেওন। হউয়াছে। 
জীবাপ্ধা কর্তা হইলেই তীহাৰ সপ্ধদদে কতব্যেব উপদেশ চলিতে পানে, কতত। ন। হইলে 
তাঁহাকে কতব্যেব উপদেশ দে 9য। চলে কি? জীবায্া কত বলিঘ। তিনি ভোন্তাও 
বটেন। কেনন!, দেখ। যাশ, যে কার্ধ কবে, সেই কৃত কার্ষেব ফলাফল ভোগ করে। 
অদ্বৈতবেদান্তীব মতে আত্ম! বস্বতঃ নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুন্তস্বতাব, নিলেপ-শিবভিমান এবং 
কটস্ব। এইরূপ আব্বা কর্তৃত্ব কোননতেই স্বাভাবিক হইতে পাবে »।, স্ুতবাং বাধ্য 
হইযাই বলিতে হয যে, আত্মান কতত্ব উপাধি-কল্িত এবং শিখা | জীবে কর্তৃত্ব 
স্বাতাবিক হইলে স্বভাবেন উচেছদ অগন্তব বিবাস মুক্তি অবস্থাঘ 9 এ কর্তৃহেন বিলোপ 
হইতে পাবে ন।, ফলে মুক্তি অগপ্তব হইধ। দাড়ায় ।২ আব্বাকে অকর্া ও অসঙ্গ বলিযা 
উপনিঘদে বে পূনঃ পুনঃ উপদেশ কদ। হইবাভে তাহাও অখ জীন হউষা পড়ে। 
তাবপব, কতৃত্ব থাকিলেই ক্রিথ৷ আছে, ক্রি খাকিলে দূড্খ ও আছে, দঃখী জীব 
নিরাবিল বন্ধাণন্দেব অধিকাবী হইবে কিজপে ? 

জীবের কর্তৃত্ব, ভোগ্ত্ব যেমন খিখ॥া, জীব-ভোগ। এই মামবপাত্বক জগঙ্ও 
তেমন মিথ্যা | সচিচদানন্দ বঙ্গই এই মাযাময় জগতের অবধিষ্ঠান বা আশ্বয়। বৃয্লের 


৮ ॥ 


১। শার্ধপাদিকা, ২৩ পৃষ্ঠা । পঞ্চপাদিকাবিবরণ, ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা । 
২। ন স্বাভাবিকং কতৃত্বমাত্থনঃ সম্ভবতি ; অনির্োক্ষপরসঙ্গাৎ। কতৃত্বম্বভাবন্বে আত্বনো ন 
ফা্তৃত্বানির্মোক্ষঃ সম্ভবতি অগ্চেরিবৌক্যাৎ। বঃ সুঃ শং ভাঘ্য, ২।৩1৪০। 


১৭৪ বেদান্তদশ ন-- অদ্বৈতবাদ 


নিত্য সত্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই জগৎ সত্য বলিযা বোধ হইয়া থাবে। জগৎ 
কিন্ত বাস্তবিক সৎ নহে । কেননা, জগতের অধিষ্ঠান বন্মের 

জগতের স্বরূপ সাক্ষাৎকার উৎপনু হইলে এমস্তই বু্মময হইয়া যায়, জগতের 

কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খঁজিয়া পাওযা যায় না। ব্রন্বোধের 

দ্বার জগতেব বোধ বাধিত হয়। যাহা বাধিত হয, তাহা সত্য হইবে কিরূপে? 
জগৎ বনের ন্যায সত্য না হইলেও জাগতিক বস্ত্রগুলি আমাদেব ব্যাবহারিক জীবনের 
বিবিধ প্রযেজন সাধন করে বলিয়।, ব্যাবহারিকভাবে জগৎকে সত্য বলিতেই হইবে, 
আকাশ-কৃসুমের ন্যায় অলীক বলা চলিবে না। জগৎ আ'দ্বতবেদাস্তীব মতে সৎও 
নহে, অসৎও নহে, ইহ] অনির্বচনীয়। নামরপাত্বক জগংকে খঙ্কবাচার্য অনির্চনীয় 
বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন--_তত্বান্যত্বাভ্যামনিবচনীযে নামরূপে' (অধ্যাস শং ভাঘ্য)। 
যাহা অনির্বচনীয় তাহা মিথ] | মিথ্যা শব্দের অনির্বচনদীয অথ” গ্রহণ করিয়া 
শ্কবাচার্ষেব অনিবাচ্যবাদকে ব্যাখ্যা কণ্বতে গিযা আচার্য 

জগতেব মিথ্যাত্ব পদাপাদ মিখ্যাত্বেব এইরূপ একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার 
চেষ্টা কবিযাছেন যে, যাহা সৎও নহে, অসৎও নহে, যাহা 

সতের ও বিলক্ষণ এবং অপতের ও বিলক্ষণ বা বিসদৃশ তাহাই মিথ্যা (সদসদৃবিলক্ষ পত্বম 
মিথ্যাত্বম্)। পদ্যপাদেব উক্তিব তাৎপধ ব্যাখ্যা কবিষ। প্রকাশাত্বযতি তদীয় পঞ্চপাঁদিকা- 
বিবরণে মিথ্যাত্বেব আব ও নূতন দ্‌ইটি সংজ্ঞা নির্দেশ কবিযাছেন। ব্রজ্ঞানের উদয় 
হইলে জগব্বিভ্রম বাধিত হয়। কেনন।, বঙ্গজ্ঞান সত্য ও জগদ্বিভ্রম মিথ্যা । যাহা 
জ্ঞানবাধ্য তাহাই মিখ্যা (জ্ঞাননিবত্যত্বং মিথ্যা) | দ্বিতীযতঃ, স্বীয আশ্বয়ে বা 
অধিকরণে যাহাব অভাববোধেব উদয় হইবে, তাহ। সভ্য বস্তু হইবে না|, মিথ্যাই 
হইবে । শুক্তিবজত মিথ্যা, কেননা, রজতের আশষ শুক্তিতে শুক্তিজ্ঞানের উদয় 
হইলে, রজতক্ঞানেব আশবষেই বজতেব অভাববোবধেব উদয হইব থাকে । মিথ্যা 
দর্শ নকালে মিথ্য। বস্তব অভাববোধের উদয় হথ না বটে, কিন্ত সত্যাদৃষ্টি উংপনু হইলে 
স্বীয় আশ্য়েই বন্তুব অভাববোধের উদয় হইতে দেখ! যায। মিথ্যা দৃষ্টি সাময়িক, 
সুতবাং এ মিখ্যা বস্বর দর্শনও সামধিক। সামযিকভাবে দর্শন থাকিলে ও বর্তমান, 
ভূত ও ভবিব্যৎ এই কালব্রবে স্বীয় 'অধিষ্ঠানে মিখ্যা বস্তব সত্তাও থাকে না, দর্শনও 
থাকে ন।, মন্তার অভাবই গাকে । যে-বন্তব অভাব হধ, সেই বস্তই হয় অভাবের 
প্রতিযোগী । স্বীধ আশ্ববে ব্রিকালিক অভাবেব (নিঘেবেব) যাহ। প্রতিযোগী, তাহাই 
মিথ্যা ।১ ব্র্দই জগতের উপাধি ব! অধিষ্ঠান, সচিচদানন্দ পবশ্রন্নে জগৎ উপহিত ব। 
কল্পিত হইয়া থাকে । ব-উপাধিতে জগৎ বহমান, ভূত ও ভবিঘ্যৎ এই তিনকালে 
বস্ততঃ বিদ্যমান থাকে ন।। কেবল যতক্ষণ মায়া ব। অক্ঞানের খেল। আছে, ততক্ষণই' 
মায়াময় জগতের অস্তিত্ব প্রতিভাত হইয়৷ থাকে । ব্ন্নজ্ঞান উৎপন্ হইলে বনের এই 


১। প্রতিপনে!পাধৌ ব্রেকালিকনিঘেধপ্রতিযোগিত্বম্‌ মিথ্যাত্বম। পঞ্পাদিকাবিধরণ, 
৩৪ পুঃ। 


পদাপাদ ও প্রকাশাত্মযতিব বেদাস্তমত ১৭৫ 


জগদৃবিতাব তিরোহিত হয় ; তখন বন্গ-উপাধিতেই (জগতের আশয়ে) জগৎ ব্রৈকালিক 
নিধেধেব ব৷ অভাবেব প্রতিযোগী হইয। দাড়া । এই গ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। এই 
প্রতিযোগিত্ব প্রতিযোগী জগতে আছে, সুতবাং জগতে মিথ্যাত্বও আছে বৃঝিতে হইবে ।১ 
বিকারমাত্রই এক অদ্বিতীয় ব্র্দে কল্িত। যাহ! কল্পিত তাহাই মিশ্যা । একেব 
কর্পিত নানারপ সত) হইবে কিরপে? একই চন্দ্রে কল্পিত ছ্বিচন্দ্র দর্শন সত্য হয কি? 
এক অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ বন্ধকে আশ্য় কবিযা অবস্থিত থাকে বলিয়া বিভিন কার্ষব্গ 
সত্য বলিয়। ভ্রম হাইয৷ থাকে মাত্র ।২ বস্ততঃ কাষবর্গ সত্য নহে, মিথ্যা | এখানে 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অছ্বৈতবেদান্তের মতে জগৎ মিথ্যা হইলেও শুপ্ি-বজতেৰ 
ন্যায প্রাতিভাসিক নহে, জগতেব ব্যাবহাধিক সত্তা অবশ্য স্বীকার্ষ | শঙ্কব তদীয 
ভাঘ্যে স্পষ্ট বাক্যেই জগতে ব্যাবহা'বিক সত্তা অঙ্গীকাব কবিষাছেন এবং প্রার্তিভীসিক 
শুক্তিরআজত হইতে জাগতিক বস্তর আপেক্ষিক সত্যতা'ও স্বীকার কবিধাঁছেন 
(বঃ নূঃ শং ভাঘ্য, ২২।২৮-২৯) | শুক্তি-নজতেব দৃষ্টান্ত প্রদর্শ নেব তাখপর্য এই যে, 
অধিষ্ঠান বা আশয়েব স্বরূপজ্ঞান উদিত হইলে যেজ্ঞান তিবোহিত হয, এ জান অর্থাৎ 
এ জ্ঞানের বিবয মিথ্য। বলিযা জানিবে। মিখ্যাত্বে এই মূল নীতি প্রাতিভ।সিক 
গুক্তি-রজত এবং ব্যাবহাবিক জগদৃবস্ত উভয ক্ষেত্রেই তুল্যরূপে বিদ্যমান । এই দষ্টিতে 
ব্যাবহণরিক জগতেব মিখ্যাত্বসাধনে শুপ্জিবজতেব দৃষ্টান্ত অচল নহে'। 
জগৎ যে শঙ্করবেদান্তেব মতে কেবল স্বপদৃষ্ট বস্তব ন্যা মানস-কল্পনাই নহে, 
পরিদৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চেরও যে একট। আপেক্ষিক বাস্তবতা আছে, ইহ! দেখ। গেল। এই 
জগতের মূলে বন্ধই বিদ্যমান । ব্ন্দই জাগতিক বাস্তব তাৰ 
জগতেব উৎপত্তি মুল। ব্রদ্দসত্তা দ্বাবাই জগংসতন্ত। অনুপ্রাণিত হইতেছে, 
এবং ব্দ্দই জগতেব ফলে, মিখ্যা জগৎ্ও সত্য বলিষ। মনে হইতেছে । জগৎ 
নিমিত্তকারণ এবং বন্ধ হইতেই জাত, ব্র্দেতেই অবস্থিত এবং পবিণামেও 
উপাদানকারণ | বঙ্গেই বিলীন হইয। থাকে । ব্রন্নই জগতেব স্ষ্টিস্বিতি- 
লয-পিদান। জগতকর্তৃত্ব প্রভৃতিই ব্রন্নের লক্ষণ বলিয়া 
গৃত্রে এবং ভাঘ্যে উক্ত হইয়াছে,_- 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (ব্রঃসূঃ ১।১।২)। অদ্বৈতবেদাস্তীর 
মতে জগৎকর্তৃহ প্রভৃতি ব্রঙ্দেব স্ববূপলক্ষণ নহে, তীস্থ লক্ষণ ব৷ উপলক্ষণ মাত্র। 
'সত্যং জানমনন্তং খু, ইহাই ভ্রছেব স্বরূপ লক্ষণ। জগৎ অবিশুদ্ধ, যন্ধ বিশুদ্ধা, 
জগৎ মিথ্যা, বন্ধ সত।, জগত সধর্মক, বন্ধ শির্ষর্সক ; অশুদ্ধ, মিখাযা, সধর্ষক জগৎ ও তাহার 
উৎপত্তি প্রভৃতির সহিত সত্য, শান্ত, বিশুদ্ধ, নিবিশেষ ব্রল্ধেব কোনরূপ যখাখ যোগ 
খাকিতে পাবে ন। | স্ুতবাং জগতে উৎপত্তি-স্থিতি-লয-ন্নিদান প্রভৃতিকে বন্নেব স্বরূপ 


১। দেশক্/লতদুপাধিঘটানামস্ত্যর্থে বন্নস্ববপে গুতিপন্েপাধৌ গুত্যক্ষেণৈব বাধাৎ 
মিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ | বং সর্বভাব পত্যযগোচবে বন্নণি স্বৰপোপাধাবস্তাথে কালাদৃযপাধিতিঃ সহাভাব- 
পরত্যক্ষেণ বাধন খ্যৈবেতি সিদ্ধয়। পঞ্চপাদিকাবিববশ, ২০৭ পৃঃ। 

২। সর্বে বিকাবাঃ স্বানুস্যত একস্মিন বস্তনি পরিকল্পিতাঃ প্রত্যেকমেকস্বতাবানুবিদ্ধত্বেমতি 
বিভক্তত্বাৎ চন্্রভেদবৎ। পঃ বিবৰণ, ২০৭ পৃঃ। 


১৭৬ বেদান্তদর্শন---অছৈতবাদ 


লক্ষণও বলা যায় না, উপলক্ষ্ণ বা পরিচায়ক মাত্রই বলিতে হয়।৯ জগৎ কর্তা ব্রন্ন। 
জগৎ ব্রম্নেব মায়িক অভিব্যক্তি। মায়া-সম্বলিত ব্রদ্দই জগতের কারণ--_“তসাদ- 
নির্বাচনীয়-মায়াশক্তিবিশিষ্টং কারণং বরন্নেতি প্রাপ্তয' (বিবরণ, ২১২ পৃঃ) | মায়াময় বঙ্গ 
(সগ্ডণ বন্ধ) বা পবমেশুব জগতেব নিমিস্তকারণ, আর নিপু ণ বন্ধ জগতের উপাদান- 
কারণ। জগুণ ওনির্ডণ ভিন তত্ব নহে: সুতরাং এক ব্রদ্দই জগতেব নিমিত্তও 
বটেন উপাদানও বটেন। একই ব্রনের এই উভয়বিধ কারণতাই (অভিনুণিমিত্ো- 
পাদনণত1) অছ্বৈতবেদান্তেব সিদ্ধান্ত । প্রশ্ব হইতে পাবে যে, নিবিশেঘ ব্রন্গ উপাদান 
হইবেন কিরূপে? উপাদানকারণ কার্যে অনুস্যত হইয়া থাকে । ফলে, বিকারী বা 
পবিণামী কাবণেবই উপাদানকাবণতা সম্ভব হয। অবিকারী নিবিশেধ বন্ধ উপাদান- 
কাবণ হইতে পাবেন না । ইহার উত্তবে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবেদাস্তের মতে 
উপাদানকাবণ দই প্রকাব--(১) পরিণামী উপাদান 'ও (২) অপবিণামী উপাদান । 
অপবিশামী বল্ল পবিণানী উপাদান হইতে পাবেন ন। সত্য, কিন্ত ব্রহ্মবিবর্ত জগতের 
বন্দ অধিষ্ঠান ব৷ আশ্রয় বিধাষ, বর্মকে অপরিণামী উপাদানকারণ বলায় কোন 
বাধা নাই। এই অপবিণামী উপাদানকারণই বিবর্তকাবণ বলিয়৷ অদ্বৈতবেদাস্তে 
পবঝিচিত। এইবপ পবিণানী ও অপরিণামী এই উভযবিধ উপাদানকারণের লক্ষণ 
কি? আত্বা ব নিজকে আশ্বষ কবিয। যে সকল কার্য উৎপনু হইয়। থাকে, সেই 
সকল কার্ধেব যাহ। হেতু, তাভাই উপাদানশকাবণ।২ দণ্ড ঘটেব উপাদানকাবণ নহে, 
নিমিত্তকারণ, মাটি উপাদানকাবণ | কেনন।, ঘট মাটিকে আশ্বয় করিয়া উতপন্র 
হয়, দণ্ডকে আশ্রয় কবিধ। উৎপন্ন হয না ; দণ্ড আত্মাশ্রিত (দণ্ডাশ্লিত) কার্ষের কারণ 
নহে, মৃত্তিকাশ্িত কাধে কাবণ, স্ুতবাং দণ্ডকে উপাদাণকারণ বল! যায় না। 
মাটি আত্বাশ্বিত মৃত্তিকাশ্বিত কার্ষেরই কারণ, স্থতরাং মাটি উপাদানকারণ। এইরূপ 
আত্ব। বা ব্রন্নকে আশ্য় করিযা যে জড় জগতের উৎপত্তি হইয়। থাকে, তাহাতে অধিষ্ঠান 
ব্রহ্ম আস্বাশ্িত কার্যে রই হেতু হইযা থাকেন। সুতরাং এ অধিষ্ঠান বন্ধকে উপাদানকারণ 
বলিতে কোন আপত্তি নাই । তারপব, অনিবৰচনীয় অবিদ্যাকে আশ্বয় করিয়৷ (অবিদা- 
পরিণাম বশতঃ) যে অনিবচনীয় জড়প্রপঞ্জেব উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে অবিদ্য 
যে উপাদান হইবে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য । অবিদ্যাকে আশ্বয় করিয়া যে নকল অবিদ্যা- 
পবিণাম জড় কার্ধেন উৎপত্তি হইয়৷ থাকে, অবিদ্যাব আশ্বয ব্রন্নই এ সকল জড় কাষের 
আশ্বয় হন, সুতবাং অবিদ্যাকে পরিণামী উপাদান এবং ব্লকে অপরিণামী উপাদান 
বলিয়। স্বীকাব করাই সঙ্গত। আলোচিত লক্ষণটি জড়গ্রপঞ্চের অপরিণামী উপাদান 
ঝঙ্গ ও পরিণামী উপাদান মায়া এই উভয় স্বলেই প্রযোজ্য । 


১। তস্মাৎ বন্ধপবে বাক্যে জন্মাদিধর্মজাতস্য উপলক্ষণত্বাৎ বযূসংস্পর্শভাবাৎ সর্বজ্ঞং সব- 
শক্তিসমনিতং পবমানন্দং বুন্লেতি জন্মাদিসূত্রেণ বুন্গম্বরূপমলক্ষিতমিতি সিদ্ধমু | পঞ্চপীকা, ৮১ পুঃ। 

২। আব্বনি কার্যজনিহেতুত্বস্য উপাদানলক্ষণত্বাৎ তস্য চ পরিণাম্যপরিণায্যুতয়সাধারণত্বাথ 
অদ্বৈতসিদ্ধি, ৭৫৭ পৃঃ, নির্ণ য়সাগব সং। 


পদ্পাদ ও প্রকাশাত্বযতির বেদাস্ত মত ১৭৭ 


যাহাকে আশয কবিয়। এই বিশ্বপ্রপঞ্জ বিবতিত হইয়া থাকে, সেই অধিষ্ঠান 
বন্দই বিশ্বে বিবঙঁকাবণ | ক্ীষ বৃঙ্গূপ অক্ষণ নাখিযা এক অদ্বিতীয বঙ্গে মিথ্যা 
অনেকরূপে (জীবও জগতবপে) অবভাস বা প্রকাশকে 

অপবিণার্ী উপাদান বিবর্ত বলা হইমা থাকে । এই জগতেব বিবর্তকারণ 
বা বিবর্তকাবণ এবং বন্ধ মাযা-সম্বলিত হইযা সর্বজ্ঞ পবমেশ্ববরূপেই জগৎ 
বৃন্মেব মাযাযোগ | উত্পাদন কবিঘা থাকেন : স্ততবাং জগ্রৎকর্তা অঙ্গে 
মাযাযোগ অবশা ক্রীকার্ম। এই মাযামোগ তিন ভাবে 

বাখ্যা কবা যাইতে পাবে! (২১) দুই গাচি সতা পবস্পন জভডিত হইমা যেমন 
দডি পাঁকাষ, সেইনপ মাঘা ও শঙ্গ দই-ই দডিন মনত বিদডিত হউযা খাকেন 
এবং মাযাবিজডিত (মামানিশিছ) শঙ্গই ছগৎ উত্পাদন কবেন। (২) মাষা 
নঙ্গেন শক্তি। ভাষাকান শঙ্ষনাচার্ণও মামাকে অঙ্দেন শক্তিনপেই ব্যাখা 
কবিযাচ্চেন। মাযাশক্ত্িমান বন্ধই জ্রগতেন কানণ | পক্ষান্তবে, (৩) মামা জগতে 
উপাদান | এই জগদুপাদান মাযান আশব নক্গই জগৎকাবণ। অনির্বচনীয 
অবিদ্যাব স্বভাব জডক্গতে অন্ণত হইমা থাকে । এইছ্নাই অনিদ্যাকে পবিণামী 
উপাদান বলা হম। জগতকর্ঠহ্ের মিখ্যা অভিমান এবং সিক্ক্ষা (স্ষষ্টিব ইচ্ছা) 
প্রভৃতি অবিদ্যাবই পনিণাম। 'এই সকল শনিদ্া-পনিণামেন যিনি আশ্য হন, 
সেই জগৎ্কর্তা মাযামম বন্ধই জগতেন নিমিস্তকাবণ। অর্দেব মাযাযোগ যথার্ 
নহে--কল্লিত, স্ততবাং জগৎকাবণ বন্দে মাযাসংযোগ যেকপেই বাখা কবনা কেন, 
তাহা দ্বাবা কোন মতেই পববান্ছন বিওদ্ধতান কোন ভানি ভম না। প্রথমকল্পে মাযা 
মামাময লুঙ্গেব উপলক্ষণ বা উপাপি। এই উপাধি দ্বারা মাসাতীত, নিকপাপি, 
পন্রঙ্গেব সচ্চিদানন্দজপের কোন বিচাতি ত এষা শন্তবপব নে, দ্বিতীষ এবং তুতীঘ- 
কল্পে মাযা নঙ্গেন বশ, শঙ্দ মামান বশ নছেন, আুতবা" শ্ীব বশ্য মানাল আশু না 
উপাধিবপে বিদামান খাকিমাও বু্দ শুদ্ধৰপেই বিলাজ কবেন | মাস। নৃঙ্গেব 
স্ববপকে কল্ঘিত কনিতে পাবে না।১ ভাষ্যকার শঙ্কবাচাধ তদীয ভাষো, (নৃঃ সূ 
ভাষা, ১1৪1২৩),. (এক বিজ্ঞানে সব বিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা ও বিবিধ দৃ্টান্তেব সাহায্যে) 
এ্রতি ও যুক্তিমূলে এক অদ্বিতীন ক্ষই যে উপাদান ও নিমিত্ত এই উভযনিব কানণ তাহা 


১। যদবইগ্ডে। লিশ্ো বিবর্ততে পৃপঞ্চস্তদেব মূলকাবণং শরন্ধ, (পঞ্চপাদিকা, ৭৮ পঃ). একপা 
হস্থাদপৃচ্াাতমা প্ৰবিপবীতাসতাানেকজপাবভারো বিবর্তঃ | বিববণ, ২১২ পৃঃ | 

যদবইন্ে। নিশে। বিনর্ততে টরবিধামএ সপ্তবতি বন্ব্বাঃ সংযুক্তসূত্রদ্বমবত মাষাবিশি+' শন্দ কানশনিতি 
1, দেবাত্বশক্তিং স্ব ওপৈনিগ্ণমিভিশ্নতে্যামাশক্তিমত্ কাশমিতি বা। জখদুপাদানমাথাখযতষা বুন্দকাৰণ- 
মিতি বা। (পঃ কিরণ, ২১২ পৃঃ)। 

তস্ব বিশিষ্টপর্চে তখৈৰ বন্দ ত্বেনোপলক্ষিতসা জ্ঞানানন্দাদিস্বপলক্ষণেন মাযানিফর্াং লক্ষণদ্বষেন 
বিশুদ্ধবৃন্রসিদ্ধিঃ। উত্তবযোস্ত মাযায়। বদ্দপবতত্বত্বাৎ তৎকার্ধমপি বুক্নতন্তং ভবতি ------ ততশ্চ 
উৎপাদামানকার্যস্য যদাশযোপাধিজ্ঞানানন্দলক্ষণং তদ্‌ বন্নেতি শুগ্ধব্রন্নলাভ ইতি | বিববণ, ২১২ পৃঃ । 
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১৭৮ বেদাস্তদর্শ ন--অছ্বৈতবাদ 


প্রমাণ করিয়াছেন, ইহা আমরা পূব পবিচ্ছেদে দেখিয়াছি ।১ ভাষ্যকারের শর্ণত- 
মূলক এ সিদ্ধান্ত যে অনুমান প্রভৃতির সাহাযোও প্রমাণ কৰা যাইতে পারে, তাহা 
প্রকাশাত্ববতি পঞ্চপাদিকা-বিবরণে অনুমান প্রম্নাণের শৈলী ও প্রয়োগবাক্য 
(9৮110518616 0110) উপন্যাস কবিমা দেখাইতে চেষ্টা কবিয়াছেন। 
পরকাশাত্ববতির অনুমানেব মর্ম এই যে, মহাভৃতগুলি বিকার হইলেও তাহাদিগকে সত্য 
বলিযা বোধ হয। ইহা হইতে কোন সত্যবস্ত্ব যে উহাদের প্রকৃতি বা উপাদান হইবে, 
ইহা নিঃসন্দেহে বলা হয। স্যষ্টিন উধা এক অদ্বিতীয, নিত্য-সত্য-বক্গবস্ত্রই 
বিদ্যমান চিল, অপব কিছুই ছিল না, সুতবাং মহাতৃতেৰ উপাদান এ সত্যবস্ত যে বুহ্ষই 
হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । তাবপব, সেই নিতা, পনম সং বন্ধ যেমন উপাদান, 
তেমন তিনি জগতেব মৃষ্টা বলিষা নিমিন্তও বটেন। সেই অগ্থিতীয সষ্টাই তীাহাব 
কামলীল।বশে দেখিযা, বুঝিবা (বীক্ষণ পূর্বক) জগতেব স্যট্টি কবেন। এইরূপে 
তিনি নিমিউকানণ এবং কার্জগতেন আাশম বা অধিষ্ঠান হিসাবে তিনি উপাদান- 
কারণ । দৃষ্টান্তস্বব্ূপ ব্বীয সুখ, দুঃখবোবেব উল্লেখ কবা যাইতে পারে । “অহং 
সুখী” এইরূপে আত্মা যে স্ুখবোধেব উদয হইয়া থাকে, তাহাতে আত্মবাই উপাদান- 
কাবণও বটে নিমিত্তকাবণও বটে। এক অদ্বিতীয় বহ্ষকে উভষ প্রকার কারণ 
বলায অসামঞ্তস্য কিছুই নাই ।৭ বন্ধ জগতেব নিমিত্ত এবং উপাদান হইলেও স্থাষ্ি 
যে মাযাব খেলা, অবিদ্যাবই বিলাস, ইহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায না । 
মায়া 'ও অবিদ্যা ভিন্ন তত্ব নহে | মাযা অবিদ্যাবই নামাস্তর । আচাধ 
শক্কবতাষ্যে (বঃ সঃ ভাত ১1৪1১), মাযাশক্তিকে 
মাযা ও অবিদ্য। “অবিদ্যাত্ত্বিকা”” বলিষা মাযা ও অবিদ্যাব অভেদই 
উপপাদন কবিযাছেন। মাবা 'ও অবিদ্যা বস্তত: 'এক 
হইলেও বাবহাবে দেখা যায় যে, বন্ধে তিবঙ্কবণী (আববণশক্তিপুধানা) মাযাকে 
অবিদ্যা, আব, বিশ্ব-জননী (বিক্ষেপখক্তিপ্রধানা) মাযাকে মাযা বলা হইমা থাকে 1৩ 


১। পূর্ব পবিচ্ছেদেব “বঙ্দই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকাবণ” নামক পাশ সৃচিৰ উপপাদন 
২১১ পৃঃ দ্র্টব্য। 

২। (ক) মহাভ্তানি সদৃবস্থপুকৃতিকানি সংস্বভাবানুবক্তত্বে সতি বিবিধ বিকানত্বাৎ ম্দনুস্যুত- 
ঘটাদিবং। বিববণ, ২০৫ পৃঃ। 

(খ) ইদং জগৎ অভিনুনিমিত্তোপাদানং ভবিতৃমর্তি প্রেক্ষাপূর্বকজনিতকার্যত্বাৎ আলন্লগত- 

স্খদংখবাগছ্েঘাদিবৎ | বিববণ, ২৯ পুঃ। 

তস্মাদনুমামেনৈব প্রসিদ্ধমেকাস্যোভযকানণত্বং লক্ষণহেন নিদিশ্যতে। বিববণ, ২০৩ পৃঃ। 

মবুসুদন সবস্বতী প্রশিদ্ধ আদ্বৈতগিদ্ধিগ্রন্ছে বল্গেন উপাদান ও নিমিত্ত, এই উতযবিধ কাবণতা প্রদর্শ ৭ 
কবিতে গিয। বিববণেন উল্লিখিত (ক) চিত অনুমানাটিন বিঘয উল্লেখ “করিয়া বলিয়াছেন, শত্ানু- 
গৃহীতানুমানমপাত্র বিববণৌক্তমব্যবসেষম্‌। অন্থৈতসিদ্ধি, ৭৭৪ পৃঃ, বোধে সঃ] 

৩। তাঘ্যকাবেণ অবিদ্যায়িকা মায়াশজিরিতি নির্দেশাৎ, টীকাকারেণ চাধিত্যামায়। নিখ্যাপূত্যয় 
ইত্যুক্তত্বাং। তস্মাল্ক্ষনৈক্যাদৃবৃদ্ধবাবহানে চৈকত্বাবগমাৎ একাপান্পি বন্বনি বিক্ষেপপাধান্োন মাযা 
আচাদনপ্রাধান্যেন অবিদ্যেতি ব্যবহাবভেদঃ | বিববণ, ৩২ পৃ: । 


পদ্যপাদ ও প্রকাশাত্মযতির বেদান্তমত ১৭৯ 


আচার্য অবিদ্যাকে “পরমেশ্বরাশ্রয়া'” বলিয়া ব্যাখ্যা করায় ব্রহ্মই যে অবিদ্যার 
আশ্রয়, তাহা স্প্টতঃ বৃঝা যায়। ব্রক্ষের তিরস্করণী অবিদ্যা বন্ষেব যথা স্বরূপ 
ঢাকিয় রাখে, ফলে জীবের ব্রন্মবিষয়ে অজ্ঞান বিবিধ আকারে প্রসার লাভ করে। 
অজ্ঞানের আশ্বয়ও ব্রহ্ম, বিষয়ও ব্রহ্ম । স্বয়ল্প্রকাশ, 

বন্ধ অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয় জ্যোতিংম্বব্ূপ, জ্ঞানময় আত্মা (স্ববিরোধী) অজ্ঞানের 
আশ্বয় ও বিষয় হইবেন কিরূপে? জ্ঞান তো অজ্ঞানের 

বৰবোধীই বটে । এই অবস্থায় জ্ঞানে অর্থাৎ জ্ঞানময় বন্ধে অজ্ঞান থাকিবে কিরূপে ? 
এই আশঙ্কার উত্তরে বল! যায় যে, বন্ধে যে বুন্ষেব স্বর্ূপের আচছাদক অবিদ্যা আছে 
এবং তাহার ফলেই যে জীবের নিকট বক্ষে যখাথ স্বরূপটি প্রকাশিত হয নাই, ঝন্ধেব 
বিকৃত রূপেরই বিকাশ হইয়াছে, ইহা তো কোন মতেই অস্বীকাব করা যায় না। 
“বিদ্যত এবাত্রাশপি অগ্রহণাবিদ্যাত্বকো৷ দোষ; প্রকাশস্য আচছাদক' (পঞ্চপাদিকা, 
১৪ পৃঃ)। যদি বল যে, অজ্ঞান জ্ঞানময বুদ্দেব বিরোধী, সুতরাং বন্দে অজ্ঞান 
থাকিতেই পারে না, ইহার উত্তবে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মই জড় অবিদ্যাব প্রকাশক । 
চিন্ময বন্ধে অবস্থান কবিয়া ব্রনের আলোকে আলোকিত হইয়াই অজ্ঞান আত্মপ্রকাশ 
লাভ করে । যে যাহাকে প্রকাশ কবে, সে তাহাব বিবোধী হয কি? আর, বিরোধী 
হইলে প্রকাশক হইতে পাবে কি? তারপব, অবিদ্যাকে যে বন্ধের তিরস্করণী বা 
আচ্ছাদক বলা হইয়াছে, সেখানেও দেখা যায যে, অবিদ্যা বন্ধে বিবোধী হইলে 
অবিদ্যা কোনমতেই বঝর্ষেব আচ্ছাদক হইতে পারে না। অতএব বলিতেই হইবে 
যে, অবিদ্যার ভাসক ব৷ প্রকাশক সাক্ষীচৈতন্যের সহিত ব্রহ্মতিরস্করণী অবিদ্যাব 
স্বত: কোন বিরোধ নাই | ''বুহ্ম জ্ঞানস্বরূপ এইরূপ বৃত্তিজ্ঞান উদয হইলে অজ্ঞান 
তিরোহিত হয় : স্ুতবাং এরূপ বৃত্তিজ্ঞানই অজ্ঞানেব বিবোধী। ব্রহ্গকে অবিদ্যাব 
আশ্বয় বলিয়া মানিয়া নিতেও কোন বাধা নাই।৯ 

অবিদ্যা ভাবপ বহ্মতিবস্করণী অবিদ্যা “তম:স্বভাবা'' বলিযা ভাষ্যে 
ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । তমঃ আলোকের অভাব নহে । 

উহা! ভাব পদার্থ । আচাধ পদ্মপাদ বলেন যে, অস্পষ্ট আলোকে আলোকিত গৃহে 
কোন বস্ত স্পষ্ট দেখা যায় না । উজ্জল আলোকে সুস্পষ্ট দেখা যায । ইহা হইতে 
বুঝ! যায় যে, অম্পষ্ট আলোকে আলোকিত গৃহে কিছু অন্ধকারও বিদ্যমান আছে। 
অন্ধকার আলোকের অভাব হইলে আলোক বিদ্যমান থাকা কালে তাহার অভাব 
থাকিতে পারিত না । অন্ধকার ভাব পদার্থ বলিয়াই আলোক বঙঁমানেও তাহার অনল 
মাত্রায় অস্তিত্ব অনুভূত হয়।২ মায়াকে তম;স্বপ বলায উহাও ভাববস্তই হইয়া 


১1 নাপি স্বাশযচিৎপ্রুকাশনেন বিকব্যতে অজ্ঞানং ম্বাবতাসকেন সংবেদনেন চিংপ্রকাশেন 
অজ্ঞানস্য অবিরু্দার্(। সাক্ষিচৈতন্যস্য চ অক্ঞানাবতাসকত্বাদতো। ন চিদাশ্য়ত্ববিবোধং। বিববণ, 
৪৩ পৃঃ । রি 

২। দৃশ্যতে হি মন্দপূদীপে বেখুনি অস্পটং কপদর্শ নমিতরতর চ স্পষ্টমু। তেন জ্ঞাতে মঙ্দ- 
প্রদীপে বেশ্মনি তষসো'পি ঈমবদনুবৃত্তিরিতি। পঞ্চপাদিকা, ৩ পৃঃ । 


১৮০ বেদান্তদর্শ ন--অদ্বৈতবাদ 


দাড়াইল। অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব নহে, জ্ঞানের আবরক একপ্রকার ভাববস্ত, 
ইহাই অস্থৈতবেদান্তেব সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে জ্ঞানময় ব্রহ্ষকে অবিদ্যাব আশ্য় 
বলিতে বাধা কি? জীবেব ব্রহ্গ বিষয়ে অনাদি অজ্ঞান চলিযা আসিতেছে, সুতরাং 
বন্ধই যে অজ্ঞানেব বিষয় হইবে, ইহাতে কোনই আপত্তি খাকিতে পাবে না । 
অবিদ্যা যে ভাবরূপ তাহাব প্রমাণ কি? এই প্রশেব উত্তরে প্রকাশাত্বযতি 
বলেন যে, আমি অজ্ঞ, “অহমজ্ঞ2” আমি আমাকে বা 
ভাবপ অবিদ্যাব প্রমাণ অন্য কাহাকেও জানিতে পাবি নাই, “অহং মামন্যঞ্চ 
ন জানামি' এইবরূপে প্রত্যেকেই ভাবরূপ অজ্ঞান 
পুত্যক্ষেব বিষয় হইয়। থাকে । অনুমান, শ্রতি, অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণের 
সাহায্যেও ভাবরূপ অজ্ঞানেব অস্তিত্ব প্রমাণ কবা যাইতে পাবে । আমার 
অজ্ঞতা আমাব জ্ঞানেৰ অভাব নহে । কেননা, অভাবেব কখনও প্রত্যক্ষ হয না। 
এখানে অজ্ঞতা সুখাদিব ন্যায় স্প১তঃ আমাব প্রত্যক্ষ 
ভাববূপ অবিদ্যাব হইতেছে, স্ুতবাং ইহাকে অভাবরূপ বলা যায় কিরূপে ? 
পৃত্যক্ষ প্রমাণ । যদি অভাবও প্রত্যক্ষেব বিষষ হয বলিষা স্বীকাব কর৷ 
যায, তবুও এই অজ্ঞানকে অভাবরূপ বলা চলিবে না। 
কারণ দেখা যায যে, অজ্ঞানের প্রত্যক্ষকালে ও জ্ঞান বিদ্যমানই আছে, নতুবা অজ্ঞানের 
প্রত্যক্ষ হয কিসেব দ্বাবা। অজ্ঞান যদি জ্ঞানেব অভাব হয, তবে জ্ঞান থাক! কালে 
জ্ঞানাভাবেব উদয়ও হইতে পাবে না, তাহার প্রত্যক্ষও হইতে পানে না। ঘা 
বিদ্যমান খাকা কালে ঘটাভাবেব জ্ঞানোদয হয় কি? দ্বিতীবত:, “মঘি জ্ঞানং নাস্তি” 
আমাতে জ্ঞান নাই, এইরূপে ভ্ঞানেব অভাব সকলেই অনুভব কবিযা থাকে । এইরূপ 
অনুভব বিশেষণ করিলে দেখা যায যে, এখানে আমিত্বেব জ্ঞান হইযা পৰে আমাতে 
স্তনের অভাববোধেব উদয হইয়াছে । অজ্ঞান জ্ঞানেব অভাবরূপ হইলে আমিত্বেৰ 
জ্ঞান থাকা কালে, সেখানে জ্ঞানেৰ অভাববোধের উদ হইবে কিরূপে ? তারপর 
তুমি যে কথা বলিয়াছ, যে শান্ত্রাখ ব্যাখ্যা কবিযাহ, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে 
পানি নাই “'ত্বদূক্তম্থ ং শাস্বাধং বা ন জানামি।” এইরূপে কোন নিদিষ্ট বিষয় 
শন্য অভ্ঞানেনও প্রত্যক্ষ হইতে দেখা মাম । অজ্ঞান ভাবনূপ হইলেই এরূপ প্রত্যক্ষ 
সম্ভব হয, অভাবনধপ হইলে হধ শা | কেননা, অভ।বকে জানিতে হইলে যে বস্বর 
অন্তাব হয় (অভাবে প্রতিযোগী) এবং তিখানে সেই অভাবে প্রুতীতি হয (অভাবের 
অনুযোগী) তাছাব জ্ঞান পূবে খাকা৷ আবশ্যক হম, নতুবা অভাবজ্ঞানেব উদয় হইতে 
পাবে না। বনিঘম ও আশ্য শূন্য অভাবের প্রতীতি অসম্ভব কখ। । অজ্ঞান ভাবরূপ 
হইলে বিষয়শূন্য (বিষয়ব্যাবৃন্ত) ভাবরূপ অজ্ঞানের অনুভব অসম্ভব হম না।১ এইজন্য 
অভ্ঞানভাবরূপ এই সিদ্ধান্তই স্বীকাব_-_“অজ্ঞানপ্রত্যক্ষং ভাবনূপমেবাজ্ঞানং গময়তীতি 
সিদ্ধম* (বিবরণ, ১২ পৃঃ) | 


সি 


১। পঞ্চপাদিক।-বিববণ।, ১২ প্ঃ। 


পদপাদ ও প্রকাশাত্মযতিন বেদাস্তমত ১৮১ 


অনমান প্রমাণের সাহায্যেও যে অজ্ঞানেব ভাববূপত প্রমাণিত হয়, তাহা 
গরকাশাত্মযতি তদীম বিবরণে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া 


ভাব্নীপ অবিদয।ণ দেখাইযাছেন।  প্রকাশান্ববতিব প্রদশিত অনুমানের 
অনুমান প্রমাণ । সারমণ এই যে, অদন্ধকাবেব মধ্যে আলোকবেখাব যখন 
পখম স্কবণ হয এবং এ আলোক যেখানে গুহমবধ্যস্থ 


(অন্ধকারেব আববণে আবৃত) অপ্রকাশিত বস্ধকে প্রকাশ কবে, মেখানে এ অপ্রকাশিত 
বস্থর আচ্ছাদক, আলোকবিনাশ্য, আলোকেন প্রাগভাবেন অতিরিক্ত, একটি ভাব- 
বস্বকে অর্থাৎ অন্ধকাবকে বিনাশ কবিযাই উতপনু হইতে দেখা যায। এই দৃষ্টান্ত 
বল। যায় যে, প্রমাণে সাহায্যে যেখানে জ্ঞানালোকেব প্ুখম বি্কুবণ হব এবং এ 
্জানালোক যে স্থলে প্রকাশিত বস্তূকে জ্ঞাতাৰ নিকট পুকাশ কবে, সে স্থলে এ প্রকাশ্য 
বস্তর আচছাদক, জ্ঞানেব প্রাগভাব হইতে অতিবিক্ত,. একটি ভাববস্তূকে (তাববূপ 
অজ্জানকে) বিনাশ কবিবাই উদয হইমা খাকে।৯ অনাদি অনিবচনীঘ অবিদ্যা- 
শক্তিই অধ্যাসের উপাদান, ইহা আমবা দেখিযাছি । এই অবিদ্যাশক্তিবশত:ই বিওদ্ধ 
চিন্ময় আত্বার যখার্খ স্ববূপ তিবোহিত হইযা "আমি ' "আমান , 'অহংকাব, 'মমকাব' 
প্রভৃতি আমিত্বেব বিকৃত মিখ্য। রূপেব উদব হইয়া খাকে। 

অর্থাপত্তি ও শৃরতি অবিদ্যা-উপাদান মিথ্যা, সুতরাং এ অবিদ্যা-কাধ অব্যাসও 
পরমাণ। মিখ্যা । অভাববস্ত কাহাবও উপাদান হয না, হইতে 

পাবে না, সুতরাং অধ্যাসেব উপাদান অবিদ্যাকে ভাববপই 

বুঝিতে হইবে । অবিদ্যা ব্রদ্মেব তিবঙ্কবণী | অবিদযাশক্তি-প্ুভাবেই স্বয়ংজ্যোতি: 
বুহ্ম তিরোহিত হইযা৷ খাকেন। এই তিবস্কবণী অবিদ্যা ভাবৰপ না৷ হইযা অভাবরূপ 
হইলে সে কোন মতেই সচ্চিদানন্দ ব্র্দকে আবৃত কবিতে পাবিত না | কেননা, 
অভাব কোন বস্তুর আববক হয না , "*অনুতেন প্রত্যাগ;, দেবান্্শক্তিং স্ব গুণৈশিগুঢাহ 
প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মাচ্ছাদক অজ্ঞানেব ভাবরূপতাই গ্রমাণ করিয়া দেয। এই 
তাবরূপ অবিদ্যাই মাযা, পুকৃতি, অব্যাকৃত, অব্যক্ত, তম:, কারণ, লয' শক্তি, মহা- 
সুপ্তি, নিদ্রা প্রভৃতি ভিন্ন ভিনু নামে এ্রতি, স্মৃতি, ইতিহা, পুবাণ প্রভৃতিতে উক্ত 
হইয়া থাকে । অবিদ্যা প্বভাবতঃ জড় হইলেও চিন্মাম বরক্দে অবস্থান কবার ফলে 
উহাতে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিষাশক্তিণ বিকাশ দৃষ্ট হন, ইহা আমণা পৃবেই আলোচনা 
কবিষাছি । এ পক্তিদ্বব-সন্বলিত টৈতন্যই জীব, জ্ঞাতা ব। 

পঞ্চপাঁদিক। ও বিবপন মতে প্রমাত। বপিয। পবিচিত। শ্রমাতা যখন জে বিষমকে 
পৃত্যক্ষেব স্ববূপ | দর্শ নকবে, (তখন জ্ঞান ক্রিাৰ কতা) জ্ঞাতা এবং (জ্ঞান 
ক্রিয়ার কম) জ্রেয় বিষয়ের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক 

স্থাপিত হয় “'ভ্রাতুক্জেয়সন্বনধ:।' ভরে? বিষয়ের প্রতি জাতার চিত্তের যে প্রবণত! 


" ১। অন্ুীনমপি বিবাদগোচবাপনুং গ্রমাণজ্ঞানং স্বগ্রাগভাবব্যতিবিস্ত স্ববিষযাবৰৎ 
স্বদেশগতবস্তস্তবপূর্বকং ভবিতুমর্তি অপ্রকাশিত প্রকাশকন্বাদস্ধকাবে পপি 
ততশ্চ জানেন স্বসমানাশ্বয়বিঘয়ং ভাবরূপমজানং সিদ্ধম়ু। বিববশ, ১৩ পুঃ। 


১৮২ বেদাস্তদর্শ ন---অছৈতবাদ 


জন্মে, ভাহার ফলে জ্ঞাতার অন্তঃকরণের সহিত জ্রেয় বস্তর সংযোগ হয় 
এবং বিষয়-সংযোগে জ্ঞাতার অস্তঃকরণের এক পরিবতিতরূপ (বিষয়েব আকারে 
আকারপ্রাপ্ত রূপ) প্রকাশ পায়। অন্তঃকরণ চৈতন্যের উপাধি বা অবচ্ছেদক 
এবং চৈতন্যের আলোকে আলোকিত । বিষয়-সংযুক্ত (বিষয়ের আকারে আকার 
প্রাপ্ত) অন্তঃকরণ যখন চৈতন্যেব আলোকে উদ্ভাসিত হয়, তখন অস্তঃকবণ-সংযুক্ত 
বিষয়টিও উদ্ভাসিত হইয়া জ্ঞাতার নিকট প্রতিভাত হয়। এইরূপ বিষয়াভিব্যক্তিই 
জ্ঞাতার বিষয়-প্রত্যক্ষ। বিষয়বশে পরিবতিত অন্তকরণের সহিত প্রমাতার যে 
সম্বন্ধ তাহার মধ্যে কোন ব্যবধানের আবরণ নাই, তাহা সাক্ষাৎ, এই জন্যই প্রমাতাঁব 
এই বিষয়ানুতবকে প্রত্যক্ষ বলা হইয়া থাকে ।১ অন্তঃকরণেব সাহায্যে জ্ঞাতার 
জ্ঞ্েয় বস্তব সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় (জ্ঞাতুর্জেয়সন্বন্ধ:) এ সম্বন্ধেব স্বরূপটি কি, 
পদ্যপাদ তাহা স্পষ্ট কবিরা কিছু বলেন নাই। প্রকাশাস্বযতি উহা বিশেষণ করিয়া 
বলিযাছেন যে, জ্ঞাতার নিকট ভ্রেয় বিষয় উপস্থিত হইলেই ভ্রাতার অন্ততকরণের 
একপ্রকার পরিণাম হয়। এ পরিণামের ফলে অস্তকেরণ চক্ষবাদি ইন্জ্িয়পথে 
দীর্ঘ আলোকরেখার আকাবে ধাবিত হইয়া বিষয যেখানে খাকে, সেখানে গমন করে 
এবং বিষষের আকার গ্রহণ করিযা বিষযের সহিত সম্পূণ একীভূত হইয়া যায। 
অগ্নিসংযোগে উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের সহিত অগ্নির অতেদ হওয়ায় অগ্সিকেই যেমন 
ত্রিকোণ, চতুক্ষোণ বলিয়। মনে হয, সেইরূপ অন্তঃকরণের সহিত বিষয় অভিনু 
হইলে অন্তঃকরণকেই বিষয়ের আকারধারী ব্রিকোণ, চতুক্ষোণ বলিযা বোধ হয়। 
অন্তঃকরণ চেতন্যের আলোকে আলোকিত হওয়ায় অন্তঃকরণের সহিত অভিন 
প্রেয়-বিষয়ও চৈতন্যের আলোকে আলোকিত হইয৷ প্রকাশিত হয়। অস্তঃকরণা- 
বচ্ছিনন চৈতন্য ও বিষয়চৈতন্য অভিনু হওযায় বিষষটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতার ভ্রানের 
গোচবৰ হয়। ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের মতে বিষয়-প্রত্যক্ষের স্বরূপ । চৈতন্যই একমাত্র 
সাক্ষা+ অপরোক্ষ তত্ব। চৈতন্য কখনও পরোক্ষ হয় না, ইহা সর্বদা প্রত্যক্ষ । 
এইরূপ চৈতন্যের সহিত অন্তঃকরণ দ্বারা জড় বিষয়ও যখন অভেদ সম্বন্ধে অন্বিত হয়, 
তখন চৈতন্যের প্রকাশের দ্বারা জড়বস্তও প্রকাশিত হইয়া থাকে । ইহাই বিষয়- 
প্রত্যক্ষের মূল রহস্য।২ “অব্যবধানেন সংবিদুপাধিতা'পবোক্ষতা বিষয়স্য' 
(বিবরণ, ৫০ পৃঃ:)। অন্তঃকরণ ব্যক্তিভেদে বিভিনু । যেই জ্ঞাতার অন্তঃকরণ যেই 
বিষয়াকাবে পরিণতি .লাত কবে, সেই জ্ঞাতার নিকটই সেই বিষয়টি প্রকাশিত হয়, 


১। পঞ্চপাদিকা, ২৪ পৃঃ॥ 

২। পঞ্চপাদিকা-বিববণ, ৭০ পঃ। 

ৃষ্টীয় ১৬শ শতকে বরমবাজাং্বনীন্্র তৎকৃত বেদাস্তপবিভাঘায বিস্তৃতভাবে প্রতাক্ষ প্রভৃতি প্রাণে 
স্বরূপ আলোচনা কবিয়াছেন। ধর্মবাজাধ্ববীন্দরেব সেই আলোচনা দেখিলে গকাশাত্বষতির চিন্তা যে 
তাহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহ নিঃসলেছে বুঝা যায়। 


পদাপাদ ও প্রকাশাত্বযতির বেদাস্তমত ১৮৩ 


অপরের নিকট হয় না।১ চৈতন্য সর্বব্যাপী স্বয়ন্প্রকাশ হইলেও অন্তঃকরণই 
জ্ঞানের দ্বার ; অন্তঃকরণাবচিছনু চৈতন্যের সহিত যে বিষয়চৈতন্যের অভেদ হইবে, 
তাহারই প্রত্যক্ষ হইবে ; সুতরাং সব সময়ে সকলের সকল বস্ত প্রত্যক্ষ হইবাৰ কোন 
আপত্তি আসে না। বেদাস্তের পবিভাষাষ অন্তঃকরণাবচিছনন চৈতন্যই প্রমাতা, 
অস্তঃকরণবৃত্তি অবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমাণ, আর বিষযাবচ্ছিন চৈতন্য প্রমেয় বলিয়া 
পরিচিত। প্রমাণের সাহায্যে প্রমাতাৰ নিকট বিষষেব প্রকাশই প্রমাণফল ।২ 
পত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণমূলেই জীবেব বিষযদর্শন ও ব্যাবাবিক জীবন চলিতেছে । 
বস্ততঃ জীবের জীবত্বই মিথ্যা ; স্ুতবাং তাহা বিষয়দর্শ ন ও ব্যাবহাবিক জীবন 
সমস্তই মায়াব খেলা | জীব কর্তীও নহে, ভোক্তা ও নহে, জ্ঞাতাও নহে * সে বুক্মই 
বটে। অনাদি অবিদ্যাবশতঃ জীব নিজকে কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা বলিযা অভিমান 
কবিতেছে, সংসাবেব স্খে, দুঃখে কত হাসিতৈছে, কান্দিতেছে । জীবেব জীব- 
ভাবের মূল অনাদি-অবিদ্যা যখন তিবোহিত হইবে, তখন জীববিন্দু বুহ্গসিন্কৃতে মিশিযা 
যাইবে । জীব ও ঝন্ধেব মধ্যে কোনরূপ ভেদই থাকিবে না। জীব ও বন্ধে 
ভেদবৃদ্ধিই মিথ্যা বৃদ্ধি। এই মিথ্যা বৃদ্ধিব বিলোপ এবং তাহাব ফলে সর্বপ্রকার 
অজ্ঞানমূলক অনর্থে র নিবৃত্তি ও জীব-বর্দেব একত্ব সাক্ষাৎকাবই বেদাস্তের কাম্য | 
ইহাই “আত্মবৈকত্ববিদ্যাপতিপত্তয়ে সর্বে বেদাস্তা আবভ্যন্তে””, এই কথান্বাব৷ ভাষ্যকার 
আমাদিগকে বৃঝাইতে চেষ্টা কবিয়াছেন। ভাষ্যকাবেব বিদ্যাৰ প্রতিপত্তি শব্দেব 
অর্থই বন্গবিদ্যার অপবোক্ষ সাক্ষাৎকার । নতুবা, তুল্যার্থক বিদ্যা ও প্রতিপত্তি 
শব্দেব প্রযোগেব অন্য কোন সার্থকতা দেখা যায না। 

অনাদি*অবিদ্যাব নিবৃত্তি প্রশ্ব হইতে পাবে যে, অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? 
হইতে পাবে কি? অনাদি-পদার্থে র নিবৃত্তি হয কি? ইহাব উত্তবে প্রকাশাত্ব- 
যতি বলেন যে, অনাদি প্রাগভাবেব নিবৃত্তি হইয়া খাকে, 

বৌদ্ধদাশ নিকদিগেব মতে তত্বানুশীলনেব ফলে অনাদি- 

বাসনা-প্রবাহেব নিবৃত্তি হইতে দেখা যায । নৈয়াষিকদিগেব মতেও অনাদি মিথ্যা- 
জ্ঞান-প্ুবাহের নিবৃত্তি হয | সাংখ্যদর্শ নেও অনাদি অবিবেকেৰ নিবৃত্তি প্রতিপাদিত 
হইযাছে : সুতবাং অনাদি-পদার্থেব নিবৃত্তি হয না, এমন কখা। বল! চলে না। যদি 
বল যে, অবিদ্যা ভাবরূপ, অভাবরূপ নহে ; অনাি-ভাবপদার্ধে ব নিবৃত্তি হইতে 


তো দেখা যায না। ইহাব উত্তবে বক্তবা এই যে, অদ্বৈতবেদাস্তেব মতে অবিদ্যা 
বস্তৃত* ভাবপদার্থ নহে । উহা অনির্চনীষ তত্ব, ভাববপ নহে, অভাবরূপও 
নহে । এই অবস্থা অবিদ্যাকে ভাববস্থব বলিযা অনিবৃন্তিব আপন্তি কনা চলে না। 


তাবপব, অনাদি (ভাব) বস্বন নিবৃত্তি হম না. ইহা একটি সাধানণ (ব্যাপ্তি) জ্ঞান। 
জ্ঞান অজ্ঞানকে নিবি কবে, ইহা একটি বিশেষ (বাপি) জ্ঞান । বিশেষজ্ঞান 


১। পঞ্চপাদিকা-বিববণ, ৭১ পৃঃ। 
২।| পঞ্চপাদিকা-বিববণ, ৭০-৭৩ পৃঃ। 


১৮৪ বেদাস্তদর্শ ন--অ্বৈতবাদ 


সামানাজ্ঞান অপেক্ষায় পুবল। সামান্জ্ঞান ছার! বিশেষজ্ঞানের বাধ হইবে না, 

বিশেষজ্ঞান দ্বারাই সামান্যজ্ঞানের বাধ হইবে । জীব ও 
অনাদি-অবিদ্যাব নিবৃত্তি সন বুগ্েন এক্যবোবেব দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে 

এবং জীব ও বন্ধ সবপ্রকারে অভিন হইয়া যাইবে। 
ভেদাভেদবাদীর মত্তে জীব হইতে বঙ্গ ভিনও বটে, অভিনাও বটে, এইমত 
শঙ্কবাচাধ তদীয় ভাষ্যে পরম্পববিরোধী বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা আমরা 
দেখিয়াছি । ভাষ্যকারেব পদাঙ্ক অনুসবণ কবিযা প্রকাশাজ্যতিও ভেদাভেদবাদ 
পরস্পরবিরোধী বলিয। খণ্ডন কনিঘা অভেদবাদই সমর্খন করিযাছেন।১ তত্ব- 
জ্ঞানের উদয হইলে জীব ও বঙ্গেন অত্যন্ত অভেদই হইয। যাইবে । জীব প্রতিবিশ্ব 
ঈশ্বব বিষ্ব। বিদ্ব ঈশুব, প্রতিবিম্ব জীবেব মব্যে কোনই ভেদ নাই, ভেদ অজ্ঞানের 
কল্পনা ও মিখা | তন্বজ্ঞান কাহাব ৮ বিষ্বেব না, প্রতিবিদ্বেন ? এই পশেব উত্তরে 
প্রকাশাত্বযতি বলেন যে, ফাহান ভ্রান্তি তাহাবই তস্বজ্ঞান। জান্তি অভ্ঞানেব ফল। 
অক্ঞতাই জীবভাবের নিমিন্ত, স্তবাং জীবেবই তত্বজ্ঞানাশ্রযত্ব বুঝিতে হইবে, বিশ্বভৃত 
ঈশ্বরেব নহে । 'ন বিশ্বকৃতং তবজ্ঞানাশবযত্বয় কিস্থ ভ্রান্তত্বকৃতয তদপান্ঞত্বকৃতশৃ 
তদপি জ্রীবনিমিন্তমিতিভাবঃ' (বিনবণ, ৬৫ পৃঃ) | এই তন্বভ্ঞানের ফলে 
জীবের অবিদ্যাব সমূলে নিবৃন্তি হইযা জীব যে বস্ৃতঃ আনন্দমব বঙ্গস্বরূপ, এই 

সত্য প্রতিভাত হইবে ; জীব ব্রহ্ম-সমুদ্রে মিশিযা নিজকে 
অবিদ্যাৰ নিবৃত্তি ও হাবাইযা ফেলিবে। ইহাই ব্রহ্মবিজ্ঞান। অবিদ্যাবশে 





আনন্দমময বুন্গস্ববপ- মে ভ্রমন্ঞানেব উদয় হয, তাহা প্তাক্ষজ্ঞান। প্রত্যক্ষ 
পাপ্তিই জীবেব বা অপবোক্ষ বন্গবিজ্ঞানই প্রতাক্ষ অবিদ্যা-বিভ্রমেব 
মুক্তি । নিবৃন্তি কবিতে পাবে । "“তন্বমসি”, “অহং বহ্গাসা” 


প্রভৃতি বেদান্ত-মহানাকা শ্ুবণ ও মননেব ফলে অপবোক্ষ 

বা প্রত্যক্ষ ব্ুন্জ্ঞানেবই উদব হইয়া খাকে। বেদ, উপনিষদ বা বেদান্ত প্রতৃতি 
শান্্ই অপবোক্ষ ব্রন্দবিজ্ঞানে একমাত্র প্রমাণ । "তং হবৌোপনিষদং পুকষং পৃচছামি*' 
প্রভৃতি শ্রুতি স্প্টত:ঃই পরম পুকঘ, পববদ্ধেৰ ন্ববূপ যে উপনিষদ হইতে জানা যায়, 
তাহা বলিরা দিতেছে । প্রশ্ন হইতে পাবে যে, শাস্ত্র শব্দ প্রমাণ এবং পবোক্ষ প্রমাণ । 
পবোক্ষ শব্দপ্রমাণ হইতে প্রত্যক্ষ বা অপবোক্ষ বন্মজ্ঞানের 

শব্দ প্রমাণ হইতে প্রত্যক্ষ. উদন হইবে কিনূপে ? পবোক্ষ-প্রমাণজন্য জ্ঞান পবোক্ষই 
জ্ঞানেরই উদর হয় এবং হইবে। ইহাৰ উত্তবে প্রকাশাত্ববতি বলেন যে, 
তাহাব ফলে ত্রক্ধ প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ বিঘয সম্বন্ধে যে জ্ঞান উতপন হয়, তাহাই 
হয় এবং জীব ব্রন্গস্ববপ গ্রতাক্ষজ্ঞান। বিষয় যে প্রত্যক্ষ হয় তাহান কাবণ 
হইরা যায়। অনুসন্ধান কবিলে দেখা যাব যে, জ্ঞানই একমাত্র 

তন্ব, যাহা স্বপ্রকাশ, স্বতঃপ্রমাণ এবং সরদা পৃত্যক্ষ। 

ক্তান কখনও উদিত হইলে অপ্রত্যক্ষ থাকে না, থাকিতে ২পারে না.। 


১। বিবরণ, ৯৬ প্‌ঃ। 


পদাপাদ ও প্রকাশাত্ববতির বেদাস্তমত ১৮৫ 


শরগতিও জ্ঞানময বহ্দকেই একমাত্র সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষ তত্ব বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন ““সাক্ষাদপরোক্ষং বন্ধ” । এই স্বয়ংজ্যোতিঃ সর্বদা প্রত্যক্ষ ব্রহঙ্গতত্বের 
সহিত অভেদ সম্বন্ধে যে বিষয় অন্নিত হইবে, জ্ঞানেব প্রত্যক্ষ হারা তাহাবও প্রত্যক্ষ 
হইবে । জ্ঞেয় স্ব যখন অব্যবধানে (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে) জ্ঞাতাব প্রতীতিব বিষম হয়, 
তখনই তাহা হয় প্রত্যক্ষ । বিষযেব এই প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণজন্যই হউক, 
কি পবোক্ষ প্রমাণজনাই হউক, প্রমাণ্েব প্রতাক্ষতায বা অপ্রত্যক্ষতাষ জ্ঞানেব বিশেষ 
কিছু আসে যায না। দেখিতে হইবে যে, এ জ্ঞানোদযে জ্লেয বিষযটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
্ঞাতাব নিকট প্রকাশিত হইযাছে কি-না | যদি পরোক্ষ প্রমাণমূলেও জ্ঞান উৎপনু 
হইয| বিমমটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতান প্রতীতিন নিময হম, তবে এল্ঞান প্রতাক্ষক্ঞানই 
হইবে । কেননা, আমবা পুনেই বলিযাটি যে. পতাক্ষবিঘযেন জ্ঞানই প্রতাক্ষজ্ঞান | 
পতাক্ষ প্রষাণজনা জ্ঞানই পত্যক্ষজ্ঞান, এইবপ প্রত্াক্ষজ্ঞানেব লক্ষণ প্রকাশাত্বযতি 
শ্বীকান কবেন না। তিনি প্রমাণেৰ স্বভাব অনুসাবে (প্রতাক্ষতা বা পবোক্ষতা 
দ্বারা) প্রমাণজন্য জ্ঞানের স্বতব (প্রতাক্ষত৷ বা পবোক্ষতা) নিবাবণ কবিতে প্রস্থত 
নহেন | তীহান মতে জ্ঞরেষ বিষযটি প্রত্যক্ষ, কি অপ্ুত্যক্ষ, ইহা দেখিযাই প্রত্যক্ষ 
বা অগ্রত্যক্ষজ্ঞানেব স্বরূপ নির্ণঘ কনিতে হইবে । কোন পবোক্ষ পমাণবলেও 
বিষযটি প্রত্যক্ষ হইলে, সেই জ্ঞান প্রকাশাত্ববতির মতে প্রত্যক্ষই হইবে, পবোক্ষ 
হইবে না।১ “তহ্বমপি'', “অহং ত্রহ্মাস্নি” প্রভৃতি বেদান্ত-মহাবাক্য শ্ববণেব ফলে 
যে বন্মজ্ঞান উদিত হয, তাহা সাক্ষাৎ অপবোক্ষ (প্রত্যক্ষ) ব্রহ্মবিজ্ঞান, পৰোক্ষ বন্গ- 
গান নহে | শন্দজন্য ল্রন্মবিজ্ঞান প্রতাক্ষ হইবে? বাধা কি?২ 'শব্দাদেবাপবোক্ষ- 
নিশ্চযনিমিত্তং ভনতীতি গম্যতে' (বিববণ ১০৩ পৃঃ) | এইবপ ব্রহ্মবিজ্ঞানেব ফলে 
গীবেন পতাক্ষ অলিদ্যানিত্রম লিনুন্তি হইসা জীব নিত্য আনন্দময বুন্গস্ববূপ হইযা যায | 


১। পঞ্চপাদিক-বিবৰণ, ১০৩ পৃ 
২। বিবরণ, ১০৩-৪ পৃঃ। 
24--1899 73 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


সগুনম্নিশ্র ও স্পল্েশ্ববাচ্ার্থ 


সুরেশববাচার্ষেব গৃহস্থাশমেব নাম ছিল মগুডনমিশ | বিদ্যাবণ্যকৃত শঙ্কব- 
দিগৃবিজয়ে ( শঙ্করদিগৃবিজয 511--119 10 117) দেখা যায় যে, মগুনমিশ 
উন্বেক এবং বিশুৰপ নামেও পবিচিত ছিলেন । বিদ্যাবণ্য তৎকৃত বিববণ- 
প্রমেষ-সংগ্রহে (৯২ পৃঃ.) স্ুবেশখুবাচার্ষ-বচিত বাতিকেব একটি উক্তি উদ্ধত 
কবিমাচেন | উহা হইতে স্তবেশখবেন অপব নাম যে বিশ্বজূপ চিল, তাহা জান। যায়।১ 
আমরা পূবেই (শঙ্কবাচাষের জীবনী আলোচনাপ্রসঙ্গে ২০০ পৃঃ) উল্লেখ করিযাছি 
যে, মীমাংসক-শিবোমণি মণ্ডনমিশব অদ্বৈতগুক শঙ্কবাচার্ষেব সহিত বিচাবে পরাজিত 
হইয়া আচাধেন নিকট সন্যাস গ্রহণ কবেন এবং স্বেশ্ববাচার নামে প্রসিদ্ধি লাত 
কবেন। মণ্ডনমিশ্ব বা সুবেশ্ববাচারষ খ্টীয অষ্টম ও নবম শতকে বঙঁমান ছিলেন 
বলিয়া জানা যায়। তিনি অসাধাবণ প্রতিভাবান ছিলেন এবং পৃবমীমাংসা ও 
উত্তবমীমাংসা, এই উভয়বিধ মীমাংসা শাস্কে অগাধ পাগ্তা লাভ করিযাছিলেন |২ 
তিনি স্বীয মনীষাবলে বেদান্ত ও মীমাংসা যে সকল অমূল্য গ্রশ্থবাজি বচনা করিয়াছেন, 
তাহা বুক্তিব দৃতায, চিন্তাব গতীবতাব, বিচাব ও বিশ্রেষণী শক্তিব নৈপুণ্যে 
স্তধীজনেব উপভোগা হইযাছে | 
মণ্ডনমিশ্ব মীমাংসাদশ নে সীনাংসানুক্রমণিকা, ভাবনাবিবেক ও বিধিবিবৰেক, 
এই তিনখানি গ্রস্ব, ভর্তৃহবি ও অপনাপব বৈযাকনণ আচাধগণেব অঙ্গীকৃত স্ফোটবাদেব 
যগ্ডনমিশ ও সুবেশ্বাচার্ধেব সমর্থনে শ্ফোটসিদ্ি গ্রন্থ, ভ্রমজ্ঞানেব স্বরূপ আলোচনায 
বচিত গ্রশ্থাবনী | বিভ্রমবিবেক ও অন্থৈতবেদান্তেন ব্যাখ্যাব ব্রহ্মসিদ্ধি নামক 
পসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা কবেন। মণ্নমিখব সুবেখবাচার্ন নাম গ্রহণ কবিয়। ইষ্টসিদ্ধি, 


সপ ৯ পপ পা অপ 


১। বিবরণপরমেষ-সংগ্রহ, ৯২ পৃঃ, বিজ্গমনগব সং, বৃহদাবণ্যক-বাতিক 1৪7৮ 1. 1১,640, 
৮6188 1091 00066001109 616 17৮76 0 ৬1555010808. 4180 869 
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[১. 57, বৃহদাবণাক-বাতিক 7১০৮1. ৮9795 9৭7. 

২। বিদ্যাবণ্যকৃত শক্কবরদগবিজয নামক গ্রস্থপান্ঠে জানা যায় যে. মণ্ডনযিশ্ব মীমাংসক-শিরোমাণি 
কমারিলভটের নিকট মীমাংসাশাস্্র অধ্যযন কবেন। কুমাবিলভট মগুনমিশের শীতিভাষ এতই যুগ্ধ 
হইয়াছিলেন যে, আচার শঙ্কর যখন কর্মমীমাংসাব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিযা কৃমালিলভট্রেব নিকট 
বিচাবার্থ গমন করেন, তখন ক্মাবিলভষ্ট তাহাকে মণ্ডননিশ্েব সহিত বিচার কবিতে অনুবোধ করেন। 
ইন্বা হইতে মণ্ডনমিশ যে অসাধাবণ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। 


মগ্ডনমিশ্ব ও সুরেশ্বরাচা ১৮৭ 


নৈষ্বমর্সিদ্ধি, বৃহদারণ্যক-বাতিক, তৈত্তিরীয়-উপনিষদৃভাষ্য-বাতিক, পঞ্ধীকরণ- 
বাতিক প্রভৃতি বাতিকগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।১ মণ্ডনের মীমাংসাগ্রস্থ তিনখানিব 
মধ্যে বিধিবিবেক আয়তনে বৃহৎ এবং বিচাববহুল। এই গ্রন্থে বিধিব (6919 
[াথ]91)061018) স্বরূপ আলোচনা করা হইযাছে। ইহ! গদ্যে ও পদ্যে লিখিত। 
ইহার উপর বাচস্পতিমিশ্বের ন্যায়কণিকা নামে টীকা আছে। ব্রহ্ষসিদ্ধির উপৰ 
বাচস্পতিমিশ্র তন্বসমীক্ষা টীকা রচনা কবেন। ন্যাযকণিকাঘ বাচম্পতিমিশ্ব তত্ব- 
সমীক্ষার উল্লেখ কবিয়াছেন |২ 

তত্বসমীক্ষ1। ব্রহ্মসিদ্ধিব প্রাচীন এনং প্রামাণিক টীকা । পববতী বহু গ্রন্থে 
বন্মসিদ্ধি ও তন্বসমীক্ষার নাম উল্লিখিত হইযাছে ।* তন্বসমীক্ষা ব্যতীত ব্রহ্মসিদ্ধির 
উপর নিত্যবোধঘনাচার্ষেব টীকা, আনন্দপূর্ণে ৰ ভাবশুদ্ধি নামক টীকা, চিৎসুখাচার্ষের 
অতিগ্রায়গ্রকাশিক। টাক। ও আচার্য ধখখপাণিব ঝক্ষসিদ্ধি টীকাৰ পরিচয পাওয়া 
যায। শঙ্খপাণির টীকাসহ ব্রহ্মসিদ্ধি মহামহোপাব্যাব কৃপ্পুস্বামী শাস্ত্রীৰ সম্পাদনায় 
মাদ্রাজ গতর্ণমেণ্ট প্রেস হইতে বিগত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে । 
মহামহোপাধ্যায় কৃপ্পৃশ্বামী বৃদ্দসিদ্ধিব ভূমিকায ভাবশুদ্ধি ও অভিপ্রায়প্রকাশিকা 
টীকার হস্তলিখিত আদর্শেব পরিচয প্রদান কবিযাছেন, কিন্তু বাচস্পতিকৃত 
তত্বসমীক্ষার কোন সন্ধান দিতে পারেন নাই ।৪ 


১। স্বুরেশুবেব বাতিকেব উপব আনন্দজ্ঞানেব সবল ও সংক্ষিপ্ত টীকা আছে। বৃহদাবণ্যক- 
বাতিকেব উপব বিদ্যাবণ্যেব বাতিকসাব নামে টীকা ও পঞ্চীকবণ-বাতিকেব উপব পঞ্কীকবণ-বাতিকাভবণ 
পভৃতি চীকাব পবিচয় পাওযা যায়, ইহা আমবা পূর্বেই ২০৪ ও ২০৫ পৃষ্ঠায উল্লেখ কবিযাছি। 

২। (ক) তদেতৎ বন্দসিদ্ধোকৃতশ্মাণাং স্ুগমমিতি নেহ প্রপঞ্চিতম্‌ | ন্যাযকণিকা, ৮০ 
পৃষ্ঠা, কাশী সংস্কবণ। 

(খ) সর্বং চৈতত্বন্ধসিদ্ধো৷ কৃতশ্মাণামনাযাসমধিগমনীযমিতিনেহ অস্মাভিরুপপাদিতমব। 
ন্যায়কণিকা, ২৮১ পুঃ। 

৩। বাচম্পতিমিশ্ব ভামতীব সমাপ্তি শ্বোকে তন্তুসমীক্ষাৰ উল্লেখ কবিযাছেন। অমলানন্দ 'তদীয় 
বেদাস্তকল্পতর্কতে বন্মসিদ্ধিব টীকা তত্তসমীক্ষাব পৰিচয় পুদান কবিযাছেন (বেদান্ত কল্পতক, নির্ণয় সাগব 
সং, ১০২১ পৃঃ), আনন্দবোধভট্টারকাচাঁধ তৎকৃত প্রমাণমালায় (চৌখান্বা সং, ১০ পৃঃ) ব্রদ্নততৃসমীক্ষার 
উল্লেখ কবিয়ান্থেন। চিৎস্ুখাচার্য তত্তৃপর্দীপিকায় (নির্ণ য সাগব সং, ১৪০ পৃঃ) বন্ধসিদ্ধিব উক্তি 
উদ্ধত করিয়াছেন। বিদ্যারণ্য বিববণপমেষ-সংগ্রহে (নির্ণয় সাগব সং, ২২৪ পৃঃ) ও অপ্যয়দীক্ষিত 
সিদ্ধান্ডেলেশসংগ্রহে (কম্তকোণ সং, 8৩৪ পৃঃ) বুন্নসিহ্ধিব উল্লেখ কবিয়াছেন। 
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১৮৮ বেদান্তদর্শ ন--অছ্বৈতবাদ 


স্থরেশ্বরাচার্ষের নৈক্ষণ্যসিদ্ধি অতি উপাদেয় প্রামাণিক গ্রশ্থ।১ বিদ্যারণ্য, 
অপ্যয়দীক্ষিত, সদানন্দ প্রভৃতি আচাধগণ তাহাদের গ্রন্থে নৈষ্র্ম্যসিদ্ধিব উক্তি 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতেই এই গ্রন্থেব প্রামাণ্য সুস্থিব হয। নৈকবর্মাসিদ্ধি 
গদ্যে ও পদ্যে লিখিত। গদ্যে বিচার কবিয়া শ্বোকদ্বারা তাহা সমথিত হইযাছে | 
ইহা৷ চার অধ্যায়ে সমাপ্ত । প্রথম অধ্যায়ে অধ্যাস বা অবিদ্যান স্বরূপ, অবিদ্যাই 
সর্ববিধ দুঃখের কারণ, অবিদ্যাব নিবৃত্তিই পুরুষার্থ । যখার্খ আত্মবোদেন উদয় 
হইলেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, পরমপুকষার্থ লাভ হয। আত্মজ্ঞানই অজ্ঞাননিনৃত্তিব 
একমাত্র সাধন, কম ব্রন্মবিজ্ঞানেব সাধন নহে । ইহ] সবিস্তাবে বণিত হইযাছে। 
দ্বিতীয় অধ্যাযে “তত্বমসি প্রভৃতি বাক্যেব তাৎপর্য আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইযাছে। 
তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মা ও অনাত্বাব স্বরূপ নির্ধাবিত হইযাছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আত্মা 
ও অনাত্বার বিবেক প্রদশিত হইযাছে। নৈক্ষপ্ন্যসিদ্ধিব উপব জ্ঞানোত্তমমিশেব 
চন্দ্রিকা-টীকা ও চিৎনুখাচার্ষের ভাবতত্বপ্রকাশিকা নামে টীকা আছে। জ্ঞানোত্তম- 
মিশ্ব চিৎসুখের পূর্ববতী স্থৃতরাং তাহাব চন্দ্রিকাই নৈষর্্যসিদ্ধিব প্রাচীন টীকা । 
এই টীকাদ্বয় ব্যতীত নৈষ্ম্যসিদ্ধিব উপব জ্ঞানামৃতেব বিদ্যাস্ুবভি, অখিলাত্নের 
নৈষ্্্যসিদ্ধি-বিববণ ও বামদত্তেব সাবার্থ নামক টীকাও বচিত হইয়াছিল বলি 
জানা যায়। 
স্থুরেশ্বরাচার্য নৈষ্ম্যসিদ্ধিতে শক্করবেদান্ত-মত সম্পূণ ভাবে অনুসবণ করিযাছেন। 
মণ্ডনমিশ্ব শরহ্ষসিদ্ধিতি তাহা কবেন নাই । ব্রহ্ষসিদ্ধিব দার্শনিক মত নৈষ্র্স্য- 
সিদ্ধির দাশ নিক মতে সহিত তুলনা করিয়া আলোচন। কবিলে দেখা যাইবে যে, 
বন্ধসিদ্ধির অনেক সিদ্ধান্তই নৈ্্যসিদ্ধিব বা শঙ্কববেদান্ত-সিদ্ধান্তের অনুরূপ 
নহে। ইহা হইতে কোন কোন মনীষী মনে কবেন যে, মগুনমিশব ও স্্বেশ্ববাচার্য 
অভিন্র ব্যক্তি নহেন, ভিন্ন ব্যক্তি। মগুনমিশ্ব যে ব্রহ্মসিদ্ধি বচনা করিযাছেন, 
তাহা শ্রীধরাচার্য তৎকৃত ন্যাবকন্দলী টীকায় (ন্যায়কন্দলী, ২১৮ পৃঃ এবং চিৎ্সুখাঁচার্য 
তদীয় তত্তপ্রদীপিকায় (তন্ব প্রঃ, ১৪০ পৃঃ) উল্লেখ করিয়াছেন । সুরেশ্ববাচার্য 
বঙ্গসিদ্ধি নচনা কনিযাছিলেন বলিষা কোথাও জানা যায না। তিনি নৈক্ষমর্যসিদ্ধি 
এবং বৃহদারণ্যক-বাতিক প্রভৃতির বচযিতা বলিযাই জানা যাষ। মগডনের 
নচিত এবং স্বেশ্ববেব রচিত গ্রস্থাবলীর দাশ নিক 
মগ্ুনমিশ্ ও স্ববেশুবাচার্য দৃষ্টিতঙ্গী যখন তিমুৰপ, তখন এ ব্যক্তিত্ব বিভিন 
এক ৰাক্তি কি-না ? কি-না, এইরূপ প্রশ মনে আসা একান্তই স্বাতাবিক। 
বিগত ইং ১৯২৩ সনে অধ্যাপক হিবণ্য (175 80188 
01 15801) তাহার নমেল এসিযাটিক সোসাইটান পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধে 


১। স্ুবেশবকৃত ইঠষ্টসিদ্ধি বা থাবাজলিদ্িব বিশেষ কোন পনিচষ পাওযা*ঁম না। অমলানন্দ 
বেদান্ত কল্পতরুতে ইঠ্সিদ্ষিব উল্লেখ কবিযাছেন, (বেদাস্ কল্পতক, ৫১১ পৃঃ, বিজযনগন সংস্কৃত সিবিভ্‌ 
দ্র্টব্য)। বেদান্তসারেব টিকাকাব নামতীর্ঘ তাঁহাব নিদ্বনুনোবঞ্জিনীতে ইট্টসিদ্ধির শোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, বেদান্তসার, ১৮৯ পুঃ, নির্ণ য়সাগর সং। 


মণ্ডনমিশ্ব ও সুরেশবরাচার্ষ ১৮৯ 


এ বিষয়ে সুধীগণের দৃষ্টি আকরধণ করেন।১ তিনি উভয়ের দাশ নিক মতের 
পার্থ ক্যের কথাই প্রধানতঃ তাঁহার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। সুরেখবর শৃঙ্গেরীমঠের 
মঠাধীশ ছিলেন । শৃঙ্গেরীমঠের মঠাব্যক্ষগণের বিবরণ তত্রত্য গুরুবংশ-কাব্যে 
দেখিতে পাওযা যায়। গুরুবংশ-কাব্যে মণ্ডনমিশ্ব এবং সুরেশুবাচার্য বিভিন্‌ ব্যক্তি 
বলিয়া স্পঈতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে । অধ্যাপক হিরণ্য গুরুবংশ-কাব্যেব উক্তিকে 
অন্যতম প্রধান প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিয়া তীহাব প্রবন্ধে ম্ডন এবং স্তবেখব এক 
বাক্তি নহেন, তিন্ন ব্যক্তি, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অধ্যাপক হিবণ্যেব 
মত অনুবতন কবিয়৷ মাদ্রাজের মহামহোপাব্যায কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রীও তাহা সম্পাদিত 
বহ্ধসিদ্ধির ভূমিকা মগ্ডন ও সুরেশুর এক ব্যক্তি নহেন, এইরূপ সিদ্ধান্তই 
অনুমোদন কবিযাছেন ।২ আমব! এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একমত হইতে পাবিতেছি না । 
কারণ, আমাদের দেশে মণ্ডনমিশু শঙ্করাচারেব নিকট বিচাবে পরাজিত হইযা তীহাব 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং স্ুবেশুরাচার্য বলিযা পৰিচিত হন, এই মতই সম্প্রদাযক্রমে 
চলিযা আসিতেছে । বিদ্যাবণ্য তাহার শঙ্কবদিগৃবিজযে এ সাম্প্রদাযিক মতেৰ 
অনুবর্তন করিয়। মণ্ডন 'ও সুবেশুবকে অভিন্ু বাক্তি বলিযাই নির্দেশ কবিবাছেন-__ 
(শঙ্কবদিগৃবিজয় স4)। অধ্যাপক জেকবি (6091. €. 4. ৭৪০০1) ) তীহাৰ 
সম্পাদিত নৈর্ষম্যসিদ্ধিব ভূমিকায (দ্বিতীয় সংস্করণ) এ দেশেব সাম্প্রদাযিক মতেবই 
অনুবতন কবিয়াছেন। অধ্যাপক হিবণ্য ব্রহ্মসিদ্ধিব এবং নৈষম্যসিদ্ধিব দার্শনিক 
দৃষ্টিতঙ্গীর যে পার্থক্যেব কথা উল্লেখ করিযাছেন, আমবা তাহা লক্ষ্য কবিযাছি। 
আমাদের মতে মণ্ডনমিশ্ব একাধাবে অসাধাবণ বৈদান্তিক এবং মীমাংসক আচার্য 
ছিলেন এবং পববততী জীবনে শঙ্কবেব শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শঙ্কবেব শিষ্যত্ব গ্রহণ 
কবাব পূবে তিনি বুক্ষসিদ্ধি বচনা কবিয়াছিলেন। এই বচনায শঙ্কর-বেদান্তেব 
কোন প্রভাব নাই । ইহা তীহাব বাধীন বচনা। শঙ্কবেব প্রতি তখন তীহাব দৃষ্টি 
ছিল, প্রতিপক্ষ বৈদাস্তিকের প্রতি প্রতিপক্ষ বৈদাস্তিকেব দৃষ্টি। এই অবস্থায় তাহার 
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১৯০ বেদাস্তদর্শ _--অদ্বৈতবাদ 


গ্রন্থ যে ধন্কবের প্রতাবসুক্ত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক | চিন্তার স্বৈরগতিতে, তকে 
আলোকচ্ছটায় ব্রহ্মসিদ্ধি বেদান্তচিন্তায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে । বন্ধস্িদ্ধি 
কাস্করেব পর্ববতী বেদান্তমতের (1১10-9%110197, % 981৮) গ্রন্থ এবং এই গ্রস্থহ 
সম্ভবতঃ শঙ্করের পৃব-বেদান্তের (1১70-981101097/ ৬ 0081)6) শেষ গ্রন্থ । শঙ্করেব 
শিষ্যত্ব গ্রহণেব পব মণ্ডনমিশ নৈক্ষম্যসিদ্ধি, বাতিক প্রভৃতি বচনা কবিয়াছেন, 
সুতরাং তাহাতে তাহার গুক শঙ্কবাচাধেব মত যে সম্পূণ রূপে অনুস্তত হইবে, ইহা 
আর আশ্চর্ব কি? শঙ্কবেব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবাব পৰব কোন কোন অদ্বৈতসিদ্ধান্ত 
সম্বন্ধে মগডন স্বীয মত পরিত্যাগ কবিয়া গুকব মত গ্রহর্ণ কবিবাছেন, ইহাতে অস্বাভাবিক 
কিছুই নাই এব" এই জনা মণ্ডন ও স্তবেশববকে ভিন্ন বাক্তি বলিয়। গ্রহণ করিবার 
অনুকূলে কোন দ্‌ঢ যুক্তিও দেখিতে পাওয! যায় না। দার্শনিক তীহাব পাণ্ডিত্য, 
অভিজ্ঞতা ও ভূযোদর্শনের ফলে স্বীয দার্শ নিক সিদ্ধান্তে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 
করিয়া! থাকেন, দাশ নিকেব জীবনে এবপ দ্টান্ত বিবল নহে !১ মণ্ডন-সুবেশখুবের 
মত পরিবর্তন করিবার যে সঙ্গত কাবণ আছে, তাহা অস্বীকাব করিবাব উপায নাই | 
তাবপর, গুরুবংশ-কাবো মণডন এবং স্তবেশ্বকে ভিন ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে. অতএব তাহারা ভিন বাক্তি ছিলেন, এইবপ সিদ্ধান্ত ও নিংসন্দেহ নহে। 
গুকবংশ-কাব্যের দ্বিতীয় সগে 88 হইতে ৬০ শ্রোকে গৃহস্থ বিশ্বরূপ যে সন্যাস 
গৃহণ কবিয়া স্রবেশৃবাচার্ধ হইযাছিলেন, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে । গুরুবংশ- 
কাব্যের এ সগের ৪৭ হইতে ৫০ শ্রোকে দেখা যায যে, শঙ্করাচার্ষের বিশ্বরূপের 
সহিত সাক্ষা হইবাব পূর্বে মও্নমিশেৰ সহিত সাক্ষাৎ হইযাছিল | ইহা হইতে 
অনেকে সিদ্ধান্ত কবেন যে, বিশ্ববূপ 'ও মণ্ডনমিশ ভিন ব্যক্তি। গুরুবংশ-কাব্য 
আলোচনা কবিলে উহাতে মণডন নামে দই ব্যক্তির পবিচয় পাওযা যায। একজন 
মণ্ডন গৃহী ছিলেন । তিনিও শঙ্কবেব সাক্ষাৎ লাভ কবিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি গৃহস্থ 
ভাবেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন । অপব মণ্ডন গৃহস্থাশমে বিশ্বরূপ নামে 
পরিচিত ছিলেন, এবং পরবতী জীবনে শঙ্করের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 
সুরেশখুরাচার্য বলিয়। পর প্রসিদ্ধ লাভ করেন। গুরুবংশ-কাব্যের উল্লিখিত আলোচনা 
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মণ্ডনমিশ ও সুরেশৃবরাচার্ ১৯১ 


আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুকূল বলিযাই মনে হয। চিদৃবিলাস-রচিত শঙ্কব- 
বিজয-বিলাস নামক শঙ্কব-জীবনীন অষ্টাদশ অধ্যায়ে মণ্চনসিশ ও সুবেশনাচার্ধ যে 
অতি ব্যক্তি ছিলেন, তাহা অতি স্পঈ বাক্যে ক্বীকাব কব। হইযাছে। আমরা 
নিয়ে শঙ্কববিজয-বিলাসেব সেই শ্োককমটি উদ্ধত কবিযা এখানেই এই প্রস্তাবে 
উপসংহাব কবিলাম | 

“ততো মণ্ডনমিশ্বো সৌ সমুখায়াতিভক্তিতঃ | 

পদক্ষিণত্রযং কৃহা নমস্কৃতা সহপ্শ: || 

রং সং মং সং 

দদেৌ মণ্ডনমিশাঘ সনাযাসং জিভবেতসে | 

সবজোষ্ঠাংশজাতত্বান্ জারা তদদেশিকোত্তেমঃ | 

সুবেশ্ববাচার্ধ ইতি মুদাভিখ্যামদান্তদা 11৯" 


আমরা প্বেই উল্লেখ করিযাছি যে, মগুনমিশ্রের বন্দসিদ্ধি শঙ্করের পৃববর্তী 
বেদান্তের (1৮0-597019%, ৬6051)6%) শেঘ গ্রন্থ । এই গ্রন্থে মণ্ডনেৰ বেদাস্ত- 
চিস্তা শক্করমতেব অন্গমন কবে নাই । উহা! প্রাচীন খাতে, 
মগ্ডনেৰ বেদান্ত মত উপনিষদ, গীতা, বুক্মসূত্র প্রভৃতিৰ পথে প্রবাহিত হইয়া 
বিচিত্র চিম্তালহবীব স্য্টি করিযাছে । মণ্ডনমিশ্েব বুহ্গসিদ্ধি 
(১) বন্ষকাণ্ড, (২) তর্ককাণ্ড, (৩) নিয়োগকাণ্ড এবং (8) সিদ্ধিকাণ্ড এই 
চার কাণ্ড বা! পবিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেক কাণ্ডই পদ্যে ও গদো লিখিত। 
পদ্যের মর্ম গদ্যে বিস্তৃতভাবে বিচাৰ কবিষ৷ সিদ্ধান্ত সাবাস্ত কনা হইযাছে। 
প্রথম কাণ্ডে নিবিশেষ ব্রন্মেব স্ববপ বিচাব পূর্বক প্রদশিত হইযাছে। 
দ্বিতীয় তর্ককাণ্ডে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এক অদ্বিতীয সদৃবস্তব অস্তিত্বই প্রতিপাদন 
করে, ছ্ৈত বস্বব বা তেদেব জ্ঞান, প্রত্যক্ষ গম্য নহে,-_ তেদো ন প্রত্যঙ্ষেণ 
গৃহ্যতে” শ্রতি এবং প্রত্যক্ষের বিবোধে শ্বতি প্রমাণই প্রবলতব, এই মত স্থদৃঢ় যুক্তিৰ 
সাহায্যে স্থাপন করা হইয়াছে । তৃতীয নিযোগকাণ্ডে নিত্য স্বতঃসিদ্ধ চিদানন্দঘন 
বঙ্গ বেদাস্তের প্রতিপাদ্য, বন্ষজ্ঞানে কর্মকাণ্ড বেদ ও ক্রিযাবোধক বিধির কোন 
অবকাশ নাই, ইহাই সুদীর্ঘ আলোচনাদ্বারা গ্রতিপাদন 
বন্ধের স্বরূপ করা হইযাছে | সিদ্ধিকাণ্ডে সংক্ষেপে মুক্তিন স্বরূপ 
ব্যাখ্যাত হইযাছে। বুক্ষসিদ্ধিব আবন্তে পবণন্গের 

নমস্কারশ্বোকেই মণ্ডনমিশব বন্ধের স্বব্প নিরূপণের চেষ্টা কবিষাছেন ১ 


আনন্গমেকমমৃতমজং বিজ্ঞানমক্ষবমূ্‌। 
অপসর্যং সর্ষমতযং নমস্যাম: পজাপতিয॥। ব্রহ্মসিদ্ধি, ১ পৃঃ। 





১399 138)1711511558-51159%) গে 18. 4590 180 10800907206, 
উত্ত পৃস্তাবের উদ্ধৃত শোক ও অপবাপব অনেক তথ্য বন্ধসিছ্িব স্ত্র্নণা নানি 0৪ 
চ০:৪0:৭. হইতে গৃহীত হইয়াছে। 


১৯২ বেদাস্তদর্শ ন---অদ্বৈতবাদ 


নমস্কাবের পথম কথায়ই বুক্ষকে “আনন্যৃ”' বা আনন্দময বল! হইয়াছে । নিবিশেষ, 
নির্তণ ব্রহ্মকে যে “আনন্দয়'” বলা হইয়াছে ইহাব অর্থ কি? বঙ্গ “আনন্দ” বা 
আনন্দমময হইলে নিবিশেষ হইবেন কিরূপে £ ইহার উত্তবে কোন কোন মনীষী 
মনে করেন যে, আনন্দ বলিলে দূঃখের অভাব বুঝায়, কোন ভাবরূপ (1)0516158) 
ধর্মকে বুঝায না। দ:খের অভাবই আনন্দ, দুঃখেব অভাব আনন্দ হইতে অতিরিক্ত 
কিছু নহে, আনন্দস্বব্পই বটে। বিজ্ঞানম্বরূপ ব্রদ্মে কোনরূপ দুঃখ-সংস্পর্শ নাই, 
ইহ] বুঝাইবার জন্যই ব্রক্গকে আনন্দময বলা হইযাছে।১ মগুনমিশ্েব মতে ঝন্মানন্দ 
ভাবৰপ, অভাবরূপ নহে। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিমদে সাংসারিক আনন্দকে 
বঙ্গানান্দেব অতি ক্ষদ্রতম অংশ বা অভিবাক্তিরপে বর্ণ না কবিষ বুঙ্গানন্দেব স্বরূপ 
বুঝাইবাৰ চেষ্টা করা হইয়াছে ।২ জাগতিক আনন্দকে লোকে ভাবরূপে, চিত্তেৰ 
হলাদিনী বৃর্তিব বিকাশ বলিবাই উপলব্ধি কবে, স্ৃতবাং বুহ্গানন্দও ভাবরূপই বুঝিতে 
হইবে । দ্বিতীয়তঃ, উপনিষদে আত্রীকে 'প্রেষঃ পুত্রাৎ, “প্রেযো বৃস্তাৎ" এইরূপে 
পনপ্রেষ-নিদান বলিয়া বর্ণ না করা হইযাছে। এই বর্ণনায় আত্ম-প্রেমকে ভাববস্ত- 
বপেই উপনিষদে গ্রহণ কবা হইযাছে। প্রেমই আনন্দ স্ুতবাং আনন্দও ভাবরূপই 
বটে। আনন্দ ত্রদ্ষের স্বরূপ, আনন্দ বঙ্ষেব গুণ বা ধর্ম নছে, স্থুতবাং আনন্দকে 
ভাবৰপে গ্রহণ কবাযও বরঙ্গেব মগ্ডণ বা সবিশেষ হইবার প্রশ উঠে না। স্বপ্রকাশ 
চৈতনাময বুক্ম সুখস্বজপ, আনন্দের সম্দ্র, ইহাই “বিজ্ঞানমানন্দংবহ্ধ” এই বন্গস্বরূপ- 
বোধক শ্র্তির তাতপর্য। শ্র্তি প্রতিপাদিত আনন্দ ও বিজ্ঞান ভিন তত্ব নহে; 
বিজ্ঞানই আনন্দ, আনন্দ বিজ্ঞান, এই উভযই বস্থতঃ অভিন--“বিজ্ঞানমেবানন্দঃ 
আনন্দ এব বিজ্ঞানমিতি' (শখ্খপাণি-টীকা, ১৯ পৃঃ) । উভয শব্দেই বুহ্ধকে বুঝায়, 
এক অদ্বিতীয শ্রন্দই শব্দদ্ধমেব প্রতিপাদ্য । পরশ হইতে পাবে যে, উভয শব্দের এক 
অদ্বিতীম বৃন্দই প্রতিপাদ্য হইলে তুলারখ ক এই দুইটি শন্দ পর্যাযশব্দই হইয়। দাড়াষ 
এবং তুশ্যার্থক দুইটি শন্দ প্রমোগ কবাব কোনই অর্থ হয না। ইছাব উত্তবে 
বলা যাষ যে, উক্ত শ্রতিতে ব্রন্দেব একটি লক্ষণ বা সংজ্ঞ! নির্দেশ কবাব চেষ্টা কৰা 
হইযাছে। কোন বস্বব লক্ষণ বা সংজ্ঞ! নির্দেশ কবিতে হইলে বস্তব নিজের যাহা 
স্বভাব তাহা যেমন দেখাইতে হয, সেইরূপ অপবাপব বস্তু হইতে এ বস্তব বৈসাদৃশ্যও 
উল্লেখ কবিতে হয়| ব্রন্দলক্ষণে বিজ্ঞান শন্দেন দ্বাবা চিনায় বৃন্দ জড বস্থ হইতে 
বিসদৃশ, এই বৈসাদৃশ্য এবং আনন্দ শব্দেব দ্বাবা বন্ধ স্খস্বরূপ, দংখস্বপ নহে, 
এইরূপে আনন্দময বন্ধে জাগতিক সুখ দ£খেব বৈধর্সা বা অসদৃভাব প্রদশিত হইযাছে | 
এস্তিব বিজ্ঞান 'ও আনন্দযৃ, এই পদদ্বষ বিভিহা প্রকাব তাৎপর্ধের সূচলা কবে বলিষা 
পধাবশন্দ ও নহে, নিবর্খকও নছে | বিজ্ঞানময, আনন্দময় ব্রন্গ, অজ. অন্ষন, 


১। বিজ্ঞানাত্বনো ব্রহ্গণে। দূঃখাভাবোপাধিবেব আনল্পশব্দঃ| --- তস্মাদ্দুখোপবম এব আনন্সা 
বন্গণার্থ ইতি। ব্রহ্গসিদ্ধি, ৪-৫ পৃঃ 

২। বৃহদারণ্যক, 81৩।৩২-৩৩ 

৩। ব্রন্ননিদ্ধি, ৫ পৃঃ। 


মণ্ডনমিশ্ব ও সুরেশবরাচাষ ১৯৩ 


এক, অদ্বিতীয়, অমৃত, অভয়তত্ব, এইরূপে যণ্ডনমিশ্ব বন্ধের স্বরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

মণওডনমিএ্র অথ্বয়বরক্মবাদী হইলেও শঙ্করোক্ত অদ্বয়বদ্ষবাদ ও মণ্ডনের ঝ্গবাদেব 

পার্থক্য লক্ষ্য কবা আবশ্যক । মণগ্ডনমিগ্র তাহাব গ্রন্থে শব্দব্রহ্ধবাদী উপনিষৎ 

সম্প্রদাবেব আচার্ধ ভত্তৃহবির মতেব অনুবর্তন কবিঘাছেন 

মগডনমিশ্বেব শব্দব্ুদ্ধবাদ এবং ভতহরির স্বীকৃত স্ফোটবাদ১ এবং শব্দাতবাদ বা 


ও শঙ্কবাচার্যেব শব্দন্দ্দবাদ সমর্গন করিয়াছেন । স্ফোটবাদেব সমর্থনে 
অদ্থযবদ্ধবাদ । স্ফোটসিদ্ধি নামে একখানা গ্রস্থও তিনি বচনা কবিয়।- 


ছিলেন, ইহা আমবা পূবেই উল্লেখ কবিযাছি । শব্দব্ুহ্ষবাদী 
বৈযাকবণদিগেব মতে শব্দ চাব প্রুকাব (১) পনা, (২) পশ্যন্তী, (৩) মধ্যম! এবং 
(8) বৈখবী । “পব1” বাক্‌ স্থিব বিন্দুরূপে মুলাধারে অবস্থান কবে । ““পশ্যন্ভতী”” দেহ- 
মধ্যস্থ বাযুদ্ধার। চালিত হইব! মূলাধাব হইতে নাভিদেশ পর্ধস্ত গমন কবিযা তথাষ 
অবস্থান করে । পর! এবং পশ্যন্তী, এই দ্বিবিধ বাক্‌ই ব্বদ্ষরূপ সরম্বতী | ইহা৷ অব্যক্ত- 
নাদ, অনাহতধবনি ব৷ শব্দবক্ধ বলিয়া পবিচিত। ইহা আমাদেব অবাঙ্মনসগোচব, 


পে সা 


১। স্ফোট কাহাকে বলে? শব্দ শুনিয। যে অর্থ বোধেব উদয হয, সেখানে কেহ কেহ বলেন যে, 
শব্দ যে সকল বর্ণ সম্টিদ্বাবা গঠিত হইযাছে, এই বর্ণ সমষ্টিই শব্দেব অর্থকে বুঝাইযা থাকে । কোন 
কোন পণ্ডিতেব মতে বণ হইতে অর্থ বোধ হয না, বর্ণ সকল উচচাবণ কবামাত্রই বিনষ্ট হইযা যায, 
উহ্াদেব সমষ্টি অসম্ভব, সজ্ুতবাং বর্ণ কে কোন মতেই অর্থেব বাচক বলা চলে না। এঁবর্ধণময শব্দে 
অন্তনালে স্ফোট নামে এক প্রকাব নিত্য শব্দ আছে, এ স্ফোটবপ নিত্য শব্দই অর্থ কে প্রকাশ কবিযা 
খাকে। অর্থকে প্রস্ফুটিত কবে বলিযাই উহাকে “স্ফোট”” বলা হইযা থাকে । স্ফোট নিত্য, অখণ্ড 
শ্স্ববপ, ইহাই শব্দেব প্রকৃত কপ । বর্ণ, পদ, বাক্য প্রভৃতি এ অখণ্ড স্ফোটবপ অক্ষবন্ুয্নেব 
মখণ্ড, মিথ্যা অভিব্যক্তি । সমস্ত বাড্ময জগংই শব্দব্ক্ষেব বিবর্ত। শব্দেব এই বাও্ময বিবর্তবপ 
মিখ্যা, নিত্য ঝন্ধৰপই সত্য । স্ফোটবাদ সংক্ষেপে বিবৃত কবা হইল । এই ফ্ফোটবাদ ঘড দর্শ নেব 
মধ্যে পাতঞ্জলদর্শ ন ব্যতীত অপৰ কোন দর্শনেই স্বীকাব কবা হয নাই। স্ফোটবাদেব বিকদ্ধে 
দাশ নিকগণেব আপত্তিব প্রধান কাবণ এই যে, যাহার! বর্ণে অতিবিক্ত, শব্দার্থেব প্রকাশক নিত্য 
'স্ফোট' স্বীকার কবেন, তীহাব। বর্ণ কেই স্ফোটেৰ ব্যঞ্তক বা প্রকাশ বলিযা থাকেন। এখানে প্রশ্‌ এই 
যে, এক একটি বর্ণ ই স্ফোটেব প্রকাশক হইবে, না, সমুদয বর্ণ গুলি মিলিততাবে স্ফোটেব প্রকাশক 
হইবে? যদি স্ফোটবাদী বলেন যে, এক একটি বর্ণ ই স্ফোটেব পুকাশক হইবে, তবে “গৃ* বলামাত্রই 
গন বোঝা উচিত, কিন্তু তাহা তো বুঝা যায না ; স্তবাং গু, ও, স্‌ এই তিনটি বর্ণ মিলিততাবেই 'গৌঃ' 
এই পদস্ফোটের ব্যপক, এই কথাই স্বীকাব কবিতে হইবে । বর্ণ সকল উচচাবিত হইবাব পবক্ষণেই 
ধ্বংস হইযা যায, বর্ণেব সমষ্টি বা মিলন অসম্ভব ইহা স্ফোটবাদীই উচচকঠে ঘোঘণা। কবিযাছেন। এই 
অবস্থায তিনি বর্ণে ব সমষ্টরকে কোন মতেই স্ফোটেৰ প্রকাশ বলিযা শ্বীকাব কবিতে পাবেন না, ফলে তীহাৰ 
মতে স্ফোটেব প্রকাশ অসম্ভব হইয়া দীড়ায়। তাবপর, যদি বর্ণে ব সমষ্টি বা মিলন সম্ভবপবই হয, তবে 
সেই বর্ণসমষ্টিকে স্ফোটের ব্যঞ্জক না৷ বলিয়া সোজাসুজি অর্থের ব্যপক বলিতেই বা বাধা কি? 
অথবোধেব জন্য মধ্যবর্তী “স্ফোট'* নামক স্বতন্ত্র পদার্থ মানার কোনই হেতু নাই। বর্ণকে 
স্ফোটেব এবং স্ফোটকে অর্থে ব ব্যপ্রক বলিলে গৌবব স্বীকাব কবিতে হয়, বর্ণকে অর্থে ব ব্যঞ্জক বলিযা 
মানিলে অনেক লাঘব হয় সুতবাং স্ফোটবাদ স্বীকার্য নহে। 
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খঘির জ্ঞাননেত্রে, যে।গীর যোগনৃষ্টিতে শন্দবৃদ্ধের এই অব্যক্ত সূক্ষরূপ ব্যক্ত বা 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । যেবাকৃ আমাদের হৃদয় দেশে অবস্থ'ন করে তাহার নাম 
“মধ্যম।”” ; কান বন্ধ করিলে দেহের মধ্যে যে শব্দ শুনা যায়, তাহাই “মধ্যমা বাক্‌ 
বলিয়া অভিহিত হয় । বাগিন্দ্িয়ের সাহায্যে যে বাক্য উচ্চারিত হইয়৷ আমাদের শ্রতি- 
গোচর হয় ইহাকে “বৈখরী ' বাক্‌ বলা হইয়। থাকে । বিখর শব্দে ইন্দ্রিয় বা দেহ ও 
ইন্জিয়ের সংঘাতকে বুঝায়। এইজন্য দেহেন্দ্রিয-সংঘাতের ফলে উৎপনু কঠদেশে 
অবস্থিত বাক্যের নাম “বৈখরী”' ।১ মধ্যম। বাক্‌ হৃদয়ে অবস্থান করিয়া আমাদের হৃদযস্থ 
ভাবপ্রকাশে সহায়ত। করে সুতরাং বৈয়াকরণগণ এই মধ্যমা বাকৃকে আখ্য। দিয়াছেন 
“ফ্ফোট' | এই স্ফোটরূপ শব্দই নিত্য বৃক্ষবোধক শব্দ । ইহা স্বপ্রকাশ এবং জান- 
স্বরূপ । অর্থকে প্রস্ফুটিত করে বলিয়াই ইহাকে স্ফোট বল! হয়-_“ক্ফুটত্যর্থো যপ্মা- 
দিতি স্ফোট:, নিক্র্ধেতু খুদ্ষৈব স্ফোটঃ; | প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ভর্তুহৰি তীাহাব 
বাক্যপদীয়ের প্রারন্তেই স্ফোটরূপ শব্দবুন্ষের পরিচয় প্রদান কবিতে গিয়া ঝলিয়াছেন 
যে, শব্দের যাহা প্রকৃত তত্ব তাহা অনাদি নিধন ব্রহ্মবস্ত। শব্দবন্গের কোনরূপ 
ক্ষয়-ব্যয় নাই, এইজন্যই তাহাকে “অক্ষর” বলা হইয়া থাকে । বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ 
করিবার জন্য এ শব্দবুদ্ষেব বিবিধপ্রকার বিবর্তরূপের উদ্ভব হইয়৷ থাকে এবং তাহাব 
ফলে নিখিল বাউ্ময় জগতের অভিব্যক্তি হয়।২ শব্দবুদ্দেব বিবর্ত সমগ্র বাউ্ময 
জগৎই কার্ধ ও অনিত্য। বর্ণ, পদ, বাক্য প্রভৃতি কাধশব্দেবই বিভিনু অভিব্যক্তি। 
এ কার্য বা অনিত্য শব্দের মধ্য দিয়৷ নিত্য শব্দবন্দের ভাতি বা! প্রকাশ হইয়া থাকে। 
বিবর্তবাদী বৈদাস্তিকের অখণ্ড জ্ঞান যেমন ঘটাদি জ্ঞেয় বস্তুর আকারে আকার প্রাপ্ত 
হইয়।৷ সসীম, সখণ্ড হইয়া প্রকাশিত হয়, সেইরূপ নিত্য শব্দবন্ধ ও অনিত্য বর্ণ, পদ, 
বাক্য প্রভৃতির আকারে আকার প্রাপ্ত হইয়া পদস্ফোট, বাক্যস্ফোট প্রভৃতি ভিনু ভিনু 


১। পরাবাউ্মূলচক্রস্থা৷ পশ্যন্তী নাভিসংস্থিতা | 
হৃদিস্বা মধ্যম! জ্রেয়া বৈখবী কদেশগা || বাক্যপদীয, ১।১১৪, 
যস্যাঃ শ্বোত্রবিঘযত্বেন প্রতিনিষতং শ্র্তিৰপং সা বৈখবী। 
বিখব ইতি দেহেন্দ্রিসংঘাত উচ্যতে, তত্র ভবা বৈখবীত্যুক্তমূ। 
স্বানেঘু বিকৃতে বাযৌ কৃতবর্ণ পৰিগ্রহা । 
বৈখবী বাক্‌ প্রযোক্ভণাং প্রাণবৃত্তিনিবন্ধনা || 
যা পুনবস্তঃ সংফল্যমানক্রমবতী শ্রোত্রগ্রাহ্যবর্ণ রূপা অভিব্যক্তিবহিতা৷ বাক্‌ মধ্যম তদৃক্তম-__ 
কেবলং বুছ্ধ্যপাদান৷ ক্রমবূপানুবতিনী | 
প্রাণবৃত্তিমতিক্রম্য মধ্যমা বাক্‌ প্রবততে || 
যাতু গ্রাহ্যভেদক্রমাদিবহিতা স্বপ্রকাশসংবিদৃরূপা স৷ বাক্‌ পশ্যস্তীত্যুচ্যতে। 
অবিভাগান্তু পশ্যস্তী সবতঃ সংস্থিতক্রমা | 
স্বূপজ্যোতিবেবাস্তঃ সৃক্ষযা বাগনপায়িনী ॥| 
ন্যায়মঞ্জবী, ৪৭৩-৭৪ পৃঃ। 
২। অনাদিনিধনং বন্ধ শব্দততৃং যদক্ষরমূ। 
বিবর্ততে'ঘ ভাবেন প্রক্রিয়া জগতে৷ যতঃ॥ বাক্যপদীয়, প্রারস্তশ্োক। 


মণ্ডনমিশ ও স্ুরেশবরাচারষ ১৯৫ 


বপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ইহা শব্দব্রন্ষের সোপাধিকরূপ, সুতরাং মিথ্যা | 
স্ফোটরূপ নিত্য, চিন্ময় ও অখণ্ড শব্দবুহ্ষই সত্য ।১ 

এই শব্দব্ক্ষই মণ্ডনের উপাস্য । ব্রন্মসিদ্ধির প্রথম শ্বোকের “অক্ষর” এই 
পদটির মণ্ডনোক্ত ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মণ্ডন যে তাহার গ্রন্থে শব্দবহ্ষবাদ 
বা শব্দাদ্বৈতবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায। “ওমিতি বঙ্গ, 
ওমিতীদং সবয্‌' (তৈত্তিঃ ১-৮।১), “ওঁকার এবেদং সবং" (ছাঃ ২।২৩।৩), “গকাৰ 
এব সর্ব বাক্‌, পরঞ্চাপরঞ্চ বন্ধ যদ্‌ ওক্কারঃ' | প্রশ্ন ৫1২, এই সকল শ্রতিবাক্যের 
ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মগডনমিশ্ব প্রণব বা ওকাবই যে সমস্ত বাউ্ময জগতের আদি প্রস্রবণ, 
ওকাবই বন্ধ, এই শব্দব্রদ্ধবাদ অতি স্পই্টভাষায বিবৃত কবিয়াছেন ।২ শব্দবহ্মবাদীব 
মতে প্রণব হইতে গাযত্রী, গাষত্রী হইতে বেদবাণীব বিকাশ হইয়াছে এবং বেদ হইতে 
ক্রমে সমস্ত বাঙ্ময জগতেব অভ্যুদয় হইযাছে। প্রুণবেব দৃইটি রূপ আছে, একটি 
তাহা পব ব৷ উতক্্ বুন্ববূপ, অপবটি স্থল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দরূপ।০ এ স্থল 
শব্দরূপকে বাদ দিযা ওকাবেব পববন্গরূপ উপলব্ধি কবিতে চেষ্টা করিবে । সেই 
উপলন্ধিই যথার্থ উপলব্ধি এবং সব্প্রকাব জ্ঞানেব পবাকাষ্ঠা । শঙ্কবাচার্ধ তীয় 
অদ্বৈতবেদান্তে শব্দবব্ষবাদ সমর্থ ন করেন নাই । তিনি ভর্তুহবির অঙ্গীকৃত স্ফোটবাদ 
বন্মস্ব্রভাষ্যে (বরং সুঃ শং ভাষ্য, ১।৩।২৮) দৃঢ়তাৰ সহিত খণ্ডন কবিযাছেন। 
যণ্ডনমিশ্ব শঙ্কবেব নিকট সনুযাসগ্রহণ কবাব পব, স্ুবেশ্ববাচাষ নামে পরিচিত হইয়া 
যে সকল গ্রন্থবাজি রচনা কবিযাছেন, তাহাতে কোথায়ও তিনি স্ফোটবাদ বা শব্দাছৈত- 
বাদ অনুমোদন করেন নাই। শঙ্কব-সন্মত বক্গাদ্বৈতবাদই প্রতিপাদন করিয়াছেন। 
স্থবেশ্বরাচার্ধ তৎকৃত তৈত্তিবীয়ভাষ্য-বাতিকে-_“ওমিতি ব্রহ্ম, ওমিতিদং সবহ্‌ 
(তৈঃ ১৮1১), এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় ওকাবকে বর্ষের প্রতীকরূপে উপাসনা করিবে, 
এইরূপ প্রতীক-উপাসনারই উপদেশ কবিযাছেন।& শব্দবন্গবাদের নামগন্ধও করেন 
নাই। বিমুক্তাত্ব-তগবার্‌ তদীয ইষ্টসিদ্ধি গ্রন্থে সুবেশৃরাচাধের মতানুবর্তন কবিষ। 


১1 ভেদানুকাবে জ্ঞানস্য বাচশ্চোপপুবো ধুবঃ। 
ক্রমোপস্থষ্টবপায। জ্ঞানং জ্ঞেযব্যপাশ্ৃযয়।॥ বাক্যপদীয, ১৮৭ 
যথা অভিন্মপি জ্ঞানং নান৷ ভ্রেষপোপগ্রাহিত্বাৎ ভেদবপতয় প্রত্যবভাসতে ঘাটজ্ঞানং পাট্রানমিতি। 
তথা সংহ্তদর্ববীজো*যমাস্তবঃ শব্দাত্বা ব্যঞ্জকধ্বনিভেদক্রমানুসাবেণ আবিরাবকালে নানেৰ প্রত্যব- 
ভাসতে । এবঞ% বন্ধাখ্যং শব্দতত্মবাঙ্মনসগোচবমন্যদীযপতেদোপগ্রহেণ অন্যথা অন্যথা প্রতীয়ত 
ইতি। বাক্যপদীয গন্থেব হেলাবাজ-কৃত টীকা, ১।৮৭ 
২। বন্ধসিদ্ধি, ১৬--১৭ পৃঃ। 
৩। পরঃ পবতরং ব্রহ্ন পৃক্ঞানন্দাদিলক্ষণমূ। 
পরকর্ধেণ নবং যস্মাৎ পবং বন্ধ স্বভাবতঃ || 
অপর: প্রণবঃ সাক্ষাৎ শব্দরূপঃ স্থুনিষল£| 
পরকর্ধেণ নবত্বস্য হেতুত্বাৎ প্রণবঃ স্মৃতঃ|| স্তসংহিতা, অঃ ৫1২, ৩ 
৪1 তৈত্িরীয়ভাঘ্য-বাতিক, ৩১--৩২ পৃঃ, ৩৭--৪২ শোক । 


১৯৬ বেদান্তদর্শ ন--_অহ্বৈতবাদ 


বলিয়াছেন যে, আত্মা ব৷ ব্রন্াদ্বৈতবাদই প্রকৃতি অ্ৈতবাদ, শব্দাদ্বৈতবাদ বস্ততঃ 
অদ্বৈতবাদ নহে, উহা৷ ঘটাদ্বৈতবাদের ন্যায় অদ্বৈতবার্দের এক বিকৃত রূপ।১ 
এক অদ্বিতীয় ব্রন্ধ অবিদ্যাবশে নানা জীব, জগতরূপে প্রতিভাত হইয়৷ থাকে । 
একের বহুরূপে ভাতির প্রতি অবিদ্যাই কাবণ। এই অবিদ্যা কিরূপ? অদ্বৈত- 
বেদান্তী অবিদ্যাকে সচ্চদানন্দ বন্দস্বরূপ বলিতে পারেন 
অনির্বচনীয দ্বিবিধ না। কেননা, অবিদ্যা ব্রন্ধদপ হইলে সত্য সনাতন 
অবিদ্যাব স্ববপ। বন্দস্বরূপ অবিদ্যা সত্যই হইত, তাহাব নিবৃত্তি হইতে 
পারিত না; আবার, বন্ধ ভিন অন্য কোন তত্ব নাই 
বলিয়া তত্বান্তরও বলা যায় না। অবিদ্যাকে আকাশকসুমেব মত অলীকও বল৷ 
চলে না, কেননা, অবিদ্যা আকাশক্স্থমের ন্যায অলীক হইলে ব্যাবহারিক জীবনে 
অবিদ্যাব কার্য জীব, জগৎ সত্য বলিযা মনে হইত না। “অত্যন্তাসত্বে খপুষ্পসদৃশী 
ন ব্যবহারাঙ্গম্‌* (বন্গসিদ্ধি, ৯ পৃঃ)। ইহাকে, ব্রন্দেব ন্য*'য অত্যান্ত সৎও বল! 
চলে না। এইজন্যই অবিদ্যাকে “অনিবচনীয়” বলা হইয়া থাকে । মায়া, অজ্ঞান, 
প্রভৃতি অবিদ্যারই নামাস্তব ।২ অবিদ্যাব ফলে বস্তর প্রকৃত রূপটি গৃহীত হয় না, 
প্রকৃত রূপেব পবিবর্তে (অবিদ্যাকল্পিত) একটি মিথ্যারূপেই ভাতি হইয়! থাকে । 
অবিদ্যাব এই দুই প্রকার কার্য দেখা যায বলিয়া মণ্ডনমিশ তদীয় ব্রহ্মসিদ্ধিতে 
দই প্রকার অবিদ্যা অঙ্গীকার কবিযষাছেন, একটি অগ্রহণ (1)078-8/01)791)018- 
91017)), অপরটি অন্যথাগ্রহণ বা মিথ্যাগ্রহণ (1018-9])1):01767)91017)-- 
“তস্মাদগ্রহণবিপর্ষয়গ্রহণে দ্বে অবিদ্যে কাধ-কারণ-ভাবেনাবস্থিতে' (বুহ্ষসিদ্ধি, 
১৪৯ পৃঃ)। এই দ্বিবিধ অবিদ্যাই অবিদ্যার আববণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি বলিয়া 
পরিচিত--দ্বিপ্রকাবেয়মবিদ্যা, প্রকাশস্যাচ্ছাদিকা বিক্ষেপিকা চ' (বহ্ষসিদ্ধি, 
১৪৯ পৃঃ) বাচস্পতিমিশ্ব ভামতীবৰ প্রথম শ্বোকেও এরপ দুই প্রকার অবিদ্যার বিষয় 
উল্লেখ কবিয়াছেন।* বাচস্পতিমিশ্ব বুহ্মসিদ্ধির টাকা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া মণ্ডনেব 
প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং বন্মসিদ্ধিব বেদাস্তমত বাচস্পতির হৃদয়ে গভীর 
বেখাপাত কবিয়াছিল | সেইজন্যই বাচম্পতিমিশ্ব তাহাব ভামতী টীকায় শাঙ্করভাষ্যের 
ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও ব্রহ্ষসিদ্ধির অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 


১। তস্াদাত্াদৈতমেব সিধ্যতি, ন শব্দাছৈতং ঘটাছৈতং বা। 
ইষ্টসিদ্ধি (999৮দ/%0. 07167)681 9০:9৪ 24১৬, 7). 176). 
২। নাবিদ্যা বুন্ধণঃ স্বভাবঃ, নার্থাস্তবষূ, নাত্যন্তমসতী, নাপি সতী; এবমেবেয়মবিদ্যা মায়া 
মিথ্যাবভাস ইত্যুচ্যতে । ---- তস্মাদনিবচনীযা | ব্রন্মসিদ্ধি, ৯ পৃঃ, ও শঙ্খপাণি-টীকা ৩০ পুঃ দ্রষ্টব্য । 
খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে আনন্দবোধ ভট্টাবকাচার্য তদীয় ন্যায়মকরন্দে নানাবিধ যুক্তিতর্কের উপন্যাস 
কবিয়া অবিদ্যার অনির্বচনীয় স্বতাব ব্যাখ্যা কবিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আনন্দবোধেব যুক্তিলহরী 
আলোচন। কবিলে তাহাতে মণ্ডনমিশের যুক্তির প্রভাব সম্প্তঃ দেখিতে পাওয়া যায়। 


৩। অনির্বাচ্যাবিদ্যা্বিতয়সচিবস্য প্রভবতো 
বিবর্তা যস্যৈতে বিয়দনিলতেজো'বনয়ঃ| ভামতীর প্রারস্ত শ্োক। 


মগ্ডনমিশ্ব ও স্গবেশুরাচা ১৯৭ 


স্ুরেশুরাচার্য উক্ত দূই প্রকাব অবিদ্যা স্বীকার কবেন নাই । তিনি তীহার বৃহদাবণ্যক- 
ভাষ্য-বাতিকে মণ্ন-সম্মত দুই প্রকার অবিদ্যা (অবিদ্যাহ্বয়বাদ) খণ্ডন করিবারই 
চেষ্টা করিয়াছেন।১ 
অবিদ্যা কাহার? অর্থাৎ অবিদ্যাব আশয় কে? এই পরশে উত্তরে মণ্ডনমিশ 
বলেন যে, বন্ধ জ্ঞানস্বরপ, জ্ঞানময় বঙ্গ কোন মতেই অজ্ঞানেব আশ্বয় হইতে 
পাবেন না। জীবেবই অজ্ঞান, জীবই অবিদ্যাব আশ্বয়_- 
অবিদ্যাব আশ “কস্য অবিদ্যা জীবানামিতি বুম;' (বুহ্মসিদ্ধি, ১০ পৃঃ)। 
ও বিঘয। জীবের ব্রহ্গ বিষয়ে অনাদি অজ্ঞান চলিয়া আসিতেছে, 
স্থুতবাং বন্ধই জীবাশিত অবিদ্যাব বিষষয বলিযা জানিবে। 
“অখ ব্রহ্মণো নানিদ্যা কিন্তু জীবানাং বন্ধ বিষযা' (শহ্বপাণি-টীকা, ২৯ পৃঃ)। 
জীবের জীবভাবেব মূলই তো অজ্ঞাঁন। অজ্তানকল্পিত জীব অজ্ঞানেব আশ্রয় হইবে 
কিরূপে ? ইহাতে তো পরস্পবাশয় দোষ অপরিহার্য হইয! দাড়ায় | জীব স্বীয জীব- 
ভাবের জন্য অজ্ঞানকে অপেক্ষা কবে এবং অজ্ঞান স্বীয আশ্য়েব জন্য জীবকে 
অপেক্ষা করে । জীবভাব অজ্ঞানের অধীন, পক্ষান্তবে অজ্ঞান জীবের অধীন--_ 
“কল্পনাধীনোহি জীববিভাগ: জীবাশ্বয়া কল্পনেতি' (ব্রন্মসিদ্ধি, ১০ পৃঃ) | ইহার উত্তবে 
মণ্ডনমিশ বলেন যে, অদ্বৈতবেদাস্তেব মতে অবিদ্যা ও জীব উভমই অনাদি এবং পবম্পব 
'আশ্বিত। ইহাদের এই সম্বন্ধ বীজ ও অস্কৃবেব সম্বন্ধেব ন্যায অনাদিকাল হইতেই চলিয। 
আসিতেছে স্ুতবাং ইহাদেব পরস্পর আশ্বযতাদোষেব মধ্যে গণ্য নহে ।২ দ্বিতীয়তঃ, 
অবিদ্যা যখন অনির্বচনীয়, অবস্ত এবং সর্ববিধ দোষেন আকব, তখন দোষ কলুষিত 
অবিদ্যায় কোন দোষ উদ্ভাবন কবিলে অনিবচনীয অবিদ্যাব তাহাতে কিছুই আমে 
যায় না ।৩ আচার্য স্বরেশুরেব মতে অক্ানকল্পিত জীব কোনমতেই অজ্ঞানেব আশবয় 
হইতে পারে না, বহ্গই অজ্ঞানেব আশ্য়ও বটে, বিষযও বটে ।8 


১। স্ববেশবকৃত-বৃহদাবণ্যক-বাতিক, 1১7 ]1, ১০৬৫ পৃঃ, ১৯৯ শোক দ্রব্য । 

২। অনাদিত্বাদূুভযোববিদ্যাজীবযোবাঁজাঙ্কবমন্তানযোবিবনেতবেতবাশ্মন্বপ্রক১প্তিমাবহতীতি | ঝন্ন- 
সিদ্ধি, ১০ পৃঃ ও শখ্রপাণি-কৃত টাকা ৩২ পৃঃ দ্র্ব্য। 

৩। নহি মায়াযাং কাচিদনূপপত্তিঃ ; অনুপপদ্যমানার্থৈ ব মাযা ; উপপদ্যমানার্থ ত্বে যথার্থ তাবানু 
মায়া স্যাৎ। বুন্ধসিদ্ধি, ১০ পৃঃ। 

8৪1 এবং তাবন্‌ আত্মনো"ভ্ঞানিত্বং নাপি তদৃবিষযমজ্ঞান্ব। পাবিশেঘ্যাদাত্বন এবাস্তৃজ্ঞীনং তস্য 
অক্ঞো'স্মীত্যনুভবদর্শ নাৎ। কিং বিষযং পুনস্তাদাত্বনো'জ্ঞানমূ। আত্মবিঘষমিতি বুমঃ | নৈষ্র্মযা- 
সিদ্ধি, ১০৭-১০৮ পৃঃ। বৃহদাঃ বাতিক, 7৮7৮ 1, ৫৫-৫৮ পৃঃ ১৭৫-১৮২ শ্রোক; ও 787৮ 17, 
৬৭৫-৬৭৭ পৃঃ, ১২১৫-১২২৭ শোক দ্রষ্টব্য। 

মগ্ডনোক্ত অবিদ্যাব জীবাশম্নত্বসিদ্ধান্ত বাচম্পতিমিশ্ব তীহাব ভামতী টীকায় সর্বতোভাবে অনুসরণ 
করিয়াছেন। বিবরণমতে ব্ুন্মই অবিদ্যাৰ আশ্ময়ও বটে বিষয়ও বটে, ইহা আমব৷ পূর্ব পবিচ্ছেদে, 
১৭৯ পৃষ্ঠায় দেখিয়া আসিয়াছি। সুরেশৃবাচার্য তীহার বৃহদাবণ্যক-বাতিক ও নৈক্ষর্মসিদ্ধি প্রতৃতি 
গ্রন্থে বিবরণেব সিদ্ধান্তই অনুমোদন কবিয়াছেন। মণ্ডনের ব্ন্মসিদ্ধি যেমন ভামতীপ্রস্থানের চিস্তাধাবার 


১৯৮ বেদাস্তদর্শ ন-_অহ্ৈতবাদ 


জীব কে? বন্ধই জীব। অনাদি-অবিদ্যা (কল্পনা) জীব ও ব্ন্ষের মধো এক 
দুর্লভধ্য ব্যবধানের প্রাচীর তুলিয়া রাখিয়াছে, ফলে জীব বস্ততঃ বন্মস্বরূপ হইলেও 
সে তীহাব ব্রহ্মতাব বুঝিতে পারিতেছে না। ইহাই 
যগুনেব মতে অবিদ্যায অগ্রহণ (1001-91)1019191)91018) নামক অজ্জানেব 
পতিবিষ্বিত চৈতন্যই ফল। এই অগ্রহণেব পরে আসে অন্যথাগ্রহণ (1018- 
জীব | 8/01)19110778107)) | অন্যথাগ্রহণ বা মিথ্যাবৃদ্ধিবশতঃ 
বন্ধ-প্রতিবিদ্বিত জীব নিজেকে বন্ধ হইতে বিভিন, 
শোকদুঃখাকুল মনে কবিয়৷ সংসাবের জালায় জ্বলিয়া মরে | বিদ্যা বা যথার্থ জ্ঞানের 
উদয় হইলে আত্মার সম্বন্ধে “অগ্হণ” ও “অন্যথাগ্রহণ”' এই দ্বিবিধ অবিদ্যা সমূলে 
বিদরিত হয় এবং জীব স্বীয বুহ্মভাব প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হয়। অবিদ্যাই বুন্ষের 
প্রতিবিশ্ব গ্রহণের উপযুক্ত একমাত্র দপণ। এ দপণেতব্রদ্দেরযে প্রতিবিম্ব পড়ে 
তাহাবই নাম জীব। বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন স্ত্রতবাং জীব ও বঙ্গ বস্তত: অতিন। 
ভেদ মিথ্যা। এই মিথ্যা ভেদবুদ্ধিব নিবৃত্তি হইলেই জীব বন্বস্বরূপ হইয়া যায ।১ 
আচার্য স্ররেশ্বরেব মতে বিশ্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন নহে, বিভিন । প্রতিবিম্ব বিশ্বের 
ছায়া বা আভাস। মুখের ছায়া মুখ হইতে বিভিন, 
স্থবেশবাচার্ষে সুতরাং বন্ধের ছায়া বা আভাস জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন । 
আভাসবাদ। ছাযা সত্য নহে, মিথ্যা, অতএব পতিবিম্বও সত্য নহে, 
মিথ্যা । সমষ্টি মায়াব আভাস ঈশ্বর, ব্যাষ্টি অবিদ্যাব 
আভাস জীব। ইঈশ্ববের উপাধি শুদ্ধ সত্বগুণ, সুতরাং ঈশুব সবজ্ঞ এবং সর্বশক্তি : 
জীবেব উপাধি মলিন সত্বগুণ, অতএব জীব অল্পজ্ঞ এবং অল্পশক্তি। এই মতে 
জীবভাবের (উজৈব-আভাসেব) মিথ্যাত্বনিবন্ধন জীবভাবের বাধ-সাধন না৷ কবিষা 
বন্ষেব সহিত জীবের অভেদ সাধন করার উপায় নাই । জীবভাবকে বাধিত কবিয়া 
চৈতন্যাংশে অভেদ সাধন করা হয় বলিয়া এইরূপ অভেদকে বাধমূলক অভেদ 
“বাধ-সামানাধিকবণ্য” বলা হইয়া থাকে । প্রতিবিষ্ববাদে প্রতিবিশ্ব সত্য এবং 
বঙ্গ হইতে অভিনু, ভেদ মিথ্যা। এইজন্য মিথ্যা ভেদবৃদ্ধিব নিবৃত্তি করিযাই 
জীব ও বর্ধের অভেদ উপপাদন করা যায়। জীবভাবের বাধ-সাধন কবিবার 
কোন প্রশ উঠে না। 


উৎস, সুবেশুবের বাতিক এবং নৈষ্র্মযসিদ্ধি প্রভৃতিও সেইবপ বিবরণপ্রস্থানের চিস্তাপ্বাহেব য্ল। 
আমাদেব মতে মণ্ডুন ও স্ুরেশ্ব ভিন্‌ ব্যক্তি নহেন, এক ব্যক্তি স্সতবাং দেখা যাইতেছে যে, 
একজন মনীঘ্ঘীর বেদান্ত-চিস্তাই তীহাব জীবনেব বিভিনু স্তবে বিভিনু খাতে প্রবাহিত হইয়৷ ভিন ভিন 
পন্থানে পরিণতি লাভ কবিয়াছে। মণ্ডন-ম্ুরেশুরের খণ পরবর্তী কোন অহ্বৈতবেদান্তীই অস্বীকার 
করিতে পারেন না। 

১। পরযার্থেন অভিনা! অপি বন্ুণো জীবাঃ কল্পনয়া মিথ্যাবৃদ্ধ্যা বিশ্বপৃতিবিষ্বচচন্্রবচচ ততো 
ভিঙ্যন্তে ; এব ভেদমার্রমত্র কাল্পনিক । শঙ্খপাণি-টীকা, ৩২ পৃঃ 


মণ্ডনমিশ্ব ও সুরেশ্বরাচার্য ১৯৯ 
এক অদ্বিতীয় ব্র্মের জীবতাব যেমন মিথ্যা, জীবের বিষয়দর্শ নও সেইরূপ 


নিথ্য।। নিখিল বিশৃ দৃশ্য, জীব তাহার দ্রষটা | দ্রষ্টা জীব ও দৃশ্যমান বিশ্বপুপঞ্চের 
মধ্যে ইন্দ্রি ও অস্তঃকরণ প্রভৃতির সাহায্যে এক কল্পিত 


জগতেব স্ববপ ও সম্বন্ধের স্থষ্টি হয় এবং তাহারই ফলে জীব বিষয় দর্শন 
মণ্ডনমিশ্ করে। এখন গ্রশ্ব এই যে, পরিদৃশ্যমান বিশৃপ্রপঞ্চ- 
ষ্টিসথষ্টিবাদ। দর্শনের মূলে কোন সত্যতা আছে কি? বিশ্বপ্রপঞ্চ 


যদি সত্য হয়, তবে অদ্বৈতবেদান্তেব এক অদ্ধিতীঘ ব্ুঙ্গ- 
বিজ্ঞান কথার কথা হইয়া দাড়ায় ; যদি মিথ্যা হয, তবে এই মিথা৷ দৃশ্যজাল কোথা 
হইতে আসিল? ইহার উত্তরে মণ্ডনমিশ্ব বলেন যে, সমস্ত দ্বৈতজালই অজ্ঞানের 
বিলাস, আবিদাক কল্পনামাত্র, নানাত্বের মূলে কোনই সত্যতা নাই। এক অদ্বিতীয 
আত্বচৈতন্যই অবিদ্যাবশে নানা জীব, জগৎ ও ঈশ্ুররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে । 
রজ্জ-সপ” ও তাহার জ্ঞান যেমন একই অজ্জানবশতঃ উৎপনু হয়, জীব, জগৎ ও তাহার 
জ্ঞানও সেইরূপ এক অন।দি অজ্ঞানেব ফলেই উদিত হইয়। থাকে । এই মতে সমস্ত 
দৃশ্য বস্তৃই প্রাতিভাসিক, ব্যাবহারিক সত্য বলিয়া কিছুই নাই। আমাদের দৃষ্টিতে 
জ্ঞেয় বিষয় প্রুতিভাস হইয়া থাকে বলিয়াই বিষয় আছে, এইরূপ আমাদের ভ্রম হইয়া 
থাকে । যে সকল বস্ত আমাদের জ্ঞানে ভাসে না, তাহার কোনই অস্তিত্ব নাই। 
আমাদের জ্ঞানে ভাসে বলিয়াই বিষযেব (প্রাতিভাসিক) অস্তিত্ব বুঝা যায়। সমস্ত 
বস্তই সাক্ষি-ভাস্য । মগ্ডনমিশের মতে জীবের মিথ্যা বিষযদর্শ নই মিথ্যা বিষয় 
স্থষ্টির মূল। জাগরিতজ্ঞান স্বপূজ্ঞানেরই তুল্য । স্বপ্ু-সময়ে যেমন অজ্ঞানবশতঃ 
আমরা আমাদের মানস-কল্লিত মিথ্য। স্বপ্র-বিষয়সকল দর্শ ন করি, জাগরিত অবস্থায়ও 
সেইরূপ অবিদ্যাকর্পিত মিথ্যা বিষয়দর্শ নের উদ্ভব হয়। বর্গের জীবভাব মিথ্যা, 
বন্ধই সত্য । জীব যদি মিখ্যা হয়, তবে তাহার বিষয় দর্শ ন, বিষয় ভোগ প্রভৃতিও 
মিথ্যাই হইবে এবং যে পর্যস্ত জীবের মিথ্যা বিষয়দশ ন থাকিবে, সেই পর্যস্ত দৃশ্য 
বিশ্বপ্রপঞ্চও থাকিবে | দ্রষ্টা জীব না থাকিলে তাহার দশ নও থাকিবে না, দৃশ্য 
বিশবও থাকিবে না। জীবের দৃষ্টিই বিশৃস্থাষ্টর মূল। এইরূপে ““দৃষ্টিস্থ্টবাদ”ই 
মণ্ডনমিশ্ব তৎকৃত বরহ্মসিদ্ধিতে উপপাদন করিবার চেষ্ট। করিয়াছেন । অহং-অভিমানী 
দ্রষ্টাী জীবই একমাত্র সক্রিয় এবং প্রাণবার্‌, তদ্ব্যতীত দৃশ্যমান সমস্ত জীব ও জগৎই 
স্বপুদৃশ্য বস্তর ন্যায় নিজীব ও অসার । একপদ্র্টা জীৰ ব্যতীত দ্বিতীয় জীব নাই। 
এইজন্য এই মত “'একজীববাদ”” বলিষ৷ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । পরবতাঁ কালে 
খৃষ্ঠীয় ১৫শ শতকে প্রকাশানন্দ তৎকৃত বেদাস্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে উক্ত “দৃষ্টিন্যট্টিবাদ 
বিচারপূর্বক উপপাদন করিয়াছেন। অমলাননস্বা্মী তাহার বেদান্তকল্পতরুতে 
জগৎ্প্রপঞ্চের দৃষ্টিসময়ে স্থষ্টি স্বীকার করিয়া “দৃষ্টিস্যট্টিবাদই' অনুমোদন করিয়াছেন । 
বাচম্পতিমিশ্ব ও ভামতী টীকায় নিখিল বিশুই অবিদ্যার বিলাস, প্রতি জীবে (জীবগত) 
অবিদ্যা বিভিন এবং এঁ বিতিনু জীবগত অবিদ্যান্থারা কল্পিত বিশৃই জীব প্রত্যক্ষ 
করিতেছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়৷ মণ্ডনোক্ত দৃষ্টিস্যষ্টিবাদের প্রতিই আগ্রহ 
প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। প্রশ্ন এই যে, দৃষ্টিস্ষ্টিবাদে চাক্ষুষ জ্ঞান এবং 


২০০ বেদাস্তদর্শ ন-২অছৈতবাদ 


জ্রেয় বিষয় প্রভৃতি বিভ্রমমাত্রই হইয়৷ দীড়ায়, ফলে বেদোক্ত যাগযজ্ঞ, উপাসনা এবং 
উপাসনালত্য স্বগ প্রভৃতি মিথ্যাই হইয়া পড়ে এবং মিথ্যা বিষয় প্রতিপাদন করে 
বলিয়৷ বেদও অপ্রমাণ হয়। এইজন্য চিৎসুখ প্রভৃতি আচার্ধগণ “দৃষ্টস্থষ্টিবাদ”' 
সমর্থন করেন নাই, তাহার স্থলে তীহারা “স্থষ্টিদৃষ্টিবাদ"” অঙ্গীকার করিযাছেন। 
স্ষ্িদৃষ্টিবাদে পরমেশুর স্থষ্ট জগৎ জীবের দৃষ্টিবিভ্রমমাত্রই নহে । ইহার ব্যাবহারিক 
সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য। আত্বাই স্থ্টির জাল রচনা করেন। নিরুপাধি, নিবিশেষ 
আত্ম! বিশ্ব স্থষ্টি করিতে পারে না সুতরাং গুণ (অবিদ্যোপাধি) মাযাময় পরমেশৃরই 
আপেক্ষিক সত্য জগৎ স্থষ্টি করেন। জীবে দৃষ্টিই বিশৃস্থষ্টির মূল, এইরূপ “দৃষ্টি- 
স্থষ্টিবাদ' কোনমতেই অঙ্গীকাব করা যায় না। ইহাই দৃষ্স্থষ্টিবাদেব বিরুদ্ধে 
স্থষ্দৃষ্টিবাদীর আপত্তিব সংক্ষিপ্ত মর্ম | 
মণ্ডনমিশেব মতে জগৎ যে জীবের মিথ্যা দৃষ্টিবিভ্রম, তাহা আলোচনা করা 
গেল। এখন মগণ্ডনের মতে ত্রমজ্ঞানে স্বরূপ কি তাহা বিচাব করা যাইতেছে । 
মণ্ডনমিশু শুক্তিতে মিথ্যা রজতদৃষ্টিব ব্যাখ]ায় শঙ্করসম্মত 
্রমজ্ঞানেৰ স্ববপ “অনিবাচ্যখ্যাতিবাদ” অঙ্গীকার কবেন নাই। তীহাব 
মতে শুক্তিতে রজতের অবভাস “অনিবাচ্যখ্যাতি”” নহে, 
ইহা বিপবীতখ্যাতি বা অন্যথাখ্যাতি। এখানে দেখা যায যে, (অগ্রহণ রূপ) অবিদ্যা- 
বশতঃ শুক্তি শুক্তিরূপে গৃহীত হয় নাই, “ইদং"'রূপেই (সন্মুখস্থিত কোনও একটি 
বস্ত, এইরূপেই) উহার প্রত্যক্ষজ্ঞান হইয়াছে, “ইদং""বূপে শুক্তির এই প্রত্যক্ষজ্ঞান 
মিথা। নহে, সত্য। তাবপর, শক্তির সাদৃশ্যবশতঃ “রজত” এইরূপ রজতের 
স্মৃতিজ্ঞানের উদয হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে । “ইদয্‌”*এব প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং রজতেব 
স্মৃতিজ্ঞান, স্বীয় স্বীয় বিষয়ে সত্য হইলেও ভ্রান্তদরশশী (ইদযু-এব) প্রত্যক্ষ এবং 
(রজতের) স্মৃতি এই জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে ভেদ দেখিতে পায় না । দুইটি জ্ঞানকে একটি 
অভিনুজ্ঞান বলিয়াই মনে করে । এইরূপ মনে করাই ভুল । জ্ঞানদ্বয়ের “অখ্যাতি' 
বা অবিবেকই এই ভ্রমের মূল। ভ্রমবশতঃ জ্মৃতিজ্ঞানের বিষয় রজতকে ত্রাস্তদরশী 
প্রত্যক্ষ বলিয়া! মনে করে, সুতরাং রজতেব এই খ্যাতি ব৷ প্রকাশকে “বিপরীতখ্যাদিন'' 
বলিয়াই মনে করা যায | নৈয়ায়িকের দৃষ্টিতে ইহাকে “অন্যথাখ্যাতি''ও বলা যায়। 
কেননা, এখানে স্মৃতিজ্ঞানের বিষয় বজত প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয হইয়া যে অন্যপ্রকারে 
খ্যাতি বা প্রকাশ লাভ কবিযাছে, ইহা! নিঃসন্দেহ । মওনমিশ্র তীয় বিভ্রম-বিবেকে 
এবং ব্রল্নসিদ্ধিতে উল্লিখিত যুক্তিমূলে (ভট্ট-সন্মত) “বিপবীতখ্যাতি* বা (নৈয়ায়িক- 
সন্ত) অন্যথাখ্যাতিবাদই সমধিক যুক্তিসহ বলিষা স্বীকার করিয়াছেন। তাহার 
মতে উল্লিখিত “খ্যাতি” ব্যাখ্যার সহিত শঙ্করসন্মত অনিবচনীয় খ্যাতিবাদেরও 
কোন বিরোধ নাই | কেননা, শ্রমস্থলে অনিবাচ্য রজতের খ্যাতি স্বীকার করিলেও 
অনির্বাচ্য মিথ্যা রজত, সত্য রজতের ন্যায় প্রতিভাত হয় বলিয়া, তাহা যে বিপরীত 
বা অন্যথারূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছে, ইহা৷ অনিবাচ্যখ্যাতিবাদী কিরূপে অস্বীকার 
করিবেন? মিথ্যা রজতের অবভাসের মূলে যে অনিবচনীয় অবিদ্যা আছে, ইহা 
অবশ্যস্বীকার্য। এখন এই রজতাবভাসকেও যদি অনিবচনীয় বল! হয়, তবে 


মগ্ডনমিশ ও স্ুরেশুরাচার্ষ ২০১ 


কার্ধ ও কারণ একরূপই হইয়া দীঁড়ায়। কার্য ও কারণ তুল্যবূপ হইলে সেখানে 
কার্ধ-কারণ-ব্যবস্থাই অচল হইয়! পড়ে, সুতরাং বিপরীতখ্যাতি বা অন্যথাখ্যাতিই 
স্বীকার্ধ ।১৯ বাচম্পতিমিশ্ব বুহ্ষসিদ্ধির টীকা, তত্বসমীক্ষায় মণ্ডনোক্ত ভ্রমবাদের 
ব্যাখ্যা বিপরীতখ্যাতি বা অন্যথাখ্যাতিবাদের যৌক্তিকতা অপূর্ব মনীষার সহিত 
প্ররতিপাদন করিতে চেষ্টা করিযাছেন। ইহা হইতে কোন কোন সুধী মনে কবেন 
যে, বাচম্পতি ভামতী টীকায় শাঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যায় অনির্বাচ্যখ্যাতিবাদ অঙ্গীকার 
করিলেও অন্তরে তিনি অন্যথাখ্যাতিবাদের প্রতিই শদ্ধাশীল ছিলেন। ভামতীর 
টীকাকার অমলানন্দস্বামী তৎকৃত কল্পতরু টীকায় বাচস্পতিব বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ 
স্বীকার করেন নাই।৯ মগণ্ডনের সিদ্ধান্ত বিপরীতখ্যাতিবাদের অনুকলে হইলেও 
সুরেশুরাচার্য তদীয় গ্রন্থে কোথায়ও বিপবীতখ্যাতি বা অন্যখাখ্যাতিবাদ আদর করেন 
নাই। তিনি ইহা খণ্ডন কবিয়৷ অনিবাচ্যখ্যাতিবাদই বিবিধ যুক্তির সাহায্যে 
গৃতিপাদন করিয়াছেন | 
জীব, জগৎ প্রভৃতি সবপ্রকাৰ অবিদ্যাবিভ্রমেব নিবৃত্তি এবং এক অদ্িতীয় 
সচিচদানন্দ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারই বেদান্তজিজ্ঞাসাব লক্ষ্য । “তত্বমসি'' প্রভৃতি বেদান্ত- 
মহাবাক্যারথ আলোচনাব ফলে অদ্বৈত্বক্ষ-সাক্ষাৎকার 
মণ্ডনমিশব ও শব্দাপবোক্ষবাদ উদিত হইযা থাকে । এ সাক্ষাৎকাব মণ্ডনেব মতে 
পবোক্ষ ব্রহ্গজ্ঞান, অপরোক্ষ ব্রহ্গজ্ঞান নহে । কেননা, 
শব্দ পবোক্ষগ্রমাণ স্গতরাং শব্দজন্য জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞানই হইবে । নিরস্তর ধ্যান 
এবং উপাসন৷ প্রভৃতিব ফলে এ পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান ক্রমে অপরোক্ষ বুক্মবিজ্ঞানে পধবদিত 
হয়। বাচস্পতিমিশ্ব ভামতী টীকায় উল্লিখিত মণ্ডন-সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ কবিয়াছেন। 
মণ্ডন ও বাচস্পতিব মতে তাহাদের এই সিদ্ধান্ত সূত্রকারেবও অনুমোদিত।৪ বাচস্পাতিব 
মতের বিবরণে অমলানন্দস্বামী বলিয়াছেন যে, বেদান্তশান্ত্র শবর্ণেব ফলে যে জ্ঞান 
উৎপনু হয়, এ জ্ঞানই শান্ত্রাথ্থে র ধ্যান, ধারণ প্রভৃতি দ্বাব৷ সুদৃঢ় হইয়া অপবোক্ষ 
বহ্ষ-সাক্ষাৎকারে পরিণতি লাভ কবে ।« জুরেশৃরাচার্য তদীয নৈক্ষম্যসিদ্ধি এবং 
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১। বদ্ধসিদ্ধি, ১৩৬--১৫০ পৃঃ 
মণ্ডনকৃত বিভ্রমবিবেক ৪৬, ৫৭, ৬২ কাৰিকা। 
২। স্ববূপেণ মরীচ্যন্তো মুঘা বাচম্পতের্মতয্‌ 
অন্যথাখ্যাতিঝিষ্টাস্যেত্যন্যথা জগ্হর্জনাঃ|| কল্পতক, ২৪ পৃঃ, নির্ণ যসাগব সং। 

৩। স্ুবেশুবকৃত বৃহদাবণ্যক-বাতিক, ৮১8: 17, ৪৮৪ পৃঃ, ২৮৫-২৮৮ কাঃ, এবং ৫২৪ পৃঃ, 
8৪৫৩ কাবিক৷ দ্রষ্টব্য। 

বিভিন্‌ খ্যাতিবাদেব স্ববপ আমরা পবে বিশেষভাবে বিচার কবিয়া দেখাইব। 

8৪1 অপিচ সংবাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামূ। বঃ সূঃ ৩২।২৪। এই ঝুঙ্গসূত্রে বাদবায়ণ যথার্থ 
বদ্নজ্ঞান যে ধ্যান, উপাসন। প্রভূতিব ফলে উদিত হয়, তত্তৃমসি পৃভৃতি মহাবাক্য শববণেৰ পরই উদিত হয 
না, এই মণ্ডন ও বাচম্পতিমিশেব মতই সমর্থন কবিয়াছেন। 

৫। অপি সংবাধনে সূত্রাচছাস্ত্রার্থ ধ্যানজ' প্রমা। 

শান্তদৃষ্টর্মতা তান্ত বেত্তি বাচম্পতিঃ স্বয়তু।! কল্পতরু, ২১৮ পৃঃ, নির্ণ যসাগর সং। 
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বাতিকে মণ্ডন ও বাচস্পতির উক্ত মত সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করিয়া, ব্হ্গসূত্র, 
উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে যে অপরোক্ষ বুঙ্গ-সাক্ষাৎকার উদিত হয়, তাহা প্রতি- 
পাদন করিয়াছেন।১ শব্দ পরোক্ষপ্রমাণ সুতরাং এ পরোক্ষ শব্দপ্রমাণেব মুলে যে 
জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, সেই জ্ঞান পবোক্ষই হইবে, এই মত সুরেশুর তীয় বৃহদারণ্যক- 
বাতিকে এবং নৈষ্বশ্ন্যসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়৷ দেখাইযাছেন যে, 
“দশমস্তুমসি” প্রভৃতি স্বলে শব্দ হইতেও প্রত্যক্ষভ্তানের উদয় হইতে কোন বাধা নাই ।* 
জ্ঞানের বিষয় যেখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতার প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে, সেই জ্ঞানই 
প্রত্যক্ষজ্ঞান। এই প্রত্যক্ষজ্ঞান, প্রত্যক্ষ প্রমাণজন্যই হউক, কি পরোক্ষ (শব্দাদি) 
প্রমাণজন্যই হউক, তাহাতে কিছুই আসে যায না। আসল কথা, বিষয়টির প্রত্যক্ষ 
হইয়াছে কি-না, ইহাই দেখিতে হইবে | বিষযটি প্রত্যক্ষ হইলেই এ জ্ঞানকে গ্রত্যক্ষ- 
জ্ঞান বলিব। এঁজ্ঞান যদি শব্দ শুনিয়া উৎপনা হইযা থাকে, তবে শব্দপ্রমাণকে 
এঁবপ প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞানের করণ বা সাধন বলিতে আপত্তি কি ?৩ স্ুরেশূরের 
এই “শব্দাপরোক্ষবাদ”' বিববণপস্থী অদ্বৈতবেদান্তিগণ নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন । 
অপরোক্ষ ব্ুহ্গজ্ঞান উদিত হইলে অবিদ্যার সমূলে উচ্ছেদ হয় এবং সবত্র 
বন্ধদর্শন সুস্থির হয়। জীব “অহং বক্গাস'' 'আমি ব্রন্গ', এইরূপে নিজের 
বক্মভাব প্রত্যক্ষ করিয়া মুক্তি লাভ করে। ইহাই বেদাস্ত- 

মুক্তিব স্ববপ এবং সাধন সেবার চবম ফল। বস্তত: এক অদ্বিতীয় সচিচদানন্দ 
বন্ধ ভিন জগতে অপর কোন তত্ব নাই। অনাদি 

অজ্ঞানবশতঃ এক ব্রদ্দই জীব ও জগতরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে । একের এই 


পিসী সস, পা ৭ পপ 


১। নৈষবম্যসিদ্ধি, তৃতীয় অঃ ৬৭-৭০ কাবিকা ও ১২৩-১২৬ কাবিকা দ্রষ্টব্য। বৃহদাঃ 
বাতিক, ৮৮৮ 1, ২২৫-২৩৩ পৃঃ, ৮১৮৮৪৯ কাবিকা, 7১৮7৮ 117, ১৮৫২-১৮৭৮ পৃ, 
৭৯৬-৯৬১ কাবিকা। 

২। এইবপ একটি আখ্যাধিকা আছে যে, কোন এক স্থানে দশটি লোক একত্র যাইতেছিল এবং 
তাহাদেব গন্তব্যপথে একটি নদী পাব হইতে হইযাছিল। নদী পাব হইয তাহাবা নদীব পবপাবে গিযা 
সকলেই তীবে উঠিয়াছে কি-ন!, গণিয়৷ দেখিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্ষেব বিঘয এই যে, যে ব্যক্তিই 
গণনা কবিতেছে, সেই নিজকে দশজনেব মধ্যে গণিতেছে না, ফলে উহাব৷ সংখ্যায় নয়জন হইতেছে। 
তখন একজন নদীতে পড়িযা গিযাছে মনে কবিয়া উহাবা মহা হৈ চৈ আবন্ত কবিল। ঘটনাক্রমে সেই 
সময় সেই স্থানে কোন একটি বুদ্ধিমান লোক আসিয। উপস্থিত হইল, সে ইহাদেব নির্বদ্ধিতা লক্ষা কবিয়া 
বলিল, আমাব সম্মুখে আবাব গণ দেখি? উহাবা যখন পুনবায গণিতে লাগিল, তখন এক, দুই, তিন 
কবিয। উপস্থিত নয়জন গণাব পবই এ বুদ্ধিমান লোকটি বলিলেন, এখন তোমাব নিজকে গণনা কব, 
তুমিই দশম ব্যক্তি, “দশমস্তুমসি+ | এই কথ শুনাব পব যিনি গণিতেছিলেন, তিনি নিজকে দশম 
বলিয়। বুঝিতে পাবিলেন। তীহাদেব ভ্রম বিদুরিত হইল । এখানে নিজকে দশম বলিয়া জানা এ 
ব্যক্তির প্রত্যক্ষজ্ঞান, এবং এ প্রত্যক্ষজ্ঞান উপস্থিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিব “দশমস্তমসি'' এই শব্দ হইতে 
উৎপনূ হইয়াছে, স্সতরাং শব্দজন্য ভ্রানও যে প্রত্যক্ষ হয, ইহা কোনমতেই অস্বীকাব করা যায় না । 

৩। বৃহদাবণ্যক-বাতিক, 1১97৮ [, ৬৪-৬৫ পৃঃ, ২০৬-২১৬ কাবিকা, 7৪7৮ 111) ১৮৫২- 
১৮৫৪ পৃঃ ৭৯৯-৮০৩ শ্রোক এবং ৮১০ শোক দ্রষ্টব্য । নৈষ্ক্্যসিদ্ধি তৃতীয় অধ্যায, ৬৪-৭১ 
শোক, ১৪৮-১৫১ পৃঃ, 13017010985 99051016 9071য7, 


মণ্ডনমিশ্ব ও স্ুরেশববাচার্ষ ২০৩ 


বিবিধ প্রকারে ভাতি অবিদ্যাব কার্য । আমবা মণ্ডনেব মতে দ্বিবিধ অবিদ্যাব 
পরিচয় পাইয়াছি। একটি অগ্রহণ, অপরাটি অন্যথাগ্রহণ বা মিথ্যাগ্রহণ। 
অগ্রহণরূপ অজ্ঞানবশতঃ বন্ধের যথার্থ স্বরূপ জীবের দৃষ্টিতে তিরোহিত হয় এবং 
অন্যথাগ্রহণ বা মিথ্যাগ্রহণের ফলে সচিচদানন্দ বন্দ শোকদু:খে আকৃল, সংসাবী 
জীবরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে! জ্ঞানের অরুণালোকে যখন অজ্ঞানেব অন্ধকার 
বিদূবিত হয, তখন ব্হ্মবিষয়ে “অগ্রহণ” ও “অন্যথাগ্রহণ' সমূলে নিবৃত্তি হইযা 
যায় * সর্বত্র সচিচ্দানন্দ ব্রহ্গদর্শ নেব উদয হয় এবং জীব ও বন্দেব মধ্যে ভেদক 
অজ্ঞান তিবোহিত হওযায জীব অবিদ্যা-বন্ধন-বিমুক্ত হইয়া বন্দেব সহিত অভির 
হইযা যায ।১ ইহাই জীবের মুক্তি। এই মুক্তির সাধন কি? শঙ্কব-বেদান্তের 
মতে জ্ঞানই একমাত্র মুক্তির সাধন। “তস্মাৎ কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যেযো'থ 
নিশ্চিতো গীতান্গু সবোপনিষৎস্্রচ * (গীতা, শং-ভাষ্য-উপক্রমণিকা, ৩য় অঃ)। 
জীবের সংসার-বন্ধন মিথা, অজ্ঞানমূলক | জ্ঞানই অজ্ঞানকে বিনাশ করিতে পারে ; 
জ্ঞান ব্যতীত অপব কিছু ছ্বারা অক্ঞানেব বিনাশ হয় না । আলোক যেমন অন্ধকাঁবকে 
বিনাশ করিয়াই উৎপনু হয, চিদালোকও সেইরূপ অজ্ঞানান্ধকারকে দূব কবিযাই 
উদিত হয। জ্ঞানোদযে কর্ম নিবস্ত হয : কর্ম বাধ্য, জ্ঞান কর্মেব বাধক : স্রতরাং 
নিত্য ব্ুক্ষবিজ্ঞানে কর্ম কোনমতেই সাধন হইতে পাবে না ।২ জ্ঞান ও কর্মেৰ সম্বন্ধ 
কি? কর্ম যদি জীবের মুক্তিদানে সমর্থ না হয়, তবে শাস্ত্রে যে যজ্ঞ, দান, সেবা 
গভৃতি জীবের অবশ্য কর্তব্য কর্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল শীস্াবিধি 
কি অর্থহীন? কর্ম কিবৃথা পগ্ডশমমাত্র ? এই আপান্তিব উত্তবে শঙ্কব বলেন যে, 
নিক্ষাম কর্ম চিত্তেব শুচিতী সম্পাদন কবে বলিযা কর্ম নিবর্থক নহে । নিঞ্ষামভাবে 
ঈশববাপ ণ-বৃদ্ধিতে কর্মেব অনুষ্ঠান কবিলে চিত্তেব মলিনতা বিদূবিত হম। চিত্তসুদ্ধিব 
ফলে সংসাবে বৈবাগ্যোদয হয, সংসাব-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবান জন্য তীব্র 
আকাঙ্ক্ষা (মুমুক্ষা) প্রভৃতিব উদয হয। নির্মল নিহ্ষলুষ চিত্তে স্বত:স্ফৃত বন্ধজ্ঞান 
প্রতিফলিত হয 15 আচার্য স্রবেশবব তীয় নৈ্বর্ম্যসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে এইরূপেই 
ভান ও কর্ধেব সঙ্বন্ধ নিরপণ কবিয়াছেন-_ 
শুধ্যমানস্ত তচিচত্তমীশুরাপিতকর্নভিঃ | 
বৈরাগ্যং শ্রন্দলোকাদৌ ব্যনজ্ঞর্থং সুনির্লয় || নৈঃ-সিদ্ধি ১৪৭ 
১। ব্রন্গসিদ্ধি, ৩৫ পৃঃ। 
২। কর্মাজ্ঞানসমূ থত্বাননালং মোহাপনুত্তযে | 
সমাগৃজ্ঞানং বিবোধ্যস্য তামিসৃস্যাংশুমানিব || নৈঃ-সিদ্ধি, ১/৩৫ 
অজ্ঞানহানমাত্রত্বান্মুক্তেঃ কর্ম ন সাধনম্‌। 
কর্মাপমার্ট নাজ্ঞানং তমসীবোখিতং তমঃ || নৈঃ-সিদ্ধি, ১২৪ 
৩। অভ্যুদযার্থোপি যঃ প্রবৃত্তিক্ষণো ধর্মো বর্ণাশুমাংশ্চোদ্দিশ্য বিহিতঃ স চ দেবাদিস্বান- 
প্রাপ্তিহেতুবপি সন্ীশ্‌ বার্প ণবুদ্ধ্যা অনুষীযমানঃ সতু্ুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসঙ্থিবজিতঃ; শুদ্ধসতৃস্য চ 
জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপাপ্তিস্বাবেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্েয়সহেতুদ্বমপি প্তিপদ্যতে ।--গীতা৷ 
শং-ভাঘ্য, উপক্রযণিকা, ১ম অধ্যায়। 


২০৪ বেদান্তদর্শ ন--অসৈতবাদ 


কর্ম এই মতে মূক্তির সাক্ষাৎ সাধন নহে, গৌণসাধন “আরাদূপকারক”' । কোন 
কোন পণ্ডিতের মতে বেদের সমগ্ন কর্মবাদই বিধি এবং নিষেধমূলে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ 
বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্তিম্োত: প্রতিরোধ করিয়া আত্বদর্শ নের জন্য চিত্তরকে সমাহিত 
করিবার পথ নির্দেশ করে । এই মতে সকাম যাগষজ্ঞ প্রতৃতিও দেহাতিরিক্ত আত্মার 
অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে বলিয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইলেও পবম্পবা সম্বন্ধে আত্মজ্ঞানেব 
সহায় হইয়া থাকে । কেহ কেহ বলেন যে, সকাম কর্ণ আত্মদর্শ নে সহায় হয় না-- 
'অনবাপ্তকাম: কামোপহতমনাঃ ন পবমাত্্-র্শ নযোগ্যঃ ' (ব্রহ্ষসিদ্ধি, ২৭ পৃঃ)। 
নিফাম কমই কামনার পলোতিঃ প্রতিরোধ করতঃ আত্বদর্শ নের সহায় হইয়া থাকে । 
কাহারও কাহারও মতে মানুষ দেবখণ, পিতৃখণ ও মনুষ্যখণ, এই ব্রিবিধ খণেব দায় 
হইতে যাগধজ্ঞ, শ্বাদ্ধ, তর্প ণ, অতিথিসেবা প্রভৃতি কল্যাণকর্সের অনুষ্ঠানের ফলে 
বিমুক্ত হইয়া পবমাত্বদর্শনে অধিকাবী হইয়া থাকে । গৃহীর অবশ্যকর্তব্য পঞ্চ- 
মহাযজ্ঞ (দদেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, খাষিযজ্ঞ, নৃষজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ) ও অন্যান্য বেদোক্ত যজ্ঞসমূহ 
এবং বৈদিক সংস্কার প্রভৃতির অনুষ্ঠানের দ্বারা এই মানবদেহ পবমাত্ব-দর্শ নের যোগ্য 
বলিয়া বিবেচিত হয়| “মহাযজ্রৈশ্চ যক্তৈশ্চ বাঙ্গীযং ক্রিষতে তনুঃ ' (মনু ২।২৮)। 
পরমাত্বাকে বাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা জানিবার ইচছা 
করিয়া থাকেন-_-“তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষস্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা- 
নাশকেন (বৃহদাঃ 8181২২)। উক্ত বৃহদাবণ্যক-শ্রুতিতে বরন্ষজ্ঞানে যাগ, দান, 
তপস্যা প্রভৃতি কর্ম যে সাধন হয়, তাহা স্পষ্টতুই স্বীকার করা হইমাছে। মহষি 
বেদব্যাস-_ সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেবশ্ববৎ' (ব্রঃ সুঃ ৩৪1২৬), এই শ্রহ্সূত্রে 
বন্জ্ঞানে যজ্ঞাদি সকল কর্মেরই যে অপেক্ষা আছে, তাহা নি:সংশয়ে প্রতিপাদন 
করিয়াছেন । অতএব দেখা যাইতেছে যে, যজ্জাদি কর্ষসহকারে যে বন্ষোপাসনাব 
অনুষ্ঠান কব! যায়, তাহাই দীর্ধকাল নিবস্তরভাবে অনুষ্ঠিত হইলে অনাদি-অবিদ্যাব 
সমূলে উচ্ছেদসাধন করিয়া মুক্তি ব' ব্রন্ম-সাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে । মণ্ডনের 
মতে আমরা দেখিয়াছি “তত্বমসি” প্রভৃতি বেদাস্ত-মহাবাক্য শবণেব ফলে যে ব্রহ্গ- 
জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা পরোক্ষ বন্গজ্ঞান। এ পরোক্ষজ্ঞান মনন, নিদিধ্যাসন বা 
নিরম্তভব ভাবনাবশতঃ অপরোক্ষ ব্রন্ম-সাক্ষাৎকাবে পরিণতি লাভ করে । পরোক্ষ বঙ্গ- 
জ্ঞান অপরোক্ষ অবিদ্যাবিভ্রমেব নিবৃত্তি করিতে পারে না | এইজন্য “তত্বমসি” প্রভৃতি 
বাক্যজন্য জ্ঞানের অপরোক্ষতা৷ অবশ্য স্বীকার । এ অপবোক্ষ সাক্ষাৎকারে মনন, 
নিদিধ্যাসন প্রভৃতির যেরূপ উপযোগিতা আছে, বেদোক্ত যাগযগুগাদিরও সেইন্ূপ সহ- 
যোগিতা আছে । কেননা, যিনি বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়৷ চিত্তের একাগ্রতা 
এবং শুচিতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, তিনিই ভাবনা বা নিদিধ্যাসন প্রভৃতি 
দ্বারা পরোক্ষ বন্গভ্ঞানকে অপবোক্ষ বরন্ম-সাক্ষাৎকাবে পরিণত করিতে সমর্থ হন। 
ইছাই মণ্ডনের মতে বিবিদিষস্তি যজ্ঞেন ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-শ্রগতির মর্ম | উল্লিখিত 
ব্‌হদারণ্যক-শ্র্ণতিতে যজ্জেন, দানেন, তপস প্রভৃতি স্থলে যে তৃতীয়া বিতক্তির 
প্রয়োগ করা হইয়াছে, উহা যে করণে তৃতীয়া, তাহা কোন মনীষীই অস্বীকার করিতে 
পারেন না। ফলে, যজ্ঞ, দান, তপস্য। প্রতিও যে ব্রহ্গজ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন, 


মণ্ডনমিশ ও স্থুরেশ্ববাচার্ষ ২০৫ 


তাহা বৃঝা যায়| এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রতিতে ““বিবিদিষস্তি'* 
এইরূপ একটি ইচ্ছা অর্থে সব্‌ প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ আছে। “যজ্ঞাদির দ্বারা 
জানিবার ইচ্ছা করিবে” এইরূপেই শ্র্তি উপদেশ করিযাছেন। এবরপ ক্ষেত্রে 
বন্ষজ্ঞানের ইচ্ছা উৎপাদনে জন্যই যজ্ঞাদি অনুষ্ঠেয়, না, বন্মজ্ঞানেব জন্য যক্জাদি 
অনুষ্ঠেয়, ইহা বিচার্য । শঙ্করপন্থী বেদাস্তিগণেব মতে বন্দজ্ঞানেব ইচছা উৎপাদনেই 
যজ্ঞাদি সাধন বলিযা জানিবে, বক্ষজ্ঞানে যজ্ঞাদি সাধন নহে । মওনমিশেব মতে 
যজ্জাদি বন্গজ্ঞানেরই সাধন। মণ্ডন বলেন যে, “বিবিদিষস্তি” এই পদটিব তাৎপর্য 
বিচার কবিলে দেখা যায যে, বিদ্‌ ধাতুব অর্থ জ্ঞান, সন্‌ প্রত্যযের অর্থ ইচ্ছা, জ্ঞান 
এখানে ইচছাব বিষয | ইচ্ছা এবং ইচ্ছাৰ বিষয এই দুই-এব মধ্যে আপেক্ষিক 
প্রাধান্য বিচার কবিলে ইচছাব বিষষ যে জ্ঞান, তাহাই ইচছা অপেক্ষা প্রধান হইয়া 
দাঁড়াইবে ; লোকে ইচ্ছা অপেক্ষায় ইচ্ছার বিষয়কেই প্রধান বলিয়া থাকে । ধাতুব 
যেইটি প্রধান অথ” তাহাব সহিতই কাবকেব অনয হইযা থাকে, স্ুুতবাং বাধ্য হইয়া 
ইচছাব বিষষ বন্গজ্ঞানেই যজ্ঞাদিতে সাধন বলিতে হইবে | প্রমার্ণের ফলে তত্বজ্ঞানেব 
উদয হইলেও মিথ্যা আবিদ্যক ব্যবহারেব অনুবৃত্তি হইতে দেখা যায । কাবণ, আবিদ্যক 
ব্যবহাবসকল অনাদিকাল-সঞ্চিত এবং স্তদৃঢমূল, স্তবাং একমাত্র “তত্বমসি'' 
প্রভৃতি বাক্যেব অথ জ্ঞানোদযেব সঙ্গে সঙ্গেই এ মকল অনাদি ব্যবহাবের নিবৃত্তি 
হইতে পাবে না| উহাদের নিবৃত্তিব জন্য মনন, নিদিধ্যাসন বা! ধ্যান, উপাসনা 
পভৃতির অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদিব সহযোগিতা অবশ্য স্বীকার্ধ। কর্মমাত্রই দ্বৈত সাপেক্ষ 
এবং আবিদ্যক | আবিদ্যক কর্ম অদ্বৈত ঝহ্ষবিভ্ঞানেব ও অবিদ্যা সংস্কাবের উচ্ছেদক 
হইবে কিরূপে? এই আশঙ্কার উত্তবে বলা যায যে, এক জাতীয় বিষ আছে, উহা 
অপর জাতীয় বিষকে প্রশমিত করিযা নিজেও যেমন শান্ত হয, এক জাতীব পুষ্পবেণু 
পঞ্চিল জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলেব আবিলতা বিদূবিত কবিযা নিজেও যেমন বিনষ্ট 
হয, সেইবূপ আবিদ্যক কর্ম অনাদি অবিদ্া-সংস্কাবসমূছকে বিনষ্ট কবিযা নিজেও 
বিনষ্ট হইয়া যায ।১ প্রশ্ব হইতে পারে যে, যজ্ঞাদি যদি মণ্ডনেব মতে বন্গজ্ঞানেবই 


১। যজ্ঞেন দানেন ইত্যাদিশ্বণাৎ কম্নাণ্যপেক্ষ্যন্তে বিদ্যাযামভ্যাসলত্যাযামপি, বন্সিদ্ধি, ৩৭ পৃঃ | 

নিশ্চিতে"পি প্রমাণাৎ তত্তে সর্বত্র মিথ্যাবভাসা নিবর্তস্তে, হেতুবিশেঘাদনুব্তস্তে'পি ১ যথা দ্বিচন্দ্র- 
দিগৃবিপর্যাসাদয় 'আপ্তবচননিশ্চিতদিক্চন্দ্রতত্ানাম ; তখা নিবিচিকিৎসাদাম়াযাদবগতাত্বতত্বস্য 
অনাদি মিথ্যাদর্শ নাত্যাসোপচিতবলবৎসংস্কাবসামর্থ ঢান্দি থ্যাবভাসানুবৃত্তিঃ ; তনিবৃভযেস্তযন্যদপেক্ষ্যয় : 
তিচচ তত্তৃদর্শ নাভ্যাসো৷ লোক সিদ্ধ; ; যজ্ঞাদয়শ্চ শব্দপ্রমাণকাঃ ; অভ্যাসোহি সংস্কাবং দ্রচয়ন্‌ পূর্বসংস্কাবং 
প্রতিবধ্য স্বকার্যং সম্ভনোতি ; যক্তাদযশ্চ কেনাপ্যদৃষ্টেন প্রকাবেণ, বৃদ্ধদিদ্ধি, ৩৫ পৃষ্ঠা । 

কেন পুনকপায়েন অবিদ্যা নিবর্ততে? শ্ুবণ-মনন-খ্যানাভ্যাসৈঃ ব্রহ্নচর্যাদিতিশ্চ সাধনভেদৈঃ 
শান্ত্রোকি:। বন্ধসিদ্ধি, ১২ পৃঃ। 

যথা বজঃসম্পর্ককলুঘিতমুদকং দ্রব্যবিশেষচূর্ণ বজঃপক্ষিপ্তং রজো'স্তবাণি সংহবৎ স্বযমপি সংহিয়মাণং 
স্বচছাং স্বরূপাবস্থামুপনয়তি, এবমেব শ্বণাদিভিভেদদর্শনে প্রবিলীযমানে বিশেঘাভাবাদপগতে চ 
ভেদে, শ্বচ্ছে পরিশুদ্ধে স্বরূপে জীবো'বতিষ্ঠতে। বৃন্মসিদ্ধি, ১২ পৃঃ। 


২০৬ বেদাস্তদর্শ ন-_-অছ্বৈতবাদ 


সাধন বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তবে মণ্ডনমিশ্ব জ্ঞান ও কর্ধের সমুচচয়বাদ অঙ্গীকার 
করিয়াছেন বলা যায় কি? কোন কোন মনীষী মণ্ডনমিশ্কে জ্ঞান-কর্ম-সমুচচয়বাদী 
বলিয়াও অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন।১ আমরা অবশ্য এরূপ অভিমত সম্পর্কে 
নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছি না। কারণ, এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, জ্ঞান-কর্ম-সমুচচয়ের 
অর্থ কি? পক্ষিকল যে আকাশপথে উড়িয়া বেড়ায়, সেখানে যেমন পাখীর দুইখানি 
ডানাই সমানভাবে উড়িয়া! বেড়াইবার কারণ হয়, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ন যখন তুল্যরূপে 
মৃক্তির প্রতি কারণ হইবে, তখনই জ্ঞান ও কর্মের সমুচচয় অঙ্গীকার করা যাইতে পাবে । 


কথং ভেদেনৈব ভেদঃ প্রতিসংহিষতে ? ভেদপরতিপক্ষত্বাৎ, যথা বজসা বজ ইত্যুক্তমূ। ব্যক্তমেব 
তেদাতীতব্রন্মণি শ্ববণ-মনন-ধ্যানাভ্যাসানাং ভেদদর্শ নপুতিপক্ষত্বমবিদ্যান্বন্ধেখপি ; যথ। পযঃ পযোজ- 
বয়তি স্বযঞ্চ জীর্যতি, যথাচ বিঘং বিঘান্তবং শমযতি স্বযঞ্চ শাম্যতি। বন্গসিদ্ধি, ১২-১৩ পৃঃ। 

জ্ঞান ও কর্মেব সম্পর্ক বিঘষে উপবে মণ্ডনমিশ্েব যে মত বাণিত হইল, এই মণ্ডনেব মতই বাচস্পতি- 
মি তদীয ভামতী টীকা জ্ঞান ও কর্সেৰ সন্বদ্ধবিচাবে পূর্বপক্ষ হিসাবে আলোচনা কবিযাছেন। সেই 
আলোচনায় বাচম্পতিমিশ বন্নসিদ্ধিব ভাঘাও কোন কোন স্থানে অবিকল উদ্ধৃত কবিযাছেন। আমবা 
জিজ্ঞান্্ পাঠককে বন্ধসিদ্ধি ও ভামতীব নিমুলিখিত স্থলগুলি তুলনা কবিতে অনুবোধ কবি। তামতীব 
(নির্ণ য়সাগব সংস্করণ) ৫৮ পৃষ্ঠাৰ ৭-১৪ পংক্তি এবং বন্নসিদ্ধি, ৩৫ পৃঃ, ২৩-৩৫ পংক্তি ; ১২ পৃঃ, ১৭, ১৮ 
এবং ২৫ পংক্তি ও ১৩ পৃঃ প্রথম পংক্তি তুলনীয় । 

১। মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী মহোদয় তীহাব সম্পাদিত বন্ধসিদ্ধিব ভূমিকাম মণ্ডনমিশ্বকে 
জ্ঞান-কর্ম-সমুচচয়বাদী বলিযা অভিমত জ্ঞাপন কবিয়াছেন, আমবা নিম শরস্ত্রী মহাশযেব ভূমিকা হইতে 
কতক অংশ উদ্ধৃত কবিলাম। 
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মণ্ডনমিশব ও সুরেশ্বরাচার্ধ ২০৭ 


ইহার নাম ' সমসমুচচয়''। এইরূপ সমুচচয় ব্যতীত আব একপ্রকাৰ সমুচচয় আছে, 
তাহাকে বলে 'ক্রমসমুচচয়'' ৷ ক্রমসমুচচয়ে জ্ঞান ও কর্ন তুল্যরূপে কারণ না হইয়া 
একটি প্রধান, অপরটি অগ্রধান ; একটি মুখ্য, অন্যটি গৌণ কাবণ হইলেও সমুচচয় 
হইতে বাধা নাই! এই মতানুসাবে বিচাৰ কবিলেও জ্ঞান এবং কর্মেব সমুচচবে 
গশ দাড়ায় এই যে, জ্ঞান প্রধান হইবে, কন অপ্ধান হইবে, না, কর্ম প্রধান হইবে, 
জ্ঞান অগ্রধান হইবে? মগ্ডনমিশ্ব তাহাব বন্ষসিদ্ধিতে,--. 


বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদূবেদোতয়ং সহ। 
অবিদ্যয়৷ মৃত্যুং তীর্ব। বিদ্যয়ামৃতমশ্বতে || ঈশা--১১ 


এই শ্র্তির ব্যাখ্যায স্পষ্টতঃই কর্মকে জ্ঞান-গ্রাপ্তির সাধন বলিষা গ্রহণ কবিয়াছেন 
--বিদ্যাবিদ্যে দ্বে অপ্যুপাযোপেয়ভাবাৎ সহিতে ; নাবিদ্যামন্তবেণ বিদ্যোদযো'স্তি' 
(বুহ্মসিদ্ধি, ১৩ পৃঃ)| বিদ্যা ও অবিদ্যা, জ্ঞান ও কর্ম, এই দুইটিব একটি উপায় বা 
সাধন, অপরটি উপেষ বা! সাধ্য । করজ্ঞানেব সাধন, জ্ঞান কর্মসাধ্য, এইরূপ মগ্ডনেব 
সিদ্ধান্তে দেখা যায যে, তিনি জ্ঞান ও কর্মের সমসমুচচয স্বীকাব করেন না, ক্রমসমুচচযই 
অঙ্গীকার করেন। কর্ম জ্ঞানের সহায়, জ্ঞান মুক্তির সাধন। কর্ম চিত্তেব নির্লতা 
সম্পাদন কবে, নির্মল নিফলুষ চিত্তে জ্ঞানের অরুণবেখা ফূটিয়া উঠে। প্রথম কর্ম, 
পরে জ্ঞান, এইরূপ ক্রমসমুচচয়ে কোন অদ্বৈতবেদাস্তীবই আপত্তি নাই। এমন 
কি, শঙ্কবাচার্যও এইরূপ ক্রমসমুচচয় অঙ্গীকার করেন। যদি বলযে, কর্নই পুধান, 
জ্ঞান কর্মের অঙ্গ, বা গৌণভাবে যুক্তির কারণ হইবে । এইরূপ সিদ্ধান্ত কোন মতেই 
স্বীকার্য নহে । কারণ, জ্ঞান কর্মমোতঃ বোধ কবে, সে কর্ষেব অঙ্গ হইবে কিরপে ? 
কর্মেব ফল অনিত্য, জ্ঞানের ফল নিত্য মুক্তি। এইরূপ বিরুদ্ধকল কর্ম ও জ্ঞানের 
সমুচচয অসম্ভব । আলোচিত বৃহদাবণ্যক-শ্রতিতে যজ্ঞ, দান প্রভৃতিকে ব্রহ্গজ্ঞানেব 
সাধন বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু এ সকল যে সাক্ষাৎ সাধন, তাহা কে বলিল? ববং 
শ্রতিতে ““বিদন্তি”+ না বলিয। “বিবিদিষস্তি”+ এইরূপ সনৃ প্ুত্যযান্ত পদ গ্রযোগ 
করায়, যজ্ঞাদি যে জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন নহে, জ্ঞানের ইচ্ছারই সাধন, এই রহস্যই 
প্রকাশ পাইতেছে। বন্ধ মিথ্যা । মিথ্যা অপ্রমাণ বন্ধ প্রমাণে সাহায্যেই নিবৃত্তি 
হইবে । যজ্ঞ, দান প্রভৃতি কম্নকে মিথ্য। অবিদ্যা-বন্ধনের নিবৃত্তির সাক্ষাৎ সাধন বলিয়। 
স্বীকার করিলে, কর্মকেও অন্যতম প্রমাণ বলিয়া স্বীকার কবিষা নেওযা আবশ্যক 
হইয়া পড়ে । কর্ম যে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতিব ন্যায একটি প্রমাণ, ইহা! তো কোন 
দার্শনিকই স্বীকার করেন না। অহ্বৈতবেদান্তেব মতে বন্ধ যদি সত্য হইত, তবে 
সত্য বন্ধকে জ্ঞান কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিত না, কর্ন ই নিবৃত্ত করিতে পারিত। 
মৃক্তিতে জ্ঞানের সহিত কর্মের সমুচচয় স্বীকার কর৷ অপরিহাধ হইত এবং সেই 
ক্ষেত্রে এই বেদান্তবাদ ভাস্কবাচার্-প্রদশিত বেদাস্তমতেরই অনুরূপ হইয়৷ দাড়াইত। 
ভেদাভেদবাদী বৈদাস্তিক আচাধ ভাস্করের মতে বন্ধ সত্য। সত্য ঘট যেমন 
মৃণ্ডরের প্রহারে বিতবস্ত হয়, সেইরূপ সত্য বন্ধও জ্ঞান এবং কর্ম, এই উভয় কারণ 
বশতঃই বিধ্বস্ত হয়-'-অব্রহি জ্ঞান-ক্ম-সমুচচয়ান্োক্ষপ্রাপ্তিঃ সূত্রকারস্যাভিমতা।' 


২০৮ বেদাস্তদর্শ ন--.অদ্বৈতবাদ 
(ভাস্কর-ভাষ্য)। তারপর, কম জ্ঞানের ন্যায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তির গ্রতি কারণ হইলে 
মুক্তির পূর্ব পর্যস্তই াগযক্াদি কর্মানুষ্ঠানের অবশ্যকর্তব্যতা বুঝা যায়। ফলে, 
সনুযাসাশম বা কর্মসন্ন্যাস অসম্ভব হইয়া দীঁড়ায়। সনুাসাশম যে কথার কথা 
নহে, এ আশ্রমের 'য অস্তিত্ব আছে এবং ব্রহ্মচারী তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইলে 
বন্ষচর্যাশখ্বমের পরই যে কর্মসণুযাস অবলম্বন করিয়া বৃন্জ্ঞানের অনুশীলনে মনো- 
নিবেশ করিতে পাবেন, তাহ মণ্ডনমিশ স্পষ্টতঃ ব্রহ্মসিদ্ধিতে উল্লেখ করিয়াছেন ।১ 
মুক্তিতে জ্ঞান ও কমের তুল্যরূপে সমুচচয় (সমসমুচচয়) কোনমতেই মণ্ডনের অভিপ্রেত 
বলা যায় না। যজ্জাদি কর্ম, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি অপরোক্ষ ব্রহ্গজ্ঞানোদয়ে 
সহায়কমাত্র, মৃক্তির উহারা গৌণসাধন। এ সকল সাধনবলে পবোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান, 

অপরোক্ষ বন্ধ-সাক্ষাৎকারে পবিণত হয়। 

অদ্বৈতবেদাস্তের মতে মুক্তি দুইপ্রকাব, জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি। এই দ্বিবিধ 
মুক্তিব মধ্যে শঙ্করের মতে জ্ঞানের কোন তারতম্য নাই । তবে, জীবনমুক্তে 
প্রারন্ধেব ক্ষয় হওয পর্যন্ত জীবন্যুক্তকে এই শরীরে অবস্থান করিতে হয়, জ্ঞানোদয়ের 
সঙ্গে সঙ্গেই বিদেহমুক্তি হয় না। 'জ্ঞানাগ্রিঃ সবকর্মাণি ভগ্মসাৎ কৃরতে'জ্ন' 
(গীতা, 81৩৮) । এই গীতাবাক্যেব ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য 
জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুজি ““সর্বকর্মাণি” শব্দে প্রাবন্ধ কর্ম ব্যতীত অপরাপর কর্ম 
সুঝিয়াছেন। অনাদিকালসঞ্চিত ক্সমূহ, যাহা এখন 
পর্ষস্ত ফল দান করে নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে ফলপ্রসূ হইবে, সেই সকল কর্মই 
জ্ঞানাগি ভস্ম কবে ।২ জ্ঞানাগ্রিদ্বারা এ সকল কর্ণবীজ দগ্ধ হইয়া যায় বলিয়া, 
উহা আর ফল প্রসব কবিতে পারে না। কিন্ত যে সকল কর্ণ ইহজীবনে 
ফলপ্রসূ হইয়া বর্তমান শবীর ও জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, এঁ সকল গ্রারনধ 
কর্মকে জ্ঞান বিনাশ করে না, ভোগের ছ্বারাই প্রারন্ের ক্ষয় করিতে হয়। তবে 
জ্ঞানী ব্যক্তির ভোগ ও তোমার আমার তোগের মধ্যে পার্থক্য আছে। জ্ঞানীর 
কোন অভিমান নাই। ভোগের লালসাও নাই। জ্ঞানী “নুখেঘৃনুদ্বিগ্রমনা:, 
দঃখেষু বিগতস্পৃহঃ,' এইরূপে সংসারেব রঙ্গমঞ্চে লোকশিক্ষা ও ধর্মরক্ষাব জন্য কর্ম 
শেষ হওয়। পর্যন্ত বিচরণ করেন ; এবং বর্তমান ভোগদেহ বিনষ্ট হইলে পরবদ্ষেই 


০ |. কর“, অপ 


১। বৃুন্ধসিদ্ধি, ৩৬ পৃঃ। 

২। যেন কর্ণণ শবীবমাবন্ধং তৎ পরবৃত্তফলত্বাপুপভোগেনৈব ক্ষীয়তে। অতো যানি অপবৃত্ত- 
ফলানি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্‌ কৃতানি জ্ঞানসহতাবীনি চাতীতানেকজন্মকৃতানি চ তানি সবাণি তগ্[সাৎ 
করুতে।_গীতা শং-ভাঘ্য, ৪1৩৮ 

৩। অনাববধকাষে এব তু পৃবে তদবধেঃ। বুঃ সৃঃ, ৪81১1১৫ 

ভোগেনদ্বিতরে ক্ষপযিত্বা সম্পদ্যতে। বঃ সুঃ, 81১১৯ 

অপরবৃত্তফলে এব পূর্বে জন্য স্তবসঞ্চিতে অস্বিনূপি চ জন্মনি প্রাগৃজ্ঞানোৎপত্তেঃ সঞ্চিতে স্থুকৃত- 
দু্ধৃতে জ্ঞানাধিগমাৎ ক্ষীয়েতে ন তু আবন্ধকার্ষে সামিতুক্তফলে। ইতরেতু আরব্ধকার্ষে পুণ্যপাপে 
উপভোগেন ক্ষপয়িত্ব! বন্ধ সম্পদ্যতে। বু: সুঃ শং-ভাঘ্য, 81১১৫, 81১১৯ 


মণ্ডনমিশ ও স্বুবেশ্ববাচাধ ২০৯ 


সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া “বিদেহকৈবল্য” লাত করেন। সনতকমাব, অপাস্তরতমা:, 
শুক, নারদ, প্রহ্নাদ প্রভৃতি অনেক ক্রীবন্মুক্ত মহাঁপুকষই ভাবতেব বুকে বিচবণ 
করিয়া ভাবতভূমিকে পবিত্র কবিযাছেন। জ্ঞানাগিদ্বারা প্রাবন্ধ কর্মেরও বিনাশ 
স্বীকার করিলে জীবন্মুক্ত পৃকষেব জ্ঞানোদযেন পবই কোনরূপ কর্মবন্ধন না থাকায়, 
তাহার দেহ বিনষ্ট হইয়া যাইত। জীবন্মুক্ত আত্মদশী আচার্ষের নিকট হইতে 
আত্বোপদেশ গ্রহণ কবাব সুযোগ কাহাবই ঘটিত না, ফলে, ''আচাধবার্‌ পুরুষো 
বেদ" এই শ্রুতি নিবর্থক হইযা দাঁড়াইত। 

মণ্ডনমিশ্ব আচার্য শঙ্কবের উল্লিখিত জীবন্মুক্তিব ব্যাখ্যায় সন্তষ্ট হইতে পারেন 
নাই । মণ্ডনের মতে বুন্ধজ্ঞানেব উদম হইলে সঞ্চিত, প্রানন্ধ প্রভৃতি সর্বপ্রকাব কর্মের 
বন্ধনই বিলুপ্ত হইযা যায। 'জ্ঞানাগ্িঃ সর্বকর্ধীণি ভস্মসাৎ ককতে'্জন” (গীঃ 
8।৩৮)। এই গীতাব শে।কে--সর্ব শব্দেন অর্থেব সঙ্কোচ কবিবাৰ কোনই সঙ্গত 
কারণ নাই। জ্ঞানোদয় হইলেই জ্ঞানীৰ ভোগদেহ বিনষ্ট হয এবং জ্ঞানী পুরুষ 
বিদেহকৈবল্য লাভ কবেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায যে, বক্গজ্ঞানীর 
জ্ঞানোদয়েন সঙ্গে সঙ্গেই দেহ বিন হইয়া যাম না, কিছুকালেব জন্য দেহ এবং দেহের 
ক্রিয়া চলিতে থাকে । ইহাব কাৰণ এই যে, এই সকল ক্ষেত্রে ব্ন্মজ্ঞান পূর্ণ ভাবে 
উদিতি হয নাই, হইতে চলিমাছে মাত্র । অনাদিকাল-সঞ্চিত অনন্ত অবিদ্যা-সংস্কার 
তখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয নাই । জ্ঞানোদযেব পবও জ্ঞান পবিপক্ক না হওয়া পর্বস্ত 
এ&ঁ অবিদ্যা-সংস্কাব-চক্রের বিভ্রম প্রারদ্ধরূপে চলিতে থাকে ।১ এই অবস্থায় গ্র জ্ঞানী 
পুরুষকে জীবনমুক্ত বল! হইয়া থাকে। 'সাচেয়মবস্থা জীবনমুক্তিবিতি গীয়তে' 
(বহ্ষসিদ্ধি, ১৩২ পৃঃ) | উহা বস্ততঃ সিদ্ধাবস্থা নহে, উন্ৃতিতব সাধকেব অবস্থা | 
সিদ্ধাবস্থায পেঁীছিলে সদ্য মুক্তিই হইযা যায। গাীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ সাধকের যে বর্ণ না 
দেখ যায, শঙ্কবেব মতে তাহা মুক্ত পুকষেবই বর্ণ না, মণ্ডনেব মতে উহা মুক্ত পুকষের 
বর্ণনা নহে, উনুততব সাধকজীবনেব বর্ণনা ।ৎ এইরূপ সা'ধককে জীবনমুক্ত 
বলিতেও কোন আপন্তি নাই, এই হিসাবেই মণ্ডনমিশ্ব জীবন্যুক্তি স্বীকার করিয়াছেন । 
শহ্কব-সন্মত জীবনমুক্তি মণ্ডনমিশ্ব অঙ্গীকাব কবেন নাই | সুবেশবুব তদীয নৈক্র্ম্য- 
সিদ্ধি ও বাতিকে শঙ্কবমত পূণ ভাবে অনুসবণ কবিযা জীবন্মুক্তি উপপাদন কবিবাব 
চেষ্টা কবিযাছেন 1৩ 


১। সর্বকর্ষক্ষয়ে'পি ভূঁজ্যমানবিপাকসংস্কাবানুবৃত্তিনিবন্ধনা শবীবস্থিতিঃ কুলালব্যাপাবৰবিগম ইব 
চক্রত্রান্তিঃ | পন্সিদ্ধিৎ ১৩১ পৃষ্ঠা । 

২। স্থিতপক্ঞস্বান বিগলিতনিখিলাবিদ্যঃ সিদ্ধ কিন্তু সাধক এব অবস্থাবিশেঘং প্রাণ্তঃ (বন্সিদ্ধি, 
১৩০ পৃঃ)। অমলানন্দস্বামী বেদাস্তকল্পভকতে (৯৫৮-৫৯ পৃঃ, নির্ণ যসাগব-সংস্কবণ) যণ্ডন-মতেব উল্লেখ 
কৰিয়া স্থিতপল্ত সাধক বলিতে যে জীবন্যুক্ত সিদ্ধপুকঘকেই বুঝায়, এই শঙ্কবমত প্রতিপাদন করিবাব 
চেষ্ট]৷ করিয়াছেন। ভাঘ্যে স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণনির্দেশো জীবন্মুক্তিসাধক উক্ত: ; তত্র স্থিতপৃজ্ঞঃ সাধকো ন 
সাক্ষাৎকাববানিতি মণ্ডনমিশৈরুত্তং দৃঘণমুদ্ধবতি_স্থিতপূজ্জশ্চেতি (কল্পতক, ৯৫৮-৫৯ পৃঃ)। 

৩। নৈক্ষাসিদ্ধি, ১৯৬-২০২ পৃষ্ঠা ; বৃহদাঃ বাতিক [১71৮ 1, ৭৩৫-৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য । 
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২১০ বেদাস্তদর্শ ন--_-অদ্বৈতবাদ 


মুক্তিতে অবিদ্যার সমূলে নিবৃত্তি হয় এবং ব্হ্মতাব প্রাপ্তি হয়। অবিদ্যা- 
নিবৃত্তি শঙ্করের মতে ব্রহ্মস্বরূপই বটে, বহ্ধ হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে। অভাব 
বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, উহা অধিকরণস্বর্ূপ (ঘটাতাব ভূতলম্বরূপ)। 
অভাব অতিরিক্ত পদার্থ হইলে, অবিদ্যার নিবৃত্তি ও ব্রহ্ম, এই দুইটি পদার্থ চরম মুক্তি 
অবস্থায়ও বিদ্যমান থাকায়, দ্বৈতবাদই আসিয়া পড়ে ; 

শ্কবের বন্গা্বিতবাদ ও অদ্বৈতবাদ কথার কথা হইয়া দীড়ায়। আচার্য মণ্ডনের 
মণ্ডনেব ভাবাদ্ধৈতবাদ। মতে অবিদ্যা-নিবৃত্তি বৃহ্গস্বরূপ নহে, ব্ন্ম হইতে অতিরিক্তই 
বটে। অবিদ্যা-নিবৃত্তি বন্ধ হইতে অতিরিক্ত হইলেও 

মণ্ডনেব মতে অদ্বৈতবাদের কোন বাধা নাই। কেননা, অদ্বৈতবাদ বলিতে 
এখানে মণ্ডনমিশ্ব ভাবাদ্বৈতবাদই বুঝিয়াছেন। ভাবপদার্থ বা সৎপদার্থ মণ্ডনের 
মতে এক বন্ধ ব্যতীত দ্বিতীয়টি নাই ; অভাবপদার্থ দ্বিতীয খাকিলেও তাহাতে 
অছৈতবাদের ব্যাঘাত হয় না । 'দ্বিবিধা ধর্মা ভাবরূপা অভাবরূপাশ্চেতি : তনত্রাভাব- 
রূপা নাছৈতং বিধুন্তি' (ত্রহ্মসিদ্ধি, 8 পৃঃ) | অবশ্যই মণ্ডনমিশ্ব তৎকৃত ব্রহ্মসিদ্ধিতে 
কোথায়ও তীহার মতবাদকে “ভাবাদ্বৈতবাদ”' বলি স্প্তঃ প্রকাশ করেন নাই ; 
তবে, তিনি তাহার গ্রন্থের প্রারন্তে আনন্দময় ঝন্ষেব যে স্বরূপ বর্ণ না করিয়াছেন, 
তাহ! পর্যালোচনা করিলে তিনি যে ভাবাদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী ছিলেন, ইহা বুঝা 
যায়। তাহার মতে আনন্দময়, রসময বন্ধে দুঃখেব অভাব আছে ; আনন্দ শব্দে 
বন্ধে দুঃখের অতাবেরই সুচনা কবে | 'দুঃখাতাবোপাধিরেবানন্দশব্দঃ, তগ্মাদরঃখো- 
পরম এব আনন্দশব্দব্য বন্ষণ্যর্থ ইতি' (বহ্মসিদ্ধি, 81৫ পৃষ্ঠা)। “'অস্থুলমনণু 
অস্রস্বমদীর্ধহ্‌' প্রভৃতি শ্র্তিতে “ন' -এর বহুল প্রুযোগদ্বারা বরন্ষেব যে স্বরূপ বুঝাইবার 
চেষ্টা কর! হইয়াছে, সেখানেও ব্রহ্ম স্থূল নহে, অণু নহে, এইরূপে স্থুলত্বের, অণুত্বের 
অভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে । নেতি, নেতি রূপে অভাবমুখেই ব্রহ্গকে জানিতে 
পারা যায়| নিবিশেষ বহ্ষকে ভাবমুখে (19991615915) জানিতে পারা যায় 
না; সুতরাং বর্গের স্বরূপ বুঝিবার জন্য “অভাব” পদার্থ বোধ একান্ত আবশ্যক । 
যেখানে এক অদ্বিতীয় ব্রন্মজ্ঞান আছে, সেখানে এ বুঙ্গবিজ্ঞানের পাশাপাশি বিশব- 
প্রপঞ্চের অভাব এবং অবিদ্যার ধ্বংস, এই দুইও আছে। ইহা না থাকিলে এক 
অদ্বিতীয় বুন্মবিজ্ঞানের উদয়ই হইতে পারে না। ব্রহ্গজ্ঞানের পাশাপাশি অভাবের 
অস্তিত্ব অঙ্গীকার করায়, মণ্ডনমিশের অছ্ৈতবাদ ““ভাবাদ্বৈতবাদ”' নামে খ্যাতিলাভ 
করিয়াছে । এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মণ্ডনমিশ অভাবের স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব মানিয়া নিলেও অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে তিনি তদীয় ব্রহ্মসিদ্ধির প্রথম অধ্যায়ে 
বরহ্মবিদ্যা-স্বরূপ বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_-“বিদ্যৈব চাবিদ্যানিবৃত্তিঃ' (ব্ুহ্মসিদ্ধি, 
বন্গকাণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা)। এইনপ বর্ণনার তাৎপর্য এই মনে হয় যে, যে মুহন্তে 
বন্গবিদ্যার উদয় হয়, সেই মুহ.রেই অবিদ্যার সমূলে নিবৃত্তি হয় বলিয়া, অবিদ্যা- 
নিবৃত্তি বন্মবিদ্যা হইতে অতিরিক্ত হইলেও, অতিরিক্ত কিছু বলিয়া মনে হয় না। 
বস্ততঃ মণ্ডনের মতে অবিদ্যা-নিবৃত্তি যে স্বতন্ত এবং বিদ্যার উদয়েও যে স্বতন্ত্র 
ভাবেই অবস্থান করিবে, তাহা মণ্ডনমিশ্র অস্বীকার করেন না। মণ্ডনমিশের 


মণ্ডনমিশ্ব ও স্ুরেশবরাচার্ম ২১১ 


“ভাবাদ্বৈতবাদ স্ুুরেশৃবাচার্য বৃহদারণ্যক-বাতিকে দৃঢ়তাৰ সহিত খণ্ডন কবিয়া 
অবিদ্যা-নিবৃত্তি এবং প্রপঞ্চের অভাব যে বন্দস্বরূপ, বদ্ধ হইতে অতিরিক্ত অপর 
কিছুই নহে, তাহ। নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ অগ্থৈতাচার্ধ মধুসূদন সবস্বতী তাঁহার অদ্বৈতসিদ্ধিগঞ্ছে 
দ্বৈতবেদান্তীর সহিত বাদযুদ্ধে মণ্ডনোক্ত ভাবাছ্ৈতবাদেব যৌক্তিকতা অঙ্গীকার 
করিলেও ইহা যে প্রকৃত অহ্ৈতবাদ নহে, তাহা গ্ুতিপাদন কবিযাছেন।১ 
মণ্ডনমিশ্বের ভাবাদ্বৈতবাদ যে চিন্তাব দৃঢ়তায়, যুক্তিব সাবলীল গতিতে শস্করপন্থী 
ধবন্ধর অদ্বৈতাচার্গণেব মনেও আলোড়ন জাগাইয়৷ তুলিয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। 
বন্ধসিদ্ধিতে মণ্ডনের চিন্তার স্বাতন্ত্য সবত্রই পবিস্ফট। 
দার্শনিক চিন্তা তাহার বেদাস্তমত উপনিষৎত, গীতা ও ব্রন্মসূত্রেব ভিত্তিতে 
মগুলমিশ্ে স্বান। গঠিত। তিনি তীহাব গ্রন্থে স্বীয মতেব সমর্থ নে কোথাযও 
শঙ্কবভাষ্যেব পংক্তি উদ্ধৃত কবেন নাই। কাবণ, তিনি 
শঙ্কবকে একজন প্রতিত্বন্বী বৈদান্তিক হিসাবেই গ্রহণ কবিযাছিলেন। এইজন্যই 
তিনি স্বাধীনভাবে অদ্বৈতবেদান্তেব আলোচনা কবিযাছেন, এবং স্বানবিশেষে উপনিষৎ 
গৃভৃতির ব্যাখ্যায় শঙ্কবমতের অযৌক্তিকতা প্রদশ ন কবিতেও কষ্ঠিত হন নাই। 
মণ্ডনের অছ্বৈতবাদেব ব্যাখ্যা স্থলবিশেষে এতই গভীর ও প্রাণম্পশী হইয়াছে যে, 
বাচস্পতিমিশ্রের ন্যায অসাধাবণ প্রতিভাবান দার্শ নিক শঙ্কবভাষ্যেব ব্যাখ্যা লিখিতে 
গৃবৃত্ত হইয়াও মণ্ডনেব চিস্তা এবং সিদ্ধান্ত স্বানে স্বানে গ্রহণ কবিতে ইতস্ততঃ কৰেন 
নাই | 
মণ্ডনমিশ্ব তাহাব সমযে বেদান্ত এবং মীমাংসায অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন । 
পার্থ সারথিমিশ্ব প্রভৃতি ভষ্-মীমাংসাব প্রবীণ আচারধগণ মগ্ডনে মীমাংসা-মতেব প্রতি 
বিশেষ শদ্ধা প্রদর্শন কবিয়াছেন। তাহা বেদান্তমতও এতই গ্রসিদ্ধিলাত কবিয়াছিল 
যে, শালিকনাথমিশ তাহাব প্রকবণপঞ্চিকাঁয, প্রসিদ্ধ নৈযাধিক পণ্ডিত জয়ন্তভষ্ট 
তৎকৃত ন্যাযমঞ্জরীতে এবং প্রবীণ আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন তাহাব ধ্বন্যালোকগন্ছে 
অদ্বৈতবাদের খণ্ডনপ্রসঙ্গে মণ্ডনোক্ত অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ কবিয়াছেন। ইহা! হইতেই 
শঙ্কর ও তীহার পরবর্তী যুগে মণ্ডনমিশ্ের বেদান্তবাদ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 
স্থধী পাঠক তাহা বুঝিতে পাবিবেন।২ স্থবেশ্বব, বিমুক্তাত্বন্‌, সবজ্ঞাত্বমুনি, আনন্দ- 
বোধ প্রভৃতি শঙ্করপন্থী বৈদান্তিকগণও যে স্থলে মণ্ডনের সিদ্ধান্ত শঙ্করের সিদ্ধান্তের 


১। বস্ততত্ব অবিদ্যানিবৃত্তেঃ পঞ্চপ্রকাবত্বং ভাবাহ্ৈতথ্ণভ্যুপগমপবাহতম।-_অস্থৈতসিদ্ধি, ৪৬৭ 
প্‌ঃ, নির্ণযসাগব সং। 

২। প্রকরণপঞ্রিক।, ২৮ পৃষ্ঠা (চৌখাম্ব৷ সংস্কবণ) দেখুন এবং বুন্মসিদ্ধিব নিয়োগকাণ্ডের ৩৯ এবং 
8০ শোক তুলনা ককন ; প্রকবণপঞ্জিকা, ১৫৪ পৃঃ সহিত বন্মসিদ্ধির নিযোগকাণ্ডেব ১০৬ শোক তুলন৷ 
করুন; প্রকরণপঞ্রিকা, ১৫৫ পৃঃ সহিত বুন্গসিদ্ধিব তর্ককাণ্ডেৰ ২ শ্রোকেব তুলনা করুন, ১৫৯ পৃঃ 
সহিত বন্নসিদ্ধির ৭ পুঃ, ১৭৮ পৃঃ সহিত বন্নসিদ্ধির তৃঃ অঃ ১০৪ শ্রোক তুলনা করুন। ন্যায়মঞ্জরী, 
৬৭ পৃঃ, ৪৮ পৃঃ ২০-২৭ পংজি ; ৪৯ পৃঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পংজ্ি এবং ৫২৬-৫২৭ পৃঃ ভ্রষটবা। 


১১২ বেদাস্তদশ ন--অ্বৈতবাদ 


বিরোধী হয় নাই, সেই সকল শ্বলে নিজেদেব সিদ্ধান্তেব পৌষক প্রমাণহিসাবে মণ্ডনেব 
মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এমন কি পঞ্চপাদিকা-বিবরণেব বচয়িতা গ্রকাশাত্বযতিও 
তাহাব বিবরণে যেখানে মণ্ডনের সিদ্ধান্ত শক্করমতেব অবিরোধী হইয়াছে, তাহা 
নিঃসক্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন । মগুন-প্রস্থান এবং শঙ্কব-প্রস্থান, এই দুই প্রস্বানই 
অছ্ৈতবেদাস্তের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এই উভয় প্রস্থানের 
সিদ্ধান্ততেদ অবশ্য লক্ষ্য কবিবাব বিষয | মগুন-প্রস্থান-প্ুবাহ শঙ্কর-সেবিত পথ 
পরিত্যাগ করিয়া বিতিন্ু মুখে ধাবিত হইয়াছিল । সুরেশববের শিষ্য সবজ্ঞাত্মমুনি 
মণ্ডনের মতবাদ সম্পর্কে যথাথ ই বলিয়াছিলেন যে £--- 


জীবন্মুক্তিগতো৷ যদাহ তগবান্‌ সৎসম্প্রদায়প্রভূ- 

জীবাজ্ঞানবচস্তদীদ্‌ গুচিতং পৃবাপবালোচনাৎ। 

অন্যপ্রাপি চ তথা বহুশ্ুতবচ: পৃৰপবালোচন।- 

নেতব্যং পরিহৃত্য মণ্ডনবচস্তদ্ধযন্যখ৷ প্রস্থিতম ||* 
_-সংক্ষেপশাবীরক, ৫৫৫ পৃঃ, আনন্দাশ্ম সং। 


বিভিন্‌ পখে প্রবাহিত মণ্ডন ও স্থবেশ্ববেব বেদান্তের ধাবা এই প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে 
আলোচন। করা হইযাছে। পাঠক-পাঠিকাদিগের স্মবণাখ উভয়-প্রস্থানেব সিদ্ধান্ত- 
ভেদ স্চির আকারে নিমে প্রদান কব। গেল :-- 


মগুন-প্স্থান শক্কব-স্থবেশৃব-পরস্থান 
১। মগ্ডনমিশ্ব স্ফোটবাদ অঙ্গীকাৰ কবিযাছেন ১। শঙ্কষব ও স্ুবেশুব স্ফোটবাদ অঙ্গীকার 
এবং শব্দব্রন্নবাদ সমর্থন কবিযাছেন। কবেন নাই, খগুনই কবিযাছেন ; শব্দবুহ্ধবাদ 


২। মগুনমিশ্েব অছ্বৈতবাদ ভাবাদ্বৈতবাদ 


অর্থ1ৎ তাহাব মতে ভাবপদাখ এক ত্রন্নব্যতীত 
দ্বিতীয কিছু নাই। ব্রন্গভ্ঞানেব উদযে' 9 প্পঞ্চের 


অভাব এবং অবিদ্যাব নিবৃত্তি এই দূইটি অভানেব 
অস্তিত্ব বিদ্যমানই থাকিবে । 

৩। মণ্ডনেৰ মতে অবিদ্যাব আশুব জীব এবং 
বিঘয বন্না। বাচম্পতিও ভামতীতে এই মণগ্ডন- 
মতই অনুসবণ কবিযাছেন। 


মমর্থন কবেন নাই, বন্ধা্বৈতবাদই সিদ্ধান্ত 
কবিযাছেন। 


২। শঙ্কব ও সুনেশুবেব মতে অবিদ্যা-নিবৃত্তি 
বন্গস্ববপ, ব্রম্ন হইতে অতিবিক্ত কিছু নহে। 
বন্দতভিন দ্বিতীয কোন ভাবপদার্থ ও নাই, অভাৰ 
পদাখ ওনাই। ব্ুন্নাদ্বৈতবাদই একমাত্র স্বীকার্ষ। 


৩। শঞঙ্কব 3 গুবেশবেব মতে অবিদ্যাব আশ্যও 
বন্ধ বিঘযও বুদ্ধ । পদ্[পাদ, প্রকাশাত্বযতি পৃতৃতি 
বেদাস্তিগণ এই মতই অনুসবণ কবিযাছেন। 


*পদাপাদ ও সুবেশুব ব্যতীত হস্তামলকাচার্য এবং তোটকাচাধ শঙ্কবাচার্ধেব সাক্ষাৎ শিঘ্য ছিলেন। 


তাহাদের রচিত কোন বিশেষ গ্রস্থ পাওয়া যায় না। হস্তামলকেব হস্তামলক নামে ১৪টি শোকে রচিত 
একখানি বেদাস্তের গ্রস্থ পাওয়া যায়। আচার্য শঙ্কর হস্তামলকের ভাঘ্য রচন৷ করিয়াছেন। প্র শ্োকগুলি 
বড়ই মধুর এবং হৃদয়স্পর্শী | তোটকাচার্ষের একটি গুরুস্তব মাত্র পাওয়া যায়। - 


মগুনমিশ 'ও স্ুবেশখুবাচার্য 


মণ্ডন-পৃস্থান 


৪1 মণডনমিশ্ব অগ্রহণ ও অন্যথাগ্রহণ, এই 
দইপ্রকার অবিদ্যা স্বীকাব করিয়াছেন । বাচম্পাতি- 
মিশ্বও ভামতীতে তুলা ও মুলা এই দুইপ্রকাব 
অবিদ্যাই অঙ্গীকাব কবিয়াছেন (ভামতীব পথম 
শোক দ্রষ্টব্য)। 

&। ভ্রমজ্ঞানের স্ববপ ব্যাখ্যা কবিতে গিয়। 
মগ্ডনমিশ্ব ভ্ট-সম্মত বিপবীতখ্যাতি সমর্থন 
কবিয়াছেন। অনির্বাচ্য-খ্যাতিবাদ সমর্থ ন করেন 
নাই। 

৬। মণ্ডনমিশেব মতে বেদান্তশবণেব ফলে যে 
বন্গজ্ঞান উদিত হয, তাহা পরোক্ষ ব্রন্গজ্ঞান। 
কেননা, শব্দপবোক্ষ প্রমাণ, শব্দজন্য ক্ঞান পুত্যক্ষ 
হইবে কিৰপে? এ পবোক্ষ ঝুঙ্নজ্ঞান মনন, 
নিদিধ্যাসন প্রভৃতিব ফলে ত্রমে অপবোক্ষ 
বন্ধবিজ্ঞানে পবিণত হয়। 


৭| মণ্ডনমিশ্ব পরতিবিশ্ববাদী। 
৮। মণ্ডনমিশ দৃষ্টিস্ষ্টিবাদ সমর্থন কবেন। 


৯। অগুনমিশ্ জীবন্মুক্তি মানেন নাই। 


২১৩ 
শক্কব-সুবেশুব-প্রস্থান 


8৪| স্মুরেশ্বাচার্য মণ্ডনোক্ত দ্বিবিধ অবিদ্যা 
মানেন নাই। মণ্ডনেব উক্ত মত তিনি তাঁহার 
বাতিকে খণ্ডন কবিযাছেন। 


৫। সুরেশুবাচার্য শ্রমে অনিবাচ্য-খ]াতিবাদই 
সমর্থন কবিযাছেন। 


৬। সুবেশুবাচাষেব মতে শব্দজন্য অপরোক্ষ- 
জ্ঞান হইতৈ কোন বাধা নাই। শব্দাপবোক্ষবাদই 
তিনি অঙ্গীকাব কবিয়াছেন। মণ্ডনের মত তিনি 
গ্রহণ কবেন নাই, তদীয় বাতিকে ও নৈক্র্ম- 
সিদ্ধিতে খণ্ডনই কবিয়াছেন। 


৭| সুবেশৃবাচার্য আভাসবাদী | 
৮| শঙ্কব-সুবেশুব দৃষ্টস্থষ্টিবাদ সমর্থন কবেন 
না, জগতেৰ ব্যাবহাবিক সত্যতাই স্বীকাব কবেন। 


৯। শঙ্কব-পন্থী বেদাস্তিগণ জীবনযুক্তি অঙ্গীকার 
কবিয়াছেন। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


অন্ৈত চিন্ভাম্্ বা৮স্পতভ্িল্প দান্ন 
( খৃষ্ঠীয় নবম শতক-- 4.1). 840. ) 


আমর! মণ্ডনমিশ্রের বেদান্তমতেব পরিচয় দিয়াছি। এই প্রবন্ধে আমরা ভামতীর 
দার্শনিক পরিস্থিতির আলোচনা করিব। বাচম্পতিমিশ্ব অছৈতবেদান্তের একটি 
স্তম্তবিশেষ। তাহার ভামতী শ্রাঙ্করভাষ্যেব অতি অপূর্ব টীকা | . যুক্তির দৃঢ়তায়, 
ভাবের গতীরতায়, চিন্তার সাবলীল গতিতে, ভাষার সৌন্দর্যে, বিচার ও বিশেঘণী 
শক্তির নৈপুণ্যে বাচস্পতিব ভামতী অতুলনীয। ভামতী শাঙ্করভাষ্যের দুর্গম 
পথযাত্রীর নিকট বাস্তবিকই “ভা-মতী' বা দীপ্তিমতী হইয৷ দেখা দিযাছে। ভামতী 
টীকায় বাচম্পতি ন্যায় ও মীমাংসার যে সকল সূক্ষ্ম বিচাবেব অবতারণা করিযাছেন, 
তাহা অন্য কোন টীকায পাওয়া যায় না । এইজন্য ভামতীব স্থান বহু উত্বে । ভামতী 
টীকাকে অবলম্বন করিয়া অছ্বৈতবেদান্তের ভামতী-প্রস্থান নামে একটি স্বতন্্ প্রস্থানের 
স্ষ্টি হইয়াছে । ভামতীর উপর অমলানন্দস্বামী বেদাস্তকল্পতক টীকা এবং এ বেদান্ত- 
কল্পতরুর উপর অপ্পয়দীক্ষিত কল্পতরু-পরিমল নামে টীকা বচনা কবিয়া বাচম্পতির 
সংক্ষিপ্ত এবং সারগর্ভ উক্তির তাৎপর্য জিজ্ঞাস্থুব নিকট সুগম করিযা দিযাছেন। 
ভামতীর দার্শনিক রহস্য বুঝিতে হইলে কল্পতরু ও পবিমলেব বিচাবশৈলী এবং 
মতবাদের সহিতও পরিচিত হওয়া আবশ্যক | বাচম্পতিমিশ কেবল বেদান্তেরই 
চীকা রচনা করিয়াছেন, এমন নহে । তিনি সাংখ্যদর্শনের টীকা ““সাংখ্যতত্ব- 
কৌমুদী”', পাতঞ্জলেব টীকা ““তন্ববৈশাবদী'', ন্যাযদর্শ নেব “ন্যায়-বাতিক 
তাৎপধ” ও “ন্যায়সূচি-নিবন্ধ”, মীমাংসাদর্শনেব ভতষ্টমতের “তত্ববিন্দু**, 
মণ্ডনমিশের বিধিবিবেকেব টাকা “'ন্যায-কণিকা”, বহ্ষসিদ্ধিব টীকা “তত্ব- 
সমীক্ষ।' প্রভৃতি রচনা করিযা ষড়দশনের টীকাকার বলিষা প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন।১ এ সকল টীকায় বাচম্পতিমিশ্ব বিভিনা দর্শনশাস্ত্রে অসামান্য 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাহাব টীকার বিশেষত্ব এই যে, তিনি যখন যেই 
দর্শনের টীকা রচনা করিয়াছেন, তখন সেই দর্শ নের যাহ প্রকৃত সিদ্ধান্ত, তাহাই 
তদীয় চীকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অপরাপর দশ নের বিভিনুমুখী চিন্তার ধারা 
তাহার সিদ্ধান্তকে কলুষিত করে নাই। ষড়দর্শনের টীকাকারের পক্ষে এইরূপ 


১। বাচম্পতি বৈশেঘিক দর্শ নেরও টীকা! বচনা কবিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, কিন্তু এঁ টীকাব 
এখন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 


অগ্ৈত চিন্তায় বাচম্পতির দান ২১৪ 


চিন্তাব স্বাতন্ত্য কদাচিৎ দৃষ্ট হয। এইজন্য ঘড়দর্শন টীকাকাব বাচস্পতিমিশ 
“সবতন্ত্র-স্বতন্ব'' বলিয। পণ্তিতযণ্ডশীব শদ্ধা অর্জন করিয়া- 


বাচম্পতিমিশেব ছিলেন। বাচম্পতিমিশ খুটি নবম শতকের পথম 
পবিচয | ভাগে আবির্ভূত হইযাছিলেন। তিনি তীহাৰ ন্যায়- 


সূচি-নিবন্ধে এ গ্রন্থেব রচনাকাল বসু, অঙ্ক, বসু বসব 
(বস্বক্ক-বস্গু বংসরে) বলিযা নির্দেশ কবিযাছেন।১ বন্সু শব্দে ৮ সংখ্যাকে এবং 
অঙ্ক শব্দে ৯ সংখ্যাকে বুঝায়, স্থৃতবাং বস্থু, অঙ্ক, বস্তু বলিলে ৮৯৮ সংবৎসব পাওয়া 
যায়। ইহা দ্বারা সম্ভবতঃ বিক্রম সংবতসবকেই লক্ষা কবা হইয়াছে । উক্ত বিক্রম 
সংবৎসব অনুসাবে খৃষ্টাব্দ ধবিযা লইলে বাচম্পতিব ন্যাযসূচি-নিবন্ধেব বচনাকাল 
খৃষ্টীয ৮৪০ অব্দ হইযা দীঁড়ায়। ফলে, বাচস্পতিমিশু যে খুষ্টা নবম শতকেব প্রথম 
ভাগে আবির্ভত হইয়াছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যাষ। বাচস্পতিমিশ্ব ভামতীব 
সমাপ্তি শ্বোকে বলিষাছেন যে, তিনি “নৃগ''নামক নবপতিব শাসনকালে ভামতী 
বচন৷ করিয়াছিলেন--'শ্বীমন্নগে'কাবি মযা নিবন্ধঃ'|২ এই নৃগ বাজা কে? 
পৃবাণে ইক্ষাক বংশে নূগ নামে এক বাজাব পবিচয পাওযা যায, তিনি তো বাচম্পতির 
সমসাময়িক হইতে পাবেন না। ভাবতেব ইতিহাসে নৃগনামক কোন বাজার পরিচয় 
পাওয়৷ যায় না। কোন কোন মনীষীব মতে ঘুগ শব্দে এখানে পালবংশের প্রসিদ্ধ 
রাজ! ধর্মপালকে লক্ষ্য কবা হইয়াছে । নুগ শব্দে “নৃণাং গতিঃ" (নৃ-গয-ড) 
নবসমূহেব আশ্বয বলিযা ধর্মকে বুঝাইয়া থাকে । ধর্মই মানবের একমাত্র আশয়, 
ইহা সকলেই স্বীকার করেন। নামের অংশও সম্পূর্ণ নামই সুচনা কবে, স্ৃতবাং 
নৃগ শব্দে ধন্মপালেরই ইঙ্গিত কবা হইযা থাকিবে । নৃগ-রাজাব সম্পর্কে যে সকল 
বিশেষণের পুয়োগ করা হইযাছে, এ সকল বিশেষণ দিগৃবিজয়ী পালবাজ ধর্পালের 
পক্ষেই শোভন হয়। ধর্মপাল ৭৯০-৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ 
কবিয়াছিলেন,৩ সুতরাং দেখ! যায় যে, তিনি বাচম্পতিমিশ্বেব সমসাময়িক অদ্বিতীয 
মণ্ডলেশর ছিলেন। এইরূপ রাজাব বর্ণ না সেই সময়েব রচিত গ্রন্থে থাকা একান্তই 
স্বাভাবিক | আমাদেব মতে 'নৃগ" শব্দ হইতে ধর্মপালকে বুঝাইবাব এইরূপ 
চেষ্টা কষ্টকল্পনা বলিযাই মনে হয। বাচম্পতিমিশ তাঁহাব সহধমিণীব নাম অনুসারে 
তদীয় শাঙ্কবতাষ্যেব টীকার নাম কবিযাছিলেন বলিযা একটি আখ্যাধিকা এদেশে 


১। ন্যাযসূচি-নিবন্ধো'সাবকাবি সুধিযাং যুদে। 
শীবাচম্পতিমিশ্রেণ ব্বন্ক-বস্-বৎসবে ||__্যায়সূচি-নিবন্ধ সমাপ্তি দ্রষটব্য। 
২। নুপান্তবাণাং মনসাপ্যগত্যাং ভ্রুক্ষেপযাত্রেণ চকাব কীত্তিম্‌ । 
কা্তস্বরাসাবসপৃবিতার্থ সার্থ ঃ ম্বয়ং শীস্ত্রবিচক্ষণশ্চ || 
নবেশ্বা যচচবিতানুকাবমিচ্ছন্তি কর্তূং ন চ পাবয়স্তি। 
তিন্‌ মহীপে মহনীযকীর্ভে শ্বীমন্নৃগেকাবি ময় নিবন্ধঃ।| ভামতীব সমাপ্তি শ্োক। 
ঠখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাযেব ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৫৫-১৬৭ পুঃ দ্রষ্টব্য । 


২১৬ বেদাস্তদর্শ ন-- অহ্বৈতবাদ 


শুনিতে পাওয়া যায়। একদিন গভীর রজনীতে শাস্ত্রচিন্তায় তন্ময় হইয়া 
বাচম্পতি যখন ভামতী টীকা রচনা করিতেছিলেন, 
বাচম্পতি তীহাব টীকাব তখন হঠাৎ প্রদীপটি নিভিয়া যায়। বাচস্পতির সহধম্ষিণী 
নাম তামতী রাখাব প্রবাদ । গৃহাস্তর হইতে আসিয়৷ প্রদদীপটি জালিয়৷ দিলেন এবং 
কিছু বলিবার জন্য যেন অপেক্ষ! করিতে লাগিলেন । 
শান্্-সাধনায় তন্ময় বাচস্পতি তখন বাহ্যজ্ঞানরহিত। তিনি তীহার সহধমিপীকে 
চিনিতে পর্ষস্ত পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, ললনে! তুমি কে? ইহ 
শুনিয়৷ স্ত্রীর চক্ষু জলে তবিয়া গেল। তিনি উত্তর করিলেন, আমি আপনার 
শ্বীচরণের দাসী । আমার দুর্ভাগা, আপনিই আমাকে চিনিতে পারেন না, পরে 
আমাকে কে চিনিবে? আমার পুত্র হইল না, পিওলোপ তে৷ হইলই, মৃত্যুর পর 
আমার নাম পর্যন্ত চিরতরে বিলুপ্ত হইবে । সহধমিণীব এই করুণ উক্তি বাচম্পতির 
হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি বলিলেন, সাধ্বি, তুমি হিন্দুরমণীর আদর্শ স্থানীয় । 
তুমি তোমার স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়৷ যাইবে বলিয়৷ আক্ষেপ কবিতেছ ? আমি তোমাকে 
বিদ্বন্যগুলীর চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিব । আমার এই শাঙ্করভাষ্যেব টীকা, তোমার 
নামানুসারে “ভামতী”” বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিবে । তোমার নাম দার্শ নিক সাহিত্য- 
ফলকে স্বর্ণাক্ষরে চিরকালের জন্য অঙ্কিত থাকিবে । বাচস্পতির এই উক্তি সার্থক 
হইয়াছে । তিনি তাহার সহধনিণী ভামতীকে বাস্তবিকই অমর করিয়া গিয়াছেন। 
ধর্জজীবনে বাচম্পতিমিশ্ব নিফ্ষাম কমযোগী ছিলেন। অভিমান তাহার ছায়াও 
স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি তাহার সমস্ত গ্রস্থরাজি ভগবানের রাঙাচরণে 
উপহার অর্পণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন ।" 
বাচস্পতিমিশ্ব ভামতীর আবন্তশ্বোকেই তাহার প্রতিপাদ্য দার্শনিক তত্বের অতি 
জন্দর এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । তিনি বলিযাছেন যে, যিনি জগতের 
প্রভু, মায়াতীত পরমেশ্বর হইয়াও মূলা ও তুলা এই দুই- 


বাচম্পতিব প্রকার অনির্চনীয় অবিদ্যার সহায়তায় ক্ষিতি, অপু, 
বেদাস্তমত। তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতিরূপে বিবতিত হইয়! থাকেন, 


যাহা হইতে এই চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চ উদ্ভূত হইয়াছে, 
সেই অপরিমিত সুখ ও জ্ঞানস্বরূপ অমুত বঙ্গকে নমস্কাব করিতেছি ।ৎ বাচস্পতি 


১। যন্যায়-কণিকা-তভূসমীক্ষা-তত্ত বিল্দুভিঃ 
যনুযায়-সাংখ্য-যোগানাং বেদান্তানাং নিবঙ্ধনৈঃ | 
সমচৈঘং মহৎপুণ্যং তৎফলং পু্ষলং ময় । 
সমপিতযতৈতেন প্রীয়তায্‌ পবমেশুরঃ||__ভামতীর সমাপ্তি শোক 
(সম্ভবতঃ ভামতীই বাচম্পতিমিশ্ের শেঘ গর্থ)। 
২। অনির্বাচ্যাবিদ্যান্থিতয়-সচিবস্য প্রভবতো। 
বিবর্তা যস্যেতে বিযদনিলতেজো'বনয়ঃ | 
যতশ্চাভূদ্‌ বিশুং চবমচরযুচচাবচমিদং | 
নমামব্দৃঝুল্লাপবিষিতন্তুথজ্ঞানমনূতহ্‌ ।|-_-ভাষতীব পারস্তশ্েক। 
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এই নমস্কার শ্লোকে অব্লকথায অনেক অদ্বৈত-বেদান্ত-তত্বেব উপদেশ দিযাছেন। 
তাহার মতে অদ্বৈত বেদান্তে দুই প্রকার অবিদ্যাব পরিচষ পাওযা যায । একপ্রকার 
অবিদ্যা অনাদি ভাবরূপা জগৎপ্রসবিনী মাযা, ইহাবই নাম “মূলা-অবিদ্যা” | এই 
অবিদ্যাই ঈশ্বরচৈতন্যেব উপাধি, দ্বিতীয় অবিদ্যার নাম ““তুলা-অবিদ্যা”' | এই 
অবিদ্যা জীব-চৈতন্যেব উপাধি । অবিদ্যাই স্থ্টিতে বিশ্বসষ্টাৰব সহায । অবিদ্যার 
সহায়তায় বিশপতি নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চ স্থষ্টি কবেন। মাযা, বাচম্পতিব মতে, স্যার 
সহকারী কারণ, কার্ষে অনুগত কাবণ নহে । পঞ্চপাদিকা-বিববণেব মতে মায়া- 
সম্বলিত সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি পবমেশববই জগতেব উপাদান। সবজ্ঞাত্বমুনির মতে 
শুদ্ধ বন্ধই উপাদান । শুদ্ধ ক্টস্থ ব্রহ্ম স্বতঃ উপাদান হইতে পারেন না। এইজন্য 
মায়াকে দ্বার করিয়া বন্দ জগতের উপাদান হইয়া থাকেন । সবজ্ঞাত্বমুনিব মতে 
মায়! দ্বারকাবণ ; দ্বারকারণ মায়াও মায়িক স্থষ্টিতে অনুগত হইযা থাকে । মায়াবী 
বন্ধ যে জগদিন্দ্রজাল রচনা কবেন, তাহাতে মায়াব সহযোগিতা অবশ্য স্বীকার্ধ। 
স্যট্টিতে মাযাৰ সহাযতা৷ অঙ্গীকাব করিলেও মাযাব ইন্দ্রজাল সেই মায়াতীত বিশ্বনাটকের 
নটকে স্পর্শ করিতে পারে না। মায়াবী যেমন তাহাব বচিত ইন্রজালে অসংস্পৃষ্ট, 
বিশ্বের মহানট বক্ধও সেইরূপ জগদিন্দ্রজাল রচনা করিয়াও স্বতঃ অবিকারী : এবং 
বিশ্বপ্রপঞ্চেব আশয় হইয়াও প্রপঞ্চাতীত। ফলে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চ বর্দেব বিবর্তই 
হইয়া দীড়াইল, পৰিণাম নহে । মাযা-সচিব জগতৎকর্তা পবমেশখ্বব হইতে 
চবাচর বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় প্রভৃতি বণিত হওয়ায় জগৎ্-ক্তৃত্ব প্রভৃতিকেই 
বন্ধের লক্ষণ বা পবিচায়ক বলা যাইতে পারে। সুত্রকাবও __'জন্মাদ্যস্য যতঃ' 
(ব্রঃস্‌: ১।১।২) এই সূত্রে এরূপেই বক্দেব লক্ষণ নিরূপণ করিবাব চেষ্টা কবিযাছেন । 
জগৎকর্তা বহ্ধকে মাযা-সচিব বলায় সুত্রোক্ত এ লক্ষণটি যে মায়িক বুন্ষেবই লক্ষণ, 
মায়াতীত পরব্রদ্মেব লক্ষণ নহে, এইবপই বুঝা যাষ ; অর্থাৎ ইহা যথাথ ব্র্গলক্ষণ 
নহে, বন্দের গৌণ বা তটস্থ লক্ষণ। “অপবিমিতস্খজ্ঞানমমৃতয্‌” বন্ধ সত্য, অমেয়, 
জ্ানানন্দময, ইহাই বুক্ষেব প্রকৃত লক্ষণ বা স্বরূপ লক্ষণ। এই ব্রদ্দকে জানিলেই 
অমৃতত্ব লাভ হয়। 
এই সচিচদানন্দ পববুহ্গই লিজ্ঞাস্য _“অথাতে বৃন্ষজিজ্োমা' (ঝঃ সুঃ ১1১1১)। 
এই বৃন্ম-জিজ্ঞাসায বাচস্পতিমিশ্ব একটি গুকতন প্রশ্নেব অবতাবণ। করিবাণ্ছন । 
তিনি বলিয়াছেন যে, সুত্রকাব যে বুদ্ম-জিক্তাসাব উপদেশ 
বন্ধজিজ্ঞাসায বাচস্পতিব করিলেন, তাহা তে! অসম্ভব কথা । বন্দ তো জিজ্ঞাসা 
আশঙ্কা । হইতে পারেন না। কেননা, যে বস্ত সম্পর্কে লোকের 
জিজ্ঞাসাব উদয় হয়, সেই বস্তুটি পৃবে অজ্ঞাত, সন্দেহ- 
স্কুল এবং প্রয়োজনীয় হওয়া আবশ্যক । যে বিষয় সম্পর্কে পূর্বেই জ্ঞাতাব সুস্পষ্ট 
জ্ঞান আছে, কোনরূপ সংশয়ের অবকাশ নাই এবং প্রয়োজনও নাই, সেইরূপ বস্ত 
সম্বন্ধে কোন স্থিরমস্তি্ষ ব্যক্জিরই জিজ্ঞাসার উদয় হইতে দেখা যায় না। বেদাস্তশাস্ত্, 
জীবের আত্মাই বন্ধ, জীব ও ব্রক্গ বস্ততঃ অভিন্ন, এই সত্য উচচকঠে বোঘণা 
করিতেছে । জীবের আত্ব৷ ও বক্ষ যদি অভিনুই হয়, তবে, “অহংতাবে'' জীবের যে 
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আত্মদর্শন হইতেছে, তাহাই তো৷ তাহার ব্রহ্ষ-দশ ন। এই ব্রহ্ব-দশনের জন্য 
বেদাস্তশাসতরসেবার আবশ্যক কি? জীবেব এই আত্মদ্শ ন প্রত্যক্ষজ্ঞান। এই 
জ্ঞানে কোনরূপ সন্দেহ ও ভ্রমের অবকাশ নাই। “আমি আমি কি, না,” কিংবা 
“আমি আমি না” কোন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিবই আত্বাৰ সম্বন্ধে এইরূপ সংশয় বা মিথ্যা- 
বুদ্ধির উদয় হইতে দেখা যায় না। যদিও আমি স্থল, আমি কৃশ, আমি অন্ধ, আমি 
বধির, এইরূপেই সাধারণত: আত্মপত্যক্ষের উদয় হইয়া থাকে । দেহ এবং 
ইন্দ্রিয়াদির সহিত আত্বীকে অভিন কবিযাই লোকে ধবিয়া নেয়, দেহের ও ইন্জিয়ের 
ধর্মকে আত্মার ধর্ম মনে করিয়া ভুল কবে, তবুও দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রভৃতি যে আত্বা নহে, 
আত্মা যে দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত, দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির অতীত, দেহ- 
যন্ের চালক এবং ভাসক, তাহা বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি স্বীয বিচারশক্তির সাহায্যেই বুঝিতে 
পারে, তাহার জন্য বেদান্ত অনুশীলনেৰ প্রযোজন হয না । দেহ যে আত্মা হইতে 
পারে ন৷ তাহার কারণ এই যে, দেহ পবিবর্তনশীল, আত্মা অপরিবর্তনীয়। দেহ 
আত্বা হইলে শৈশবের তরুণ শরীর যখন বৃদ্ধ বয়সে সম্পণ পবিবতিত হইয়া যায়, এ 
শরীরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্বাও পরিবতিত হইয়া যাইত। বালক বয়সের 
“আমি” এবং বৃদ্ধ বয়সেব “আমি'' বিভিন্ন আমি” হইয়া যাইতাম। এই দুই 
“আমি” যে অভিনু, তাহ। বুঝা যাইত না। “যেই আমি বালক বয়সে আমার পিতা 
মাতাকে দেখিয়াছি, সেই আমিই পরিণত বযসে আমাব পৌত্র, প্রপৌত্রগণকে 
দেখিতেছি”' এইরূপ আমিত্বের এ্রক্যবোধ, শৈশব ও বৃদ্ধ অবস্থার শরীরের এ্রক্য না 
থাকায়, কোন মতেই সম্ভবপর হইত না। এরূপ এক্যবোধ পবিবর্তনশীল দেহ যে 
আত্বা নহে, আত্বা দেহ হইতে অতিরিক্ত এবং শাবীবিক পবিবর্তনের মধ্যেও অপরি- 
বর্তনীয়, ইহাই স্পষ্টতঃ বুঝাইযা দিতেছে । দেহ যেমন “আমি” বা আত্বা নহে, 
ইন্ড্রিয়সকলও সেইরূপ আত্মা হইতে পারে না। কাবণ, শরীবে ইন্ত্রিয় একটি নহে, 
বহু, ইন্জ্রিয় আত্বা হইলে ইন্দ্রিয়ভেদে প্রত্যেক শবীরেই “আমি” বা আত্বাও বহু 
হইয়। দাড়ায় । বিভিন এক্দরিষক বিজ্ঞানেৰ অন্তরালে যে জ্ঞানময় একই আড় 
বিরাজ করে, এইরূপ আত্বার এক্যবোধ অসম্ভব হইযা পড়ে । ফলে, যেই আমি 
চক্ষ্র সাহায্যে বইখানি দেখিয়াছিলাম, সেই আমিই উহা স্পর্শ করিতেছি, এইরূপ 
আমিত্বের একত্ববোধ, বিভিন্ন প্রকাব এন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের ভিতর দিয়া উদিত হইতে 
পারে না। বুদ্ধি এবং মন; প্রভৃতির সাহায্যে আমি বিষয় দশ ন করিয়া থাকি। 
বুদ্ধি, মন: 'ভূতি আমার বিষয়দশ নের সাধন বা উপায। যাহা আমার বিষয়- 
দর্শনের সাধন, তাহা কি কর্তা ব! দ্রষ্টা “আমি” হইতে পারে? তারপর, আমার 
দেহ, আমার ইন্দ্রিয়, আমার বৃদ্ধি, এইরূপে আমি বা আত্মার সহিত দেহ, ইন্জিয় প্রভৃতির 
ভেদই সর্ব! প্রত্যক্ষ হয়। আমি দেহ, আমি ইন্দ্রিয়, আমি বুদ্ধি, এইরূপ অভেদ তো৷ 
প্রত্যক্ষের গোচর হয় না, স্ৃতরাং দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি প্রতীতিকে আত্ম বল! যায় 
কিরূপে? 

অহংরূপে পত্যক্ষতঃ জ্ঞাত আত্বার সম্বন্ধে যেমন কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ 
নাই বলিয়া জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে না, সেইরূপ আত্মজিজ্ঞাসার কোন প্রয়োজনও 
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দেখা যায় না। সচিচদানন্দ বঙ্গপ্রাপ্তি এবং সংসাবেব সমূলে -নিবৃত্তিই ব্রহ্ম-জি্ঞাসার 
পয়োজন। যথার্থ আত্মবিজ্ঞানেব অভাবই সংসারের কাবণ, সুতরাং আত্মজ্ঞানের 
উদয় হইলে সংসারের নিবৃত্তি হওযাই স্বাভাবিক ; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এই 
সংসারও অনাদি, আত্মতত্বজ্ঞানও অনাদি । এই দুইটি অনাদি বস্তই যখন পাশাপাশি 
চলিতেছে, তখন এই দৃই-এর মধ্যে যে কোন বিরোধ আছে, এরূপ তে৷ বুঝা যায় না । 
বিরোধ থাকিলেই একটি অপবটিকে নিবৃত্তি কবিবে | বিরোধ ন৷ থাকিলে অধ্যাত্ব- 
বিজ্ঞান দ্বারা সংসারের নিবৃত্তি হইবে কেন? সংসাব যদি মিথ্যা হয, তবেই ব্ঙ্গ- 
বিজ্ঞান মিথ্যা সংসাবকে নিবৃত্ত কবিতে পাবে । অনাদি সংসারকে তো মিথ্যা 
বলিয়া বোধ হয না, সত্য, স্বাভাবিক বলিযাই বোধ হয়। ব্ন্গঙ্ঞান সত্য সংসারেব 
নিবৃত্তি কবিতে পাবে না । ফলে, প্রযোজন না থাকায এক অদ্বিতীয বন্ধ জিজ্ঞাসা 
অথ হীন হইয়া দীড়ায এবং বন্ধ জিজ্ঞাস্য হইতে পাবে না, এইরূপ বিকদ্ধ সিদ্ধান্তই 
আসিয়৷ পড়ে ।১ বাচম্পতিমিশেব উল্লিখিত আপত্তি উত্তরে বক্তব্য এই যে, 'অহং”" 

বা “আমি” বলিষা সকলেই আত্মাকে পৃত্যক্ষ কবে, 


বাচম্পতিব আশঙ্কাব ইহা সত্য কথা । আমি দেহ নহি, ইন্ড্রিয নহি, মন: বা 
সমাধান। বুদ্ধি নহি, ইহাও বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীয় বিচাবশক্তির 


সাহায্যেই বুঝিতে পাবে । কিন্তু প্রশব এই যে, এরূপ 
পৃত্যক্ষমূলে যথার্থ আত্মতন্বজ্ঞানের উদয হয় কি? আমি যখন আমার আত্মাকে 
অহংভাবে প্রত্যক্ষ কবি, তখন আমাব দেহের আবেষ্টনীর মধ্যে বদ্ধ বা পবিচ্ছন 
আত্বাকেই আমি প্রত্যক্ষ কবি । ফলে, অপরাপর সকলেব “আমি” হইতে আমাব 
“আমি” যে বিভিন, ইহাও আমাব প্রত্যক্ষেব বিষয় হয়। দেহই দেখা যায় আত্মার 


১। বৃদ্ধ জিজ্ঞাস্য, ইহাই ছিল বেদাস্তীব পৃতিঙ্ঞ! | তিনি তাহাব প্রতিজ্ঞাত জিজ্ঞাস্যত্ব সাধনের জল্য 
দুইটি হেতুব অবতাবণ! কবিয়াছেন_ প্রথমতঃ, বৃন্গতত্ব সন্দেহসঙ্কুল, দ্বিতীযতঃ, উহা প্রযোজনীযও বটে, 
_-(১) সন্দিগ্ধত্ব এবং (২) সপ্রযোজনত্ব। বাচম্পতি পূর্বপক্ষীব যুক্তি সমালোচনা কবিয়া দেখাইযাছেন 
যে, আত্ব। ব1 বক্র সন্দেহেব বিঘয হইতে পাবেন না, বন্ধ জিজ্ঞাসাব কোন প্রযোজনও নাই! ফলে, 
মুক্তিকামী ব্যক্তিব ব্রন্ন বিচাবেব (জিজ্ঞাসাব) বিঘয হয় না, যেহেতু বৃদ্ধ উজ্জল আলোক- 
মালাব মধ্যে অবস্থিত ইন্দ্রিয সম্বদ্ধ ঘটাদিব ন্যায সন্দেহে অতীত এবং কাক-দস্তেব ন্যায নিশ্রাযোজনও 
বটে।_-মুযুক্ষণ। বন্ধ ন বিচার্ধং, তং প্রত্যসন্দিদ্ধত্বাৎ, তথাবিধ কৃম্তবৎ ; তথা অপৃযোজনত্বাৎ, 
কাক-দস্তবদিতি' (অধ্যাসভাঘ্য__ভামতী, ৫ প্‌ঃ, নির্ণযসাগব সং)। যেক্ষেত্রে সন্দেহ কিংবা 
পয়োজন থাকে, সেই ক্ষেত্রেই জিজ্ঞাসাব উদয হইতে দেখা যাষ। ইহা হইতে সন্দিগ্ধত্ব এবং 
সপয়োজনত্ব যে জিল্ঞাস্যত্বেব ব্যাপক, তাহা সহজেই বুঝা যায । আলোচ্য বন্ধ জিজ্ঞাসাব ক্ষেত্রে 
জীবমাত্রেরই অহংবপে প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞাযমান আত্ব৷ বা বন্ধ সম্পর্কে সন্দেহ এবং প্রযোজনেব কোনবপ 
অবকাশ নাই । পক্ষাস্তবে, সন্দিদ্বত্ব এবং সপয়োজনত্বেব বিরুদ্ধ অসশ্পিগ্বত্ব এবং নিশ্রযোজনত্বই 
এখানে আছে । জিজ্ঞাস্যত্বেব ব্যাপক সন্দিগ্বত্ব ও সপুযোজনত্ব না থাকায়, ব্যাপ্য জিজ্ঞাসাত্বেবও 
অভাব এক্ষেত্রে অবশ্যই থাকিবে--ব্যাপকাভাবে ব্যাপ্যজিজ্ঞাস্যত্বাভাব ইত্যর্থ£' (ভামতী, € পৃঃ, 
নির্ণয়সাগব সং)। ইহাই ভামতীব আবন্তে “ব্যাপকবিকদ্ধোপলব্ধিঃ” এই কথা দ্বাব৷ বাচম্পতি 
আমাদিগকে বুঝাইবাব চেষ্টা কবিয়াছেন। 


২২০ বেদান্তদর্শ ন--অছৈতবাদ 


আবাসগৃহ । এ আবাসগৃহে অবস্থিত আত্বা যখন আমার দৃষ্টিগোচর হয়, তখন আত্বা 
কখনও দেহের ধর্মকে, কখনও ব৷ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের ধর্নকে নিজের ধর্ম করিয়া 
নিয়া দেহাদির সহিত অভিন হইয়াই প্রকাশিত হইয়া থাকে । এই পরিচ্ছনু, 
দেহবদ্ধ আত্ম জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক, দুঃখ প্রভৃতির দ্বারা কলুধিতও বটে। 
ইহাকে তে প্রকৃত আত্বদশ ন বলা যায় না। আত্মার যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা বেদ, 
উপনিষৎ, স্মৃতি, প্রাণ প্রভৃতি পাঠে জানা যায়। আত্মা নিত্যতুদ্ধ, অপাঁপবিদ্ধ, 
চিন্না় এবং আনন্দঘন । এই আত্মা দেশ, কাল, নিমিত্ত প্রভৃতি সরববিধ পরিচছদের 
অতীত, সবব্যাপী, ভূমা, এক অদ্বিতীয তত্ব, ইহাই অধ্যাত্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । এইরূপ 
শাস্ত্রোক্ত ভূমা. অপরিচিছিনন আত্মতত্বেব সহিত প্রত্যক্ষলব্ধ পবিচিছন আত্মদর্শ নের 
বিরোধ অপবিহার্য হওযায় আত্মার স্বূপবিষয়ে সন্দেহ অবশ্যন্তাবী । এই সন্দেহ 
নিবাসেব জন্য আত্বজিজ্ঞাসা ও আত্মসীমাংসা প্রয়োজন । এ মীমাংসা বেদান্ত- 
লভ্য। অতএব বেদান্তশাস্ত্রান্শীলন একান্ত আবশাক। ইহাব উত্তরে প্রত্যক্ষ 
আত্মদর্শী বলিবেন যে, দর্শনশাস্তকেব অপব নাম মননশাস্ত্র। শ্রতিও আত্মজিজ্ঞাসায 
মনন যে অন্যতম প্রধান উপায, তাহা স্বীকাব কবিয়াছেন । মননশাস্ত্রে প্রমাণেব 
সাহায্যেই বস্ততত্ব বিচার করিতে হইবে। প্রমাণের মধ্যেও প্রত্যক্ষপমাণ মববাদি- 
ত্বীকৃত এবং শ্রতি, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ অপেক্ষায় জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ পূর্বভাবীও 
বটে। এই অবস্থায প্রত্যক্ষপ্রমাণের সাহায্যে আত্মাকে আমরা যেরূপ বুঝিযাছি, 
তাহাই যথার্থ আত্মদর্শন বলিয়া গ্রহণ কবা উচিত। উপনিষদের বেদীমূলে 
পরত্যক্ষকে বিসর্জন কবাব কোন সঙ্গত কাবণ দেখা যায না। প্রত্যক্ষে যাহা পাওয়া 
যায়, সহস্ম বেদই কি তাহাব অন্যথা কবিতে পারে ? বেদ কি গরুকে ঘোড়া করিতে 
পাবে? অতএব প্রত্যক্ষেব সহিত বৈদিক আত্মজ্ঞানেব বিবোধ হইলে প্রত্যক্ষকে 
স্বীকাৰ কবিযা লইযা উপনিষদৃবেদ্য আত্মতত্বকে প্রত্যক্ষেব অনুকল কবিয়া (গৌণ- 
ভাবে) ব্যাখ্য। করিয়া নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত । সেরূপ ক্ষেত্রে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার কোন স্থানই 
থাকে না। ইহাই প্রত্যক্ষবাদীর উল্লিখিত আপত্তির মর্ম । 
পত্যক্ষবাদীব উল্লিখিত আপত্তিব উত্তবে অদ্বৈতবেদাস্তী বলেন যে, প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণ যে অপবাপব প্রমাণ অপেক্ষায় জ্যেষ্ঠ ব৷ প্ৰভাবী প্রমাণ, এবং প্রতাক্ষপ্রমাণের 
ভিত্তিতেই যে অনুমান, শব্দ প্রভৃতি প্রমাণ গড়িয়া উঠে, 
শ্প্তি ও প্রত্যক্ষপরমাণেব ইহা কে অস্বীকার কবিতে পারে? অনুমান করিতে 
মধ্যে বিবোধ উপস্থিত হইলে অনুমানের হেতু “ব্যাপ্তিজ্ঞান”' আবশ্যক । ব্যাপ্তি- 
হইলে কোনু প্রমাণটি জ্ঞানছেতুও সাধ্যেব (বন্ধি অনুমানে ধূম ও বহ্নিব একত্র) 
প্রবল হইবে? প্রত্যক্ষ ব্যতীত সম্ভব হয় না: সুতরাং অনুমান প্রমাণেব 
মূলে যে প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্ষ। 
কোন শব্দ শুনিয়া অর্থ বুঝিতে হইলে সেই শব্দের সহিত উহার অর্থে র সম্বন্ধগান 
পূর্বে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক হয়। এ সন্বন্ধজ্ঞানের নামই শব্দের শক্তিজ্ঞান। 
শব্দের শক্তিজ্ঞানই শব্দজ বোধের কারণ । শক্তিজ্ঞান ব্যতীত শব্দার্থ জ্ঞানের উদয় 
হইতে পারে না। শক্তিজ্ঞানটি প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান । শব্দার্থ জ্ঞান যাহার আছে, 


অঙ্গৈত চিস্তায বাচম্পতির দান ২২১ 


সেইরূপ বৃদ্ধ ব্যক্তিব ব্যবহার দেখিয়াই প্রথমতঃ বালকের শব্দের শক্তিজ্ঞানের উদয় 
হইয়া থাকে। যদিও শব্দশান্ত্রে শব্দে শক্তিজ্ঞানেব সাধন বা উপায় হিসাবে 
ব্যাকরণ, অভিধান, আপ্তবাক্য প্রভৃতিকেও গ্রহণ করা হইযাছে সত্য, সেই সকল 
স্থলেও শক্তিজ্ঞানের মূলে যে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষজ্ঞান বিদ্যমান আছে, 
তাহা সুধী দার্শনিক অস্বীকার করিতে পাবেন না। উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি 
গভৃতি প্রমাণও যে প্রত্যক্ষজ্ঞানমূলে উৎপনু হয, তাহা প্রমাণরহস্যবিৎ অবশ্যই 
স্বীকার কবিবেন ;: সুতরাং প্রত্যক্ষপরমাণ যে অপবাপর প্রমাণ অপেক্ষা জ্যোষ্ঠ 
অর্থাৎ পূর্বভাবী, ইহা অবশ্যই স্বীকাব কবিতে হইবে । কিন্ত প্রশ এই যে, জ্যেষ্ঠ 
হইলেই সেই প্রমাণ শেষ্ঠ হইবে কি? ঝিনুক খণ্ডকে যেখানে ভ্রান্তদর্শী ব্যক্তি “ইদং 
রজতম্‌”' এইরূপে বজত বলিষ প্রত্যক্ষ করে, সেখানে রজতঙ্ঞানটি প্রথমে উৎপনু 
হয, শুক্তিজ্ঞান পবে উৎপন্ন হয। পবে উৎপনু শুক্তিজ্ঞানেব ছাবা প্রথমে উৎপন 
রজতত্ঞানেব বাধ হয, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ কবেন। পৃবভাবী রজতঙ্ঞান পর- 
ভাবী শুক্তিজ্ঞানকে বাধা কবিতে পাবে না। কাবণ, পূর্বে উৎপনু রজতঙ্ঞানটি 
মিথ্যা, আব, পবে উৎপনু শুক্তিজ্ঞান সত্য | সত্যজ্ঞান পবে উৎপন্ন হইলেও পূর্ববর্তী 
মিখ্যাজ্ঞানকে বিনাশ কবিযাই উৎপণ হয, ইহাই সত্যজ্ঞানেব স্বভাব । আলোচিত 
স্থলে পূর্বভাবী প্রত্যক্ষ আত্মদর্শন যদি মিথ্যা হয় এবং পবভাবী বৈদিক আত্মবিজ্ঞান 
যদি সত্য হয, তবে, পূর্বভাবী মিথ্যা আত্মপূত্যক্ষ অপেক্ষা পৰে উৎপনু বৈদিক 
আত্মজ্ঞানই প্রবলতব হইবে! অবশ্য পূর্বভাবী প্রত্যক্ষজ্ঞান যদি যথার্থ হয, তবে 
অন্য সকল প্রমাণকে বাদ দিয প্রত্যক্ষকেই গ্রহণ কবিতে হইবে : স্ুতবাং এখানে 
বিচার করা আবশ্যক যে, শ্ণতি এবং প্রত্যক্ষ এই দুইটি প্রমাণেব মধ্যে কোন গ্রমাণটি 
সত্য, এবং কোন্‌ প্রমাণটি মিথ্যা । প্রত্যক্ষগ্রমাণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে 
উৎপনু হয়, অতএব উহা “পৌকষেয”” (1১078017791), আর বেদ “অপৌরুঘেয়” । 
বিষয়-দর্শনকাবী পুকষ ভ্রম, গ্রমাদ প্রভৃতি দোষ হইতে মুক্ত নহে । এইজন্য তাহার 
বিষয-দর্শনের মূলে ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি দোষ থাকাও বিচিত্র নহে। বৈদিক সতা- 
তত্বজ্ঞ খষি তীহাব ধ্যানদীপ্তনেত্রে প্রত্যক্ষ কবিয়া থাকেন ; প্রজ্ঞাচক্ষৃতে এ সত্যেব 
বিকাশ হয়। ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি পূরুষ-দোষ আর্ধ দৃষ্টিকে কলুঘিত কবিতে 
পাবে না। এইরূপ নির্মল, নিফষলুষ বৈদিকজ্ঞান যে দোষ-শঙ্কা-কলুঘিত প্রত্যক্ষজ্ঞান 
হইতে প্রবলতব প্রমাণ, ইহা কে অস্বীকার কবিবে? শ্রতি এবং প্রত্যক্ষেব বিরোধে 
শ্ন্তির প্রাধান্যই স্বীকার্য | 

জ্ঞানের প্রামাণ্য (৮110105 ০? £া)01906০) বেদান্ত ও মীমাংসাদর্শ নের 
মতে স্বতঃসিদ্ধ, অথাৎ জ্ঞানোদযেব সঙ্গে সঙ্গেই এ জ্ঞানের প্রামাণ্যও স্স্থির হয়। 
জ্ঞানের প্রামাণ্য স্থাপনের জন্য অন্য কোন প্রমাণেব অপেক্ষা নাই । এখন প্রশ 
এই যে, জ্ঞান যদি বেদান্তের মতে স্বতঃপ্রমাণই (901-58,010) হয়, তবে 
(পৌরুষেয়) গ্রত্যক্ষজ্ঞানও স্বতঃগ্রমাণ, (অপৌরুষেয়) বৈদিক তত্বক্ঞানও স্বতঃ- 
প্রমাণ। দুইটি স্বতঃপ্রমাণ জ্ঞানের মধ্যে প্রত্যক্ষ দুর্বল, আর, বৈদিকন্ঞান প্রবল ; 
গ্রবল বৈদিকজ্ঞানের ছার! দূর্বল প্রত্যক্ষের বাধ হইবে, ইহা৷ কিরূপে সাব্যস্ত করা 


২২২ বেদাস্তদর্শ ন-_-অছৈতবাদ 


যায়? দ্বিতীয়তঃ, স্বতঃপ্রমাণ ভ্গনে ভ্রম ও সংশয়েব আশঙ্কাই বা আসে কিরপে? 
জ্ঞানমাব্রই তো সত্য, মিথ্যা জ্ঞান তো এই মতে অসম্ভব কথা । এই প্রশের উত্তরে 
অস্থৈতবেদান্তী বলেন যে, জ্ঞান স্বতঃগ্রমাণ, ইহা সত্য কথা ৷ কিন্ত জ্ঞানের যাহা 
সাধন, এঁ সাধনের মধ্যে যদি কোন একটি সাধন বিকল বা দুষ্ট হয, তবে সেই দোষ- 
কলুষিত, বিকৃত সাধনেব ফলে উৎপন জ্ঞান সত্য হইবে কি? প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
সাধন চক্ষুবিক্দ্রিষ যদি কামলা বোগে দূঘিত হয, তবে সন্ুুখস্থিত সাদা জিনিষাটিও 
সাদা দেখায় না, হল্দবণ দেখায। কামলা বোগীব এইরূপ প্রতাক্ষকে সত্য বলা 
যাইবে কি? তাবপব, আলোক যদি অস্পষ্ট হয, দৃশ্য বিষযটি যাদি দ্রটাব নিকট হইতে 
অনেক দ'বে অবস্থিত থাকে, তবেও এক বস্তকে আব এক বস্ত বলিষ। ভ্রম হইতে দেখা 
যায়। জ্ঞানেব কারণ চক্ষৃবিভ্্রি প্রভৃতির দোষই পৌকষেয় দোষ। এই সকল 
দোষেব ফলে স্বতঃপমাণ জ্ঞানও মিথ্যা হইযা দাড়া । লৌকিক সর্ববিধ প্রমাণেই 
ধরূপ পৌকযেয দোঘষেব আশঙ্কা আছে, অপৌকঘেয বেদে এ সকল পৌরুঘেষ দোষেব 
আশঙ্কা নাই। এইজন্যই লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ অপেক্ষা বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি 
তত্বশাস্ত্রই সুদূদ প্রমাণ ; এবং নিফলুষ বৈদিকজ্ঞানেব ছ্বাবা লৌকিক (পৌরুষেয়) 
গরত্যক্ষেব বাধই স্বীকার্ধ । বৈদিকজ্ঞানকে বস্তুতঃ পক্ষে পত্যক্ষজ্ঞানেব বাধকই 
বলা যায না। বেদান্তেব মতে প্রত্যক্ষপ্রমাণ ব্যাবহারিক প্রমাণ, বৈদিক বন্ষ- 
বিজ্ঞান পাবমাথিক প্রমাণ। বৈদিকজ্ঞানেব পাবমাথিক প্রামাণ্য লৌকিক প্রতাক্ষ- 
জ্ঞানের যে পাবমীথিক প্রামাণ্য নাই, প্রত্যক্ষেব প্রামাণ্য যে ব্যাবহাবিক, ইহাই 
সূচনা কবে। প্রত্যক্ষেব ব্যাবহাবিক প্রামাণ্যেব মূলে কোন আঘাত কবে না। 
এই অবস্থায বৈদিকজ্ঞানকে প্রকৃত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষের বাধকই বলা চলে না। 
বেদাস্ত-শ্ববণের ফলে যে ভূমা আত্মবিজ্ঞান উদিত হয, তাহাই জ্ঞানেব পবাকাষ্ঠা বা 
চরম পরিণতি । এ জ্ঞান উৎপন হইলে অপব কোন জ্ঞাতিব্যই অবশিষ্ট থাকে না। 
এইরূপ চরম জ্ঞান যে ব্যাবহাবিক, পরিচ্ছনী আত্মদর্শ নের বা অহংস্ঞানেব অসত্যতা 
সূচনা কবিবে, ইহা আব আশ্চর্ষ কি?১ 


১। শ্তি এবং পৃত্যক্ষেব বিবোধে শুগতিলন্ধ জ্ঞানেব প্রামাণ্য সংস্থাপন কবিতে পবৃত্ত হইযা 
বাচম্পতিযিশ তীহাবৰ ভামতী টীকাৰ প্রাবন্তেই, জোষ্ঠ প্রমাণ পত্যক্ষেব সহিত বিবোধ হওযায প্রত্যক্ষ- 
সাপেক্ষ বেদই অপ্মাণ হউক, এই বলিয়া যে গতীৰ বিচাবাটিব অবতাবণা কবিযাছেন এবং যেবপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইযাছেন, তাহা সমস্তই মণ্নমিশেব বর্সিদ্ধিব দ্বিতীয পবিচেছদেব (তর্ককাণ্ডেব) পখযেই 
দেখিতে পাওয়া যায । সেখানে মণ্ডনমিশ্ পৃত্যক্ষ ও শ্ন্তিব বিরোধে জোষ্ঠ অর্থাৎ প্ৰভাবী পৃত্যক্ষ- 
প্রযাণই শূর্ঘতি অপেক্ষায় পুবল হউক, এই প্রশ্েব অবতাবণা কবিয়া, প্রত্যক্ষ ব্যাবহাবিকভাবে সত্য হইলেও 
বেদই পারমাথিক পমাণ। প্রত্যক্ষ প্রামাণ্যেব সহিত বেদেব প্রামাণ্যেব কোন বিবোধ নাই । বৈদিক- 
জ্ঞান উৎপত্তিতে পত্যক্ষসাপেক্ষ হইলেও স্বতঃপ্রমাণ বিধায় অপৌকঘেয বেদই পতাক্ষ অপেক্ষায় 
প্বলতর প্রমাণ । বৈদিক প্রমাণেব তুলনায প্রত্যক্ষই দূর্বল ।--এই সমস্ত বিঘয়ই অতি নিপুণতার 
সহিত উপন্যাস কবিয়াছেন (বুক্নসিদ্ধি, তর্ককাণ্ড ৩৯-৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) | ভামতীব সমগ্র বিচাবশৈলী 
এবং যুজ্তিলহবীই মণ্ডনমিশ্েব নিকট হইতে আহত, ইহা সুখী পাঠক নিশ্চয় স্বীকাব কবিবেন। আমরা 


অদ্বৈত চিন্তায় বাচস্পতির দান ২২৩ 


যাহারা আমিত্বের প্রত্যক্ষকেই আত্মার বথার্থ স্বরূপ বলিয়। ব্যাখ্যা করিতে 
চাছেন এবং এরূপ প্রত্যক্ষবলেই আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত 
বলিযা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, তীহারাই “আমি গুহে থাকিযা ইহা জানিতেছি”' 
---'অহমিহৈবাস্ি সদনে জানান: (ভামতী, ১২ পৃঃ), এইরূপে দেহে অবস্থিত 
জ্ঞাতা আত্বাকে দেহের সহিত অভিন্ন করিয়াই ব্যবহাব করেন। অপবিচিছ্নন আত্মাকে 
রূপে গৃহ-পরিচ্ছিনুভাবে দেখা তো যথাথ আত্বদর্শন নহে। যদিবলযে, এ 
স্থলে দেহেবই পরিচ্ছণুতাব ইঙ্গিত কর! হইয়াছে, আত্মার নহে, তবে, “অহয্‌ 
এইরূপে বলার কোনই অর্থ হয় না, কারণ, দেহ তো আর “অহ” নহে। “অহং 
কৃশঃ'' বলিলে যেমন আমাব দেহেরই কৃশতা সূচনা করে, সেইরূপ এখানেও অহং 
শব্দে গৌণভাবে দেহকেই বুঝায়, এইরূপ বলাও এখানে সঙ্গত নহে । কেননা, 
তাহা হইলে (জানান:) “জানিতেছি' এই পদটির সহিত জড়দেহ-বোধক “'অহহৃ” 
শব্দের অভেদ নির্দেশ করা চলে না। দেহ তো আব জানে না, আত্মাই জানে, 
সুতরাং আমি গুহে আছি এবং জানিতেছি এইরূপ ব্যবহাবে যে অজড় আত্মাকেই 
অহয্‌ শব্দে লক্ষ্য করা! হইয়াছে, ইহা কোন মতেই অস্বীকার কবা যায না। অপরিচ্ছিন 
সর্বব্যাপী আত্মার এরূপ পবিচ্ছিনতাবোধ সত্য নহে, মিথ্যা । আত্মার স্বরূপ 
সম্বন্ধে আমাদের অনাদিকাল সঞ্চিত যে পুঞ্বীভূত অজ্ঞতা বা মিথ্যাজ্ঞান আছে, তাহা 
বিদূরিত কবিযা যথার্থ আত্মতত্ব জানিবার জন্যই অধ্যাত্বশাস্ত্র-সেবা আবশ্যক | বিভিনু 
দাশ নিকগণের মধ্যেও আত্বার স্বরূপ সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়| 


নিমে বুদ্নসিদ্ধি ও ভামতীব কতক উক্তি উদ্ধৃত কবিযা৷ আমাদেব উক্তিব সত্যতা প্রমাণ কবিতে চেষ্টা 
করিলাম। 

(ক) প্রতাক্ষাদিবিবোধে আমুয়স্য দৌর্বল্যং সাপেক্ষত্বাৎ; তথাহি স্ববপসিদ্ধযর্থ মেবতাবৎ 
পৃত্যক্ষাদীন্যামাযো' পেক্ষতে ; তথাচ তেঘাং প্রামাণ্যমভ্যুপগন্তব্যমু তদপবাধনে স্ববপস্যৈবতাবদসিদ্ধে: | 
-_বান্দসিদ্ধি, ৩৯ পৃঃ। 

(খ) আমুয এব বলবাংস্তদূবিবোধে পৌবাপধে পুর্বদৌর্বল্য পুকৃতিবৎ পূর্বাবাধেন নোৎপত্তি- 
রুত্তবস্য হি সিধ্যতি। তথাহি ---সন্তবদবিচিত্রাবিভ্রমহেতৃত্বাৎ প্রত্যক্ষাদীনায, বিগলিত-নিখিল- 
দোঘাশঙ্কত্বাচচামুযস্য | পুকঘাশ্বযাণাংহি দোঘাণাং শব্দে পুকঘাতাবে 'সম্ভবাৎ। বুদ্ধসিদ্ধি, 8০ পৃঃ। 

(গ) প্রত্যক্ষাদীনান্ত ব্যাবহাবিকং প্রামাণ্য । ন তত্বাবেদনলক্ষণমব। ব্যাবহাবিকপ্রামাণ্যো- 
পেতেত্যঃ প্রত্যক্ষাদিত্যঃ সিদ্ধাদামুযাত্ততূদর্শ নম (বৃন্নসিদ্ধি, ৪১ পৃঃ)। তস্মাৎশব্দস্য প্রামাণ্যাত্যু- 
পগমে পরমাণাস্তববিবোধে' পি তস্যৈব বলবত্বমিতি সাম্প্রতয্‌ (ব্ুদ্ূসিদ্ধি, 8০ পৃঃ)। উল্লিখিত মণ্ডন- 
মিশ্বেব উক্তির সহিত নিযোক্ত ভামতীব অংশ তুলনীয়। 

(ক) নচ জ্যেষ্টপমাণপরত্যক্ষবিবোধাদায়ায়স্যেব তদপেক্ষস্য অপ্ামাণ্যযুপচরিতার্থত্বঞ্জেতি 
মুন; তস্য অপৌকঘেযতয়া নিবস্তসমস্তদোঘাশস্কসা, বোধকতয়া স্বতঃসিছপ্রমাণভাবস্য, শ্বকার্ধে 
পমিতাবনপেক্ষত্বাৎ। গযিতাবনপেক্ষদ্বে'পি উৎপত্তৌ প্রত্যক্ষাপেক্ষত্বাদনুৎপতি লক্ষণমপাযাণ্য- 
মিতিচেনু ১ উৎপাদকাগ | নহি আগমজ্ঞানং সাংব্যবহারিকং প্রতাক্ষস্য প্রামাণামুপহস্তি ; 
যেন কারণাভাবানু ভবেৎ, অপিতু তাততিকম্‌ ; --- দশিতঞ্চ তাত্তিকপ্রমাণভাবস্যানপেক্ষিতত্বম--তথাচ 
পারমর্ধং সূত্রমূ--পৌর্বাপর্যে পূর্বদৌর্বল্যং প্রকৃতিবদিতি। জৈঃ সুঃ ৬1৫1৫৪, ভামতী, ৯-১০ পৃঃ 
নির্ণযসাগর সং। 


২২৪ বেদাস্তদর্শ ন- _-অছৈতবাদ 


কেহ বলেন, আত্মা সগ্ডণ, কেহ বলেন, আত্মা নির্ডণ , কেহ বলেন, সর্বব্যাপী এবং 
ভূমা। কেহ বলেন, অণুপরিমাণ, কাহারও মতে আত্বা দেহ পরিচ্ছিন বা দেহ 
পরিমাণ । কেহ বলেন, আত্বা সাবয়ব, কেহ বলেন, নিরবয়ব। আত্মার স্বরূপ 
সম্বন্ধে এইরূপ পরম্পরবিরোধী উক্তি শুনিতে পাওযা যায বলিয়া আত্মার প্রকৃত স্বরূপ 
কি? এ সম্বন্ধে বৃদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিমাত্রেরই সন্দেহ অবশ্যন্তাবী | বৈদিক আত্মতত্বের 
জ্ঞান ব্যতীত এ সন্দেহের অপনোদন অসম্ভব । এইজন্য বেদান্তশাস্ত্রবলে আত্ম- 
জিজ্ঞাসা এবং আত্মমীমাংসা অবশ্য কর্তব্য । বেদান্তের প্রথম সূত্রে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা- 
মুখে এই মীমাংসারই সুচনা করা হুইয়াছে। আত্মার সম্বন্ধে সন্দেহ আছে বলিয়াও 
যেমন আত্মজিজ্ঞাসা প্রয়োজন ; আত্মজ্ঞান সংসার জালাব নিবৃত্তি করিয়া শাশ্বত 
শাস্তির সন্ধান দেয় বলিয়াও আত্মজিজ্ঞাসা অবশ্য কর্তব্য । 
আত্মা চৈতন্যময়, দেহ জড়। জড় দেহ এবং চিদানন্দঘন আত্বা যে অতি 
হইতে পারে না, আত্মা যে জড় দেহাদি হইতে অতিবিক্ত কিছু, নাহা তো বুদ্ধিমান 
মানুষ সহজেই বুঝিতে পারে ; তবে আর দেহ, ইন্দ্রিয় 
অধ্যাসের সূচন। প্রভৃতির ধর্মকে আত্মার ধন মনে কবিয়া আমি কৃশ, আমি 
স্বল, আমি অন্ধ, আমি বধির, এইরূপ ভুল করে কেন? 
ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে-_মিথ্যা'জ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানূতে মিথুনীকৃত্য 
অহমিদম্‌ মমেদমিতি জায়তে নৈসগিকো৷ লোক-ব্যবহারঃ' (অধ্যাস শং ভাষ্য, ১৬-১৭ 
পৃঃ) | ভাষ্যকারের উক্তির মর্ম এই যে, অনাদি মিথ্যা অজ্ঞানের ফলে চিদাত্বা এবং 
জড়দেহাদির মধ্যে যে মৌলিক বিভেদ আছে, তাহা ভ্রান্তদশী ভুলিয়া যায় , এবং 
সত্য চিদ্‌বস্ত ও মিথ্যা জড়বস্ত, এই দুইকে মিশাইয়৷ ফেলে । কেন মিশাইয়া ফেলে? 
এই গ্রশের উত্তরে ভাষ্যকার শঙ্করাচাষ বলিতেছেন যে, “ইতরেতরাবিবেকেন'", 
চিৎ ও জড়বস্তর প্রকৃত রূপ যে কি, তাহা জানে না বলিয়াই লোকে চিৎ ও জড়কে 
অভিন্ন করিয়া ধরিয়া নেয়; চৈতন্যের ধর্মকে জড়ের ধর্ম, এবং জড়ের ধর্মকে 
চৈতন্যের ধর্ম মনে করিয়া ভুল কবে। সত্য ও মিথ্যাকে এক করিয়া লষ, ইহাই 
সত্যান্তের মিথুন, চিদচিদৃগ্র্থি বা অধ্যাস বলিয়া বেদান্তে অভিহিত হইয়াছে। 
ভাষ্যকারেব উক্তির তাঁৎপর্ষ ব্যাখ্যা কবিতে গিয়৷ বাচম্পতি বলিয়াছেন যে, মিথ্যা 
অন্ঞানবশত: যে সকল জাগতিক ব্যবহার চলিতেছে এবং লোকে এ ব্যবহারকে সত্য 
এবং স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেছে, অধ্যাসই তাহার মুল বলিয়। জানিবে | অধ্যাস 
বা সত্য ও মিথ্যার মিলন যতক্ষণ আছে, এ সকল মিথ্যা! ব্যবহারও ততক্ষণ আছে। 
জাগতিক মিথ্য৷ ব্যবহার স্বরণাতীতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, ফলে, ব্যবহারের 
কারণ অধ্যাসও যে অনাদি ইহাই সাব্যস্ত হইতেছে । ব্যবহারের মুল অধ্যাঁস এবং 
অধ্যাসের মূল জড় ও চৈতন্যের স্বরূপের অবিবেক। অবিবেক শব্দের অর্থ কি? 
জড় দেহ এবং চিন্য় আত্বা, এই পরস্পরবিরুদ্ধ দুই বস্তর অনৈক্য ব৷ ভেদবোধই 
বিবেক । অনৈক্যবোধের অভাব বা এ্রক্যবোধই অবিবেক । জড় ও চৈতন্যের 
ধর্মসমূহের পরম্পর অসংকীর্ণ তা অর্থাৎ জড়ের ধর্মকে চৈতন্যের ধর্মের সহিত, 
চৈতন্যের ধর্সকে জড়ের ধর্মের সহিত মিশাইয়া না ফেলাই বিবেক, মিশাইয়া ফেলাটাই 


অছ্বৈত চিন্তায় বাচম্পতির দান ২২৫ 


ঘবিবেক। এই অবিবেক নিবন্ধনই সত্যানৃতের মিথুন, চিদচিদৃগ্রস্থি বা অধ্যাসের 
হ্টি এবং অধ্যাসমূলেই “আমি*' “আমার” এইরূপ মিথ্যা ব্যবহাবের উৎপত্তি। 
এইবূপ ব্যবহার অধ্যাসের ফল। আত্মাও অনাত্বা বা জড় বস্তর স্ব্ূপের অবিবেক 
না থাকিলে অর্থাৎ অবিবেক তিরোহিত হইয়া আত্বা ও অনাত্বার বিবেক জ্ঞানের 
উদয় হইলে অধ্যাসও থাকিবে না , অধ্যাসমূলক ব্যবহারও থাকিবে না। “বং 
বহ্ধময়মূ'' এই ব্রহ্মবোধই উদিত হইবে । 
অধ্যাস শব্দের অর্থ এই যে, “অধিকৃত্য আস্তে”, অর্থাৎ যেই বস্তটির প্রতীতি 
হইতেছে, সেই বস্তটি সেখানে নাই, অন্য একটি বসন্তকে অবলম্বন কবিষ৷ সেই বস্তুর 
ভাতি বা প্রকাশ হইতেছে মাত্র । এইবপ অধ্যাসেব 
অধ্যাসেব লক্ষণ লক্ষণ কিরূপ হওযা উচিত? এই গ্রশ্েব উত্তবে 
ভাষ্যকাব বলিয়াছেন যে, অনুপস্থিত পূ্বদৃষ্ট কোন বস্তব 
অপেক্ষাকৃত সত্য বস্ততে যে ভাতি ব! প্রকাশ তাহাই অধ্যাস বলিযা জানিবে-_-“অথ 
কো'যমধ্যাসো নাম ইতি উচ্যতে_-স্মৃতিরূ্পঃ পনত্র পূর্নদৃষ্টাবভাষ:। (ব্রঃ সঃ 
শংভাষ্য ১৭-১৮ পৃঃ) | ভাষ্যকাবের উল্লিখিত লক্ষণেব “অবভাসঃ"" কথাটিব 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা কবিয়া বাচস্পতিমিশব সংক্ষিপ্ুভাবে “অবভাসো 'ধ্যাসঃ”” এইরূপ 
“অবভাসঃ”' কথাটি হইতেই অধ্যাসেব লক্ষণ নিরূপণেব চেষ্টা কবিযাছেন। স্মৃতিরূপ, 
পরব্র এবং পূর্বদৃষ্ট, এই তিনটি পদেব দ্বার এ সংক্ষিপ্ত লক্ষণেবই তাৎপধ বিস্তৃতভাবে 
বিশ্বেঘষণ করিয়া বলা হইয়াছে । “অবভাসঃ”' কথাটি “অব উপসগ পূৰক ভাষ্‌ 
ধাত, ঘঞ প্রত্যয় কবিয়া নিষ্পনু হইয়াছে । ভাস্‌ ধাতুর অর্থ দীপ্তি বা প্রকাশ। 
জ্ঞানই একমাত্র স্বপ্রকাশ পদার্থ, সুতরাং ভাষ্‌ ধাতুর পবে ভাববাচ্যে ঘঞ প্রত্যয় 
করিলে ভাস্‌ ধাতুর অর্থ দাঁড়ায় শুধু জ্ঞান ব৷ প্রকাশ; কর্মবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় কবিলে 
“ভাস” শব্দে জ্ঞেষ ব৷ প্রকাশ্য বস্তকে বুঝাইয়া৷ থাকে । অব" এই উপসগ টি 
দ্যোতক | “অব” উপসর্গেব দ্বারায় এখানে “অবসাদ'' ও 'অবমানকে”' বুঝাইতেছে। 
জ্ঞান এবং জ্ঞেয়েব অবসাদ কি? পরভাবী অন্য কোনও জ্ঞানেব দ্বাবা পৃবে উৎপণু 
কোন জ্ঞানের বাধ হওযাকেই “অবসাদ” বলে। “অবমান”' শব্দেব অর্থ আমাদের 
ব্যাবহারিক জীবনেব কোনরূপ কাধ্য সাধন করিবাব শক্তির অভাব | শুক্তি যেপর্বস্ত 
রজত বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে, সেই পর্যন্ত এ বজত আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে, 
বস্ততঃ এ রজতের দ্বাব। ব্যাবহারিক জীবনে কোন প্রুযোজন সিদ্ধি হয় না । শুক্তিব 
যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ হইলে শুক্তিতে প্রতিভাত মিথ্যা বজতেব কারকবী শক্তি তে৷ 
থাকেই না, তাহার গ্রলুব্ করিবার শক্তিও তিরোহিত হয় | ইহাবই নাম “অবমান' |৯ 


১। অবসনে!1'বমতো বা ভাসঃ অবভাসঃ প্রত্যয়াস্তববাধশ্চাস্য অবসাদো অবমানো৷ বা এতাবত৷ 
মিথ্যাঙ্ঞানমিত্যুক্তং ভবতি, তস্যেদমুপব্যাখ্যানং পূর্বদৃষ্ট ইত্যাদি । ভামতী ১৮ পৃঃ বোন্বে সং। 
অবসাদ উচ্ছেদঃ| অবমানো৷ যৌক্তিকতিবস্কারঃ | বেদাস্তকপ্পতরু, ১৮ পৃঃ, উচ্ছেদে! বাধক- 
জ্ঞানোদয়ানস্তবং ভ্রমবৃত্যন্তরোৎপত্তিপ্রতিবন্ধ:। যৌক্তিকতিবস্কারঃ ইচ্ছাপুবৃত্তাদিকাধ্যাক্ষমত্বাপাদনমু। 
কল্পতরু-পবিমল ১৮ পৃঃ 
20-_-189973 


২২৬ বেদাস্তদর্শ ন- -অহ্ৈতবাদ 


উল্লিখিত “অবসাদ” ও “অবমানের” দ্বারা “তাসেব" অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের 
মিথ্যাবূপই প্রকাশ পায়। বস্তুর এরূপ মিথ্যা ভাতিকেই অধ্যাস বল৷ হইয়৷ 
থাকে । ভামতী-নচয়িতা বাচম্পতিমিশ্ের মতে ইহাই অধ্যাসের সামান্য ব৷ 
সাধারণ লক্ষণ । শুক্তি-রজত যেমন অধ্যস্ত ও মিথ্যা, মেইরূপ অদ্বৈতবেদাস্তের মতে 
ব্যাবহাবিক সত্য রজত ও অধ্যন্ত এবং মিথ্যা | পার্থক্য এই যে, শুক্তি-রজতের 
অধিষ্ঠান বা ক শক্তি, আব, ব্যবহানিক সত্য নজতেব অধিষ্ঠান সচিচদানন্দ পরম- 
বন্দ। ব্রদ্দেব সত্তাদ্ধারা অনুপ্রাণিত হইযাই বজত সত্য, স্বাভাবিক বলিয়া মনে 
হইতেছে । শুক্তি-নজত যেমন শুক্তিজ্ঞান উদিত হইলে বাধিত হয়; তথাকথিত 
সত্য বজতও সেইরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রন্গজ্ঞান উদিত হইলে বাধিত হয। এই দৃষ্টিতে 
সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চকেই অধ্যামেব লক্ষ্য বলা যায | এই দ্বিবিধ অপ্যাস বুঝাইবার জন্যই 
বাচস্পতি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত, বিশেষ ও সামান্য, এই দুই প্রকার অধ্যাস-লক্ষণের 
অবভাবণা কবিষাছেন বলিযা কোন কোন মনীনী মনে করেন । , তাহাদের মতে 

“অবভামো"ধ।সত”' এই সামান্য লক্ষণেব লক্ষ্য ব্যাবহাবিক সত্য জগৎ; আর, 

“ক্নৃতিবপঃ পনত্র পৃরদষ্টাবভাসঃ" এই বিশেষ বা বিস্বৃত লক্ষণেব লক্ষ্য প্রাতি- 
ভাসিক শুক্তি-নদত | নাচস্পতিমিশ্ব নিজেই ভামতীতে বিস্তৃত লক্ষণটিকে সংক্ষিপ্ত 
লক্ষর্ণেরই ব্যাখ্যা বলিয়৷ অভিমত প্রকাশ করিয়া, উভয়প্রকার লক্ষণের যে একই 
গ্রতিপাদ্য, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা কবিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়- 
বিভাগের কোন মল্য দেওবা চলে না । ব্রহ্দধরূপ অধিষ্ঠানে জগতের অধ্যাস-ব্যাখ্যায় 
অধ্যাস-লক্ষণেব যে কোন অসঙ্গতি নাই, তাহা সুধী পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। 
শুক্তি-রত প্রভৃতি প্রাতিভাপিক বস্ত যে মিথ্যা, তাহা জগংকে যাহারা সত্য বলেন, 
সেই ন্যায়-বৈশেষিক আচাধগণ এবং ছ্েতবেদান্তিগণও শ্বীকাব করেন। এইজন্য 
শুক্তি-রজত গ্রভৃতিকেই অধ্যাসেব দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস কব৷ হইয়াছে । “অবভাসঃ"" 
কথাটি দ্বাবারই যদি অব্যাস লক্ষণ নিরূপণ করা বায়, তবে সংক্ষিগড লক্ষণ ছাড়িয়া 
বিস্তৃত লক্ষণ কবিবাব আবশ্যক কি £ ইখান উত্তরে দল। যায যে, “অবভাস” কথাটির 
ভাষাম যেরূপ ব্যবহাৰ দেখা যায়, তাহাতে ব্যাবহারিক সত্যবস্তর ভাতি বা প্রকাশেও 
অবভাস শব্দেব পূবোগ কবা চলে । যেমন আকাশে নীলের অবভাস দেখা যাইতেছে, 
মেঘের মধ্যে হপুদবর্ণে ব অবভাস হইতেছে । “অবভাসপদংচ সমীচীনে"পি প্রত্যয়ে 
প্রসিদ্ধমূ, যথ। নীলস্যা্ভামঃ পীতস্যাবভাসঃ, ( ভামতী, ১৮-১৯ পৃঃ) | অবভাস 
কথাটির এইবপ নযাবহাবিক মতগ্ঞানেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয। যায় বলিয়াই মিথ্যা 
অধ্যাসকে বুঝাইবাব জন্য অবভাস বা বন্তব প্রকাশকে “স্মৃতিরূপ””, “পরত্র”' এবং 
'পূর্বদৃষ্ট” এই তিনটি বিশেষণ পদের প্রয়ে।গের দ্বারা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া 
বলা হইয়াছে। পূর্দৃ্ পদটিকে অবভাস পদটির সহিত সমাস করিয়৷ লক্ষণে 
ব্যবহার করা হইয়াছে । এরূপ সমাসের ফলে লক্ষণের অর্থ কিরূপ দীড়াইল, তাহা 
বিচার করা যাইতেছে । 'ভাপঃ'' শব্দে যেমন (ভাববাচ্যে এবং কর্মবাচ্যে ঘঞ 
প্রত্যয় করিলে) জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই উভয়ের ভাতি বা প্রকাশকেই বুঝায়, পূর্ব-দৃষ্ট 
শব্দেও সেইরূপ (দৃশ ধাতুর পব ভাববাচ্যে এবং কর্মবাচো ক্ত প্রত্যয় করিলে) পূর্ববর্তী 


বেত চিন্তাব বাচম্পতিন দ।ন ২২৭ 


দর্শন এবং পর্বে যে বস্ত দৃষ্ট হইযাছে, মেই বম্, এই উভযকেই পাওযা যায়। ফলে, 
পৃৰন্তী দর্শ নের নঠায় দর্শ নেব যে শ্রকাশ, অথা1 পুর দূ (জ্ঞেঘ ) বস্তব মঠায় বস্তব 

ভাতি, তাহাই “পূর্বদৃষ্টাভাসঃ” শব্দে বুঝা গেল । এখন “পরত্র” এবং “ক্মৃতিরূপ: 
এই দুইটি পদের সহিত ““পৃদৃষ্াীবভাপ2” পদাটব অনয কবিলে সমগ্র লক্ষণটির 
অর্থ দাড়ায় এই যে, পরত্র বা অন্য কোনও অপেক্ষাকৃত সত্যবস্ত্রতে পূর্বে দৃষ্ট কোন 
বস্তু বা জ্ঞানেব সংস্কারমূলে যে ভাতি না৷ প্রকাশ তাহাবই নাম অধ্যাস। “পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ" 
কথাটি মধ্যে যে “দৃষ্ট' পদটি আছে, ইহাব তাৎপর্ষ এই যে, অধ্যাসে পূর্বে দৃষ্ট বস্তব 
দেখাটরকই আবশ্যক, এ বস্তর অস্তিত্ব সেখানে আবশ্যক বা অপেক্ষিত নহে ; ফলে 
এ পূর্বদৃ্ট বস্তব (অপব কোন বস্থতে) ভাতি যে মিখ7া, তাহাই আফিম পড়িল।১ 
আরোপ্য বস্ত মিথ্যা ইহু। বুঝিলেই যে বন্ততে এ মিথ্যা আনোপ্য বস্তব প্রকাশ দেখা 
যাইতেছে, সেই অধিষ্ঠানটি যে মিখ্যা আবোপ্য বস্ত হইতে আপেক্ষিক সত্য হইবে, 
ইহা মনে বাখিতে হইবে । 'ইদং বজতম্‌* এই মিথ্যা বজতেব অধ্যাসে “ইদযৃ** 
শব্দে রজতের অধিষ্ঠন বা আশ্য়-শুক্তিকে বুঝার | মিখযা নজত হইতে ব্যবহারিক 
ভাবে শক্তি সত্য । এই সত্য শুক্তিতে পৃবদৃষ্ট শিখ্য। বজতেন ভাতি হইতেছে 
বলিযাই এই বজতকে অবাস্ত বলা হইল । এখানে “ইদয়” শব্দে যদি অপেক্ষাকৃত 
সত্য শুক্তিকে না বৃঝাইয়া৷ বজতের ন্যায় অপব কোন (প্রাতিভাসিক) মিথ্য। বস্তকেই 
বুঝায়, তবে উছা৷ অধ্যাসই হইবে না । কেননা, সভভানাভেল মিখুন বা সত্য 'ও মিখ্যাব 
মিলনই অধ্যাস। এই অধ্যাস-বহস্য (অর্শীৎ অব্যাগেব অধিষ্ঠানেব সত্যতা) 
বৃঝাইবার জন্যই অধ্যামেন লক্ষণে 'পিনত্র” পদটিন শনতানণা কবা হইযাছে। 
বাচস্পতিমিশেৰ মতে পবত্র শব্দে কেবল মে আবোপেন অবধিষ্ঠানকেই বুঝা তাহা। 
নহে, অধিষ্ঠানেব আপেক্ষিক সতাতা ও সুচনা কবে । "'স্মৃতিরূপঃ কথাটি দ্বাবা 
অধ্যাসকে স্মৃতিব তুল্য বলা হুইযাছে। অধ্যাস '9 স্মৃতিন এই তুল্যত৷ বা সাদৃশ্য 
দই ভাবেই ব্যাখ্যা কৰা যাইতে পাবে। প্রখমতঃ স্মৃতিন্রোন যেকপ পূর্ব সংস্কার- 
মূলে উৎপনু হয, ভ্রম জ্ঞানও সেইরূপ পুর্ন পুর্ব নিত্রম সংস্কাববশেই উদিত হব। 
দ্বিতীয়তঃ, স্মৃতিজ্ঞানের বিষমবস্ত স্াবণ কাব সন্মুখে উপস্থিত না খাকিলেও যেমন 
্মৃতি হইতে কোন বাধা নাই, অনুপস্থিত বিষষ সম্পর্কেই স্মৃতিজ্ঞান উৎপনু হয়, 
ভ্রমেব বিষয় মিথ্যা-বজত গ্রভৃতিও সেইবপ ভ্রান্তদশীব সুখে অনুপস্থিত থ|কিয়াই 
ভ্রম উৎপাদন কবে। এই (শেঘোক্ত) দৃষ্টিতেই বাচম্পতিমিশ ভ্রমকে “স্মৃতিবূপঃ:, 
বা জ্মৃতির তুল্য বলিয়াছেন। ফলে, পূর্বে দৃষ্টি কোনও একটি বস্তু বা ব্যক্তিকে 
পরব্র অথাৎ স্বানান্তবে নিজেব সম্মুখে উপস্থিত দেখিমা. এই সেই বস্ত বা ব্যজি, 
যেটি আমি পূর্বে দেখিয়াছিলাম, এইরূপে যে প্রতাভিজ্ঞা জ্ঞানের £০-101)7690186৮ 
01৮9 )59:91001)৮ উদষ হয, তাহ! সনুখস্থিত বস্তকে অবলম্বন কবিযা উৎপন্ন 
হইয়৷ থাকে বলিয়া গ্রত্যভিজ্ঞ। জ্ঞান অধ্যাস হইবে না, ইহাই “স্মৃতিরপঃ পদের 


১। মিথ্যাপত্যয়শচ আবোপবিঘয়াবোপণীষস্য মিথুনমন্তবেণ ন ভবতি ইতি পূর্বদৃষ্টগ্রহণেন অনৃত- 
মারোপনীয়মুপস্থাপয়তি। তস্য চ দৃষ্টত্বমাত্রমুপযুজ্যতে ন বস্তসতেতি দৃষ্টগৃহণমূ। ভামতী, ১৮ পৃঃ 


২২৮ বেদান্তদর্শ ন---অগ্বৈতবাদ 


দ্বারা সচিত হইল | অধ্যাসের লক্ষণে “পরত্র” পদের দ্বারা অসন্িহিত বা অনুপস্থিত 
বিষয়ের অপেক্ষাকৃত সত্য বস্ততে ভাতি ব৷ প্রতীতিকেই অধ্যাস বলা হইয়াছে, ফলে 
বাচস্পতির মতে স্মৃতিজ্ঞান যে অধ্যাস নহে, ইহা বুঝা গেল। কারণ, স্মৃতিব বিষয় 
সর্বদাই অনুপস্থিত থাকে সত্য, কিন্তু এ অনুপস্থিত বিষয়েব পবত্র অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত 
অন্য কোনও সত্য অধিষ্ঠানে প্রতীতি হইতে কম্িন্কালেও দেখা যায না। যেরূপে 
যেখানে যে বস্ত লোকে দেখিয়া থাকে, সেইরূপেই এ বস্তর স্মৃতি উদিত হয়। এইরূপে 
ক্মৃতিজ্ঞান অধ্যাস বা ভ্রমজ্ঞান হইবে কিরূপে ? আচার্ধ পদ্াপাদের মতে স্মৃতিজ্ঞান 
যে ভ্রম নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য অধ্যাসকে স্মৃতিরূপ: বলা হইয়াছে । অধ্যাস 
স্মৃতির মত, বস্তৃতঃ স্মৃতি নহে, ইহাই “ক্মৃতিরূপ' পদেব তাৎপর্য । আচার্য পদ্াপাদ 
কোন অধিষ্ঠান বা আশ্বয় বাতীত নিরাশ্রয়ে ্রমজ্ঞানেব উদয হয, এই শুন্যবাদীর মত 
অঙ্গীকার কবেন না। তাহার মতে কোনরূপ অধিষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়াই ভ্রমজ্ঞান 
উৎপনু হইয়া থাকে । অধ্যাসবাদ শুন্যবাদ নহে, ইহা বুঝাইবাব জ.7্য লক্ষণে “পবত্র” 
পদের অবতারণা করা হইয়াছে । এই পদ্মপাদেব মত বাচস্পতিরও অনুমোদিত, 
তবে বাচস্পতির মতে কেবল একটি অধিষ্ঠান হইলেই চলিবে না, অধিষ্ঠানেব আবোপ্য 
হইতে অধিকতর সত্যতা থাকাও আবশ্যক | ভাষ্যকাব অধ্যাসকে “সত্যানৃতেব- 
মিথুন'” বলিয়া বর্ণ না করিয়াছেন । সত্যের (সত্য অধিষ্ঠানেব) সহিত অনৃতেব বা 
মিথ্যার মিলন হইলেই তাহা অধ্যাস হইবে । আরোপ্য বস্তাটি যে মিথ্যা, তাছা লক্ষণস্থ 
পূর্ব-ৃষ্ট কথাটির দ্বারাই সুচিত হইয়াছে, সুতরাং সত্য বলিতে অধিষ্ঠানেন সত্যতাই 
বুঝিতে হইবে । প্রশ্ব হইতে পারে যে, সর্বপ্রকাৰ অধ্যাসেই যদি আবোপ্য হইতে 
আরোপের অধিষ্ঠানের অধিকতর সত্যতা আবশ্যক হয়, তবে দেহকে যখন আত্মা 
বলিয়া লোকে ভুল করে, সেই দেহাত্ব-্রমে অধ্যাস লক্ষণেব অব্যাপ্তি অপরিহার্য হয়। 
কেনন।, সেখানে জড় এবং বিনাশী দেহই আরোপেব অধিষ্ঠান, আব আরোপ্য পবমার্থ 
সৎ আত্ববস্ত । আরোপ্য আত্মবস্ত হইতে আরোপ্যেব অধিষ্ঠান দেহের তো অধিকতব 
সত্যত৷ নাই । বাচস্পতির বিরুদ্ধে উল্লিখিত আপত্তির উত্তরে কল্পতরু-পবিমল-রচয়িতা৷ 
অগ্পয়দীক্ষিত বলেন যে, ভাষ্যকার সত্যানৃতের মিথুন বা মিলনকেই অধ্যাস 
বলিয়াছেন। আরোপ্যের অধিষ্ঠান ও আরোপ্য বস্তর মধ্যে কোনটি সত্য হইবে, 
কোনটি মিথ্যা হইবে, তাহা স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই। বাচস্পতিমিশ 
(লক্ষণস্থ) পূর্বদৃষ্ট কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া আবোপ্য বস্তটিকে অনৃত বা 
মিথ্যা বলিয়াছেন এবং পরত্র পদটির দ্বারা অধিষ্ঠানেব আপেক্ষিক সত্যতার ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। বাচমস্পতির এরূপ ব্যাখার তাৎপর্য ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে, 
আরোপ্য ও আরোপের অধিষ্ঠান, এই দুইটি বস্তই যদি একই স্তরের সত্য হয়, তবে 
সেখানে উহা অধ্যাস হইবে না। অছৈতবেদাস্তের মতে সত্য তিন প্রকার ; 
(১) পারমাথিক সত্য, যাহা কোন কালেই বাধিত হয় না, যেমন ব্রিকালাবাধ্য বৃন্মতত্ব, 
(২) ব্যাবহারিক সত্য, যেমন পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বপ্রপঞ্চ, যাহা কেবলমাত্র ব্রহ্গ- 
ভ্রানোদয়ে বাধিত হইয়া থাকে, (৩) প্রাতিভাঁসিক সত্য, যাহা৷ যতক্ষণ বস্তর প্রতীতি 
বা! ভাতি থাকে, ততক্ষণই সত্য, যেমন শুকি--রজত। শুক্তির জ্ঞানোদয়েই রজতঙ্ঞান 


অদ্বৈত চিন্তায় বাচস্পতির দান ২২৯ 


বাধিত হয় সুতরাং উহা৷ ব্যাবহাবিক জ্ঞানবাধ্য। এই তিন স্তবেব সত্য বস্ত্র, 
এক স্তরের বস্তব যখন অন্য স্তবেব বস্তব সহিত অতিনু হইয়া যায, অথবা একত্তরের 
বস্তব ধর্ম যখন অপর স্তরের বস্তব ধর্মেব সহিত মিলিয়া মিশিয়া কোনটি কাহাব ধর্ম 
তাহ। বুঝা যায না, সেরূপ ক্ষেত্রেই অধ্যাস বা ভ্রমজ্ঞানের উদ হয়। বাচম্পতি- 
মিশ্বের মতে পরত্র এবং পুবদৃষ্ট এই পদদ্বয়ের দ্বাৰা যে অধিষ্ঠানের সত্যত। ও আবোপ্যের 
মিথ্যাত্ব মূচিত হইযাছিল, তাহার কোনটির প্রতিই আগ্রহ ন৷ রাখিয়া আবোপ্য ও 
আরোপেব অবিষ্ঠানের বিতিন্নর প্রকাবের সত্যতা দেখিলেই সেইরূপ অবভাসকে 
অধ্যাস বলিযা মনে করিবে । অধিষ্ঠানা'সমসত্তাকম্যাবভাসো'ধ্যাস ইত্যেবানুগতম্‌ 
লক্ষণমূ । পবিমল ১৯ পৃঃ, নিণ য সাগর-সং, শক্তিতে যে বজতেব অধ্যাস হয় সেখানে 
শুক্তি ব্যাবহারিক, বজত প্রাতিভাসিকসং। আত্বা বা বন্দেতে যে জগতের অধ্যাস 
হয, তাহাতে ঝুঙ্ধ বা আত্বা পাবমাখিক, জগৎ ব্যাবহাবিকসৎ : দেহে যে আত্মার 
অধ্যাস হয়, মেখানে দেহ ব্যাবহারিক আত্বা পাবমাথিকসৎ। সকল স্থলেই দেখা 
গেল যে, যে বস্তর অধ্যাস হইতেছে, তাহ] তাহাৰ অধিষ্ঠানেব সহিত এক জাতীয় 
সত্য বস্ত নহে। দৃইটি ভিন্রজাতীম সত্য বস্তর মিলন হওয়ায উল্লিখিত সকল স্বলেই 
অধ্যাস লক্ষণেব সঙ্গতি পাওযা গেল। আলোচিত অধ্যাস লক্ষণেব 'স্মৃতিরপঃ“ 
কথাটির দ্বাবা বাচম্পতির মতে আবোপ্য বজতাদিব অধিষ্ঠানে অনুপস্থিতিই সুচনা 
কর! হইয়াছে । ফলে, অদ্বৈতবেদান্ত্ীৰ ভ্রমবাদ যে সংখ্যাতিবাদ (অর্থাৎ সব্পপ্রকাব 
ভ্রমস্থলে সৎ বা বিদ্যমান বস্রই খ্যাতি বা প্রকাশ হইযা থাকে, এই মত যাহারা স্বীকাব 
করেন তাহাদের মত) হইতে স্বতৃপ্র, ইহা বুঝা গেল, আন “অবভাসঃ”' কথাটি দ্বারা 
অনুপস্থিত আবোপ্য বস্তরও সত্য বস্তব ন্যায় সামধিক তাতি বা প্রকাশ অঙ্গীকাব 
করায, অধ্যাসবাদ যে শৃন্যবাদ বা অসৎখ্যাতি নছে, ইহাও প্রদশিত হইল।১ ফলে 
অধ্যস্ত শুক্তি-বজত সৎও নহে, অসৎও নহে, ইহা! সদসদৃবিলক্ষণ বা অনির্বচনীয় 

বস্ত ইহাই বৃঝ! গেল । 
অনির্বাচ্য কাহাকে বলে? ইহাব উত্তরে বাচম্পতিমিশ্ব বলেন যে, যাহ 
প্রকাশিত হয়, তাহাই সত্য নহে, যাহা কস্[িন্কালেও বাধিত হয না, এবং যাহ! 
স্বপ্রকাশ ও স্বতঃপমাণ তাহাই মত্য। ব্রন্দ বস্তই 


অধ্যস্ত বস্তবব একমাত্র সত্য, তদ্‌ভিনন সকলই মিথ্যা । যাহা প্রকাশিত 
অনিবচনীযতা হয, তাহাই যদি সত্য হয, তবে মক-মবীচিকায যে জলের 
উপাদান প্রকাশ হয, তাহাও সত্যই হইত । সেই জল পান কবিযাও 


লোকে পিপাসার শান্তি করিতে পারিত। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, আনোপিত বস্তগুলি প্রকাশিত হইলেও বস্ততঃ সত্য নহে । উহা সত্য 
বস্তর ন্যায অনুতবেব বিষয হইযা থাকে সুতবাং অধ্যস্ত মরীচি-জলকে অসৎ ব 


১। অথবা'সনিধানেন সংখ্যাতিবিহ বাবিতা | 
অবভাসাদসৎখ্যাতিূশূঙ্গে তদদর্শ নাৎ। বেদাত্তকল্পতরু, ২০ পৃঃ 


২৩০ বেদান্তদর্শ ন--অদ্বৈতবাদ 


একেবারে অলীকও বলা চলে না, সত্যও বলা যায না : অর্থাৎ মরীচি-জল একেবারে 
সত্যও নহে, একেবারে অসৎ বা শুন্যও নহে, পবস্পব বিবোধবশতঃ সদসৎও নহে : 
এই মরীচি-জল অনিবাচ্য। অধ্যস্ত বস্তরমাত্রকেই এইরূপ অনির্চনীর বলিয়৷ জানিবে। 
মরীচি-জল মরীচিতে অধ্যস্ত জুতবাং তাহা যেমন অনির্চনীয, দেহ, ইন্জিয় প্রভৃতি 
প্রপঞ্চও সচিচদানন্দ পরমাত্বায় অধ্যস্ত, অতএব এ সকল দেহাদি প্রপঞ্চ ও অনির্বাচ্য 
এবং মিথ্যা বলিয়াই মনে করিবে ।১ 
মরু-মরীচিকায় জলেব অধ্যাস, শুক্তিকায় বজতের অধ্যাস বরং বুঝা গেল, এবং 
অধ্যস্ত জল প্রভৃতি বস্ত যে অনির্বচনীয়, ইহাও স্বীকার কবা গেল। কিন্তু অদ্বৈত- 
বেদান্তী যে স্বপ্রকাশ চিদানন্দময় নিগুঁণ, নিবিশেষ, 
পবমাত্ায দেহাদি নিবংশ, পবমাত্বায জড় বিষয ও তাহাব ধর্মেব অধ্যাস 
গৃপঞ্চেন অধ্যাসেব উপপাদন কবিলেন, তাহা কিরপে সঙ্গত হয়? সন্যুখ- 
উপপাদন স্বিত কোন বস্ততে অনুপস্থিত পুব-দৃষ্ট কোন বস্তুর ভাতিই 
অধ্যাস। আত্মা জ্ঞানেবক অবিষয়ও বটে, তারপব, 
শুক্তি, রজ্জ, প্রভৃতি জডবস্তর ন্যায সম্মুখে অবস্থিত এবং প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্টও নহে। 
এইব্প অজ্জেয়, অমেয আত্বায় অধ্যাস সম্ভব হয় কি? ইহাব উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী 
বলেন যে, আত্বাকে “অহংবপে” সকলেই প্রত্যক্ষ কবিযা থাকে । এ অহংজ্ঞানেব 
গোচব আত্মাকে একেবাবে জ্ঞানেব অবিষষ বলা যায় কিরপে? আত্মা সব্বান্তর, 
আব্রহ্মকীট পর্যন্ত সকলেব মধ্যে অবস্থিত, সকলেব প্রত্যক্ষ সিদ্ধও বটে; সুতবাং 
ব্ররূপ আত্বায় দেহ, ইক্জিয প্রভৃতি ধর্ের অব্যাস হওযা বিচিত্র নহে । ড্রষ্টাব সন্মুখে 
অবস্থিত প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বস্তুকে অবলঘ্বন কবিযাই যে অধ্যাস বা মিথ্য। বুদ্ধিব উদয় হইতে 
হইবে, এমন কোন নিঘম নাই । আকাশ তে প্রত্যক্ষ-দৃষ্টও নহে, দ্রগাব সম্মুখে 
শুক্তি, রহ্ৃজ, প্রভৃতির ন্যায পৃথকৃভাবে অবস্থিতও নহে, অথচ এইরূপ আকাশকে 
আশয় করিযাও নীল আকাশের তল প্রভৃতি বু প্রকাব অধ্যাস বা মিথ্যা বুদ্ধিব উদয় 
হইতে দেখা যায । এই অবস্থায় চিদাস্বায দেহাদি প্রপঞ্চেব অধ্যাস হইতে আপত্তি 
কি? অনাদিকাল-সঞ্চিত মিথ্যা বিভ্রম-সংস্কাববশে চিদাপ্রাও জড়েব মধ্যে ভেদ বোধ 
তিরোহিত হইযা অভেদ বোধেব উদয হইযা থাকে । ইহাই চিদচিদৃগ্রন্থি বা অধ্যাস। 
চিৎ ও জড়েব বিবেক জ্ঞানোদযের ফলে অধ্যাসের মুল অবিদ্যা বা অবিবেক সমূলে 


সপ পপ সপ 





১। ন চপ্রকাশমানতামাত্রং সত্তং, নহি সর্প দিভাবেন বজ্ত্বাদযে৷ ন প্রতিভাসস্তে, প্তিভাসমানা 
বা! ভবন্তি তদাত্বান স্তদ্ধনাণো বা। তথা সতি মকথু মবী চিচযমুচচাবচমুচচলতুঙ্গ তবঙ্গ তঙ্গমালেয়মত)৪৭ ম- 
বতীর্ণ মন্দাকিনী ইত্যতিসন্ধায় পুবৃত্তস্তত্তোযমাপীযাপি পিপাসামুপশমযেৎ | তস্মাদকামেনাপি 
আরোপিতস্য প্রকাশমানস্যাপি ন বস্তসত্ত্মভ্যুপগমনীয়ম। ----- ন চ ইদমত্যন্তমসন্রস্তসমন্ত 
স্বরূপমলীকমেবান্তিতি সাম্প্রতযু, তস্য অনুভব গোচবত্বানুপপত্তেঃ: তস্মান্‌ সৎ; নাপি সদসৎ ; পরম্পর- 
বিরোধাদিত্যনির্বাচামেব আবোপণীয়ং মবীচিঘু তোয়মাস্ত্েয়য। ভামতী ২২।২৩ পৃঃ নির্ণয় সাগর সং 

এবঞ্ দেহাদি প্রপঞ্চো'পি অনিব্বাচ্যঃ, অপৃব্বে।' পি পৃব্বমিথ্যাপৃতাযয়োপদশিত ইব পরত্র চিদাত্বণি 
অধ্যস্যত ইত্যুপপনূং অধ্যাসলক্ষণযোগাৎ। ভামতী ২৪ পৃঃ। 


অছৈত চিস্তায বাচম্পতির দান ২৩১ 


বিনষ্ট হয়, চিদচিদৃগ্রন্থি ছিনু হয। সর্বত্র এক অদ্বিতীয় সচিচদানন্দ বন্ষবুদ্ধিব 
উদয় হয়। ইহারই নাম বন্ষবিদ্যা বা বিবেকজ্ঞান। এই ব্রক্মবিদাব অপনোক্ষ 
সাক্ষাৎকারই বেদান্তের লক্ষ্য । 
বেদান্ত অনুশীলনের ফলে যে বন্মজ্ঞান উদিত হয, তাহা মণ্ডনমিশ্ব ও বাচম্পতি 
মিশ্ব এই উভযের মতেই পবোক্ষ ঝন্মজ্ঞান। খর পরোক্ষ জ্ঞান মনন ও নিদিধ্যাসনেব 
ফলে ক্রমে প্রত্যক্ষের বপ প্রাপ্ত হয, ইহা আমনা মণওনমিশেব দার্শ নিকমত 
বিচার-পসঙ্গে ১১শ পবিচ্ছেদেবক আলোচনা কবিষা 
শব্দাপবোক্ষবাদ দেখাইযাছি। বাচম্পতিন মত এবিঘযে মণগ্ডনের মতেবই 
গতিধ্বনি মাত্র। এখানে লক্ষ্য কবিবাব বিষষয এই 
অবিদ্যা-সংস্কারবশে যে অধ্যাস বা মিথ্যা বুদ্ধি উদয হয, সেই অধ্যাসকেও 
ভাষ্যকাৰ 'অবিদ্যা” বলিয়াই অভিহিত কবিযাছেন | 
অবিদ্যামলক অধ্যাসেব তমেতমেবংলক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যেতি মন্যন্তে, 
অবিদ্যাবপত। সাধন তদ্বিবেকেন চ বস্তস্বূপাবধাবণং বিদ্যামাুঃ | অধ্যাস- 
শং ভাষ্য 8০, পৃঃ। অধ্যাস অবিদ্যাব কার্য এবং স্বরূপতঃ 
তাহাই অবিদ্যা, নতুবা বিদ্যা বা ব্রন্মজ্ঞানেব দ্বাবা অধ্যাসেব উচ্ছেদই অসম্ভব হইযা 
দাঁড়ায়। কেননা, বিদ্যা একমাত্র অবিদ্যাকেই নিবৃত্তি কবিতে পাবে, অবিদ্যা 
ব্যতীত অপর কিছুই নিবৃত্তি করিতে পাবে না। 
অবিদ্যা বাচম্পতির মতে বিদ্যার অতাব নহে। ইহা অনাদি, অনিবচনীয়, 
ভাবপদার্থ। এই ভাবরূপ অবিদ্যাই বিশ্বস্থাষ্টর বীজ, এবং ইহা পবমেশ্ববেবই 
শক্তিবিশেষ। মহাপ্রলযে যখন সমস্ত বিশ্বপপঞ্চ বিত্বস্ত 
অবিদ্যাব তাববপতা হইয়া যায়, তখন চবাচব বিশ্ব সৃক্ষ্া শক্তিরপে অবিদ্যায় 
সাধন বিলীন থাকে । সমস্ত ব্য্টি ও সমষ্টি অন্ততঃকবণ, অস্তঃকরণ- 
বৃত্তি, অবিদ্যা-সংস্কাব, বাসন! প্রভৃতিও অব্যক্তভাবে 
অবিদ্যার মধ্যেই অবস্থান কবে। স্থষ্টির উঘায যখন পবমেশবের সিস্ক্ষা বা স্ষ্টিব 
ইচ্ছার বিকাশ হয, তখন এ গ্রশী ইচ্ছা ছ্বাবা অনুপ্রাণিত হইযা, সঙ্কৃচিত কচছপেব 
দেহ হইতে যেমন বিলীন অঙ্গ, প্রত্যঙ্গের আবির্ভাব হয, বর্ধাব শেষে মৃত্তিকাখণ্ডের 
মত অবস্থিত ভেক-দেহ হইতে নব বধার বাবিধাবা-পাতে যেমন নবীন অঙ্গ, প্রত 
সকল বহিগ'তি হয়, সেইরূপ অবিদ্যা-বীজ হইতে পূ পূর্ব সংস্কার ও বাসনাবাসিত 
ব্যষ্টু, সমষ্টি অন্তঃকরণ এবং পুৰকল্লানুবপ ভোগ্য নামবপাত্বক নিখিল বিশ্বপ্রুপঞ্চ 
আবির্ভূত হয়।১ ভিক-দেহের দৃষ্টান্ত অনুসবণ কবিষা অমলানন্দস্বামীও তাহার 


১। যদ্যপি মহাপ্রলয়ে নাস্তঃকবণাদয়ঃ সমুদাচবদৃবৃত্তযঃ সস্তি; তথাপি স্বকাবণে অনিব্বচ্যায়াম- 
বিদ্যায়াং লীনাঃ সুক্ষেণ শক্তিবপেণ কর্ত্ববিক্ষেপকাবিদ্যাবাসনাভিঃ সহাবতিষ্ঠস্ত এব। তে চাবধিং 
গাপ্য পবমেশবেচছাপরচোদিতা যথা কৃর্দেহে নিলীনানি অঙ্গানি ততো৷ নিঃসবস্তি, যথা বা বর্ধাপাযে 
প্রাপ্তযৃদ্দভাবানি মণ্ডঁকশবীবাণি তদ্‌বাসনাবাসিততয়া ঘনাধনাসাবস্থৃহিতানি পুনর্মগুঁকদেহতাবমনুতবস্তি, 
তথ পূর্ববাসনাবশাৎ পূর্সমাননামরূপাণুযুৎপদ্যন্তে। ভামতী ১৩1৩০ 


২৩২ বেদান্তদর্শন--অদ্বৈতবাদ 


বেদান্ত-কল্পতরুতে জগৎ্প্রনবিনী অবিদ্যা যে বিদ্যার অভাব বা অজ্ঞান-সংস্কারমাত্রই 
নহে, ইহা৷ যে ভাবস্বর্ূপ এবং তাবজগতের জননী, তাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন।১ ভাবরূপ অবিদ্যা মানিতে হইবে কেন? ইহার উত্তরে অমলানন্দ 
বলিয়াছেন যে, পরমাস্বা বা পরব্রহ্ম অদ্বৈত বেদান্তের মতে স্বপ্কাশ এবং স্বতঃগমাণ । 
পরবন্গ স্বপ্রকাশ বিধাষ তাহাব প্রকাশে অপব কোন প্রকাশের আবশ্যকতা নাই, তিনি 
নিজেই প্রকাশস্বরূপ। এই গ্রকাশস্বপ বন্দে জগত্-বিভ্রমেব প্রশই আসে না, 
যদি না, সেই ব্রন্ষে স্ব্প এই অবিদ্যা-যবনিকা অস্তবান কবিযা রাখে । অবিদ্যা 
বিদ্যাৰ অভাব হইলে, অভাবেব তো কার্ধকারিতা৷ নাই, সে স্বপ্রকাশ চিনায বক্ষে 
স্বরূপ গকিযা বাখিবে কিরূপে ? অবিদ্যাকে যে বর্গেব তিবঙ্কৰণী বলা হইয়াছে, 
ইহা হইতেই অবিদ্যাৰ ভাবরূপতা প্রমাণিত হইযা থাকে । দ্বিতীযতঃ, শুক্তি-রজত 
প্রভৃতি বিভ্রমে অবিদ্যাকেই অদ্বৈত বেদান্তেব মতে শুর্তিতে প্রতিভাত মিথ্যা রজতের 
উপাদান বলা হইযাছে। অভাব তো কোন বস্তব উপাদান হয না। অবিদ্যাকে 
রজতেব উপাদাননপে স্বীকাব করায়, অবিদ্যা যে ভাববপ, ইহাই স্বীকান কবি হয। 
অমলানন্দ অনিদ্যান ভাবরূপতা৷ প্রমাণ কবিবান জন্য প্রুতাক্ষ, অনুমান প্রভৃতি 
প্রমাণের উপন্যাস কবিযাছেন । অমলানন্দেব ভাবূপ অবিদ্যান প্রত্যক্ষ বিবনণোক্ত 
গৃত্যক্ষেনই অনুরূপ । “অহমজ্ঃ” এইরূপ স্বীয় অজ্ঞতা 
ভাববপ অবিদ্যান বোধ, কিংবা “ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি”” তোমার কথিত 
প্রমাণ বিষষে আমি কিছুই জানি না, এইরূপ কোনও নিদিষ্ট 
বিষযশুন্য অজ্ঞানেব প্রত্যক্ষই ভাববপ অবিদ্যায় প্রমাণ । 
যে বস্তুর অভাব বোধেব উদয হয এবং যেই স্বানে (যেই অধিকবণে) সেই অভাবের 
প্রতীতি হয়, তাহাদেব---অভাবেব প্রতিযোগী ও অনুযোগীব জ্ঞান পূর্বে না থাকিলে, 
অভাব বোধেব উদযই হইতে পাবে না। আশ্বয ও বিষষশূন্য অজ্ঞানের প্রত্যক্ষকে 
জ্ঞানের অভাব না বৃঝিযা ভাববস্ত্ব বলিযাই বুঝিতে হইবে । কল্পতরু ১।৩।৩০ সু, 
এবং এই পুস্তকের ১০ম পরিচ্ছেদ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ভাবরূপ অবিদ্যার অনুমান 
সম্পর্কে অমলানন্দ বলেন কোনও বস্ত বা ব্যক্তি সম্পর্কে যখন কাহাবও যথার্থ -জ্ঞানে 
উদয় হয়, তখন এরূপ জ্ঞানের দ্বারা এ নস্থ বা ব্যক্তিসম্বন্ধে তাহাৰ অনাদিকাল-সঞ্চিত 
যে অন্ঞতা পুপ্পীভূত হইযাছিল, তাছা৷ দূনীভূত হইয়া উহাব ব্যক্তিগত স্বরূপ তাহার 
নিকট প্রতিভাত হয়, ইহা সকলেই অনুভব করেন। এই অজ্ঞতা জ্ঞানোদযের পূর্- 
কালীন জ্ঞানের অভাব বা প্রাগভাব নহে, জ্ঞানে প্রাগভাব হইতে অতিবিক্ত, প্রাগভাবেব 
অধিকরণ বা আশয়েই বিরাজমান, অন্ধকারের ন্যাষ জ্ভেব বস্তর আচ্ছাদক, জ্ঞান- 
বিনাশ্য, এক প্রকাৰ অনাদি বস্ত। ইহাই অদ্বৈত বেদান্তের ভাবরূপ অবিদ্যা । 
যেখানেই প্রমাণ-মূলে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয, সেখানেই দেখা যায় যে, 
ভ্ঞানোদয়ের পূর্বে প্রমেয় বস্তাটি আমাদের দৃষ্টিতৈ তিরোহিত থাকে, উহা যেন কোনও 


১। ন্তরমাৎ সংস্কারতশ্চান্যা মণ্ডুকমুদৃদা হৃতেঃ। 
ভাববপা মতাহবিদ্যা স্ফটং বাচম্পতেবিহ। বেদাস্তকদতক ১।৩।৩০ 


অদ্বৈত চিন্তায় বাচম্পতির দান ২৩৩ 


অজ্ঞাত আবরণে আবৃত থাকে । জ্ঞানের আলোক-সম্পাতে এ আবরণেব অন্ধকাবময়ী 
যবনিকা তিরোহিত হইয়াই জ্ঞেয় বস্তরটি প্রকাশিত হয। এই আববণের যবনিকা 
ভাবরূপ অবিদ্যা ব্যতীত অপব কিছু নহে |১ অদ্বৈত বেদান্তের মতে ব্রহ্দই অবিদ্যাব 
সাক্ষী, অবিদ্যা সাক্ষী বন্দে অধ্যন্ত এবং সাক্ষি-ভাপ্য অর্থাৎ সাক্ষীব আলোকেই 
আলোকিত, সাক্ষীর প্রকাশেব দ্বাবাযই প্রকাশিত। এইরূপ সাক্ষি-ভাস্য অবিদ্যাব 
অস্তিত্ব সাধনের জন্য প্রমাণ উপন্যাসেব কোন আবশ্যকতা নাই । কেবল অজ্ঞান 
যে অভাব পদার্থ নহে, ভাবপদার্থ , ইহা বুঝাইবাব জন্যই অবিদ্যাব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ, 
অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের উপন্যাস কনা হইযাছে বুঝিতে হইবে ।২ 
এই অনাদি ভাবরূপ অবিদ্য। কাহাকে আশ কবিষা বঙমান থাকে? আৰ 
অবিদ্যার বিষয়ই বা কি? এই প্রশেব উত্তবে বিববণপন্থী বৈদান্তিকগণ বলেন যে, 
বন্ধই অবিদ্যাব আশ্বযও বটে, বিষয'ও বটে। আশ্যহ- 
অবিদ্যাব আশ্য় ও বিঘয বিষষত্ব-ভাগিনী নিবিতাগচিতিবেন কেবলা । সংক্ষেপ- 
নিরূপণ শাবীবক ৫৩৪ পৃঃ। মণ্ডন ও বাচম্পতি এই মত 
অনুমোদন কবেন নাই | তাহাদেব মতে জীবেৰ ব্রন্মবিষয়ে 
অনাদি অজ্ঞান দেখিতে পাওব! যায, স্বৃতরাং জীবই অজ্ঞানের আশ্য়, আর, বন্ধ অজ্ঞানের 
বিষয়--_জীবপদ। বহক্ষবিষযা | জীবেব জীবনই তো অজ্ঞানের কল্পনা, অঙ্ঞান-কপ্সিত 
জীব অজ্ঞানের আশ্য় হইবে কিরূপে? ইহাতে তো৷ পবমুবাশ্বয় দোষ অপবিহার্ষ 
হয়। এই আশঙ্কার উত্তরে বাচম্পতি মিশব মণ্ডনমিশের মতানুবর্তন করিয়া বলেন যে, 


১। ভাববপা'বিদ্যা সপ্রযোজন৷ প্রমাণন্ত--ডিথপ্রযা, ডিথগতত্বে সতি যঃ প্রমাহভাবস্তত্তানধি- 
কবণানাদিনিবতিকা, প্রমাত্বাৎ ডপিথপ্রমাবং। করতক, ১।৩।৩০। ডপিথগৃয।, ডিথপ্রমা-প্রাগভাবেৰ 
অনধিকবণ ডপিথগত অনাদিব (প্রাগভাবেব) নিব্তক হওযায উক্ত অনুমানের সাধ্যটি দৃষ্টান্তে পুসিদ্ধই 
হইল, (সাধ্যাপরসিদ্ধি দোষ হুইল ন।)। এইবপ দা্টান্তবশতঃ ডিথপ্রযাও ডিবগত প্রাগতাবেৰ অতিবিক্ত 
ডিথপমানাশ্য ডিথগত অনাদিব নিবতক, ইহ সাব্যস্ত হইল। ডিথগত, ডিবপ্রযা-নাশ্য, ডিথপুমা- 
প্রাগভাবের অতিবিক্ত অনাদি বস্ত অদ্বৈত বেদাশ্রীৰ ভাবৰপ অবিদ্যা ব্যতীত অণব কিছু হইতে পাবে 
না। ফলে, উক্ত অনুমানই ভাবৰপ অবিদ্যায পমাণ হইঘা দড়াইল। ডিথ এবং ডপিথ শব্দে বাম ও 
শ্যামেব ন্যায় দৃই বিভিন, ব্যক্তিকে বুঝায। এই অনুমানটিকে আবও পরিষ্কাবভাবে চিওসুখাচার্ব তংকৃত 
তত্প্রদীপিকায় ব্যাখ্যা কবিযাছেন £-- 

দেবদত্তপ্মা তংস্থ-প্রমাভাবাতিবেকিণঃ। 
অনাদেধ্বংসিনী মাত্বাদবিগীতপ্রমা যথা | 

বিগীতং দেবদত্তনিষ্ঠপরমা শাজ্ঞানং দেবদত্তনিষ্গুমা'ভাবাতিবিক্তানাদেনিবর্তকং প্রবাশহাদ্‌ যক্ঞ- 
দত্তাদিগতপ্রমাণজ্ঞানবৎ। চিৎসুখী ৫৮ পৃঃ| বিববণবচযিতা। প্রকাশারমতিও ভাবনপ অবিদ্যাব 
অনুমান-শৈলী বিশেষভাবে বিচাব করিযাছেন, ইহা! আমরা পূর্বেই (১০ম পবিচ্ছেদে) আলোচনা 
করিয়াছি। বিবরণোক্ত অনুমানেব মৌলিক অনুভব যে এই সকল অনুমান-চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে, 
ইহা স্ুধীপাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন। 

২। সদ। সাক্ষিণি অধ্যন্ততয়া ভাসমানে'জ্ঞানে নাগমস্য প্রামাণ্যম্‌। তস্য অপরাপ্তার্থ বিঘয়াৎ 
নানুমানসা, সিদ্ধসাধনত্বাৎ, চক্ষরাদ্যপৃবৃত্তিঃস্প্ট। | তত্রাগমানুমানাথ পত্যুপন্যাসন্ত সাক্ষি-সিদ্ধন্য তস্য 
অভাবরপত্বশঙ্কা-নিবৃত্তয়ে ইত্যর্থ ।পত্তিবপপ্মাণপর্যাবসায়ী তবতি। পনিষল ১1৩।৩০ 
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২৩৪ বেদাস্তদর্শ ন- অছৈতবাদ 


বীজ ও অঙ্কবের ন্যায জীব ও অবিদ্যাব অনাদি পরম্পবাশ্বয়তা দোষাবহ নহে ।১ প্রশ 
হইতে পারে যে, বাচস্পতি ও মণ্ডনমিশ্বেব মতানুবর্তন কবিযা অবিদ্যাকে জীবাশ্িত 
বলিয়৷ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে তো শঙ্কবাচাধ্যেব মতের সহিত বাচম্পতির মতের 
বিরোধ হইয়া দীডায। ভাষ্যকার শঙ্কবাচাধ্য জগদৃবীজ অবিদ্যাকে স্পষ্টতঃ 
“পরমেশ্বরাশয়া” বলিষা ভাষ্যে উল্লেখ করিযাছেন--অবিদ্যাত্বিকা হি বীজশক্তির- 
ব্যক্তশব্দনির্দেশ্যা পবমেশ্বরাশযা মায়ামষী মহাসুপ্তি: যস্যাং স্বূপ-প্রতিরোধ-রহিতা: 
শেবতে সংসারিণো জীবাঃ। বঃ সুঃ শং ভাষ্য ১।৪।৩। উক্ত শঙ্কর-তাষ্যের ব্যাখ্যায় 
বাচস্পতি বলেন যে. ভাষ্যেব আশয় শব্দে অর্থ বিষয, পবমেশৃবাশয়া অর্থ-পরমেশ্বর- 
বিষযা | বিদ্যাস্বরপ বুক্ধ কোনমতেই অবিদ্যাব আশ্বয বা অধিকরণ হইতে 
পাবেন না, আলোক কি কখনও অন্ধকাবের আশয হয়? নন্দেব স্বরূপ সম্বন্ধে জীবের 
অনাদি অজ্ঞান চলিতেছে । বন্ধ জীবেন দৃষ্টিতে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের বিষয় বলিয়াই 
অবিদ্যাকে পবমেশুনাশুয়া বলা হইযাছে, বুঝিতে হইবে, অবিদ্যাব আধাব বলিষ। 
নহে ।* 
অনিদ্যাই জীব, ঈশ্বব, জগৎ প্রভৃতি সববিধ ব্রহ্ম-বিভাবেব জননী । অনাদি 
অবিদ্যাবশে সট্চিদানন্দ বন্দই দেহেন্দ্রিয়াদিব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত 
হইযা থাকে । পবমাত্বা স্বপ্রকাশ, নির্ভণ, নিবিশেষ, 
জীব ও জগৎ নিবংশ হইলেও অনাদি, অনিবচনীয় অবিদ্যাবশতঃ 
বৃদ্ধি, মন:, স্থল ও সৃক্ষ্ম শরীব, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আবেষ্টনীর 
মধ্যে পতিত হইয়৷ বুদ্ধি, ইন্ড্রিয প্রভৃতিব দ্বাব৷ স্বভাবতঃ অসীম, অনন্ত হইলেও সসীমের 
ন্যাব, অনবট্ছিন হইলেও অবচ্ছিন্েব ন্যাঘ, অভিনু হইলেও ভিনেঁৰ ন্যায়, অকর্তী 
হইলেও কর্তান ন্যায, অভোক্তা হইলেও ভোক্তাব ন্যায, অবাঙ্নসগোচর হইলেও 
অহং প্রত্যয়গোচব হইযা জীব নামে অভিহিত হইযা থাকে । এক অনস্ত আকাশ 
যেমন অতিন হইলেও ঘটাদি উপাধি ভেদে বিভিন্রের ন্যায়, অখণ্ড হইলেও সখণ্ডেব 
ন্যায়, অনেকধর্মষুক্ত বলিষা প্রতিভাত হইয়া থাকে, অদ্বিতীয় সচিচদানন্দ আত্বাও 
সেইবপ বুদ্ধি, মনঃ, স্থল, সৃক্ষা এবীব প্রভৃতি উপাধিদ্বাবা পরিচ্ছিনু হইয় বৃদ্ধি, মনঃ 
ও শবীবেব বিবিধ ধর্মেব দ্বানা নানাধর্জবিশি্ট বলিয়া মনে হইয়া! থাকে । নির্ভণ, 
নিনিশেষ সচিচদানন্দ আর্লান সহিত বৃদ্ধি, ইন্দ্রিয প্রভৃতিৰ অধ্যাসের ফলে আত্বায় 
ড্রানশক্তি ও ক্রিসাশক্কিরপ শক্তিদ্বয়ের আবিতাব হইতে দেখা যায়। সচিচদানন্দ 
পবমাত্বা যখন স্বতঃ নিক্ক্িম, নির্ভণ এবং উদাসীন, তখন তাহার ক্রিযাশক্তি ব 


১। নচ অবিদ্যোপাধিভেদাধীনোজীবভেদঃ, জীবভেদাধীনশ্চ অবিদ্যোপাধিতেদণ ইতি পবম্পরা- 
শৃয়াদূতযাসিদ্ধিবিতি সাম্পূতম্‌। অনাদিত্বাদ্‌ বীজাঙ্কুববদূভয়সিদ্ধেঃ। ভামতী ১1৪।৩। 

তুলনা করুন--মগ্ুনেব বুদ্রসিদ্ধি ১০ পৃঃ, অনাদিত্বাদূভয়োববিদ্যাজীবয়োবীজাক্কুরসম্তীনয়োবিব 
নেতবেতবাশয়ত্বপ্রকপ্তিমাবহতীতি। 

২। তগ্মাভ্জীবাধিকরণাপি অবিদ্যা নিমিতৃতয়৷ বিষযতয়াচ ঈশৃবমাশুয়ত ইতীশুরাশয়েতুযচ্যতে। 
নতু আধাবতয়া, বিদ্যাস্বভাবে বন্ণি তদনুপপত্তেঃ। ভামতী ১৪1৩ 


অদ্বৈত চিন্তায় বাচম্পতিব দান ২৩৫ 


তোগ-শক্তি কোনমতেই সম্ভবপর হয না। জড় বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতিব ক্রিয়া-শক্তি 
থাকিলেও চৈতন্য নাই সুতরাং তাহাদেবই বা বিঘষ-ভোগ হইবে কিরপে? সেইজন্য 
বলিতে হয় যে, চিদানন্দঘন আত্মাই বুদ্ধি, ইন্জিয়-প্রতৃতির জালে জড়িত হইয৷ ক্রিয়া- 
শক্তি, ভোগশাজ্ প্রভৃতি শক্তিলাত কবিব। খাকে, এনং কর্তা, ভোক্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব 
অহংঅভিমানী প্রভৃতি নামে অভিহিত হয।১ 
উপরে জীবভাবের যে পরিচয় পাওয়া গেল তাহাতে বাচস্পতিকে অবচ্ছেদবাদী 
বলিয়াই মনে হয় ; ঘটাকাশ গ্রভৃতিব দৃষ্টান্তও অবচ্ছেদবাদেবই অনুক্ল। অবচ্ছেদবাদে 
বুদ্ধি, অন্তঃকবণ প্রভৃতি বচ্ছেদক বা বিশেষণ হয়। 
বাচস্পতি মিশ্ব জীবে স্ববপ সমষ্টি মায়া হইতে সমষ্টি অন্তঃকনণ ও ব্যষ্ট অবিদ্যা 
বিঘযে অবচ্ছেদবাদী, না- হইতে ব্যষ্ট অন্তঃকরণ উতৎ্পনু হইয়া খাকে। এ সমষ্টি 
প্রতিতববাদী ? ও ব্য্টি অন্তঃকরণ যখন চৈতন্যেব বিশেষণ হয়, 
তখন সমষ্ট অন্ত:করণ-বিশিষ্ট চৈতন্যকে হিরণ্যগর্ত 
বা ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি অন্তঃকবর্ণ-বিশিষ্ট চৈতন্যকে জীব বলা হইয়া থাকে। 
বুদ্ধি, অন্তঃকরণ প্রভৃতি সনস্তই অবিদ্যার কার্ধ। মামা, অবিদ্যা যখন চৈতন্যের 
বিশেষণ হয়, তখন মায়া-বিশিষ্ট চৈতন্যকে ঈশ্বব ও অবিদ্যা-বিশিটকে জীব নামে 
অভিহিত করা হয। অন্তঃকবণ বা মাব৷ প্রভৃতি যখন বিশেষণ না হইযা উপাধি 
হয়২ তখন সেই চৈতন্যকেই ঈশ্বরসাক্ষী ও জীবসাক্ষী বলা হইয়া থাকে, অর্থাৎ 


১। (ক) মত্যং :প্রত্যগাঞ্ স্ববংপুকাশত্বাদবিঘযঃ অনংশশ্চ, তথাপি অনির্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যা- 
পবিকল্পিতবুদ্ধিমন:সৃক্ষাস্থলশবীবেক্দ্রমাবচ্ছেদেন অনবচ্ছিনো'পি বন্ততো'বচিছনু ইব, অভিনো'পি 
ভিন ইব, অকর্তা'পি কতেব, অভোক্তা'পি ভোক্তেব, অবিঘযো'পি অস্মুৎপ্রত্যযবিধষ ইব জীব- 
ভাবমাপনূঃ অবভাসতে। নত ইব ঘট-মণিক-মল্লিকাদূযপাধ্যবচ্ছেদভেদেন ভিনুমিব অনেকধর্মক 
মিৰ ইতি। ভামতী ৩৮ পৃঃ] (খ) তগ্মাচ্চিদাত্্নঃ স্বযল্পূকাশস্য এব অনবচ্ছিনু্য অবচিছনুত্যো 
ব্দ্ব্যাদিত্যো তেদাগ্রহাৎ, তদধ্যাসেন জীবভাব ইতি। ভামতী ৩৮ পৃঃ । (গ) কর্তা ভোক্তা চিদাত্্রা অহং- 
প্রত্যয়ে পতাবভাসতে। নচ উদাসীশস্য ত্য ক্রিযা শক্তিঃ ভোগশজির্বা সম্ভবতি। যস চ বুদ্ধযাদেঃ কাধ- 
কারণ-সংঘাতস্য ক্রিয়া-ভোগশক্তী ন তস্য চৈতন্যম্‌। তস্মাৎ চিদাক্র। এব কাংধ্য-কাবণ-সংঘাতেন গ্রখিতঃ 
লন্বক্রিয়াভোগশকতিঃ স্বযংপকাশঃ অপি বুদ্ধযাদিবিঘষ-বিচছুবখাৎ কখঞ্চি অগ্যৎপ্ ত্যরবিঘয়ঃ অহংকাবাম্পদং 
জীব ইতিচ, জন্তবিতিচ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতিচ আখ্যাফতে। ভামতী ৩৯ পৃঃ, নির্ণয সাগব সং 

২। উপাধি ও বিশেষণেব পার্ধক্য এই বে, নিশেষণটি বিশেঘ্যে স্ববূপেব মধ্যে প্রবেশ কবিয়া 
তাহাকে অন্য সকল বস্ত্র হইতে পৃথক্‌ কবিষা বুঝায়। উপাধিটি ব্যাবর্তক হয বটে, কিন্ত বিশেঘ্যেব 
স্ববূপেব মধ্যে প্রবেশ কবে না, কেবল বিশেঘ্যেব সম্মুখে তাহাব সামযিক উপস্থিতি দ্বাবা বিশেঘ্যে কোনও 
ন্‌তন গুণ বা ধর্ম আধান কনিষ। উহাকে বিশেষ কবিষা বুঝাইয! দেষ মাত্র। যেমন শীল উৎপল, এখানে 
নীল বিশেষণ, সে সর্বদাই বিশেঘ্যেব শবীবে অবস্থিত থাকিয়া উহাকে অনা সকল প্রকাব উৎপল হইতে 
পৃথক্‌ কবিতেছে। “বক্তঃ স্টিক: এখানে ক্ষটিকের রক্ততা উপাধি। কেননা, উহা স্ফটিকেব 
স্বাভাবিক ধর্ম নহে, লাল জবাফুল স্ফর্টিকেব কাছে আছে বলিয়া এ জবা নিজেব রক্ততা স্ফটিকে আধান 
করিয়াছে। স্ফাটকের রক্ততা সর্বদা নীলোৎপলেব নীল রূপে ন্যায বর্তমান থাকে না; স্তবাং 
জবা-সংযোগ স্ফাটকের উপাধি, বিশেষণ নহে। উপাধিটি হয় আগন্তক ধর্ম, বিশেষণ হয় বিশেঘ্যের 


স্বভাবের মধ্যে প্রবিষ্ট ধর্ম, ইহাই উভয়ের মধ্যে পাথ ক্য। 


২৩৬ বেদান্তদর্শ ন--অদ্বৈতবাদ 


উপহিত চেতন হয় সাক্ষী, আর বিশিষ্ট চেতন হয় জীব ও ঈশ্বর । বিশেষ্য ও বিশেষণের 
সর্ববিধ সন্বন্ধই ব্রদ্দে আধ্যাসিক ও অবিবেক প্রসৃত। জ্ঞানোদয়ে সবপ্রকার 
আবিদ্যক সম্বন্ধ তিরোহিত হয় এবং জীব ও বন্ধ অভিনু হইয়। যায়। জীবকে ঘটাকাশ 
স্বরূপ বলায় ঘটের সহিত আকাশের যেরূপ কোন সংস্পর্শ নাই, চৈতন্যের সহিতও 
সেইরূপ অন্তঃকরণ, অবিদ্যা প্রভৃতি কোন বাস্তব সংস্পর্শ নাই, ইহাই বুঝা যায়। 
এইমতে অবিদ্যা, অন্তঃকবণ প্রভৃতি অবচ্ছেদ তিবোহিত হইলে জীবের বৃহ্মরূপতা 
সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠে। ইহাই অবচ্ছেদ-বাদেব সংক্ষিপ্ত মর্ম । বাচস্পতি 
মিশ্ব ভামতীতে এই মতই গ্রহণ কবিয়াছেন কি? অবচ্ছেদ-বাদেব অনুকূল যুক্তি তর্ক 
যে ভামতীতে প্রচুব আছে, তাহ ভামতী পাঠ করিয়া সুধী পাঠক কোনমতেই অস্বীকার 
করিতে পাবেন না। ভামতীতে প্রতিবিশ্ব-বাদের অনুকূল যুক্তিরও গ্রাচুষ দৃষ্ট হয়। 
অবস্থিতেরিতি কাশকৃত্ন্ঃ, বুঃ সুঃ ১।৪1২২। এই সুত্রেব ভাষ্যের ব্যাধ্যাপ্রসঙ্গে 
বাচস্পতিমিশ্ব জীবকে বঙ্গেব প্রতিবিষ্ব বলিয়া স্পষ্টবাক্যেই স্বীকাৰ করিয়াছেন। 
তিনি সেখানে বলিযাছেন, নির্মল বিশ্ব হইতে প্রতিবিষ্ব বস্ততঃ অভিন্ন হইলেও 
গ্রতিবিষ্ব যে-সকল বিভিনু দপণে পতিত হয়, সেই সকল নীলমণি, কৃপাণ, কাচ প্রভৃতি 
উপাধিব ভেদবশতঃ যেমন এ সকল বিভিণু উপাধিতে প্রতিবিদ্বিত মুখেব সম্পর্কেও 
এইটি শ্যামল, এইটি নির্নল, এইরূপ তেদবুদ্ধি এবং ভেদমূলক ব্যবহাবের উদয হইতে 
দেখা যাস, সেইবপ জীব বস্তৃতঃ ব্রন্ম্বদূপ হইলেও অনাদি অনিবচনীয় অবিদ্যা- 
দপ ণে প্রতিবিশ্বিত হওয়ার ফলে জীবকে শোক, দুঃখ, জন্মা, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি পীড়িত 
বলিযা মনে হইরা থাকে ; বিভিন্ন ভীবেৰ মধ্যে একটা কাল্পনিক ভেদবুদ্ধিবও উদয় 
হয়। মুখবিষ্বেব যেমন মণি, কৃপাণ, কাচ প্রভৃতি প্রতিবিশ্ব-গ্রাহী দর্প ণগুলিকে 
“গুহা”? বলা হয়, বদ্ষেব পক্ষেও সেইব্প প্রতি জীবে তিন তিন অন্তঃকরণ, অবিদ্যা 
গ্রভৃতিকে ভিগ্ন ভিন্ন “গুহা” বলা হয। এ বিভিনু গুছায গ্রতিবিস্বত জীবও 
বিভিন বলিমা প্রতিভাত হয়। বিশ্ব ও প্রতিবিম্ব যেমন বস্ততঃ অভিন্ন, জীব ও বহ্গও 
সেইরূপ বস্থতঃ অভিনু।১ অংশোনানাব্যপদেশাৎ ইত্যাদি বুঙ্গসূত্রেও (বঃ সুঃ 
২৩1৪৩) বাচম্পতিমিশ্ব উল্লিখিত যুক্তি অনুসরণ কবিযাই ম্পষ্টত: জীবকে ব্হ্গ- 
গ্রতিবিশ্ব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিযাছেন। অবিদ্যাই ঝন্ষেব প্রতিবিদ্ব গ্রহণের উপযুক্ত 


১। তত্র যথা বিদ্বাদবদাতাত্তাত্তিকে প্রতিবিষ্বানামভেদে' পি নীলমণি-ক্পাণকাচাদ্যপধানভেদাৎ 
কাপ্পনিকে। জীবানাং ভেদোবৃদ্ধিব্পদেশভেদৌ বর্তয়তি। ইদং বিশ্বমবদাতমিমানিচ প্রতিবিষ্বানি 
নীলোৎপলপলাশশ্যামলানি বৃত্ত-দীর্ধাদিতেদভাঞ্রি বহুনীতি, এবং পবমাত্বনঃ শ্ুদ্ধস্বভাবাজ্জীবানামভেদ 
একান্তিকে'পি অনির্বচনীযানাদ্যবিদ্যোপধানতেদাৎ কাল্লনিকোজীবানাং ভেদোবুদ্ধিব্যপদেশভেদাবয়ঞ্। 
পবমাত্বা শুদ্ধবিজ্ঞানানন্দস্বভাব ইমেচ জীবা অবিদ্যাশোকদ্‌ £খাদ্যপদ্রবতাজ ইতি বর্তয়তি। অবিদ্যো- 
পধানঞ্চ যদ্যপি বিদ্যাস্বতাবে পবমাত্বনি ন সাক্ষাদস্তি, তথাপি তৎগৃতিবিষ্বকল্পজীবন্বাবেণ পবস্মিনু চ্তে। 
------৮ যথাহি বিশ্বস্য মণিকৃপাণাদয়োগুহা এবং বুক্মণো'পি প্রতিজীবং ভিন! অবিদ্যা গুহা ইতি। 
যথ। প্রাতিবিদ্বেঘু ভাসমানেঘু বিশ্বং তদতিনুমপি গুহ্যমূ এবং জীবেঘু ভাসমানেধু তদভিনুমপিব্রন্ধ গুহাু। 
ভামতী, ১1৪২২ 


অদ্বৈত চিন্তায় বাচস্পতির দান ২৩৭ 


দ্পণ।| এ দপণ অপনীত হইলে বন্গ-প্রতিবিষ্ব জীব ব্হ্মভাবই প্রাপ্ত হয। প্রতিবিস্ব 
বিপ্ব বন্দে বিলীন হইযা যায়।১ ব্রন্মনূত্রেব ২২।২৮ সূত্রে ভানতী এবং কল্পতরুতে 
জীব যে বঙ্গের প্রতিবিষ্ব এই মতই সমথিত হইযাছে। ব্রন্মসূত্র-চতুঃসুত্রীব সমাপ্তিতে 
অপ্যয়দীক্ষিত তীহার বেদান্তকল্পতক-পরিমলে অবচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিষ্ববাদ, এই 
বাদদ্বয়ের তাৎপর্য বিচার কবিযা এই দুইটি মতের মধ্যে কোন্‌ মতটি দাশ নিক আচাধ- 
গণের সন্মত, তাহা দেখাইবাব চেষ্টা কবিযাছেন।ৎ সেখানে আমরা দেখিতে পাই 
যে অপ্যয়দীক্ষিত অতিনিপুণতার সহিত উভয মতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিবাব চেষ্টা 
করিয়াছেন। দুই পক্ষেরই অনুকূলে এবং প্রতিকূলে কি বলিবার আছে, তাহা তিনি 
স্ক্ষ্ভাবে বিচার কবিযা দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ প্রতিবিষ্ববাদেব বিকদ্ধে নীরূপ 
বন্ষের প্রতিবিম্ব পড়িতে পাবে না, কাবণ যাহার ৰূপ আছে, তাহাবই প্রতিবিম্ব পড়িতে 
দেখা যায়, অবচ্ছেদবাদীর এই আপত্তি উত্থাপন করিষা ইহার খণ্ডনে অপ্যম্নদীক্ষিত 
বলিয়াছেন যে, যাহার রূপ আছে তাহারই প্রতিবিম্ব পড়ে, অবপেব প্রতিবিষ্ব পড়ে না, 
এরূপ বলার কোন অর্থ নাই, কেননা, রূপের তো৷ কোন রূপ নাই, (রূপ গুণ পদার্থ, 
গুণের আর গুণ থাকে না, সুতরাং রূপেব আব রূপ কল্পনা করা চলে না) অথচ অরূপ 
রূপের তো দপ ণে প্রতিবিন্ব পড়িতে দেখা যায । যদি বল যে, নীরূপ দ্রব্যে প্রতিবিশ্ব 
পড়ে না, ইহাই অবচ্ছেদবাদীব বক্তব্য। অরূপ বূপের প্রতিবিষ্ব পড়িলেও রূপ 
দ্রব্য পদার্থ নহে, গুণ পদার্থ , সুতবাং বপেব প্রতিবিম্ব পড়ায় কোন আপত্তি আসে না। 
আত্মা দ্রব্যপদাথ অথচ রূপশূন্য স্ুতবাং আত্মার গ্রতিবিষ্ব হইতে পারে না, ইহাই 
অবচ্ছেদবাদীর আপত্তিব মশ্ন। প্রতিবিদ্ব-বাদ অসিদ্ধ। এই আপত্তিব উত্তরে 
দীক্ষিত বলেন যে, নীরূপ দ্রব্যেব প্রতিবিষ্ব হইতে পাবে না, প্রতিবাদী যে ইহা সাব্যস্ত 
করিতেছেন, তাহার এরূপ কল্পনাব মূল কি? রূপবান দ্রব্যেরই প্রতিবিদ্ব পড়িতে 
দেখা যায়, নীরপ দ্রব্য প্রত্াক্ষ-গোচৰ হয না স্ুতবাং তাহার প্রতিবিষ্বও প্রত্যক্ষ 
গোচর হয় না, এই পর্ষস্তই প্রতিনাদী বলিতে পাবেন । গ্রতিবিষ্ব পড়ে না, এমন 
কথ নিশ্চয় করিয়া তিনি বলেন কিরূপে? কারণ, বস্তব অস্তিত্বের পুতি প্রত্যক্ষই 
তো একমাত্র প্রমাণ নহে। নীরপ দ্রব্য অপূত্যক্ষ হইলেও প্রমাণান্তব-সিদ্ধ বলিয়া 
এ নীবরূপ দ্রব্যের অস্তিত্ব যেমন মানিরা লইতে হয, উহান প্রতিবিম্ব ও সেইরূপই মানিয়৷ 
লইতে হয়। এইরপে শ্রুতি-প্রমাণ-মুলে আত্মার গ্রতিবিষ্বের অস্তিত্বই ব! মানিয়া নিতে 


১। তগ্মাদছদ্বৈতে ভাবিকে স্থিতি জীবভাবস্তস্য বুয্ধণো' নাদ্যনির্চনীমা বিদ্যোপধানভেদাৎ 
একস্যৈব বিশ্বস্য দর্প ণাদূযপাধিতেদাৎ তৎপৃতিবিষ্বভেদাঃ। এবঞ্চ অনুজ্ঞাপবিহাবৌ লৌকিকবৈদিকে৷ 
স্থখদৃঃখমুকিসংসাবব্যবস্বা চোপপদ্যেত। নচ মোক্ষস্য অনর্থ বুলতা ; যতঃ প্রতিবিষ্বানামিব শ্যামতা- 
বদাততাদি জীবানামেব নানা বেদনাতিসন্বঙ্ধো ব্রন্নণস্ত বিদ্বস্যেৰ ন তদভিসম্বন্ধঃ।| যথা চ দর্প ণাপনয়ে 
তৎগতিবিস্বং বিশ্বভাবে'বতিষ্ঠতে, ন কৃপণে গ্ুতিবিষ্বিতমপি এবং অবিদ্যোপধানবিগমে জীবে বন্রভাৰ 
ইতি। ভামতী ২৩1৪৩ 

২। অত্রেদং সকলমূলপূর্বাপরগ্রস্থগতজীববিঘয়প্রতিবিষ্বাবচেছদব্যবহারদ্বয়তাৎপর্যাবধারণায় 
চিন্তনীয়মনয়োঃ পক্ষয়োরাচার্যাণাং কতরঃ পক্ষঃ সিদ্ধান্তইতি। পরিমল ১৫৫ পৃঃ। 


২৬৮ বেদান্তদর্শ ন--অদ্বৈতবাদ 


বাধা কি? দ্বিতীয়তঃ গ্রতিনাদীর মতে দ্রব্যশব্দের অথ কি? যাহা গুণের আশবয় 
বা অধিকরণ হয়, তাহাই দ্রব্য, এইরূপে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকেব অনুমোদিত দ্রব্যের 
লক্ষণ স্বীকার করিলে এক, দুই প্রভৃতিতে একব, দ্বত্ব প্রভৃতি সংখ্যা আছে বলিয়া, 
তাহাও গণের আশ্রয় হইয়াছে বলিষ।৷ দ্রব্যই হইয়া দীড়ায়। এক, দুই প্রভৃতি সংখ্যার 
রূপ নাই, অতএব উহ নীরূপ দ্রব্যও বটে, অথচ এ সকল সংখ্যার তে৷ প্রতিবিশ্ব পড়িতে 
দেখা যায়। আয়নার সন্মুখে ৰ₹ূইটি ফল ধরিলে দুইটি প্রুতিবিষ্ব পড়ে নাকি? ““নীরূপ 
দ্রব্যের প্রতিবিম্ব পড়ে না” গ্রতিবাদীর এই কল্পনা তো এখানে অচল হইয়া পড়ে। 
যদি বল যে, দ্রব্য শব্দে “গুণের আশ্রয় দ্রব্য” এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত দ্রব্যকে বুঝাইবে না৷ ; 
ক্ষিতি, অপৃ, তেজঃ, মকৎ, ব্যোম প্রভৃতি যে নয়াট পদার্থ কে বৈশেষিকগণ দ্রব্য আখ্যা 
দিয়াছেন, উহাদিগকেই প্রতিবাদী দ্রব্য বলিযা স্বীকার করিবেন ; অথাৎ নীরূপ 
ক্ষিতি, অপ, তেজঃ প্রভৃতি দ্রবোর প্রতিবিস্ব যুক্তিসিদ্ধ নহে, ইহাই অবচ্ছেদবাদীর 
বক্তব্য। এই প্রসঙ্গে বিচাব এই যে, পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু প্রততি নয়টি 
পদার্থ কেই যে দ্রব্য শব্দে বুঝায়, ইহা! অবচ্ছেদ-বাদী কিরূপে বুঝিলেন ? উক্ত নয়টি 
পদার্থে দ্রব্যত্বূপ একটি জাতি (বা অনুগত প্রত্যব) আছে বলিয়৷ এ নয়াটিকেই দ্রব্য 
বলিয়া বৃঝা যাইবে, অবচ্ছেদ-বাদীর এই যুক্তিরও কোন মুল্য নাই | কেননা, এ নয়টি 
দ্রব্যে যে একটি দ্রব্যত্ব জাতি আছে, তাহা তে। অবিসংবাদিত নহে । কোন কোন 
দার্শনিক জাতি বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পদাখ স্বীকারই করেন না; ফলে পৃথিব্যাদি 
নযটি পদাখে ব এবং এ নয়টি পদার্থে র মধ্যে অন্তভুক্ত আত্মা দ্রব্যত্ব জাতি কাহারও 
কাহারও দৃষ্টিতে অসিদ্ধ হইয়৷ দীড়াইতেছে, এবং প্রতিবাদীর নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিশ্ব 
হইতে পানে না, এই কক্রনাও্ ভিত্তিহীন হুইঘা পড়িতেছে। তারপব, আত্বাকে 
নীরূপ দ্রব্য বলিয়া প্তিবার্দী থে আপত্তি উত্থাপন কবিরাহেন, এই আপত্তি অদ্বৈত 
বেদান্তীব বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হব কি? নৈঘাধিক 'ও বৈশেঘিক প্রভৃতির মতে আত্মার 
কতকগুলি গুণ স্বীকৃত হইবাছে বলিয়া আত্মাকে দ্রব্য বল যাইতে পাবে । অদ্বৈত- 
বাদীর মতে আত্মা নির্ধণ ও নিক্িব । এই নির্ভণ, নিপ্রিয় আত্মাকে নীরূপ দ্রব্য 
বলা যায কি হিসাবে? আবও দেখ, শব্দ দ্রব্য পদাখখ অথচ শব্দের রূপ নাই, কিন্ত 
এ নীরূপ শব্দেব প্রতিবিত্ব আছে, প্রতিষ্বনিই শব্দের প্রতিবিষ্ব, ইহা বৈজ্ঞানিক ও 
দাশনিক সকলেই স্লীকান কবেন। বেশেঘিকেৰ মতেও আকাশ দ্রব্য পদার্থ অথচ 
তাহান দূপ নাই, শীরূপ দ্রব্য  অন্র-নক্ষত্র-খচিত আকাশের জলে যে গৃতিবিন্ব পড়ে, 
তাহা কে অস্বীকাব করিতে পাবে? যদি বল বে, উহা৷ আকাশের প্রতিবিম্ব নহে, 
অনস্ত আকাশে সূ্ধেব যে কিবণ-মালা তবজ তুলিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, উহা তাহারই 
প্রতিবিশ্ব ; এ প্রতিবিষ্বই আকাশেব প্রতিবিষ্ব বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে । ইহার 
উত্তবে বক্তব্য এই বে, উল বদি সৌব কিনণেরই গ্রতিবিষ্ব হয়, তবে প্রতিবিষ্বটিকে 
একটি বিশাল কড়াইএব (কটাহ) মত দেখায় কেন? এরূপ প্রতিবিম্বকে আকাশের 
প্রতিবিম্ব বলিয়াই দার্শ নিকগণ সিদ্ধান্ত করিবাছেন। নীরূপ, অমূর্ত, আকাশ 
যেমন জলে প্রতিবিদ্িত হয়, সেইরূপ নীরূপ, অমুর্ত চিদাত্বার বুদ্ধিতে প্রতিবিশ্ব 
পড়িতে বাধ কি ? 


অদ্বৈত চিস্তায় বাচম্পতির দান ২৩৯ 


এইরূপে নীরূপ চিদাত্বার প্রতিবিদ্ব উপপাদন কবিযা অপ্যযদীক্ষিত প্রতিবিম্ববাদ 
সমর্থন করিয়াছেন। “আভাস এবচ”, ঝুঃ সুঃ ২1৩1৫০। অতএব চোপমা সূর্য- 
কাদিবত, বঃ সং ৩।২।১৮ প্রভৃতি সুত্রও প্রতিবিষ্ববাদই সমর্থন কবে। গ্রতিবিস্বপক্ষ 
এব সুত্রকাবাদিসম্মতঃ। প্রতিবিদ্ব পক্ষেই যে জাচার্গণেব সম্মতি আছে তাহা 
অপ্যয়দীক্ষিত- প্রতিবিষ্ব পক্ষ এব আচাধাণাম অভিমতঃ। গ্রতিবিদ্বপক্ষ এব 
আচার্ধাণাং সিদ্ধান্ত; । এই সকল কথাদ্বাবা পুনঃ পুনঃ গ্রতিপাদন কবিযাছেন।১ 
দীক্ষিত এইবাপ প্রতিবিষ্বপক্ষ উপপাদন কবিযা, অনচ্ছেদবাদেও যে কোন সুত্রেব সহিত 
কোনরূপ বিরোধ নাই, তাহা প্রমাণ বিবার চেষ্টা কবিঘাছেন । অবচ্ছেদনাদীন 
মতে-_ন স্বানতো'পি বুঃ সূঃ ২২।১১ ইত্যাদি সুত্রোক্ত অধিকৰণে প্রতিবিদ্বাদ 
ভাষ্যকার স্বয়ংই নিরাকরণ কবিবাছেন ; উত্ত অবিকবণেব অস্তগ ত “অতএব চোপম। 
সূর্বকাদিবৎ,/ ঝঃ সুঃ ৩।২।১৮ এই সূত্রে জল-সুধেন দৃষ্টান্ত গ্রদশিত হুওযায প্রতিবিদ্ব- 
বাদই সূত্রে গৃহীত হইয়াছে, প্রতিবিস্ববাদীৰ এই আপত্তির উত্তবে অবচ্ছেদবাদী 
বলেন যে-_ অন্থবদগ্রহণান্তু ন তখাহম্‌” (ব্রঃ সুঃ ৩।২।১৯) এই সূত্রে ভাষ্যকাব 
বলিয়াছেন যে, সূ্ষেব জলপূরণ ভাণ্ে যে প্রতিবিপ্ধ পে, সেখানেও দেখা যায যে, 
সূর্যের মুতি আছে এবং পূ জল-ভাওড হইতে বহু দূব দেশে আকাখপখে নিবাজ কবেন, 
দবস্থিত মূর্ত বস্তবই প্রতিবিম্ব পড়ে। চিদাতস্ত্রা ভূমা, সর্বব্যাপী, এবং সর্বান্তর্ধামী | 
ব্ররূপ আত্বাব দূর নিকট বলিষা কিছুই নাই ; স্ুতনাং সবব্যাপী চিদাস্বাব স্ব 
আকাশচাবী সূর্যে মত প্রতিবিষ্ব পডিবে কিরূপে? যথা অন্থু সূর্যাদিভ্যো মূর্ভেভ্যো। 
বিপ্রকৃ্টং দেশং গৃহ্যতে ন তথা আত্মনোবিপ কৃইদেশং প্রতিবিষ্বনযোগ্যং বস্ত গৃহ্যতে | 
অতে৷ নকাপ্যাত্নঃ সব্বগতস্য প্রতিবিদ্বোযুক্তঃ। পা।বমল ১ ৭ প.ঃ, নির্ন ম সাগব সং। 
পববৃদ্ষে পক্ষে সূর্ধাদি দ্‌ষ্টাম্যেন তাৎপর্য এই যে, মূর্ যেমন জলে প্রতিবিষ্বিত হইয়া 
জলগত বৃদ্ধি, হাস, কম্পন প্রভৃতি উপাধিধর্মেব অধীন হয, বুহ্গও সেইরূপ 
অন্তঃকবণাদিপবিচ্ছিন হইয়া অন্তঃকবণগত জুখ, দুঃখ, শোক, মোহ প্রভৃতি 
বিবিধ ধর্মের অধীন হইযা থাকেন। বন্ধ সধেব মত প্রতিবিদষ্বিত হন, 
সূর্ধাদি দৃষ্টান্তেব এইরূপ তাৎপর্য নহে। আভাস এব চ" বঃ সুঃ ২৩1৫০, 
এই ব্রন্মসুত্রোক্ত আভাসবাদেব তাৎপর্যও এঁনপেই বৃঝিতে হইবে; স্্রতবাং 
অবচ্ছেদবাদেও কোন সৃত্রেব অসামগ্রম্য বা অনুপত্তি নাই। অপ্যয়দীক্ষিত 
পবিমলে এইরূপে উভষ মতেব অনুকূল এবং প্রতিকূল মুক্তিজাল আলোচন৷ 
করিলেও উল্লিখিত বাদদ্ধযের মধ্যে কোন মতবাদটি তাহা অভিপ্রেত, তাহ 
কিছুই তিনি স্পষ্ট কবিনা বলেন নাই। তবে অপ্য়দীক্ষিতেব আলোচনাশৈলী 
দেখিয়া মনে হয় মে, তিনি প্রতিবিষ্ববাদের অনুকূলে পুনঃ পুনঃ আচাধ-মম্মতি জ্ঞাপন 
করায় গ্রতিবিশ্ববাদে পক্ষেই নিজের সম্মতি ও ব্যক্ত করিযাচেন। অবচ্ছেদবাদেব 
অনুকূলে-_এবং জীবেশ্বরয়োবপ্যবচ্ছেদতেদেন তেদোভবিষ্যতীতি নানুপপনুম্র- 
কিঞ্টিদিতি। পরিমল ১৫৯ পৃঃ, এইরূপে উপপত্তি প্রদশ ন করিয়াও, নতু স্বতন্ত্র 





১। পবিমল ১৫৬-৫৭ পৃষ্ঠ। দ্রব্য । 


২৪০ বেদাস্তদশ ন---অদ্বৈতবাদ 


বাক্যেঘু জীবোহবচেছদ ইতি কচিদপৃযক্তম্‌, এইরূপে দীক্ষিত যে মন্তব্য করিয়াছেন, 
তাহ। হইতে 'মচেহদ-াদ হইতে শ্রতিবিশ্ববাদের প্রতিই তাহার আগ্রহ অধিক প্রকাশ 
পাইয়াছে, ইহ সুধী পাঠক কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারেন না ।১ 
বন্গ-প্রতিবি্ব জীবেব বিশ্বরচনা-লীল! বাচম্পতির মতে জৈব অবিদ্যাব বিলাস 
এবং অণত্য। আবিদ্যক, অপত্য স্থষ্টির কোন নিদিষ্ট প্রয়োজনও খ'জিয়া পাওয়া 
যার না। দ্বিচন্দ্র-দর্শন, আকাশে গন্ধব-নগরের রচন! 
বিশ্ব স্থষ্টবহস্য প্রভৃতি আবিদ্যক স্থাষ্টির যেমন কোন প্রয়োজন কল্পনা 
কব যায় না, মিথ্য। দৃশ্য বিশৃস্থাষ্ট সম্পর্কেও সেইরূপই 
জানিবে। অবিদ্যা স্বভাবতঃ জড়; জড় অবিদ্যা চেতনের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং 
সথ্্রকার্ধ নির্বাহ কধিতে পারে না, এইজন্য নিত্য চৈতন্যময বন্ধকে ( অধিষ্ঠানরূপে ) 
জগতকতী, জগবৃযোনি বল। হইয়া থাকে । আচার্য শঙ্কবেব মতে মূল কাবণ বন্ধই 
কাধরূপে, জগব্রূপে বিতিত হইযা থাকেন। অভিজ্ঞ নট যেমন নিজেব স্বরূপটি 
দর্শকেন নিকট অপ্রকাশিত বাখিযাই বিভিন্ন বিচিত্র অভিনয প্রদর্শন করেন এবং 
-স্বীয অভিনগেব দ্বাব। তিনি কোনরূপ পবিবতিত হন না, সেইরূপ মাযা-সচিব ঝন্ধ 
স্থষ্টির অভিনয পদ ন কবিব।ও স্থষ্টির ইন্দ্রজালে জড়িত হন না। সমস্ত বিকাব-বর্গের 
মধ্যে অনুগ্যত হুইয়াও অবিকাবী, অস্পৃষ্ট অগঙ্গবপেই অবস্থান করেন।ৎ বিশ্ব- 
প্রপঞ্চেন অধিষ্ঠানপে সচিচদানন্দ বুদ্ধ সর্বদা বিদ্যমান আছেন বলিয়াই এই পরি- 
দৃশ্যমান নিশ্বপ্রপঞ্চ সত্য স্বাভানিক বলিষা মনে হইতেছে, নতুবা অসত্য, আবিদ্যক 
স্থষ্টিকে সত্য, স্বাভাবিক নল! যায কিরূপে ? 
আমবা বাচস্পতিন মতে দ্বিবিধ অবিদ্যাব পবিচষ পাইয়াছি। অবিদ্যার মূলে 
আছে পূব পূর্ব শের সংস্কাব। এই নিত্রম-মংস্কাবহ অব্যাসের মূল। অধ্যাস হইতে 
সংস্কাব, আবাব সংস্কার হইতে অধ্যাস, এইরূপে অধ্যাস 
বাচম্পতিন দৃষ্িস্যট্টবাদ ও বিভ্রম-সংস্কাবের চক্র অনাদিকাল হইতে জীবের মনো- 
বাজ্য অধিকাব কবিয়৷ আবতিত হইতেছে : এবং সেই 
আবর্তনেব ফলে জী? তীহাব স্বীবসংস্কাবেব অনুরূপ দৃশ্য বিশৃগ্রপঞ্জ ও ভোগ্য 
ভগও শ্ষ্টি করিতেছে । উপাধি ডেদে জীব বহু, এবং গ্রতোক জীবগত 
এই অবিদ্যা লিভিশব, অনিদ্যা-সংস্কাপণশে উতপনু দৃশ্য বিশৃগ্রপঞ্চও প্রত্যেক 
জীবে পক্ষে স্ুতৰা" বিভিশ্ব। জীতেব আবিদ্যক দৃষ্টিবিভ্রমই তাহাব অবিদ্যা- 
কল্পিত দৃশ্য বিশ্ুস্থট্টিব মূল। এই আন্দ্যক কষ্টি 'ও স্্ট বস্ত্র সম্পকে জীবের 
জ্ঞান সাদৃশ্যণশতঃ বিভিন্ন জীবেব তুল্যঝপই উদয হইতে দেখা যায়। এইজন্য 
একই গক দা পোড়া দেখিসা প্রত্যেকে একরপ বদ্ধিই উৎপন্ন হয়। 
শুক্তি-বছ্গত প্রত্যেক ভ্রান্তদশীবহই আর্ধিদ্ক কষ্টি, অথচ প্রত্যেকেই তাহা একরূপই 
প্রত্যক্ষ কবে, ব্যাণথাবিক নস্ত সম্পকেও এ নিয়মই প্রযোজ্য । এইবপে বাচস্পতিমিশ্ 
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১। পবিষল ১৫৭-১৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 
২। বঃ সঃ শং ভাব; ২১১৮, 
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ভামতী টীকার আবন্ত শ্রোকে দৃষ্টিস্্টিবাদের পখই অনুসরণ কবিযাছেন 
বলিয়া মনে হয়। আচার্য অমলানন্দ স্বামীও বেদান্ত-কল্পতরুতে বাচস্পতিব স্যষ্টি- 
রহপ্যকে জীবের অজ্ঞান-মূলক “দৃষ্টিন্ষ্টি” বলিযাই ব্যাখ্যা কবিযাছেন।১ বাচম্পতি 
জ্রেয় বিষষেব কেবল জ্ঞানকালেই সত্তা স্বীকাব কবেন নাই, অজ্ঞাত অবস্থায'ও বিষষেব 
অস্তিত্ব অঙ্গীকার কবিযাছেন। ফলে, তীছাব মতে প্রপঞ্চকে বাবহাবিকভাবে সত্য 
বলিতেও কোন বাধা নাই। বিষষগুলি যখন জ্ঞানে ভাসে না, তখনও উহাদের সত্তা 
ব! অস্তিত্ব অঙ্গীকার করা হধ বলিঘা বাচম্পতিব দূ টি-স্হট্টিবাদেব সহিত ধাঁহাবা একমাত্র 
জ্ঞানকালেই জ্ঞেয বিষষেব অস্তিত্ব অঙ্গীকান কনেন, জীবেব দৃ্টিকেই বিশুস্থস্ষ্টির মল 
বলিয়া ব্যাখ্যা কবেন, সেই একজরীব-বাদী দৃষ্টি-স্য্টিবাদীৰ (মগডনমিশ্র প্রভৃতিব) 
মতের যে পাথ ক্য আছে, তাহাও এই গ্রপঙ্গে অবশ্য লক্ষ্য কবা আবশ্যক 1২ 
বাচম্পতিব মতে নিশস্ট্টি বিভিন জীবগত অবিদ্যাব বিলাস, জীনেব ভ্রান্তিৰ 
ফল, ইহাই যদি সাঁবাস্থ হয, তবে মৃত্রকাৰ বিশ্স্ট্টিকে যে গবব্রন্ধ বা পবমেশ্ুরেব 
লীল! বলিযা লোকনন্তু লীলাকেনল্যম্‌ (ব্রঃ সৃঃ ২।১।৩৩) সূত্রে বিবৃত কবিযাছেন, 
এ লীলাস্ত্র বাচস্পতিন মতে অখহীন হই পড়ে না কি? এই গ্রশেব উত্তরে বল 
যায় যে, আপ্তকাম পবমেশুবেন স্থ্টিলীলায প্রবৃন্ত হইধান উদ্দেশ্য, ক্রীডা ব্যতীত আব 
কিছুই নহে। ইহ! তীগাব মহিমা ব্যতীত আব কিছুই নহে যে, তাহাব দ্বাবা এই 
বিশ্বচক্র সর্বদা আবতিত হইতেছে । মাধ তাহাব সহকাবিণা থাকিযা জগচচক্রের 
আবর্তনে তাহাকে সাহায্য করিতেছে । তিনি স্চা্টিব বথচক্র আবতিত কবিয়া ক্রীড়া 
করিতেছেন। নিজেব ছাযাব সবল, বঙ্কিম ভঙ্গী দেখিয়া মানুষ যেমন 'আনন্দ অনুভব 
কবে, মেইরূপ স্বীয প্রতিবিম্ব জীবের বিতিনু স্থষ্টিলীলা দেখিযা আনন্দমময নন্দিত 
হইতেছেন, এইরূপভাবেই বাচম্পতিব মতে লীলা সৃত্রেব সঙ্গতি বুঝিতে হইনে 1৩ 
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১। স্বশক্ত্যা নটবৎ ত্রন্ন কাবণং শরঙ্বো'ববীৎ। 
জীবন্রান্তিনিমিত্তং তদ্বভাঘে ভামতীপতিঃ || 
অজ্ঞাতং নটবদ্‌ বুল্[ কাবশং শঙ্কবো' ব্রবীত। 
জীবাজ্ঞতং জগদৃবীজং জগৌ বাচম্পতিস্তথা । কল্পতক ২1১১৯ 
২। মণ্ডনমিশেব দৃট্ি-সৃষ্টিবাদেব স্ব্প জানিবাৰ জন্য এই পুস্তকেব ১১শ পরিচেছদ 
দেখুন। 
৩1 জীবতৃণস্ত্যা পবং বুদ্ধ জগদৃবীজমজ্ঘূঘৎ। 
বাচম্পতিঃ পবেশস্য লীলাসুত্রমলূলুপৎ || 
গপৃতিবিষ্গতাঃ পশ্যন্‌ খভুবক্রাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। 
পুমানৃক্রীড়েদ্‌ যথা বুদ্ধ তথা জীবস্থবিক্রিযাঃ || 
এবং বাচস্পতে লীঁল৷ লীলাস,ত্রীয সঙ্গতি | 
অস্বতন্্ত্বতঃ ক্রিষ্টা প্রতিবিঘ্বেশবাদিনাম্‌ || কল্পতক ২।১1৩৩ 
ক্রীড়ার্থং সূ.ষ্টিবিত্যন্যে ভোগার্থ মিতিচাপবে। 
দেবস্যৈঘ স্বভাবো'য়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা || 
স্বভাবমেকে কবয়ো বদস্তি কালংতথান্যে পবিমুহামানা2। 
দৈবসোষ মহিমাতু লোকে যেনেদং ভাম্যতে বন্নচক্ম।। পবিমল ২১।৩৩ 
3)---18997 
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এই প্রসঙ্গে ইহাও আলোচ) মে, নিখিল জগংপ্রপঞ্চই জৈব অবিদ]ার বিলাস। 
জীবই দৃণ্য বিশ্বপ্রপঞ্চে ঘ্রষ্টা, ইহাই যদি বাচস্পতিব সিদ্ধান্ত হয, তবে ব্রন্নসূত্রে বন 
হইতে যে জগতেব স্ষ্টি, স্থিতি, লয প্রভৃতি বণিত হইমাছে, তাহ! বাচম্পতিব মতে 
কিরূপে সঙ্গত হয়? বাচস্পতিন নিদ্ধান্ত বুন্নস্ত্রেব সিদ্ধান্তের বিরোধী মনে হয় বলিয়া 
উহাকে প্রকৃত সিদ্ধান্তই বল! চলে না। তাবপব, জীব হইতে জগত্প্রপঞ্চের সষ্টির 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবায় বাচম্পতিন মতে বন্ধে নিখিল জগতেন পমনৃষ প্রদশ ন না করিয়া, 
জীবেই নিখিল বিশু পঞ্চেব মমনুষ ব্যাখ্যা কব। সঙ্গত হইয। দড়ায়। এইন্প 
সমন্ৃয শিদ্ধান্ত 9 সূত্র-বিকদ্ধ বলিযা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নছে। পুনঃ পুনঃ 
তদীয ভামতীতে এইবপ পৃত্র-নিকদ্ধ পিস্ধান্ত প্রতিপাদন কলাষ ব্রন্নসত্র-ভাষ্য-ব্যাখ্যাতা 
বাচন্পতিব লদজিত হওয়া উচিত নহে কি? বাচশ্পতি বিকদ্ধে এইবপ অভিযোগের 
উত্তবে অমপানন্দম্বাী বলেন যে, বাচম্পতি বিশুপাটকে জীনশিত অবিদ্যাব কাষ্য 
বলিয়৷ স্বীকান কনিলেও অধিষ্ঠানপে বন্ধই যে জগতেন উপাদান হইযা থাকেন, 
বন্নই যে জগদূযোনি ইহ। স্পঈটতঃই স্বীকান কবিযাছেন | অধিষ্ঠান শুক্িব সাক্ষাংকাব 
উদিত হইলেই বজত-বিত্রম তিবোহ্তি হয, মিখ্যা বজত স্বীঘ অধিষ্ঠান শুক্তিতে বিলীন 
হইয়৷ যায়। ইহাই সত্য জ্ঞানেব উদযে মিখ্য। জ্ঞানেব নিবৃত্তির স্বরূপ । জগতেব 
অধিষ্ঠান ঝন্ষেব নাক্ষাৎকান উদিত হইলে জগদৃজ্ঞান বা তেদজ্ঞান থাকিবে না, সবত্র 
এক অদ্বিতীয সচিচদানন্দ বুল্নবোধেবই উদয হইবে । জীবের স্ববূপজ্ঞান জগদৃত্রমের 
নিবৃত্তি কবিতে পাবে ন।, এক অদ্বিতীয ঝদ্নবিজ্ঞানই জগদৃত্রমেব নিবৃত্তি করিতে 
পারে, এইবপ অবস্থায় অধিগ্ান ঝুলে জগতেন সমনুষ স্বীকার কব! ব্যতীত 
গত্যন্তর নাই ।১ 
অবিদ্যাই সর্পপ্রকাব অনর্থে ব মূল। ইহাব উচ্ছেদও বড় সহজ নহে | জ্ঞান- 
বলেই অবিদ্যাব সমূলে নিবৃত্তি হয়। অবিদ্যান নিবৃত্তিই পুরুষার্থ | অবিদ্যা- 
বশত:ই আত্বাও অনাত্বার, চিৎ ও জড়ের অধ্যাসেব স্থৃষ্ট 
বেদান্ত-শববণেন ফল ও হইয়াছে । ভ্ঞান-অসিব সাহায্যে অধ্যাস-গ্রস্থিব ছেদ 
অবিদ্যান শিশৃত্তি করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত অজ্জান-নাশেব অন্য 
কোন সাধন নাই । অজ্ঞান-নাশ এবং তাহাব ফলে উৎপনূ 
বিবেকজ্ঞান বেদান্ত-লত্য । তন্বন্গান লাভ কবিবাৰ জন্যই বেদান্ত-শ্ববণ একাস্ত 


১। জগৎকতৃর্থ মন্যত্র বন্ধণো নেতি দুঘ্যতি। 
বাচম্পতাব্‌ পালম্তমনালোচ্যোচিবে পবে | 
জীবাজ্জজ্ঞে জগৎ সবং সকাব্ণমিতিবগ্বন্‌। 
ক্ষিপন্‌ সমনূয়ং জীবে ন লেজে বাক্‌পতিঃ কথম্‌।| 7" 
অধিষ্ঠানং হি বন্ধ ন জীবঃ| অধিষ্ঠানে চ 
সমন্য় ইত্যনবদ্যম । কল্পতক ১৪1১৬ 


অন্বৈত চিন্তাথ ব০পত্তিণ দান ২৪৩ 

বাবশযক। শ্রতিও “খাক। ব। অবে দ্রবাঃ শ্রোতব্যঃ" এই: প পুনঃ পুনঃ আত্ব- 
দশনেব উপদেশ দিয়া দর্শনেব উপায হিসাবে বেদান্ত- 

বেদান্ত গ্রবণে বিধিন.  শুবণের বিধান করিয়াছেন । এখন পশু এই যে, বেদাস্ত- 
অবকাণ আছে কি,না?  শ্রবণেব এই নিবিটি কিজপ বিবি? বেদেব কর্কাণ্ডে 
তিন প্রকাব বিধিব পবিচয় পাঁওযা যায, (১) অপৃব্ববিধি, 

(২) নিয়মবিধি ও (৩) পবিসংখ্যাবিধি।১ উক্ত তিনপ্রকাৰ বিধিব মধ্যে এখানে 


১। যাহা অন্য কোনও পমাণেব সাহায্যে কোনকালেই জান। যায না, সেইবপ বিধি অথাং 
বিধিব বোধক বাক্যই অপু বাপ। “ন্বর্গকামে। যজেত” দিনি স্বর্গলাভ কবিতে ইচছা। কবেন, তিনি 
যক্সেব অনুষ্ঠান কবিবেন। হহ1! একটি বৈদিক বিবি । যন্তঞ যে স্বর্গেব সোপান, তাহা এই বিধিবাক্য 
হইতে জানা যাষ, অন্য কে।নও প্রমাণের সাহায্যে জান। যায না, এইজন্য এ বিধিবাকাটি দ্বাব। অপূর্ব- 
বিধিই সূচন। কবিতেছে বৃঝিতে হইবে । উৎপত্তিবিধি অপূর্ববিধিবই নামাস্তন | 

পক্ষতো'প্রাপ্ডরো নিরমনিধিঃ। লৌকিক প্রমাণের সাহায্যে আমবা ধাহা বুঝিতে পাবি, তাহা 
শঘ্বদ্ধে কোন নিপিষ্ট নিষন টিশিনদ্ধ কবিবা জনা বেদে যে সকল বিধিবাক্যেব পুযোগ করা হয, তাহায় 
নাম নিযযবিবি। “ন্রীভীন্‌ অনছস্তি” চাউল বাহিন কবিবাব জন্য বীহি বা ধানগুলিকে অবঘাত অর্থ1থ 
ঢেকীছট। কবিবে। ঢেকীীটা কবিঘা ধানেব তুঘগুলি হাটিযা ফেলিযা চাউল বাহিব করা যায়, ইহা 
বেদে না বলিলেও মানুধ তীহাৰ ন্যাবহাৰিক জ্ঞান দিযাই বুঝিতে পাবে। এইবপ উপদেশ দেওয়ার 
তাৎপর্য এই যে, টেঁকিছু।টি। কবিণাই যক্জীঘ চকব জন্য চাউন প্রস্তভ কবিবে, নখে ছি'ড়িম। বা অন্য 
কোনও উপামে কটিবে না. নখে ছি'তিঘ! চাউন কৰিলে এবং তাহ! দ্বাৰা মন্্রীম চক প্রস্তুত হইলে 
ধানেব তুঘ ছাডাইবান ভণ্য বেদে অসঘাতেব অর্থাৎ দেকীছাট। কনিবান বিধান কান কোনই আবশ্যকতা 
খুঝা যায না| নখে হিডিবাও চাল প্রস্থত কা সন্তারন। আছে বলিষ। অবঘাতেন পাক্ষিক অপ্রাপ্তিই 
আগিযা পড়ে, ফলে বো? ঘশবাণ এবং বেদের উপদেশ অন কি হইয। দডাণ। অববাতেৰ এই অপ্াপ্তি- 
গন্তাবনাকে পবিখার করত; বৈদিক নিধিন গ্ামাণ্য স্বারনোদেশ্যেই শিময় কবা হইল যে, যজ্জীয চকর 
চাউলেব জন্য বরীহিৰ মাথা তই কবিবে। পর়িসংখযালিবি। যেখানে বেদে যাহ। নিবান কৰা হইণাছে, 
তাহা একপ বিধান না কনিলেও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশেই পাওয়া ঘাব, এবং বেদের বিধানেৰ অতিবিজও 
পাওয়া যাশ, মেইকপ ফের স্বাভাবিক প্রপৃত্তিযোতঃকে গুতিলোধ কণিন। বেদে যে নিধি গুবতি ত হয়, 
তাহার নান পনিগ:1]1[িপি। “পঞ্ক পঞ্চনখ। ভক]2, নে মহল গ্রাণীর পাচ পাচটি না আাছে, 
তাহাদেব মুব্য খব?খোশ প্রভৃতি পাঁচ প্রা প্রাণীকেই ভোষখন করিবে বিডাল, বান শ্রতৃতি 
পাশীকে ভোজন করিবে না। এইনপ বিবিন তাতপণর্ন এই বে, যাছাব। মাংস ভালবাসে তাহাব। পুবৃত্তিব 
তাডনাব ক্ষ শি[তিল জন্য ইঢছা কবিলে সকল পৃকাৰ পঞ্চনথবাশী প্রাণণীকেই ভক্ষণ কৰিতে পাবে 
এবং কনিয়াও থাকে, ইহা সচবাচৰ দেখিতে পাওয়া যায! এই অবস্থায মাংসাশীব পক্ষে শশক পতি 
পাঁচ প্রকাব পঞ্চনধপাপী প্রাণীই তক্ষণ করিবে, এইবপ বিধিৰ তাৎপর্ধ কি তাহ। বিবেচা। শাস্ত্রে 
বিধান না থাকিলে কি মাংসাশী ব্যক্তি শশক প্রভৃতি পঞ্চনখ খাইত ন1? ইহা ত সম্ভব নহে, তবে 
শান্ে ইৰপ বিধান কব! হইতেছে কেন? এই আশঙ্কার উত্তবে মীমাংসকগণ বলেন যে, উল্লিখিত বিধিব 
তাৎপর্য এইবপ বুঝিতে হইবে যে, শশক প্রভৃতি পশচ পুকাৰ পঞ্চনখ পশ্ড ব্যতীত অন্য বিড়াল, বানর 
পৃভৃতি পঞ্চনখ প্রাণী ভক্ষণ কবিবে না। মাংসাশীব স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে যেমন বেদোক্ত শশক প্রভৃতি 
পাঁচ প্রকাব পঞ্চনখ প্রাণীৰ ভোজন পাওমা গিযাছিল, সেইৰপ বিডাল, বানৰ প্রভৃতি অন্যান্য পঞ্চনখধাবী 
পশুবও ভোজন পাওয। গিযাছি। এবপক্ষেত্রে বেদ বিধান কবিলেন যে, যদি পঞ্চনখবানী প্রাণী 
ভক্ষণ কবিতেই হয়, তবে খবগোশ প্রভৃতি পণচ প্রকাব পঞ্চনখ প্রাণীই ভোজন কবিবে, বিড়াল, বান 
প্রভৃতি পঞ্চনখ বিশিষ্ট পাণী ভোজন কবিবে না, তাহাতে অনিষ্ঠ ঘটবে । এইরূপ বিধানে বেদোক্জ 


২৪৪ বেদান্তদর্শ ন__ অ্বৈতবাদ 


বেদাস্ত-শ্বণে কিরূপ বিপি প্রযোজ্য? এই গ্রশ্বের উত্তরে প্রকটার্থ বিবরণকার 

বলেন--বেদান্তশবশ যে আত্মদরশনের সাধন, তাহা 

প্রকট,থ স্কাবেব মতে অপর্ননিধি “আত্মা বা অবে দ্রষ্টব্যঃ শ্োতব্যঃ, এইবপ শ্তির 

বিধানমূলেই জানা যায়। শ্তিব বিধান ব্যতীত অপর 

কোনও প্রমাণের সাহায্যে জানা যায না। অতএব বেদান্ত-শ্ববণের বিধিটিকে 
“অপূর্ববিধি'* বলিয়৷ জানিবে। 

বিববণপন্বী বৈদান্তিকগণেব মতে বেদান্ত-শ্বণে যে বিধি পাওয়া যায়, তাহা 

নিয়মবিধি, অপূর্ববিধি নহে । বেদাস্ত-শ্বণ যে ব্রদ্দসাক্ষাৎকাবেব হেতু, তাহা 

কাহাবও অজ্ঞাত নহে । বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি হইতে 


বিববণেব মতে যে অপনোক্ষ জ্ঞানেব উদয হয, তাাও তত্তৃশাস্ত্র-রহস্যবিৎ 
নিঘমবিধি স্লধী অস্বীকাব নিতে পাবেন না। বিচার যে বিচারিত 


অর্থ বা তন্ত্রনির্ণষেন অনুক্ল হয,, তাহাই বা কোন্‌ 
মনীষী অস্বীকান কবিতে পাবেন £ স্ততবাং বেদান্ত-শ্ুবণে অপূরববিধিব কোনই 
সম্ভাবনা নাই । নানার শ্ববণেব ফন। একবাব মাত্র বেদাম্ত-শবণ কবিলেই 
বঙ্গ-সাক্ষাংকাব উদিত হইতে দেখা যায না। এইজন্য যে পর্ষস্ত খরন্গ-সাক্ষাৎকার 
উদিত না হইবে, সেই ও বেদান্ত-শ্ববণ অনুষ্ঠেব, মকৃৎ বা একবার শ্বণই পরাপ্ত 
নছে | নত্রকান এবং ভাষ্যকাব'9 পুনঃ পুনঃ বেদান্ত-শ্ববণের উপদেশ কবিয়াছেন 
--আবৃন্তিবসকুদূপাদেশাৎ। ত্রঃ সূঃ 81১।১। দর্শ নপর্ধবসানানি হি শ্বণাদীন্যা- 
বর্ত্যমানানি দৃষ্টাথ নি ভবন্তি। ত্রঃ সূঃ শংভাষ্য 81১।১। ব্রদ্দ-দশ নে বেদান্ত-শবণকে 
কানণকূপে পাওষা গেলেও শববণেন আনুতি না পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান যে কর্তব্য, তাহা বুঝা 
যায নাই ; অথচ এঁবপ পুনঃ পুনঃ শুখণই আত্মদশ নেব সাধন, এই জন্যই অপ্রাপ্ত 
পুনঃ পুনঃ শ্ববণানুষ্ঠানের নিমম কনা গেল যে, শ্ববণেব আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান 
কনিতে হইবে--শুবণাদ্যাবৃত্তিঃ কর্তন দিতীমতঃ শ্ববণকে যেমন আত্মদর্শ নের 
সাধন বলিনা বেদান্তে উণাদেশ কবা হইথাছে, সেইবপ মননসৈবানুদ্রষ্টব্যমৃ” “দৃশ্যতে 
ত্বগ্র্যমা বুদ্ধ” এই সকল গাও সাবধানী মনকেও শ্রবণেব ন্যায় আত্মদ্শ নের 
সাধন বালিনা অভিহিত কৰা হইযাচে | ফলে, আত্মদশীকে মে বেদাস্ত-শ্ববণই কবিতে 
হইবে, তাহাতো বৃঝা যাইতেছে না । এইজন্য তত্তুজিজ্ঞাস্তুকে বেদান্ত শবণই করিতে 
হইবে, “শ্বোতব্য এব” এইবপে শ্ববণেন নিষম করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 
পক্ষান্তবে, বেদান্ত-শ্বণেব ফলে যেমন আত্মসাক্ষাৎকার উদিত হয়, সেইরূপ ন্যায়, 
সাংখ্য প্রভৃতি (ছৈত) শীস্র-বিচারেব ফলেও মুক্তি বা আত্মবিজ্ঞানলাভ সম্ভবপর হয়, 


বিধিরও সাথ কতা পাওযা গেল। এইবপ বিধিব নাম পরিসংখ্যাঁবিধি-_বিধি-তৎ্প্রতিপক্ষয়োঃ 
পাপ পবিসংখ্যাবিধিঃ 

বিধিবভ্যন্তমপ্রাপ্তোৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি | 

তত্র চানাত্র চ প্রাপ্ত পরিসংখ্যেতি গীয়তে | 
নিধি লহ্বন্ধে বিশেষ যীমাংসা দর্শনে দ্রইব্য। 


অদ্বৈত চিন্তা বাচম্পতিব দান ২৪৫ 


এইরূপ মনে করিযা কোনও জিজ্ঞাস যদি ন্যায, সা'ংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রানুমোদিত পথ 
অনুসরণ করেন, তবে এরূপ জিজ্ঞাস্ুব পক্ষে অদ্বৈত বেদান্ত শ্ববণের পাক্ষিক অগ্রাপ্তিই 
আসিয়া দাড়ায়, এইজন্যও বেদান্ত-শববণেব নিয়ম প্রবর্তন কব! প্রযোজন। গুরুব নিকট 
বিধিমতে বেদ, বেদান্ত পাঠ না কনিযাও নিজ বুদ্ধি এবং অধ্যবসায়দ্বাবা কোন কোন 
সুধী হয়তো বেদ, বেদান্ত বহস্য বিচার করিয। ব্রন্মতত্ত অবগত হইতে পাবেন ; ফলে 
গুরুর নিকট হইতে বৈধ ভাবে বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি শ্ববণের অগ্রাপ্তি আশঙ্কা অপরিহার্য 
হইয়৷ পড়ে, এইরূপ ক্ষেত্রেও উপমূক্ত গুরুব নিকট বেদান্ত শ্ববণণেব নিযম প্রবঙনেব 
আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায না। কাহাবও কাহাবও মতে মূল অদ্বৈত বেদাস্ত 
গ্রন্থ পাঠ না করিয়াও ভাষান্তরে লিখিত অছ্বৈততন্ত-প্রতিপাদক প্রবন্ধাদি পাঠ কবিয়াও 
কোন জিজ্ঞাস্ুর পবব্রহ্ম বা পনমাত্বাকে জানিবাব ইচ্ছা উদিত হইতে পাবে, সেরূপ 
ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য বেদান্ত-শুবণ অনাবশ্যক হইব দীড়ায, এইজন্যই মূল বেদান্ত-শ্ববণের 
জন্য নিযম অবশ্য কর্তব্য । বাতিকপন্থী কোন কোন আচার্ধ বলেন যে, বুন্মজিজ্ঞাস্ু 

সাধকেব নেদান্ত শ্ববণে প্রবৃত্তি জাগ্রত হইলেও জগতের 


বান্তিকাঁবেব মতে হিতেৰ জন্য মধ্যে মধ্যে কল্যাণকর কর্মেব কিংবা বৈদিক 
পবিসংখ্যা বিধি কর্মকাণ্ডোক্ত যাগ, যজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবিলেও ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয় 


হইতে কোন বাধা হয না, এইরূপ মনে করিযা এ সকল 

বৈদিক কর্নকাণ্ডোক্ত যাঁগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বা লৌকিক অনুষ্ঠানের গ্রুতি জিজ্ঞাস চিত্তের 
সাময়িক প্রবণতা স্বাভাবিক বলিযা এ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিষোতঃ প্রতিবোধ করিয়া 
সর্বতোভাবে বেদান্তশখ্ববণে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য 

বাচম্পতি মিশ্বেব মতে শ্ৃবণে পবিসংখ্যাবিধিই স্বীকার্য। বাচম্পতিমিশেন মতে 
জ্ঞানে বেনবপ বিধিরই “আত্মা শ্োতব্যঃ'* বলিয়া পবমান্ত্-শ্বণেব যে উপদেশ 
অবকাশ নাই কবা হইয়াছে, সেখানে শ্ববণ শব্দের অথ শুধু কানে 
শোনা নহে, অধ্যাত্ব শান্তর এবং আচাষেব উপদেশের 

ফলে উৎপনু আত্মবিজ্ঞানই শবণ। জ্ঞান নস্থতন্ত্র। পুরুষেব ইচ্ছাতন্ত্র বা ইচ্ছাঁধীন 
নহে। মানুষ ইচ্ছা! কবিলেই বস্ততন্ত্র জ্ঞানকে অন্যরূপ করিতে পাবে না। ন 
বস্তযথাত্্যজ্ঞানং পুরুষবৃদ্ধযপেক্ষ্যযৃ, কিং তহি বস্ততন্ত্রমেব তৎ। ব্ঃ সুঃ শংভায্য ১।১1৪। 
এইজন্যই জ্ঞান ক্রিয়া নহে । ক্রিযা কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে শঙ্করাচাধ বলিয়া- 
ছেন, যাহা বস্তুর স্বূপকে অপেক্ষা করে না, এবং কব" এইরূপে উপদিষ্ট হয়, 
তাহাই ক্রিয়া, তাহা পুকষের ইচ্ছার অধীন । ক্রিয়াহি নাম সা যত্র বস্তস্বূপনিরপেক্ষৈব 
চোদ্যতে পূরুষচিত্তব্যাপারাধীনা চ। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য ১।১1৪ পুরুষ ইচ্ছা করিলে 
কর্ন করিতেও পারে, না৷ কবিতেও পারে, যেরপে করিতে উপদেশ 
করা হইয়াছে, সেইরূপ না করিযা অন্যরকমেও করিতে পাবে । জ্ঞান কিন্তু কর্মের 
অনুরূপ নহে। জ্ঞান প্রমাণের ফল। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ বস্তর যথার্থ স্বরূপ 
প্রতিপাদন করিয়! সত্য জ্ঞান উৎপাদন করে, বস্তৃতন্ত্র জ্ঞানকে করা, না করা, বা অন্যরূপ 
করা যায় না । জ্ঞানের সামগ্রী উপস্থিত হইলে জ্ঞানোদয় হইবেই, তাহাতে জ্ঞাতার 
ইচছা, অনিচ্ছায় কিছু আসে যায় না। এই দৃষ্টিতেই জ্ঞানকে বস্ততন্্ বলা হয়। 


২৪৬ বেদান্তদশ ন--অদ্বৈতবাদ 


এইনূপ বস্ততন্ব জ্ঞানে পূর্বোক্ত বিধিত্রযেন কোনবপ বিধিবই সম্ভাবনা বুঝা যাষ না। 
ন তত্র বিধিত্রবস্যাপাবকাশ ইতি ! শিদ্দান্তঙেএ ৩৯ পু১। বিতীমতঃ যাহাকে আশুয 
ধা অবলম্বন কবিযা ক্রিষা আত্মপ্রকাশ লাত কলে, তাহাকে বিকৃত না কবিয়া ক্রিয়া 
জন্মিতেই পাবে না। যদাশ্বমাহি ক্রিরা তমবিন্মধর্তী ৈবাত্বানং লভতে। ব্রঃ সঃ 
শং ভাষ্য ১।১।৪। আত্মা বা বন্দ সববিধ বিকানেব শতাত, নির্লেপ, কটস্থ এবং নিত্য- 
শুদ্ধ। এইরাপ আত্বায বিকাবজননী ক্রিয়া থাকা কোনমতেই সম্ভবপর নহে । ত্রিয়া 
থাকিলেই বিকাব থাকিবে, এবং ফলে আত্ম-বিজ্ঞান বা যুক্তি অনিত্য হইয়। পড়িবে । 
নিত্য ব্ন্গরূপে অবস্থিতিই মুক্তি। 'এইরূপ মুক্তিতে ক্রিধাব অনুপ্রবেশ কোনমতেই 
কল্পনা কবা যাৰ না। দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্য: গ্রভৃতি তন্য প্রত্যযান্ত পদ উল্লিখিত ত্রিবিধ 
বিধির কোনরূপ বিধিবই সূচনা করে না। উহাদ্ধাণা মানুঘেব বিষষেন প্রতি স্বভাব- 
সিদ্ধ যে অনুনাগ আছে, বিষবভোগের দুণাকাও্ক্ষা আছে, সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি- 
স্লোতকে প্রতিবোধ কনিনা চিন্তগতিকে আগ্জাভিমুশী, ভগবনমুখী করিয়া থাকে মাত্র-_ 
কিমখানি তহি আত্মা না অনে দ্রষ্টব্য ইতি বিবিচছ্রাবাপভ্িবচনানি ব্বাভীবিকপ্রবৃত্তি- 
বিষয়বিমুখীকবণাথা নীতি জুম: | খও ॥ঃ শং ভাষ্য ১1১৪, আচা্য জুবেশ্ববের মতেও 
নিত্য ন্র্পাগঞনে বা জাম্রণশ নে কোনরাপ বিধি বা নিযোগেব 
অবসব নাই । আংন্ষেপশাবীনক-বচযিতা জবজ্ঞাত্ব মুনির 
মতেও বক্দভ্ানে কোননপ বিধির অবকাশ নাই-- 
জ্ঞানে বিধ্যনুপপতেঃ ৷ সর্বচঞোত্ম যুনি বলেন যে, বেদান্ভবাকাগ্ডালিৰ অদ্বিতীন অঙ্গেই 
তাৎপর্য । নেদান্ত-শ্রণেব অর্থ এঁবপ তাত্গার্-নিণ যেব অনুকূন বিচাব। এইবপ 
বিচাাত্বক শ্রবণেন ফলে ছিজ্ঞা্ু চিনতেন মানিন্া অপনীত হইবা এক-অদ্বিতীয 
সদিচদানন্দ বুদ্দ-নিণ নেব অনুকূল চিত্তবৃত্তিব উদয় হইমা 
থাকে। শির্ঁল, নিদপুষ চিত্তে শ্বতই নিত্য 
বন্ষন্ঞান প্রতিফলিত হয় এবং জীব বে শিবস্বন্ধপ তাহা প্রত্যক্ষ কবিবা ধন্য হয। 
ধাহার অধ্যাস ভাঙ্রিযাছে, অবিদ্যা অন্তহিত হইবাছে, তিনিই অমৃত, অভয বন্দণ্যপদ 
লাভ করিযা সটিচদাঁনন্দ স্ববপ হইনা ষাণ। ইন্া!হ বেদাপ্ত-বেদ্য শ্রশ্মাবিদ্যা, তন্তুজ্ঞান 
বা মক্তি।১৯ জ্ঞানই ইহান একনাত্র নান । ভান ব্যতাত খুকি অপব কোন সাধন নাই | 
মুক্তি ব৷ পবিপুশ আব্ম-বিজ্ঞান লাতিন দন্যই বেদান্তসেনা একান্ত আবশ্যক । 


সুবেশৃবাচার্ধ্য ও 


মুক্তি বা চবমাবস্থা 





১। ইযমনাদিবতিনিবঢ নিবিডভবাসনানুবিদ্ধা অবিদ্যা ন শক্যা নিরোঙ্কুযুপায়াভাবার্দিতি যে মন্যতে 
তং প্রতি নিরোধোপায়মাহ ----প্রত)গাক্বনি খলু অত্যন্তবিবিজে বুদ্ধাদিত্যো বুদ্ধ্যাদিতেদাগ্রহনিমিত্তে 
বুদ্ধযাত্বত্বতদ্ধাধ্যাসঃ। তত্র শ্ববণ-মননাদিভিনদ বিবেকজ্ঞানং জায়তে তেন বিবেকাগ্রহে নিবতিত 
জ্ধ্যাসাপবাধাত্বকং বস্তস্বরূপাবধাবণং বিদ্য। চিদাক্মবূপং স্বরূপে ব্যবতিষ্ঠতে। 

দ্ধামতী ৪০ পৃঃ নির্ণর সাগরসং । 


অছৈত চিন্তাষ নাচম্পতিব দান 


২৪৭ 


মগ্ডন-প্রস্থান, বাচম্পতির প্রস্থ।ন ও বিবরণ প্রস্থানের বৈদান্কিক 


মগুডন-প্রস্থান 


১। মণ্ডন স্ফোটনাদ 'এলং 
ধব্দবুদনাদসমর্থ ন কৰেন। 


২। মগ্ডনমিশ্ তাবাট্দিতনাদ 
সমর্থন কবিখাছেন। তাহানাতে 
অবিদ্যাৰ শিন্ত্তি খ্স্বনূপ না, 
নদী হইতে অশিিক্রি | 


৩। মণ্ডুনন মতে আঅপগান 
গাশুয় জীব, বিঘন 
81 মণডন মিশেৰ 
বিদ্যা দূইপ্রকাৰ--অগ্রহণ এবং 

অন্যথা গহণ। 


শত ৩ 


৫ ভ্রমেব স্ববপ-ব্যাখযাব 
ঘণডনমিশ্বু ভাপন্সত বিপশী ত- 
খ]।তি সমর্থন ননিবাত্ছেন | 


৬। শন্দজন্য ভঙ্গন মণ্ডন ও 
নাচম্পতিব মতে পনোক্ষ জ্ঞান। 
শব্দ পবোক্ষ প্র্যাণ। পনবোক্ষ 
পৃমাণমূলে প্রতাক্ষ "শব উদব 
হইতে পাবে না। অইএব ইহা- 
দেব মতে বেদান্ত-শ্বণেব ফলে 
বৃদজ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়, তখন 
তাহা থাকে পবোক্ষ বন্গজ্ঞান । 
এ পবোক্ষ জ্ঞান মনন ও নিদি- 
ধ্যাসনেব ফলে ক্রমে ক্রমে 
অপবোক্ষ  বৃঙ্-সাক্ষাৎকাবে 
পবিণত হয । 


দৃ্রিভীর তুলন! 
ন।5ম্প-তব প্রস্থান 


বাচম্পতি দেকাটবাদ মানেন 
নাই। নূ, ঝ০ ১1৩। ১৮ সুত্রে 
ভাষভীতেে ঢেকা না? খণ্ডন 
কৰিঘা0 71 

গশি1)-শিনন্তি নাচপতিন 
শ:ঃহ শপ দশ, এন 
অতিটিন মাড় | ভাবান্দভ1]7 
খুনী ।তদ) 


১05 


সা 
গভিপেত। 

এনিননে খাচম্পতি 
মগেন খাতা অনুপ | 

বাচম্পতিও শু] এবং হা। 
এই দ্বিত্বিব অবিদ্যা (আমতা 
গৃএশ শোকে) অপীশাব কণিযা- 
ভেন। 


শশ০ 


বাচম্পতিমি ভ্রম স্থলে 


গনিবাচাখযাতি াণই আশর্খন 
কতেশ। ওপ্তিবজতে 
অনিরাচ্যত। স্থবাপনেব লান্য 


ভামতীতে বাচম্পতিলিশ্ বিস্তুত 
আলোচন!। করিঘাছেন। ভামতী 
২১-২৩ পৃঃ নি যসাগব সংক্কবশ 
দ্র্টবা | 

শব্দজন্য ভান দে মপনোক্ষ 
হইতে পাবে না, এ বিখনে 
বাচম্পতিব মত ণ্ডনৰ সম্পূর্ণ 
অনুবপ। 


নবিদরণ-প্রস্থান 


বিববশ-পহীপা ও ্ফাটবাদ 
মানেন মাই, তাহা খণ্চনই 
কবিমাছেন । 


নিবশ-সতে ও অবিদ্যা- 
শিবনি খুযাম্বপ, শ্গ হইতে 
সভা কিহু নহে। ভাবা- 
নৈতবা? মক ও মহে, বুমাদ্বৈত- 
শাহ গপত। 

বিবলশেন মতে এবিদ্যাব 
শীশ1এ দ্ধ, বিঘয,ও ব। 

ণ।া ॥দও সুবেশুব পতি 


বেদ: দূই পকান অনিদ্যা 


নপীকার কেন 
বাতিকে এ মত 


ছেন। 


নাই। সুবেশ্ব 
খণ্ডনই কবিয়া- 


শিনপণ-পহী নৈদান্তিকগণও 
বমে অনিঝচাখাতিবাদই 
অর্শ।কান কনেন। 


নিলনশ-পৃস্থানেন মতে শব্দ- 


নন্য, বেদান্ত-খুবণজনা 
অপবোক বন্ধসাক্ষাৎকাবই 
উদিত হুয। 'দখমস্তমসি" 


পৃভৃতি স্থলে শব্দ হইতেও 
অপবোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইতে 
দেখা যায। 


২৪৮ 


মণ্ডন প্রস্থান 


৭| জগৎস্থ্টিতে মণ্ডনমিশু 
দৃষ্টি-স্যট্টিবাদ অঙ্গীকাব করিয়াছেন 
বলিয়া অনেক মনীঘী মনে 
করেন। 


৮। জীবসম্পর্কে মণ্ডনমিশ 


শৃতিবিদ্ববাদী । 


বেদান্তদর্শ ন--অইৈতবাদ 


বাচম্পতির-প্রস্থান 


বাচম্পতিমিশেব মতে জীবেৰ 
অজ্ঞানই বিশৃস্য্টিব বীজ। জগৎ- 
প্রপঞ্চ জৈব অবিদ্যাবই বিলাস , 
আুতবাং বাঁচস্পতিৰ মতকেও এ 
দৃষ্টিতে অনেকাংশে দৃ্টি-স্য্টিবাদেব 
অনুবপ বলা যায়। তবে 
বাচম্পতি অজ্ঞাত অবস্থায়ও দৃশ্য- 
বস্তব অস্তিত্ব অঙ্গীকাব কবিয। 
থাকেন বলিযা দৃষ্টি-স্য্টিবাদেৰ 
সহিত বাচম্পতিব মতেন মৌলিক 
পার্থ ক্যও অবশ্য লক্ষ্য কবা 
আবশ্যক । বাচস্পতিব মতে 
জগতেব ব্যাবহাবিক সত্যতা 
স্বীকার্ধা । 


বাচন্পতিমিশ অনেকেৰ 
মতে অনচেছদবাদী । আনাদেব 
মতে বাচম্পতিমিশব অবচেছ্দবাদী 
নহেন, পৃতিবিষ্ববাদী | 


বিবরণ-প্রস্থান 


পদ্যপাদ, সুবেশুবঃ 
পকাশাত্বযতি প্রভৃতি আচার্ষগণ 
দৃষ্টি-স্থষ্টিবাদ সমর্থন কবেন না| 
বন্ধজানোদযেব পূর্ব পর্যস্ত 
জগতেব সত্যতাই স্বীকাৰ 
কবেন। 


পদ্পাদ ও প্রকাশাত্মযতিব 
মতে ঈশ্ব বিশ্ব, জীব পৃতিবিদ্ব। 
স্ুবেশুব আভাসবাদী। আভাস- 
বাদে আভাস বা পৃতিবিষ্ব মিথ্যা, 
জীব ও বন্েব ভেদও মিথ্যা ; 
স্ুতবাং মিথ্যা তেদেব ন্যায় 
মিথ্যা প্রতিবিশ্বেবও বাধ বা 
উচ্ছেদ সাধন কবা আবশাক। 
প্রতিবিস্ববাদে তেদের উচ্ছেদ 
সাধন কবিলেই চলে, প্রতি- 
বিশ্বে বাধের প্রয়োজন হয় 
না। কেননা, এই মতে প্রতি- 
বিশ্ব সত্য এবং বিশ্ব বন্ধ হইতে 
অভিনু। সত্যেব বাধ হইবে 
কিবপে? 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


র্বভ্ভাত্স আুন্নিল বেলগীভ্ভ সত 
(খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতক) 


সবজ্ঞাত্ব মুনি অদ্বৈত বেদান্তেব অন্যতম পুধান আচার্য। ইনি সংক্ষেপ-শাবীরক 
নামে একখানি অতি প্রসিদ্ধ গ্রস্থ বচনা কবিষা শঙ্কবেব ভাবধাবাৰ বিশেষ পুষ্টিসাধন 
কবেন। সংক্ষেপ-শাবীবকেব সমাপ্তি খ্রোকে সন্ঞান্ত্র মুনি দেবেশ্বেব শিষ্য বলিয়া 
নিজেব পবিচয প্রদান কবিষাছ্েন | টিকাকাব বামতীর্খ দেবশব্দ ও স্ববশব্দেব অর্থ 
অভিনু বলিযা দেবেশ্ববাচার্ধ শব্দে স্ুবেশ্ববাচার্কে বুবিশাছেন ৷ সবজ্ঞাত্ব মুনি 
শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য স্ুবেশ্বরেব শিষ্য । তিনি তীহাব সংক্ষেপ-শাবীবকেব সমাপ্তিতে 
এ গ্রন্থে বচনাকালেবও ইঙ্গিত কবিযাছেন। তিনি বলিযাছেন যে, মনুবংশ-সূর্য 
'শীমৎ্ রাজাৰ শাসনসময়ে তিনি সংক্ষেপ-শাবীরক বচনা করেন ।১ এই শ্রীমৎ 
বাজা কে তাহা নিণয করা কঠিন। কোন কোন মনীষী শ্রী শব্দেব লক্ষ্মী অর্থ 
গ্রহণ করিযা শ্রীমৎ শব্দে রাষ্ট্রক্টবংশীয ক্ষত্রিয় বাজ শ্রীকৃষ্ণতকে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। বাষ্টক্টবংশীয় রাজা প্রথম শ্রীকৃষ্ণ ৭৬০-৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত দক্ষিণ 
ভাবতে বাজত্ব কবিয়াছিলেন বলিযা জানা যায । আমাদেব মতে “শীত শব্দ 
হইতে রাজা শীকৃষ্ণকে বঝাইবার চেষ্টা কষ্টকল্পনা বলিয়াই মনে হয। অধ্যাপক 
ডাঃ ভাগারকরের মতে “শ্রীমৎ্” রাজা চাঁলুক্যবংশীয দ্বিতীষ বিক্রমাদিত্য | অবশ্য 
এ বিষয়েও কোন নির্ভবযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায না। সবজ্ঞাত্ব মুনি শৃঙ্গেরী মঠের 
মঠাধীশ ছিলেন। শৃঙ্গেরী মঠেব লেখানুসাবে তাহার স্থিতিকাল খৃষ্টীষ অই্টম ও নবম 
শতাব্দী বলিয়া জানা যায় (৭৫০-খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৫০ খৃষ্টাব্দ) । 
সর্বন্ঞাত্ব যুনি-কৃত সংক্ষেপ-শাকীবক নামে সংক্ষেপ হইলে ও ইহাব আয়তন বড় সংক্ষিপ্ত 
নহে। এই গ্রন্থে শঙ্কব-বেদান্তের বহস্য অপূর্ব মনীষাব সহিত ব্াখ্যাত হইযাছে। 
বন্মসূত্র-শাবীবক-ভাষ্য যেমন চাব অধ্যায়ে বিভক্ত, এই 
সংক্ষেপ-শাবীবকেব গ্রস্থও সেইরূপ চতুবধ্যায়ে সমাপ্ত । শাবীবকেব সমনৃয, 
পবিচয় । অবিনোধ, সাধন ও ফল, এই চাব প্রকাব বিষয়-বিভাগই 
এই গ্রন্থে অনুস্থত হইয়াছে । এই গ্রন্থ শারীরক-ভাষ্যের 
বাতিকেব ন্যায় শ্রোকাকারে লিখিত। ইহাকে ভাষ্যেব “প্রকবণবাতিক' বল৷ 


১। শ্রীদেবেশ্ব-পাদপঞ্চজবজংসম্পর্ক পৃতাশয়ঃ। 

সর্বজ্ঞাত্বগিবাক্ষিতো। যুনিববঃ সংক্ষেপ-শাবীবকম্‌ ॥। 

চক্রে সজ্‌ “মগ্ডনযিদং বাজন্যবংশে নৃপে। 

শীমত্যক্ষতশাসনে মনুকুলাদিত্যে ভুবং শাসতি || সংক্ষেপ-শাবীবক, সমাপ্তি শ্রোফ | 
82--1899)3 


২৫০ বেদান্তদর্শ ন__-অছৈতবাদ 


হইযা থাকে । ইহার প্রথম অধ্যায়ে ৫৬৩ শ্োকে অঙ্থয়ব্রক্গে বেদান্তের সমনৃয় 
গ্রদশিত হইযাছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২৪৮ শ্লোকে অদ্বৈতবেদাস্ত মতের সহিত 
অপরাপব দার্শনিক ভাবধাবাব এবং দ্বৈতপ্রতিপাদক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিবোধ 
গ্রদশিত হইয়াছে । তৃতীয অধ্যাযে ৩৬৫ শ্লোকে বন্ষজ্ঞানের সাধন নিণ্ণীতি হইয়াছে । 
চতুর্থ অধ্যায়ে ৬৩ শ্রোকে বৃন্ধবিজ্ঞানের ফল বা মুক্তি ব্যাখ্যাত হইযাছে। গ্রশ্থেৰ 
সাবলীল ভাষা, ভাব ও বিচারশৈলী গ্রস্থকর্তার অপূর্ব মনীষা বা অসামান্য পাণ্ডিত্যের 
পবিচয় প্রদান কবে। পববততী কালে অনেক আচার্য সংক্ষেপ-শাবীবকেব উক্তি 
প্রমাণহিসাবে উদ্ধত করিয়াছেন, এবং অনেকে ইহাব উপন টিকা রচনা কবিয়া 
আত্মপ্রসাদ লাভ কবিযাছেন 1২ ইহা হইতেই এই গ্রন্থ যে বেদাস্ত-চিন্তাব ইতিহাসে 
বিশেষ স্থান লাভ কবিযাছিল তাহা বুঝা যায। 
বন্ষসত্রেব প্রথম চাব সব্রেই যেমন অদ্বৈতবেদান্তেব প্রতিপাদা তত্বেব উপন্যাস 
কবা হইযাছে, সেইনপ সংক্ষেপ-শাবীবকেবও প্রুথম চাব শ্রোকেই সবন্থাত্ব মুনি তীহাব 
প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তব সাব সংকলন কনিযাছেন | বেদাস্ত- 
সংক্ষেপ শানীবকেন  দর্শনেব প্রথম সূত্রে--“অথাতে। ব্রহ্ষজিজ্ঞাসা” (বঃ সূঃ. 
দার্শ নিক পবিস্থিতি। ১।১।১), এই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসামুখেই জিজ্ঞাস্ত জীব এবং 
জিজ্ঞাস্য বন্ধ যে অভিন, এই তত্বের ইঙ্গিত করা 
হইয়াছে । সত্যান্তের মিথুনের নাগপাশে বদ্ধ জীব যদি বঙ্গ-জিজ্ঞাসার ফলে অজ্ঞানে 
নাগপাশ ছিনু করিয়া আনন্দময় বন্দে সহিত অতিনু হইতে না পারে, তবে তাহার 
পক্ষে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাব কোন অর্থ থাকে কি? ব্রহ্গ-জিজ্ঞাসার উদয হইলে এরূপ 
জিজ্ঞাসাব ফলে অবিদ্যা এবং অবিদ্যামূলক অধ্যাসবন্ধনের সমূলে নিবৃত্তি হয় এবং 
জীববিন্দু বক্ষ-সিন্ধৃতে মিশিয়৷ অভিন্ন হইয়া যায়। জীব ব্রন্দেব অভেদই অদ্বৈত- 
বেদাস্তেব লক্ষ্য । বন্ন-জিজ্ঞাসাই এই লক্ষ্যে পেীছিবার একমাত্র সোপান । এইজন্য 
সবপ্রথমে বন্ধ-জিজ্ঞাসাই বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় সৃত্রে--“জন্মাদ্যস্য যতঃ' 
(বঃ সূঃ, ১1১।২) বরন্গেব স্বরূপ প্রদশিত হইয়াছে । তৃতীষ সূত্রে-_শাস্রযোনিত্বাৎ' 
(বঃ সঃ, ১।১।৩) এক অদ্ধিতীয় বুন্মজ্ঞানে অধ্যাত্বশাস্ত্রোক্ত পথই যে একমাত্র পথ, এই 
সত্য নিরধাবিত হইযাছে। চতুথ সত্রে-তত্তু সমনৃয়াৎ (ব্ঃ সুঃ ১।১।৪) জীব ও 
বর্গের এ্রক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে । ব্রন্মসূত্রেব এই প্রকার নিরূপণ-শৈলী অনুসরণ 
করিয়া সব্বজ্ঞাত্ব মনিও সংক্ষেপ-শারীরকের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্লোকেই অজ্ঞান- 
কলুষমৃক্ত বিশুদ্ধ জীব এবং সচিচদানন্দ ব্ন্ষেব স্বরূপ এবং জীব ও ব্রন্দেব এঁক্য 


৯ পর পপ 





১। প্রসিদ্ধ আচার্য অপ্যযদীক্ষিত তাঁহাব সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে বহুস্বানে সংক্ষেপ-শাবীবকের 
মত উদ্ধৃত কবিবাছেন--সিদ্ধান্তলেশ ২৬, ১৮৬, ২৩৩, ৩৫৯, ৪৩৩ পৃঃ, শীবিদ্যা সং দ্রষ্টব্য । 

২। সংক্ষেপশাবীবকেব উপন নৃসিংহাশযেৰ তত্তুবোধিনী টীকা, পুকঘোত্তম দীক্ষিতেব সুবোধিনী 
গিকা, বাঘবানন্দেব বিদ্যামৃত বধিণী টীকা, মধুসুদন সবস্বতীব সার-সংগ্ুহ টীকা ও রামতীর্ঘে র অনুয়ার্থ- 
পকাশিক। টীক। প্রসিদ্ধ! মধুসুদন সবস্বতীন টীক। বস্ততঃই অপূর্ব। আমবা বহুস্থানে পাদটীকাম 
ষধুস্দনেব উক্তি উদ্ধৃত কবিযাছি। 


সবজ্ঞাত্ব মুনি বেদান্ত মত ২৫১ 


প্রদর্শন করিয়াছেন ; এবং চতুর্শ শ্রোকে অদ্বিতীয় বরহ্মবিজ্ঞানে অধ্যাত্্শাস্্ই যে 
একমাত্র সাধন ইহ। সাব্যস্ত কবিযাছেন।১ পরবর্তী সমস্ত গ্রন্থ এই প্রথম চার 
শ্রোকেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা | 
অজ্ঞান এবং অজ্ঞনমূলক অধ্যাস বা মিখ্যাবোধই সবপ্রকাব অনর্থের মুল । 
অভ্ঞগনের আবরণ ও বিক্ষেপ নামে যে দুইটি শক্তি আছে, সেই শক্তিদ্ধযেৰ প্রভাবে অজ্ঞান 
পববদ্ধেব বখাখ সচিচদানন্দ স্বরূপ আবৃত কবিষা ঈশুন, 
অবিদ্যা জীব, জগৎ প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র মিথ্যা তেদপ্রপঞ্চের 
স্থষ্টি কবে।২ ফলে এক অদ্বিতীয আত্মদৃষ্টি কলুষিত 
হয়। সটিচদানন্দ বন্ধই বিশবেব অন্তনাম্্র।। এই জগদস্তবাত্বা পববহ্ধই অবিদ্যাব 
আশবও বটে, বিষবও বটে। ব্রন্মাশিত হইয়া অবিদ্যা 
অবিদ্যাব আশুষ বন্ষবিষষেই বিবিধ বিচিত্র বিভ্রমেব স্ষ্টিকবে। মণ্ডন ও 
ও বিঘয়। বাচম্পতিমিশ্েব মতে জীবই অজ্ঞানেব আশ্বয, এবং বন্ধ 
অজ্ঞানেব বিষয | এই মত সবজ্ঞাত্ব মুনি অঙ্গীকার করেন 
নাই । তিনি তাহাব গুক স্ববেশ্ববাচারেন মত অনুসবণ কনিয়া বলিযাছেন যে, জীব 
অজ্জানেরই কর্পন।, অক্ঞানক্পিত জীব অজ্ঞানেন আশু হইবে কিরূপে ? যদি বল যে, 
“অহমক্ঞঃ' এইবপেই তো মকলে অজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ কবিযা খাকে। এইবূপ 
প্রত্যক্ষে অহয্‌ বা আমিপদবাচা স্দীবই তো অজ্ঞানেব আশ্বব বলিষা স্পষ্টতঃ বুঝ 
যায়! জ্ঞানস্ববপ বুদ্ধ অক্ঞানেন আশ্বব হইবেন কিৰপে ? ইহাব উত্তবে সবজ্ঞাত্ব 
মুনি বলেন যে, সত্য নটে, অজ্ঞানকে লোকে “অহ্মজ্ঞঃ'" এইবপেই প্রতাক্ষ করিয়া 
থাকে । এইবপ প্রত্যক্ষই ঘন্ঞানের প্রমাণ । কিন্ত এগ্রানে বিচাধ এই বে, এইরূপ 
পৃত্যক্ষেব মূল কোথা? অজ্ঞান স্বভাবত: ছড়, সে চৈতন্য দ্বারা আলোকিত না 
হইলে স্বতঃ কখনই প্রকাশিত হইতে পাবে না। এইজন্য অদ্বৈত আচার্ধগণ অজ্ঞানকে 
সাক্ষি-ভাপ্য বলিযা সিদ্ধান্ত কনিযাঁছেন। সাক্ষী-চৈতন্যে অক্ঞানের সম্বন্ধও নিছক 
কল্পন! মাত্র, বাস্তব নছে। স্বগরকাশ, জ্ঞানস্বপ আত্বায অজ্ঞান বাস্তববপে কখনই 
থাকিতে পাবে না : স্গৃতবাং অব্যস্তনপেই আত্মা অজ্ঞান আছে, ইহ! স্বীকাৰ কবা 
ব্যতীত গত্যন্তব নাই। চৈতনে; অবাস্ত অজ্ঞান যখন অভিমানাত্বক চিত্তবৃত্তিকে 


১। সংক্ষেপ-শাবীবক--১-১ শোক মখুসুদন সবন্ব তী-কৃত টীক। সহ দ্রষ্টব্য। 


২। আচ্ছাদ্য বিক্ষিপতি সংস্ফবদাক্ববপং জীবেণুবত্বজগদাকৃতিভিমঘৈব। 
অন্তঞানমাববণ-বিভ্রমশক্তিযোগাদাত্বত্বমা ব্রবিঘযাশ্বযতা বলেন। 
সংক্ষেপ শাঃ ১২০ 
স্বসানন্‌ যদঞ্ঞানং স্বাশুযবিঘষকমবিদ্যামাযাশব্দিতমনাদি ভাববপমনির্বচ্যমাবলশ-বিক্ষেপশক্তিমদজ্ঞানমূ, 
তেন আববণশজ্যা আত্মস্ববপভানং তিবোধায় বিক্ষেপশক্ঞ্যা কল্পিতানি অব্স্তানি যানি জগৎ- 
পবমেশ্বত্ব-জীবাত্বানি তৈবনুযোগিত্বেন প্রতিযোগিত্েনচ তনিমিত্তো জীবজপদৃতেদঃ, জীব-পবমেশৃব- 
তেদঃ, জীবপবম্পৰতেদঃ , জগৎপবম্পরতেদঃ, জগৎপবমেশরভেবদশ্চেতি পঞ্চবিধো৷ বিভেদঃ। 


সং শাঃ-মধুসুদনকৃত টাকা, ১।২ 


২৫২ বেদান্তদর্শন-_অছৈতবাদ 


অবলম্বন কবিয়া উদ্দিত হয, তখনই ““অহমজ্জঞ:” এইরূপ প্রত্যক্ষ ভ্গন উৎপনু হইয়া 
থাকে । অহঙ্কার জড়। জড়বপ অহঙ্কাবে উপহিত চৈতন্যই “অহমৃ'রূপে আত্ম- 
প্রকাশ লাভ কবে। জড় অজ্ঞান, জড় অহঙ্কারকে আশ্বয় কবে না, অহসঙ্কাবে উপহিত 
বন্ধচৈতন্যকেই আশ্বব কবে বুঝিতে হইবে ।১৯ যদি বল যে, জ্ঞানস্বরূপ বন্ধ তো 
অক্ঞানের বিরোধী, জ্ঞানরূপ ব্রদ্দে অজ্ঞান থাকিবে কিরূপে? ইহাব উত্তরে বক্তব্য এই 
যে, বদ্ধ স্বরূপতঃ অজ্ঞানেব বিবোধী নহে, “ব্রন্মজ্ঞানস্বরূপ”” এইরূপ (বুহ্মাকার) 
বৃত্তিজ্ঞানই অজ্ঞানেব বিবোধী, অথাৎ যে বাক্তিব “বক্ষজ্ঞান স্বরূপ" এইরূপ বহ্মবিষয়ে 
অপবোক্ষত্ানেৰ উদয হইবে, তাহাব আব ব্রন্মবিষষে অজ্ঞান থাকিবে না, অক্ঞানমূলক 
বন্ধও থাকিবে না । অপবোক্ষ জ্ঞানোদযেব ফলে অজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হওয়ায় অজ্ঞান- 
সম্পর্কশন্য এক অদ্বিতীয চিদানন্দময ব্হ্মই বিবাজ কবিবে। এই অবিদ্যা অনাদি 
এবং ভাবরূপ। অবিদ্যা ভাবরূপ বলিয়াই অবিদ্যার 

অবিদ্য। তাববপ ও আববণে চিদানন্দঘন আত্মাব আববণ সম্ভব হয়। অভাব- 
অনির্বচনীয় | পদার্থ আববক হয না, হইতে পাবে না, ইহা অভাব- 
পদার্থ বিশেষজ্ঞ তাকিকগণও স্বীকার করিয়াছেন। 

সূর্যেব মেঘাদি আববণ যেমন ভাবরূপ, স্বপ্রকাশ চিন্বুষ ব্রদ্দেব অজ্ঞানাবরণও সেইরূপ 
ভাবরপ। শ্ীমদ্ভগবদগীতায় পার্থ সাবথি-__“অজ্জানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহযস্তি 
জন্তবঃ” (গীতা ৫1১৫), এই বলিষা জ্ঞানেন আববক অজ্ঞানেব ভাবরূপতাই প্রতিপাদন 
করিযাছেন। স্মৃতি, পুবাণ প্রভৃতিতেও অজ্ঞানেব ভাবরূপতাই সমথিত হইযাছে। 
জ্ঞানকে তিমিব, তমিযা, প্রকৃতি, জড় প্রভৃতি শব্দে যে বর্ণ না কর! হইয়াছে, তাহা 
হইতেও অজ্ঞানেব ভাবরূপতাই সূচিত হয়।২ অজ্ঞান অভাবরূপ হইলে আত্মজ্ঞানের 
অভাব আত্মজ্ঞান থাকাকালে আত্মা কোনমতেই থাকিতে পাবে না । অজ্ঞান ভাবরূপ 


১। আশযত্ব-বিঘয়ত্ব-ভাগিনী নিবিতাগচিতিবেব কেবলা । 
পর্বসিদ্ধ তমসোহি পশ্চচিমো নাশ্বযো ভবতি নাপিগোচবঃ| সং শাঃ, ১৩১৯ 
অহমজ্ঞ ইত্যাদি পৃতীতিস্ত্র অজ্ঞানাশ্য পূর্ণ চৈতন্যস্যৈব অহঙ্কাবাদূযুপহিততয়া তত্রাপি তৎসম্বন্ধাঙ্্‌- 
পপদাতে। অতএব এতদনূতবাদহস্কাবাশৃযং বদ্দবিঘয়ং তদিতি প্রত্যুক্তম্‌ অজ্জানস্য কেবলজড়বৃত্তি- 
স্বানুপপত্তেশ্চ। সংক্ষেপ শাঠ, মধুসুদন-কত টীকা ১৩১৯ 
২। আক্ঞানমিত্যজডবোধতিবস্ক্রুযান্্া জাড্যঞ্চ মৌঢ্যমিতিচ পকৃতি: প্রসিদ্ধ] । 
সাচাতিদুঃস্থিতবপুণ্দ্শমন্ধিতীয়ামালিঙ্গতি সা যৃতপিণড ইবাগিমিদ্ধমূ || 
চিদ বস্তনশ্চিতি ভবেত্তিমিবং তমিসং তামিস্রমন্ধতমসং জড়িম৷ তমিস। | 
মায়া জগৎপকৃতিবচ্যুতশক্তিবান্ধ্যং নিদ্রা সুঘুপ্তিবনৃতং গ্ুলয়ো। গুণৈকাম্‌ ॥ 
সং শাঃ, ১।৩১৭-১৮ 
অজ্ঞান জড়ম্বভাব হইলেও উল্লিখিত শোকে জাডা শব্দ দ্বাবা জড-পরকৃতি জগভ্জননী অবিদ্যার 
[07896210105 91081 [২০৪০0161709] এবং মৌঢ্য শব্দ ছ্বাবা পুরুঘমোহাত্বক অজ্তানের [1085 01:01021081 
টব 93০191709] ভীববপতা৷ স্চনা কবা হইযাছে। যদ্যপ্যজ্ঞানং জড়মেব তথাপি জড়প্রপঞ্চানু- 
গততযা জাড্যমিতি তদৃব্যবহাব উপপদ্যতে, মৌঢ্যমিতিচ পুঁকঘগতং মোহাত্বকাজ্ঞানমেব ব্যবহ্ধিয়তে 
ইতি তদ্‌ভাবরূপষিতি ভাবঃ। (সং শাঃ, মধুসূদন কৃত টিকা ১৩১৭) । অগংপ্রকৃতি অজ্ঞান এবং ঘ্রমের 
কারণ অজ্ঞান বস্ততঃ একই অজ্মান। অজ্ঞানের কোন ভেদ লাই। 


সবন্ঞাত্ব মুূনিব বেদান্ত মত ২৫৩ 


হইলে আফ্নজ্ঞান বিদ্যমান থাকাকালেও আত্মার আববক অজ্ঞান থাকাষ কোন বাধা 
নাই। অতএব অজ্ঞানকে অভাবদপ না বুঝিয়া ভাবরূপই বুঝিতে হইবে । 
ম্ুরেশুরাচার্ধও অনুরূপ যুক্তিবলেই অজ্ঞানেব ভাবরূপত। প্রমাণ কবিযাছেন। এই 
এাঁবরূপ অবিদ্যা অদ্বৈতবেদান্তেব পবিভাষায অনির্চনীয । অনির্াচনীয কাহাকে 
বলে? যে বস্তু সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে, তাহাই অনিবচনীব । শুক্তি- 
রজত আমাদেব ইদংরূপে সন্ুখস্থিত হইয৷ গ্রতীতিব বিষয হইযা খাকে, অতএব 
শুক্তিরজত:ক অসৎ আকাশকনসুমের ন্যায অলীক বলা চলে না। শুক্তিজ্ঞানের 
উদয হইলে বঙ্গতঙ্ঞান বাধিত হয সুতনাং শুক্তি-নজতকে মতা ও বলা যাব না। কোন 
বস্ক একই সমবে সদসৎ (বা ভাবাভাবন্গৰপ) হইতেই পাবে না, স্রতবাং শুক্তি-রজতকে 
অনির্বাচাই বলিতে হয়। অবিদ্যাই শুক্তি-নজতেন উপাদান। এই অবিদ্যা 
অনির্চনীয। আবিদ্যক প্রপঞ্চমাব্রই অনিরচনীয বলিযা জানিবে।১ এই 
অনাদি, অনির্বচনীয অজ্ঞানপ্রভাবে স্বপ্রকাশ, চিদানন্দময়, এক অদ্ভিতীয আত্বায় 
মিথ্যা দ্বৈতবোধের উদয় হইযা থাকে । একই পববুহ্ম ঈশুব, জীব, জগতৎপ্রপঞ্চ 
প্রভৃতি বিবিধবপে প্রতিভাত হন। একেব এই বিবিধ প্রকাবে ভাতি সত্য হইতে 
পারে না, ইহ। মিথ্যা এবং অজ্ঞানমূলক। 'ভগবতি পনমাত্বন্যদ্বিতীযে বিচিত্রা 
দ্বমতিবিষমন্ত্র ত্রান্তিবজ্তানহেতুঃ' (সং শাঃ, ১1৩০)। 

অধ্যাস অবিদ্যাই আমাদের বুদ্ধিব ও দৃষ্টিব তিবস্করণী । অবিদ্যা- 

বশত: স্বপ্রকাশ, অদ্বিতীয, চিন্য়বরহ্ম ও বিভিনু জড়- 

পপঞ্চেব মধ্যে ভেদদৃষ্টি তিবোহিত হয | জড় ও চৈতন্য এবং জড়েব ধর্ম ও চৈতন্যের 
ধর্ম পবম্পব মিলিযা মিশিয়া অধ্যাস বা ভ্রমজ্ঞানেব উদয হয | ইহাই শঙ্কবের ভাষায় 
সত্যানৃতেব মিখুন বা চিদচিদৃগ্রস্থি। জড় ও চৈতন্যেব “ইতবেতবাবিবেক' ই এইরূপ 
মিথুন ব৷ চিদচিনৃগ্রন্থিব মূল। দ্বৈত জড়প্রপঞ্চ সচ্চিদানন্দ রদ্দে অধ্যস্ত হওযার ফলে 
বন্মসত্তায় অনুপাণিত হইয়া সত্য, স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়; পক্ষান্তরে অনস্ত, 
অখণ্ড, চিন্য়ব্র্দ অবিদ্যা, অন্তঃকনণ এবং জেয বিষষ প্রভৃতিব আববণে আবৃত হইয়া 
পবিচিছ্ন, সসীম, সখণ্ড, সুখ, দুঃখ, শোক, ব্যাধি, জবা, মবণশীল বলিয়া প্রতিভাত 
হয। আক্মাব ও অনাত্বাব, জড় ও চৈতন্যেব পবম্পব অধ্যাস স্মবণাতীত কাল হইতে 
চলিতেছে এবং যতদিন পর্যন্ত সত্য ও মিথ্যাব মিলনগ্রন্থি ছিনট না হইবে, জীবের 
জীবনপ্রবাহ ব্রন্দপারাবারে মিশিয়া না যাইবে, ততদিন পর্যন্ত চলিবে । এইরূপ 
পরস্পব অধ্যাসেব প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে সবজ্তাত্ব মুনি বলেন-_-_“শুক্তিতে যে, 





১। আল্সানকপ্পিতমনির্চনীয়মসি[ন্াবালবৃদ্ধমবিবাদপদং প্রমিদ্ধং || সং শাঃ কাঃ, ১৩৩৬ 


্রান্তিপতীতিবিঘয়ো নচ সন্চাসন্বাকাশতৎকুন্ুময়োর্নহি সাস্তি নাপি।। 
তস্যা ভবেৎ সদসদাত্বকগোচবত্বং নহ্যস্তি তৎ কিমপি যৎ সদসৎস্ববপয || 
আলম্বনঞ্চ বিবহয্য ন বিভ্রমস্য জ্ঞানায়নে! ভবতি জন্য কদাচিদত্র। 
সিহ্ধং ততঃ সদসতী ব্যতিবিচ্য কিঞ্দালম্বনং ভ্রমধিয়ঃ সকলপবাদে। 
সংক্ষেপ শাঃ, ১/৩৩৯--৪০ 


৫৪ বেদাত্তদশ ন--ত 


ইদং বজতম্‌' এইরীপ মিখ্যা বৃদ্ধিব উদয হম, এ বোধকে যদি বিশেষণ করা যায়, 
তবেই দেখা যাইবে যে, ওক্তিগভ "ইদন্তা”” (6118195৭) বজতে আবোপিত 
হইয়া যেমন মিথ্যা রজতকে সন্ুখস্থিত সত্য বজত্ধপে ভ্রান্তদশীর সন্মুখে উপস্থিত 
কবিয়াছে, সেইরূপ 'ইদন্তা'ও বজতেব আকাবে আকাব প্রাপ্ত হইয়াই প্রকাশিত 
হইয়াছে । “ইদমৃ”-এব সহিত যেমন বজতেব তাদাত্বা বা অভেদবোধ উৎপনু হইয়াছে, 
সেইরূপ বজতেব সহিতও “ইদম্‌ ””-এর অভেদবোধেব উদয হইযাছে। ফলে, “ইদম্”কে 
রজত বলিয়া বুঝিযা৷ ভ্রান্তদর্শী বজতেব আশায় “ইদম্‌ ”-এব অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, 
ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ কবেন।৯ ইদম্‌ ও রজতেব পবম্পব অধ্যাসেৰ ন্যায আমাদের 
অন্তঃকরণ বা বুদ্ধির সহিত চিদাত্বান অভেদ বা তাদাত্ব্যাধ্যাসেব ফলে যে “অহম*-বোধ 
বা আমিহ্েব স্ফুবণ হয, সেখানেও অন্তঃকবণেব ধর্ম, স্তবখ, দূংখ প্রভৃতি দ্বাবা চিদাত্বা 
সুখ-দুঃখময বলিয়া বোধ হন ; এবং জড় অন্থ:কবণও পবত্র্দেব সত্তা, চৈতন্য প্রভৃতি 
দ্বরা বঞ্চিত হইযা সত্য স্বাভাবিক এবং চিৎপরভাব ভাঙ্কৰ বলিয। মনে হয। অন্তঃকরণে 
চৈতন্যাব্যাসেৰ ফলে চিদালোকে আলোকিত অন্তঃকবণকেই আত্বা বলিয়া লোকে 
ভ্রম কবে । পক্ষান্তবে, চিদানন্দঘন পবনদ্ধ শন্তৎকনণেন বিবিধ ধর্ম দ্বাবা চিত্রিত 
হইযা প্রকাশিত হন। এই পবম্পনাব্যাস মম্পূণ 5 মিশ্যা অজ্ঞানেৰ খেলা । প্রশব 
হইতে পাবে যে, উভয় প্রকাব তাদা্ম্যাপ্যাসই যদি মিখ্যা হব, তবে যে দুই বস্তুব মধ্যে 
তাদাক্বয-বিভ্রমেব স্যরি হইযাডে তাহাও তো মিখ্যাই হইবে । ফলে বৌদ্ধসন্মত 
সবশূন্যতাই ঘাপিঘা পড়ে । উহার উন্তবে বন। যাখ যে, যেই আশযে বা অধিষ্ঠানে 
যে বস্তব অব্যাস বা মিখযাবোপে উদন হন, গেই অধিষ্ঠানটি মিথ্যা নহে, সত্য । সত্য 
অধিষ্ঠানেব সহিত মিখ্য। আবোপ্যেব মিখুন বা মিলনই অব্যাস। সত্য অধিষ্ঠানটি 
কগ্নিনকালে ও অধ্যাস না মিখ্যা দৃটিদ্বাবা পিকৃত বা কলুঘিত হয না, হইতে পাবে না। 
“ত্র যদধ্যাসস্তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা অনুমাত্রেণাপি ম ন সম্বধ্যতে' (অধ্যাস, 
শং-তাষ্য)। কাবণ, ত্রান্তদশীব কলুষিত দৃষ্টি ভ্রমেব অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ে সতারূপ 
বিকৃত কবিবে কিরূপে? ওুক্তিকে ভ্রান্তদশী বছ্গতনপে দেখিলেও মিথ্যা বজতাধ্যাসের 
অধিষ্ঠান যেই শুক্তি সেই শুক্তিই আছে , নিখগাদাছুন ফলে শুক্তিৰ কোনই পবিবর্তন 
হয় নাই । এইরূপ সটিচদানন্দ র্দে জডপ্রপঞ্চ অধ্যস্ত হইলেও মিথ্যাপপঞ্চ-দশ ন 
পরব্রন্মের যখারখ স্বরূপকে কোনমতেই বিকৃত কবিতে পাবে না| তত্বজ্ঞান যখন 
উদিত হয়, তখন এক অদ্বিতীয়, অথণ্ড, নিত্য চৈতন্যে জডবস্তর কল্পিত সর্বপ্রকার 


১। ইদমর্থ বস্তূপি ভবেদবজতে পবিকল্লিতং বজতবস্তিদমি | 
রজতত্রমে'স্য চ পরিস্ফ্বণান যদি স্ফুরেন্‌ খলু শুক্তিবিব || 
রজতপ্রতীতিবিদমি প্রথতে ননুযদ্বদেবমিদমিত্যপি ধীঃ। 
রজতে তখাসতি কথং ন ভবেদিতবেতবাধাসননির্ণ যবী2 || 
সং শা; কাঃ, ১1৩৪-৩৫ 
ইতবেতবাধ্যসনমেব ততহ্চিতিচৈত্যযোবপি ভবেদচিতমূ। 
রজতত্রমাদিঘু তথাবগমানূহি কল্পনা গুরুতবা ঘটতে ।। সং শাঃ কাঃ, ১৩৭ 


স্বন্ঞাত্ব মুনির বেদান্ত মত ২৫৫ 


মিথ্য। সম্বন্ধই বাধিত হয। বদ্দেব জগৎসন্বন্ধই মিথা।, বুহ্গবস্ত মিথ্যা নহে, সত, 
স্থতরাং নিত্য, সত্যব্রদ্দেব বাধ হয না, বা তীাহাব স্ববপেবও কোন বিচ্যুতি হয না, 
তিনি যেমন তেমনই খাকেন, এইজন্য ব্রদ্ধবাদীন মতে মৰশুনাতাৰ আপত্তি 

উঠে না।১ 
সর্ববিধ বিভ্রমের লীলানিকেতন মটিচদানন্দ পববৃদ্দই জগদৃযোনি। সবজ্ঞাত্ব 
মূনির মতে শুদ্ধ বন্ধই জগতের উপাদান ফ|নণ। তবে, কাটস্থ বুন্দ স্বরূপতঃ কারণ 
হইতে পাবেন না, এইএণা অনাদি মাযাকে দ্বাব করিয়া 


বন্দেব জগৎকাবণতা, পববহ্ধ বিচিত্র বিশখ্গ্রপঞ্চৰপে বিবতিত হইয়া থাকেন। 
মায়৷ দ্বাবকাবণ এইমতে মানা দ্বাবকাবণ | মাষা-সন্বন্ধব্যতীত শুদ্ধ বন্ধ 


কোনমতেই জীব ও জণত্রূপে বিবতিত হইতে পাবেন 

না' স্গুতবাং বুদ্ধের বিবর্তে মায়ার মহাযতা অপনিহার্স। দ্বানকাবণ মানাও কার্ষে 
(মাধিক স্থট্টিতি) অনুপুবিট হইযা থাকে । বাচস্পতিমিশ্ব কার্মে অনুগত দ্বাবকানণ 
স্বীকার করেন ন। তাহা মতে মা! মহকানীকাবণ। প্রকাশান্্বতির মতে মায়া- 
সন্লিত সর্বভ্ত। সবশভি শঈ্শুববপ অন্ধই জগতের 

ঈশুর ও জীব উপাদান। প্রকাশাত্ববতিব এই মত সবক্তান্র মুনি গ্রহণ 
কবেন নাই, খণ্ডনই কবিমাছেন। অবিদ্যান্বাবা বঙ্গ 

বিবর্তের ফলে ঈশ্বর, জীব, জগৎ প্রভৃতি বিভাবেব স্যট্টি হইযাছে ; তনাধ্যে জগৎ 
অচেতন ও ভোগ্য, জীব চেতন ভোক্তা, ঈশ্বব নিয়ন্তা । ঈশুবেব উপাধি মায়া, 
মায়া-প্রতিবিদ্বিত চৈতন্যই ঈশখুব। উশ্বব সর্বদ্ত এবং সর্বশক্তি, জগতেব স্রষ্টা, 
পালক ও পোষক। মাযা উপাবি-বিগমে ঈশ্ববতাবেনও ব্রক্দে বিলয হইযা থাকে । 
জীবের উপাধি অন্তঃকবণ । অন্ততকরণে চৈতন্যেব গ্রতিবিশ্বই জীব। জীব 
অবিদ্যার বশ, সুতবাং অল্পজ্ঞ এবং অগ্পশক্তি। ঈশ্ববেব অজ্ঞান-সম্বন্ধ থাকিলেও ঈশ্ববে 
অজ্ঞান স্পষ্ট নছে, অস্পষ্ট বা অপ্রকট, জীবেৰ অজ্ঞতা স্প&, “অহমজ্ঞ2”” এইরূপ জীবেৰ 
অজ্ঞানেব অনৃতবও স্পট ।২ কাবণ, জীবেব অহসঙ্কাব আছে, ঈশ্ববেব অহস্কাব নাই । 
অহমিকাই অজ্ঞতার লীলাভূমি । ব্রক্ম-প্রতিবিষ্ব জীব নানা নহে, এক। অন্তঃকরণ- 
রূপ উপাধিব নানাত্ববশতহ জীব নানা বলিমা ভ্রম হইয। থাকে । জীবের জীবভাবও 


১। কিঞ্চানৃতদ্বয়মিহাধ্যসিতব্যমিষ্টং স্যাচ্চত্তদা ভবতি চোদ্যমিদং ত্বদীযমূ। 


সত্যান্তান্বকমিদং মিখুনং মিথশ্চেদধ্যস্যতে কিমিতি শুন্যকথাপ্রসঙ্গঃ11 সং শা, ১৩৩ 
২। মায়োপাধেবদ্বযস্যেশ্‌বন্বং কার্যোপাধে জীঁবতা চ গ্রতীচঃ। সং শাঃ, ৩১৪৮ 

মায়ানিবিষ্টবপুবীশুববোধ এঘ সর্বেশুবো তবতি সর্বমপেক্ষমাণঃ। 

বুদ্ধিপরবিউ্বপুবেঘ তথেশুবঃ স্যাদাত্রীফভূতাজনবর্গ মপেক্ষমাণঃ || সং শাঃ, ৩১৫৩ 


স্পষ্টংতমঃ স্ফবণমত্র নতত্র তদ্বৎ সর্বেশূবে তদিতি তত্র নিধিধাতে তৎ।। 
বিশ্বে তমোনিপতিতে প্রতিবিষ্বকে ব৷ দেহদ্ববাববণবজিতচিৎস্ববপে || সং শাঃ, ২১৭৬ 


অজ্ঞানমাব্রপতিবিষ্বত্বমীশ্‌ বন্বমহঙ্কাবতাদাত্ব্যাপনু।জ্ঞানপ্রতিবিস্বত্বং জীবত্বমিতি দ্রষ্টব্যযু। 
সং শাঃ-মধুসুদন-কৃত টিকা, ২১৭৬ 


২৫৬ বেদাস্তদর্শ ন--_অছৈতবাদ 


ঈশুরভাবের ন্যায় অনাদি। তত্বজ্ঞানেব উদয়ে জীবের অবিদ্যাবন্ধন ছিন হইলে 
জীব আনন্দময় ঝন্দস্ব্ূপই হইব! যায়। 
গ্রশ হইতে পারে যে, সবজ্ঞাত্ব মুনির মতে জীব এবং জীবের অজ্ঞান যখন এক 
তখন এক জীব মুক্ত হইলে, কিংবা জীবের মধ্যে একজন তত্বজ্ঞানী হইলে সকলেই 
মুক্ত, সকলেই তন্বজ্ঞানী হয না কেন? একজীববাদে বন্ধ, মোক্ষ ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত হয় 
কিরূপে? ইহার উত্তবে সবজ্ঞাত্ব মুনি বলেন যে, অজ্ঞান একই বটে, তবে ই এক 
অজ্ঞানই অন্তঃকবণরূপ উপাধিভেদে বিভিন্ন অসংখ্য জীবব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া একই 
গোত্ব জাতি যেমন নিখিল গোশবীবে বিদ্যমান থাকে, এইরূপ জাতিপদার্থে র ন্যায় 
অসংখা জীবে বিদ্যমান আছে । যে ব্যক্তির জ্ঞানোদয় হইতেছে, সেই ঝন্গজ্ঞ ব্যক্তির 
অজ্ঞান বিন& হইতেছে, তিনি মুক্ত হইতেছেন ; অপবাপব অজ্ঞানীর অজ্ঞানবন্ধনই 
থাকিয়া যাইতেছে, সে মুক্ত হইতেছে না। এইরূপে এক অনাদি অজ্ঞান স্বীকার 
কবিলেও বন্ধ বা মূক্তিব কোন অসুবিধা হয় না।৯ 
জড়জগৎ সবজ্ঞাব্জ মুনিব মতে মিথ্যা । জগৎ মিথ্যা হইলেও বিজ্ঞানবাদী 
বৌদ্ধেব মত ইহা মানস-কল্পনাপ্রসূত নহে । জাগতিক বস্তগুলির ব্যাবহারিক জীবনে 
সত্যতা অবশ্য স্বীকাধ। চক্ষবাদি প্রমাণের সাহায্যে 
জগৎ লোকে বিষয় প্রত্যক্ষ কবিয়া থাকে । প্রমাণের সাহায্যে 
যে বস্ত নিশ্চিতরূপে জানা যায়, উহাকে একেবাবে অসত্য 
বল! যায কিরপে ?২ বৌদ্ধমতে সমস্ত বস্তই ক্ষণিক, অথাৎ বস্ত উৎপন হইয়া 
পবক্ষণেই বিনট হইযা যায । এইবপ ক্ষণিক বস্তব প্রমাণেব সাহায্যে নিরূপণ 
করা চলে না। কাবণ, যে দেখে সেই দ্রষ্টাও ক্ষণিক, দৃশ্যও ক্ষণিক, দর্শ নও ক্ষণিক। 
সমস্তই যদি ক্ষণিক হয, তবে দ্রষ্টাব বিষয়-দশ ন সম্ভব হইতে পাবে কি? এই মতে 
প্রমাণ-প্রমেষ-ব্যবহাৰ অসম্ভব হইয়া দাড়ায় | অছ্বৈতবেদান্তের মতে প্রমাণ, প্রমেয 
প্রভৃতি অবিদ্যাকল্পিত হইলেও প্রুমাণেব সাহায্যে জড়বস্তব স্বরূপ নির্ধারণ অসম্ভব 
নহে। স্বপ্রকাশ পববন্গ অপ্রমেয এবং স্বতঃপ্রমাণ। লৌকিক গ্রমাণসকল অপ্রমেয় 
বন্ধে প্রযোজ্য নহে । কেবল বেদ, বেদান্ত শান্ত্রমূলে “তত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যার্থ 
বিচাবেব ফলে ত্বয-শব্দবাচ্য জীবের, তৎ্শব্দবাচ্য শিত্য-শুদ্ধ-বৃদ্ধ-ুক্তস্বভাব বন্ধের 
সহিত অভেদ-সাক্ষাৎকাব উদিত হয় । বন্ধই মায়াব এবং মায়িক বিশ্বপ্রপঞ্চে সাক্ষী, 
আশয় এবং ভাসক।* এই জগৎ ঝন্ষেবই বিভাব। অবিকারী কাটস্থ ব্রহ্দমই একমাত্র 


সর এ পা 


১। অজ্ঞানং সকলভ্রমোদূভবনকৃৎ পিণ্ডঘু সামান্যব- 
জ্জীবানাং প্রতিবিস্বকল্পবপুঘাং বিশ্বোপমে ঝন্ণি || 
বিদ্বাংসং পুরুঘং জহাতি ভজতে বিদ্যাবিহীনং নবমূ 
নষ্টানষ্টমিবাক্বপিগুমধুনা জাতিস্তঘৈকে জণ্ডঃ || সং শাঃ, ২1১৩২ 

২। অজ্ঞাতমর্থমববোধয়িতুং ন শক্তমেবং প্রমাণমখিলং জড়বস্তনিষ্ঠমূ। 
কিস্ত পৃবুদ্ধপুকঘং ব্যবহারকালে সংশ্িত্য সংজনয়তি ব্যবহাবমাত্রমূ। সং শাঃ, ২২১ 

৩। সংক্ষেপ-শাবীবক, ২।২২-৩০ কারিক। দ্র্ব্য। 


সর্বজ্ঞাত্ব মুনির বেদাস্ত মত ২৫৭ 


সত্য বস্ত, সেই তুলনায় ব্যাবহারিক জগ্প্রপঞ্চ প্রহাণগম্য হইলেও অসত্য । বুদ্ধি 
বৃত্তির সাহায্যে যে জ্ঞান উৎপন্র হয়, তাহা প্রমাজ্ঞান হইলেও তাহার সত্যতা অদস্বৈত- 
বেদাস্তের মতে গৌণ, বা ব্যাবহাবিক, জ্ঞানময় বন্ধের সত্যতা পারমাথিক। সাংসারিক 
আনন্দ আনন্দের আভাস মাত্র , বন্গানন্দই বস্তত: আনন্দেব পবাকাষ্ঠা ব৷ পূর্ণ আমন্দ। 
আকাশাদির নিত্যতা ব্যাবহাবিক, পরবনহ্ধমই একমাত্র নিত্য বস্তু । সত্য, জ্ঞান ও 
আনন্দ বন্দেরই স্বরূপ এবং বস্ত্তঃ অভির । যাহা সত্য, তাহাই জ্ঞান ; যাহা জ্ঞান, 
তাহাই আনন্দ। জ্ঞান ও আনন্দ ভিন হইলে আনন্দ দৃশ্য বা জ্ঞেষ হইয়া পড়ে 
পরিপূর্ণ অদ্বিতীয় বন্মজ্ঞানোদযে দৃশ্য আনন্দের অস্তিত্ব খ'জিযা পাওয়া যায় না। স্থৃতরাং 
জ্ঞানই আনন্দ, আত্মবোধই আনন্দ, ব্রহ্ম আনন্দে সমূদ্র।১ জীব প্রতিদিন স্ুযুপ্তি 
অবস্থায় মনোবৃত্তির বিলীন হইলে বসস্বরূপ, পবমপ্রেম-নিদান আত্বাকে প্রত্যক্ষতঃ 
উপলব্ধি কবিয়া থাকে । পবমাস্বাই মামাকে দ্বাব কবিযা জগৎ স্থ্টি কবেন। জড়বস্ত- 
সকল উৎপন হয। উৎপন্ বা কার্য জড়বস্তর অবশ্যই একজন কর্তা থাকিবে। 
এই কর্তা জড় হইতে পারে না । কেননা, চেতনেব সাহায্য ব্যতীত জড়ের স্বতঃ- 
প্রবৃত্তি হইতে পাবে না, স্ুতবাং পবিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চেব সর্ব শক্তিমান একজন 
চেতন-কর্তী অবশ্য স্বীকার্য। “জগতিহি পবিদৃষ্টং চেতনাদেব কাধম্‌' (সং শাঃ, 
১/৪৯৮)। 'যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবস্তি' ইত্যাদি তৈত্তিরীয় 
তি পাঠে জানা যায় যে, এক অদ্বিতীয় নিখিল জ্ঞানাকর চেতনই লীলাবশে জড়- 
জগতের স্থাষ্টি করিয়াছেন। তিনিই জগতের উপাদানও বটেন, নিমিত্তও বটেন। 
মায় ছ্বাবাই এক বহু হইযাছেন। অসীম তিনি সসীমেব মধ্যে আত্মগোপন কবিয়া 
রহিয়াছেন। তাহাকে জানিতে হইলে, তাহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে মায়া যবনিকার 
উচ্ছেদই সর্বপ্রযত্বে কর্তব্য। মাযাব সমূলে উচ্ছেদই মুক্তি, এতদ্‌ব্যতীত মুক্তি 
অপর কিছু নহে । জীব বস্ততঃ বরন্মস্বৰপ হইলেও অনাদি অক্ঞানই জীবেব ও বন্ধের 
মধ্যে ব্যবধানেব দৃর্লজ্ব্য প্রাচীব বচনা কবিযাছে। জীবকে অবিদ্যাব প্রাচীব বিধ্বস্ত 
করিতে হইবে । অবিদ্যাব যবনিকা ছিনু কবিষ৷ ব্রন্দবিজ্ঞান-ভূমিতে পেৌঁীছিতে 
হইলে (ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাব অধিকাবী হইতে হইলে) ব্রহ্ম-জিজ্ঞাস্থুকে শম, দম প্রভৃতি বিবিধ 
বহিরঙ্ষ ও অন্তরঙ্গ সাধন আয়ত্ত কবিতে হইবে । নিত্য বুহ্গবিজ্ঞানে কর্ম কোনমতেই 
সাক্ষাৎ-সম্বদ্ধে কারণ হইতে পারে না ; স্বুতবাং কর্ম যত উচচস্তরেরই হউক না কেন, 
উহা বৃহ্গজ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন । শম দমাদি বহিরঙ্গ সাধন আয়ত্ত কবাব ফলে মনঃ- 
সংযম অভ্যাস হয়। সর্বপ্রকাব প্রাণি-হিংসাদি হইতে নিবৃত্তিই যম, এবং শৌচাদির 
অনুশীলনই নিয়ম। যম-নিযমেব ফলে চিত্তের আত্মপ্রবণতা, আত্মাতিযুখী ব৷ 
ভগবন্মুখী হওয়াই মনঃ:সংযমেব, যম ও নিয়মানুশীলনের সার্থকতা ।২ কর্মও 


১। সংক্ষেপশারীরক--১ম অধ্যায়, ১৭৮-১৮৮ শোক দ্রষ্টবা। 
২। যমস্বরূপা সকল৷ নিবৃত্তি স্তথাপবৃত্তি নিয়মন্বরূপা | 
নিবর্তকাদত্র যমপসিদ্ধিঃ প্রবর্তকাৎ স্যান্য়িমপরসিদ্ধিঃ | সং শাঃ, ১1৮৫ 
সর্বজ্ঞাক্ধ মুনির যম ও নিয়মেব ব্যাখ্যা বড়ই মধুব ও প্রাণম্পশী হইয়াছে । আচার্য শঙ্করও তাহার 
অপরোক্ষানুভূতিতে এইরূপেই যম ও নিয়মেব ব্যাখ্যা প্রদর্শন কবিয়াছেন। 
93--189998 


২৫৮ বেদাস্তদশন--অদ্বৈতবাদ 


ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জনপূর্বক ঈশৃরাপ ণ-বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে এরূপ কর্ম চিত্তের শুচিতা৷ 
সাধন কবিয়। জ্ঞাননিষ্ঠার সহায়তা করে, এবং ব্ক্মকে জানিবাব প্রবল ইচছা। “বিবিদিষা” 
উৎপাদন করে। কর্ম এইরূপে পরম্পরাসম্বন্ধে জ্ঞানে সাধন হইয়া থাকে । জ্ঞান 
ও কর্মের সমুচচয় সর্ব্ঞাত্ব মুনিব অভিপ্রেত নহে । প্রথমত: কর্ম কব, তাহার পর 
জ্তান-বিভাকরের উদয় হইবে এবং জ্ঞানের ফলে অবিদ্যার ধ্বংস বা মুক্তি লাভ হইবে। 
বন্দন্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন বেদাস্ততত্-বিচার বা “তত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যাথে র বিচার 
বা বিশ্রেষণ।১ এই বিচারশক্তি শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-লভ্য । অধ্যাত্ব শাস্ত্রের 
অনুশীলন ব৷ গুরুমুখ হইতে বুদ্েব স্বরূপ শ্ববণ এবং উহাব যুক্তিমূলক বিচার বা মনন 
ও মননগম্য অথে র ধ্যান বা নিদিধ্যাসনেব ফলেই অবিদ্যাব সমূলে নিবৃত্তি হইয়। বন্ধের 
অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার উদিত হয়। বেদ-বেদাস্তাদি পবোক্ষ গ্রমাণমূলে কিংবা 'তত্বমসি' 
প্রভৃতি মহাবাক্য বিচাবের ফলে অপবোক্ষ ব্রহ্গমজ্ঞানের 
শব্দাপবোক্ষবাদ উদয় হইতে পর্বজ্ঞাত্ব মুনিব মতে কোন বাধা নাই। 
“নিত্যাপবোক্ষমপি বস্তু পবোক্ষরূপং বেদাস্তবাক্যমব- 
বোধয়তি ম্বভাবাৎ' (সং শা:, ১২৩)। বেদান্ত অনুশীলনের ফলে অবিদ্যার আবরণ 
বিধ্বস্ত হইয়৷ জীব পণ বন্ধ স্বরূপ হইয়া যায়। 


নিত্য; শুদ্ধে। বুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সত্যঃ সৃক্ষ্মঃ সন্‌ বিভুশ্চাদ্ধিতীয়ঃ | 
আনন্দাৰির্ঃ পর: সো'মস্রি প্রত্যগ্‌ ধাতুর্াত্র সংশীতিরস্তি || 
সং শাঃ, ১1১৭৩ 


আচার্য শঙ্করের সময়ে এবং শঙ্কবের অব্যবহিত পববর্তী কালে (খুষ্টায় ৮ম এবং ৯ম 
শতকে) অদ্বৈতবেদান্ত-চিন্তাকে যাহারা পরিপূর্ণ রূপ দান করিয়াছিলেন, সেই সকল 
বেদান্তপস্থান-প্রবর্তক আচার্য গণের মতবাদের পরিচয় আমরা 

অহ্বৈতচিন্তাব অষ্টম ও দিষা আসিয়াছি। ঘাত ও প্রতিঘাত,খণ্ডন এবং মণ্ডনের 
নবম শতাব্দীব উপসংহার । ফলে দার্শ নিক-সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয। থাকে, ইহা এতি- 
হাসিক সত্য। শঙ্কবের পূর্ববর্তী যুগে বৌদ্ধবাদ বিশেষ 

প্রসাবলাভ কবিযাছিল এবং বৌদ্ধ অদ্বৈতবাদ তীবতব হইয়া উঠিযাছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম 
শতকে বৈদিক করমমাগে র প্রবুতক, প্রবীণ মীমাংসকাচার্য ক্মারিলভট বৌদ্ধদিগকে 
বাদযুদ্ধে পবাজিত কবিযা৷ বৌদ্ধ-চিন্তাব মূলে কৃঠাবাধাত কবেন। কুমাবিলের আক্রমণে 
বৌদ্ধমত বিধ্বস্ত হওয়ায় অদ্বৈতবাদ গৌড়পাদ প্রভৃতি আচার্ষেব অবদানে নবজীবন লাভ 
করিয়া উপনিষদের সরণি অনুসরণ করিয়া মৃদু গতিতে প্রবাহিত হইতে থাকে । এই 


১। সব্জ্লাত্বমুনি তাঁহার গ্রন্থে “তত্ুমসি” প্রভৃতি মহাবাকোব অর্থ এবং “সত্যং জ্ঞানমনস্তং বদ্গ' 
ইত্যাদি বন্ধেব স্বপপতিপাদক বাক্যগুলিব তাৎপর্য বুঝাইবাব জন্য অতি বিস্তৃত এবং গভীব বিচারের 
অবতারণ। কবিয়াছেন। তীহার পূর্বে এ বিষযে এপ বিস্তৃত বিচার অপর কোন আচার্যই করেন নাই 
(তৃতীয় অধ্যায়, ৫৭-২১১ কাবিকা এবং ১ম অধ্যায়, ১৪৬-২৭৪ কাবিক। দেখুন)। সুতরাং সবজাব 
যুনির চিন্তার মৌলিকতা অবশ্য স্বীকার্য। 


সবজ্ঞাত্ব মুনির বেদাস্ত মত ২৫৯ 


সময় অগ্বৈতকেশরী আচার্য শঙ্কর আবির্ভূত হন। তিনি বিবিধ ভাষ্যাবলী এবং মৌলিক 
বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া উপনিষদের উৎস হইতে প্রবাহিত অদ্বৈতবেদান্তেব রুদ্ধ স্রোত: 
প্রবতিত করেন। আচার্য শঙ্করের চিন্তাধাবায় পুষ্ট হইয়া সেই স্রোত: এতই প্রবলাকার 
ধারণ করে যে, তাহার বিবোধী সমস্ত চিন্তা বন্যা প্রবাহে তৃণ-গুল্োর মত ভাসিয় চলিয়া 
যায়। শঙ্কব তীহার পূর্বিতাঁ অশুধোষ, নাগার্ন, দিগ্ন।গ, অসঙ্গ, বন্ুবন্ধু, ধর্মকীতি 
গুভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্যগণের মতেৰ অসাবতা প্রদর্শন কবেন এবং স্বীয অসামান্য 
প্রতিভাবলে অদ্বৈতবেদান্তেব বিজয-বৈজযন্তী প্রতিষ্ঠা কবেন। শক্কবেব দেহবক্ষার পব 
শঙ্করের নির্দেশ অনুসারে পদ্[পাদ প্রভৃতি তাহার শিষ্যমগ্ুলীও গ্রৃতিপক্ষেব আক্রমণ 
প্রতিবোধ কবিযা শঙক্করের চিন্তাধাবাকে অব্যাহত বাখিবাব জন্য বিভিন্ন প্রস্থান প্রণয়নে 
মনোনিবেশ করেন 1১ তখনও বৌদ্ধ, জৈন এবং অপবাপব প্রতিপক্ষ 
দার্শনিকগণ অছৈতমত খণ্ডনে এবং তীহাদের স্ব স্ব মত স্বাপনেব জন্য চেষ্টাব ব্রি 
করেন নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে শান্তবক্ষিত তত্তুসংগ্রহ নামে এক অতিবিস্তৃত 
প্রমেয়বছুল বৌদ্ধগ্নস্থ রচনা করেন এবং তীহাব শিষ্য কমলশীল তন্ত্সংগ্রহের উপব 
পঞ্জিকা নামে টীকা রচনা কবিয়া ব্ুহ্মাদ্বিতবাদেব বিকদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁঘণা করিযা বৌদ্ধ- 
মত স্বাপনে বদ্ধপরিকর হন। প্রা এ মমযেই জৈন পণ্ডিত বিদ্যানন্দ তাহার 
গুরু অকলক্কেব বচিত অষ্টশতী নামক গ্রন্থেব উপব অষ্টসাহস্রী নামে টীকা লিখিয়া 
এবং মাণিক্যনন্দী নামক অপর একজন জৈন পণ্ডিত পরীক্ষামুখ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা 
করিয়া অদ্বৈত-মত খণ্ডন এবং জৈনমত স্থাপনে জন্য চেষ্টা কবেন। ব্যোমশিবাচার 
বৈশেষিক ভাষ্যেব উপর ব্যোমবতী নামে বৃত্তি বচন। কবিয। দ্বৈতবাদী, জগৎসত্যতাবাদী 
ন্যায ও বৈশেষিক চিন্তাধাবার পুষ্টিসাঘন করেন, ফলে অগ্বৈতবাদ খণ্ডিত হয়। 
ভাঙ্করাচার্য ব্র্ধপৃত্র-ভাঙ্কর-ভাষ্য বচন! কনিয়া শঙ্কবের অদ্বৈতমত সর্বতোভাবে খণ্ডন 
করিতে চেষ্টা করেন। মাধবাচার্ধ-কৃত শঙ্কব-দিগৃবিজম পাঠে জানা যায যে, ভাস্কব 
পণ্ডিত শঙ্করাচার্ধেব সহিত বাদযুদ্ধে পবাজিত হুইবাছিলেন। সম্ভবতঃ পবাজযের 
গ্লানি বিস্মৃত হইতে ন|। পাবিযাই শঙ্কব-মত খগনেন জন্য ভাক্কন ন্ুদ্দসূত্রভাষ্য 
রচনায় মনোনিবেশ কবেন। ভাষ্যেব প্রাবন্তেই শঙ্কর-মতকে কটাক্ষ কবিয়৷ তিনি 
বলিয়াছেন £-- 
সুত্রাভিপ্রাবসংবৃতা। স্বাতিগ্রায়প্রকাশনাৎ । 
ব্যাখ্যাতং ধৈবিদং শাস্বং ব্যাখোষং তনিিবৃন্তযে | 
ভাস্কব-কৃত ভাষ্যের প্রারন্ত 


তাস্করাচার্য স্বীয় ভাষ্যে সর্বত্রই শঙ্কব-মতকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। 





১। শঞ্ধবাচার্ষের সাক্ষাৎ শিঘ্যগণেব মধ্যে পদাপাদ ও সুবেশুবেব মতেব পবিচয আমব। দিয়। 
আসিয়াছি। তোটকাচার্ষেৰ একটি গুকস্তব ব্যতীত অপব কোন গ্রস্থেব পবিচয পাওয়া যায় ন!। 
হস্তমলকাচার্ষের হস্তামলক নামে চৌদ্দটি শকে লিখিত এক মনোবম গ্র্থ পাওয়া যায়। আচাধ 
শন্কর উহার তাঘ্য রচন করিয়াছেন। 


২৬০ বেদাস্তদশ ন--অছৈতবাদ 


শঞ্করের মায়াবাদ, অতেদবাদ, জ্ঞানবাদ, মুক্তিবাদ প্রভৃতি সমস্ত অছৈত-মতবাদকেই 
তিনি অযৌক্তিক ও অসার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । শঙ্ষরের দর্শ নকে--- 
“বিগীতং ছিনুমূলং মহাযানিক বৌদ্ধগাথায়িতং মায়াবাদং ব্যাবর্ণয়স্তো লোকান্‌ 
কদর্থযস্তি' (ভাস্কর ভাষ্য, ৮৫ পৃঃ), এইরূপে প্রকাশ্যে শঙ্করের মতকে মহাযান বৌদ্ধমত 
বলিয়া কটাক্ষ করিতেও ভাস্কর মোটেই কৃষ্ঠাবোধ করেন নাই। বাচম্পতিমিশ 
ভামতীতে (বঃ স্‌ঃ, ৩।৩।২৮) ভাস্কবাচাষের মত উদ্ৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন 
বলিয়। অমলানন্দ করতকতে (৩৩1২৮ সূত্রের ভামতীর উক্তির ব্যাখ্যায়) স্পষ্টতঃ 
উল্লেখ করিয়াছেন। সবজ্ঞাক্ধ মুনি তদীয় সংক্ষেপ-শারীরকে ভাস্করের ভেদাভেদবাদ 
খণ্ডন করিয়াছেন। আচাধ উদয়ন ন্যাষকস্ুমাঞ্জলিতে ভাস্কর-মতের উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছেন যে,_--বক্ষপরিণতেরিতি ভাস্করগোত্রে যুজ্যতে' (ন্যাযকস্মাঞ্জলি, ৩৩২ 
পৃ, চৌখান্বা সং)। উদয়নাচার্ষের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় দশম শতক । তাস্করাচার্ধ যে 
তাহা হইতে প্রাচীন এবং বাচস্পতিমিশ্ব প্রভৃতিব প্ববর্তী ইহা নিঃসন্দেহ। 
ভাস্করাচাধ, শাস্তরক্ষিত, কমলশীল, বিদ্যানন্দ, মাণিক্যনন্দী প্রভৃতিব আক্রমণ প্রতিহত 
করিয়া অগ্থৈত-চিস্তাকে পর্ণাঙ্গ, নির্ল ও নি্ষপুষ করিবাব জন্যই বাচস্পতিমিশ, 
সবজ্ঞাত্ম মুনি প্রতৃতি প্রসিদ্ধ অছ্ৈতাচাধগণ শাস্ত্রনাধনায় বৃতী হইয়াছিলেন। সে 
সাধনায় যে তীহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের অমূল্য গ্রশ্বরাজি আলোচনা 
করিলে কোন মনীধীই তাহ অস্বীকার করিতে পারেন না। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
লিম্যুস্তশক্ঞান্ন্‌ ও আঅন্বৈতক্পেদাত্ত 
খৃষ্টীয় ৯ম-_-১০ম শতক 


খৃষ্টীায় নবম-দশম শতকে অব্য়াত্ম ভগবানের শিষ্য বিমুক্তাত্বন্‌ ইষ্টসিদ্ধি নামে 
এক অতি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেন। ইষ্টসিদ্ধি অছৈতবেদান্তের সিদ্ধি নামাক্ষিত 
চারখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের (মণডনমিশ্ের বন্দসিদ্ধি, ন্ুবেশুবাচার্ষের নৈথ্বর্ন্যসিদ্ধি, 
বিমুক্তাত্মনের ইষ্টসিদ্ধি এবং মধুস্দন সরস্বতীব অদ্বৈতসিদ্ধি) অন্যতম সিদ্ধিগ্রন্থ | ৯ 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যামুনাচাষ তাহার আত্ব-সিদ্ধিতে আত্মার স্বরূপবিচার-প্রসঙ্গে ইষ্ট- 
সিদ্ধির প্রথম শ্বোকাট উদ্ধৃত করিয়াছেন। আচার্ধ রামানুজ তীয় শ্বীভাষ্যে অন- 
ভূতিই আত্মার স্বরূপ, অনুভূতি এক, নিত্য অমেয় এবং স্বপ্রকাশ, এই অদ্বৈতমতের 
বিবরণে মেহাপূর্বপক্ষের বিশ্বেষণে) ইঠ্সিদ্ধিব ব্যাখ্যা ও বিচারশৈলীর অনুসরণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া বেদাস্তদেশিক তংকৃত তন্বটীকায় উদ্লেখ করিয়াছেন । যামুনাচাধ 
দশম-একাদশ শতকে বিদ্যমান ছিলেন । রামানুজাচাধ একাদশ শতকে শ্ীভাষ্য 
রচনা করেন। অুতরাং বিমুক্তাদ্বন যে কোনমতেই দশম শতকের পরবরতা হইতে 
পারেন না, ইহা নি:সন্দেহ। বিমুক্তাত্বন্‌ ইষ্টসিদ্ধিতে সুরেশ্বরের বাতিক ও ভাস্কর- 
বেদাস্ত-মতের উল্লেখ করিমাছেন। স্ুরেশ্বর শঙ্করাচাধের সাক্ষাৎ শিষ্য । শঙ্করের 
আবির্ভাবকাল খুষ্টীয় অষ্টম শতক, ভাস্কবাচার্যও শঙ্কবেব সমসাময়িক | কোন কোন 
পণ্ডিতের মতে ভাস্করাচার্য শঙ্করেব কিছু পববতী। তিনি খুষ্টায় নবম শতকের প্রথম 
ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইহা হইতে বিষুক্তাত্বনেব আবির্াবকাল যে নবম শতকের 
পূর্ব হইতে পারে না, ইহাও নিঃসক্কোচে বলা যায়। ইষ্টসিদ্ধির চিন্তার মৌলিকত৷ 
আছে। বিমুক্তাত্বনের পূর্ব পর্বস্ত আমরা যে সকল অদ্বৈতবাদী আচার্ধেব দার্শনিক 
মতের পরিচয় পাইয়াছি, তন্মধ্যে মণ্ডনমিশ্ ব্যতীত অপব সকলই শঙ্করেব ভাষ্য-ধারায় 
ব্যাখ্যাতা মাত্র । স্বাধীনভাবে তর্কেব ভিত্তিতে শঙ্কবোক্ত মাযাবাদ বিশেষণ করার 
চেষ্টা ইষ্টসিদ্ধিতেই প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। মায়াবাদ বা অনিরবাচ্যবাদের প্রতিষ্ঠা 
করাই বিমুক্তাত্মনের ইষ্ট। এই স্থাতীষ্ট তাহার গ্রন্থে সিদ্ধি বা চরম পূর্ণতা লাভ 
করিয়াছে বলিয়াই তদীয় গ্রস্থকে ইষ্টসিদ্ধি বলা হইয়৷ থাকে--“অতো মায্যাত্বৈিকো 
ষয়েষ্টঃ সিদ্ধঃ' (ইষ্টসিদ্ধি, ৩৪৭ পৃঃ)। ইষ্টসিদ্ধি পরবর্তী দাশ নিকগণের চিন্তাকে 


১। ইষ্টসিদ্ধি পাঠে জানা যায় (ইষ্টসিদ্ধি, ৩৭ পৃঃ) যে বিযুভাত্বন্‌ প্রমাণবৃত্ত-নির্ণ য় নামে প্রাণের 
উপর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এর গ্রন্থের এখন আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 


২৬২ বেদাস্তদর্শ ন--অছৈতবাদ 


বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।১ খুষ্টায় ছাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে শ্রীহর্, 
আনন্দবোধ, চিৎসুখাচা প্রভৃতির অবদানে অছ্থৈতবেদান্তে যে খণ্ডন-মণ্ডনযুগের 
(9092610 10181606108) বিকাশ হইয়াছিল, বিমুক্তাত্বন্ই ছিলেন তাহার অগ্রদূত। 
আনন্দবোধ তথৎকৃত ন্যায়মকরন্দে বিভিন্র দাশ নিকগণের স্বীকৃত খ্যাতিবাদ বা ভ্রমবাদের 
যে বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন এবং অনিবচনীয় মায়ার ব্যাখ্যায় যে মৌলিকতা 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিমুক্তাত্বনের ইঠ্টসিদ্ধিতে পূর্ণ দপেই দেখিতে পাওয়া 
যায়। বিযুক্তাত্বনের নিকট আনন্দ বোধের খণ অপরিশোধ্য। ইষ্টসিদ্ধির উপর 
আনন্দানুতবেরও জ্ঞানোত্তমের ইষ্টসিদ্ধি-বিবরণ নামে টীকা আছে। জ্ঞানোত্তমের 
বিবরণসহ ইষ্টসিদ্ধি অধ্যাপক হিরণ্যের (1. 71115 81)1)9) সম্পাদনায় গত 
ইং ১৯৩৩ সনে গাইকোয়াড় অরিয়েণ্টাল সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে । ইঠ্টসিদ্ধি 
আটটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদে বিতক্ত। গ্রন্থের আয়তনও বড় কম নহে । আট 
পরিচেছেদের মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদাটিই অতি বিস্তৃত, গ্রন্থের অর্ধেকেরও বেশী । 
অপরাপর পরিচ্ছেদগুলি স্বল্লায়তন। ইহা গদ্যে ও পদ্যে লিখিত। অনুষ্ঠুূ ছন্দে 
সংক্ষেপে যে দার্শনিক সমস্যার আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাই গদ্যে বিস্তৃতভাবে 
বিচার করিয়৷ প্রতিপক্ষের মতের অসারতা প্রদর্শ নপ্বক সাব্যস্ত করা হইয়াছে । 
ইষ্টসিদ্ধির বিচারের গভীরতা ও গ্রস্থকারের সরব্তোমুখী প্রতিভা সুধীমাত্রেরই হৃদয় 
স্পর্শ করে। ইষ্টসিদ্ধির আরন্তে, নমস্কার শ্লোকেই 
ইষ্টসিদ্ধির দার্শনিক মত নিত্য জ্ঞানময়, স্বপ্রকাশ, আনন্দঘন পরমাত্বী বা পরবনদ্ধের 
স্ব্ূপ ও জগজ্জননী মায়ার স্বভাব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা 

কর] হইয়াছে :--- 

যানভূতিরজামেয়ানস্তাত্বানন্দবিগ্রহা | 
মহদাদি জগন্মাযাচিত্রতিত্তিং নমামি তাম্‌।| ইঠ্টসিদ্ধি, ১ম পৃঃ। 


পরমাত্ব! পরব্রদ্ধই নিখিল মায়িক দৃশ্য প্রপঞ্চে ভিত্তি । পববরহ্গেব ভিত্তিতেই মায়া 
বরান্তদর্শীকে বিচিত্র জগচিচত্র আকিয়া দেখাইতেছে এবং সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম এ মায়া- 
কল্পিত চিত্রের অধিষ্ঠান বা 'আশ্ুনরূপে বিদ্যমান আছেন বলিযা ইহা সত্য, স্বাভাবিক 
বলিয়া বোধ হইতেছে। বস্ততঃ পক্ষে সচিচদানন্দ ব্রহ্মব্যতীত জ্ঞেয় ব৷ দৃশ্য বলিয়া। 
কিছুই নাই। দৃশ্যমাত্রই মিথ্যা, দৃক বা জ্ঞানই একমাত্র সত্য । প্রশ্ব হইতে পারে 
যে, জ্ঞান ও জ্্রয়ের, চিৎ ও জড়ের ভেদ প্রত্যক্ষদৃষ্ট ; দৃশ্য বস্তকে সকলেই জ্ঞান হইতে 
ভিন, জ্ঞানের বিষয় বলিয় প্রত্যক্ষ করিতেছে, এই অবস্থায় জেয়পুপঞ্চকে এবং জ্ঞান 
ও জয়ের ভেদবোধকে মিথ্যা বল! যায় কিরূপে? এই প্রশেের উত্তরে বিমুক্তাত্বন্‌ 


১। চিৎসুখাচার্য তথকৃত তত্ত্পদীপিকায় (৩৮১ প্রঃ নির্ণয়সাগর সং) অমলানলাত্বাধী তর্দীয় 
বেদাস্ত-কল্পতরুূতে ৯৩২ পৃঃ (নির্ণ সাগর সং), বিদ্যারণ্য তৎকৃত বিবরণ-পরমেয়-সংগ্রছে ২২৫ পৃঃ, 
বেক্চটদেশিক স্বার্থ সিদ্ধিতে ৪১৭-১৮ পৃষ্ঠায়, পণ্ডিত রামাহ্ধয় বেদাস্ত-কৌমুদীতে ইষ্টসিদ্ধির উল্লেখ 
করিয়াছেন। 


বিমুজ্ঞাত্বন্‌ ও অছৈতবেদাস্ত ২৬৩ 


বলেন যে, জ্ঞেয বস্তই দৃশ্য হয়, জ্ঞান দৃশ্য নহে, অদৃশ্য, অজ্দেয়। জ্ঞান দৃশ্য বা জ্রেয় 
হইলে তাহা জ্ঞানই হইতে পারে না। জ্ঞান ও ভ্রেয়েব, চিৎ ও জড়েব স্বভান আলোক 
ও অন্ধকাবেব ন্যাব পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া চিৎ ও জড়েব ভেদ থাকিলেও এ ভেদ বুঝিবাব 
কোন উপায় নাই। কেননা, ভেদকে জানিতে হইলেই যেই দুই বস্তব পবস্পৰ ভেদ 
বুঝ। যাঁষ, সেই ভেদেব অনুযোগী এবং প্রতিযোগীব স্বরূপ পূর্বাহেই জান! আবশ্যক 
হয়। যেবস্ত হইতে যে বস্তুর ভেদ বুঝায সেই বস্তদ্বয়েব কোন একটি অজ্ঞেয় হইলে, 
জ্লেয় এবং অজ্ঞ বস্তর ভেদ কোনমতেই বুঝিবাব উপায় থাকে না। "নহি অদৃষ্টস্য 
দৃষ্টাৎ দৃষ্টপ্য বা অদৃষ্টাৎ ভেদে দ্র্টুং শক্যঃ, ধমিগ্ুতিযোগ্যপেক্ষত্বাৎ তেদদৃষ্টেঃ' 
(ইষ্টসিদ্ধি, ২ পৃঃ) | চিদ্‌ বস্ত অদৃষ্ট বা অন্সেয হইলে ও উহ্হা স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃপ্রমাণ, 
স্থৃতবাং চিদ্‌ বস্ত প্রসিদ্ধই বটে, তাহা হইতে দৃশ্য বা জড় বস্তব ভেদ-বোধ হইতে আপত্তি 
কি? এই প্রশেষ উত্তবে বিচাধ এই যে, “ভেদ” বলিলে কি বুঝায়? ভেদ কি 
বস্তর স্বরূপ, না, তাহাব ধর্ম ? ভেদ যদি বস্তব স্বরূপ হইত, তবে বস্তূকে চিনিবামাত্রই 
তাহার অপবাপব বস্ত হইতে ভেদও বুঝা যাইত। ভেদকে জানিবার জন্য যে বস্তবব 
যে বসত হইতে ভেদ সূচিত হয, সেই ভেদেব অনুযোগী এবং প্রতিযোগী বস্ত-জ্ঞানেব 
কোন অপেক্ষা থাকিত না। গরুকে চিনিবামাত্রই ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতি চতুষ্পদ 
পারণী হইতে গরুর যে ভেদ আছে তাহা বুঝা যাইত, এবং এরূপ ভেদবোধেব জন্য 
ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতি প্রাণীৰ সহিত গরুব অবয়বের তুলনামূলক বিচাবের আবশ্যক 
হইত না। গকব স্বরূপজ্ঞান যেমন অপরজ্ঞান নিরপেক্ষ, ভেদজ্ঞানও সেইরূপ 
অপর (প্রতিযোগী) জ্ঞাননিবপেক্ষই হইত। কেননা, ভেদ তো বস্তব স্বরূপ ব্যতীত 
অপর কিছু নহে। বস্ততঃ পক্ষে বস্তবব স্বরূপ জানাব সঙ্গে সঙ্গেই অপবাপৰ বস্ত 
হইতে এ বস্তৃব ভেদ বঝা যায় কি? সুধী পাঠক বিচাব কবিবেন। পক্ষান্তবে, 
ভেদ যদি বস্তবব ধর্ম হয, তবে প্রশ এই যে, সেই ভেদ ধর্শী বস্তব হইতে ভিন্ন, না, 
অভিন ? যদি অভিন বল, তবে ধর্মী বস্তকে জানা মাত্রই তাহা ধর্ম ভেদকেও জানা 
যাইত, তাহা তো জানা যায না। স্ুুতনাং ভেদকে কোনমতেই ধনী হইতে অভিনু 
বল। যাইতে পাবে না । ভেদকে ধী হইতে ভিন বলিলে ধর্মী হইতে ভিন এ ভেদকে 
জানিবাব জন্য অপব ভেদেব জ্ঞান আবশ্যক হম, সেই ভেদও ধর্ম, তাহাবও ধনী বস্তু 
হইতে ভেদ আছে, ত্র ভেদকে জানিবাব জনা ও অপব ভেদজ্ঞান আবশ্যক, এইরূপে 
অনবস্থাদোষ অপবিহার্য হয়। দৃক ও দৃশ্য, জ্ঞান ও জ্ঞেমেন ভেদ যেমন বুঝিবাব 
উপায় নাই, উহান্দন পবম্পবেব অভাবও সেইরূপ বোধগম্য নহে । অভাবজ্ঞান 
প্রতিযোগী জ্ঞানকে (যে বস্তব অভাব বুঝা যায, সেই বস্তকে অভাবের প্রতিযোগী 
বলা হয়) অপেক্ষা কবে। গককে না জানিলে গকব অভাৰ বুঝিবে কিরপে? 
শ্তানের অভাবে জ্ঞান হইবে প্রতিযোগী । প্রতিযোগী বিদ্যমান থাকিলে উহার অভাব 
থাকিতে পাবে না। ঘট বিদ্যমান থাকিলে ঘটেব অভাব থাকে কি? সুতরাং জ্ঞান 
থাকিলে জ্ঞানের অভাব থাকিতে পাবিবে না । জ্ঞানেব অভাবও জ্ঞানগম্য ৷ অতএব 
জ্ঞানের অভাব বুঝিতে হইলেও জ্ঞানের অস্তিত্ব মানিতে হইবে। জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ 
এবং স্বতঃপ্রমাণ। স্বযঃপ্রকাশ জ্ঞানে স্বরূপেব অজ্ঞান অসম্ভব কথা । জ্ঞানের 


২৬৪ বেদাস্তদশ ন---অগ্ৈতবাদ 


অভাব-বোধ অসম্ভব বলিয়া দৃক ও দৃশ্য এই উভয়ের অভাব-্ঞানও 
অসম্ভবই হইয! দঁড়াইবে। দক এবং দৃশ্য বস্তব পরস্পর ভেদ বা অভাব ইহারাও 
দৃশ্যই বটে। দৃশ্য বলিয়া ইহাবা কোন মতে দূক্‌ বা জ্ঞানের ধর্ম হইতে পারে না। 
জড় দৃশ্য বস্ত স্বয়ংপ্রুকাশ চৈতন্যের ধর্ম হইবে কিরূপে? পক্ষান্তরে, তেদ এবং 
পরম্পরের অভাব যদি দৃশ্য না হয়, তবে এঁ সকল পদার্থ তে৷ দূক্‌ বা জ্ঞান হইতে পারিবে 
না। দৃক্‌ ও দৃশ্য ব্যতীত অপব যখন কোন পদার্থ নাই, তখন ভেদ বা অভাবের 
অস্তিত্বই অসম্ভব হইযা পড়ে। “দৃশ্যত্বে চ তেদাভাবয়োর্ন দৃগৃধর্মত্বমূ, দৃশ্যান্তরবৎ। 
অদৃশ্যত্বেচ তয়োরসিদ্ধিং' (ইষ্টসিদ্ধি, 8 পৃঃ) | তারপর, অভাব কাহাকে বলে ? যাহা 
প্রত্যক্ষত: উপলব্ধিব যোগ্য, এরূপ বস্ত্র অনুপলন্ধিকেই অভাব বলা হইযা থাকে । 
স্বয়ংপ্রকাশ বা নিত্য দূক্‌ বস্ব অনুপলব্ধি বা অভাববোধ কোন মতেই সম্ভবপর হইতে 
পারে না। যদি নিত্যজ্ঞজানেব অভাব সম্ভবই হয, তবে এ অভাবকে জানিবে কিরূপে ? 
জ্ঞানের অভাবকেও জ্ঞানে সাহায্যেই জানিতে হইবে । জ্ঞান থাকিলে জ্ঞানের অভাব 
থাকিতেই পারিবে না। ফলে, জ্ঞানেব অভাববৃদ্ধি মিথ্যা এই সিদ্ধান্তই আসিয়া 
পড়িবে । জ্ঞানেব অভাববোধ যেমন মিথ্যা, জ্ঞান ও জ্ঞেযেব ভেদবুদ্ধিও সেইরূপ 
মিথ্যা । জ্ঞান ও জ্ঞেয়েব ভেদ মিথ্যা হইলে ইহাদের অভেদবোধই সত্য হউক। 
এই আপত্তি উত্তবে বলা যায় যে, জ্ঞেয বস্তু জ্ঞানেব ছ্বাবা প্রকাশিত হয় এবং জ্ঞ্রেয় বস্তবই 
জ্ানকে আকাব দিয়া থাকে । এইরূপে জ্ঞান ও জ্ঞেষের সম্বন্ধ অতি নিকট হইলেও 
ইহাদের অতেদ অসম্ভব। জ্ঞান ও বিষয়, চিৎ ও জড়, একটি আলোক, অপরটি 
অন্ধকার। ন্বপ্রকাশ জ্ঞানেব সহিত পরপ্রকাশ জড়ের অভেদ কোন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিই 
কল্পনা করিতে পারে না। চিৎ ও জড়, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভিন ভাবেই সকলের প্রত্যক্ষের 
বিষয় হয। ইহাদেব স্বরূপও বিভিনুই বটে; একটি অজ্ঞেয, অপরটি জেয, একটি 
প্রকাশক, অপরটি প্রকাশ্য, একটি স্বপ্রকাশ, অপরটি পরপ্রকাশ | এইরূপ পরম্পর- 
বিরুদ্ধ চিৎ ও জড়ের অভেদ কোন মতেই গ্রহণ-যোগ্য নহে । যদি বল যে, দূক্‌ ও দৃশ্য, 
জ্ঞান ও জ্ঞেষ, দকৃ ও দ্‌শ্য বস্ত্ররূপে বিভিনু হইলেও অছ্বৈতবেদান্তের মতে ব্রহ্গরূপে 
তাহারা অভিনুই বটে। দৃক্‌ও বর্গ, দৃশ্যও বুঙ্ম, সমস্তই ব্রহ্মময, সমস্তই আত্ববাসিত 
এবং একরপ। ইহাব উত্তবে বলা যায যে, দৃক্‌ এ?ং দৃশ্যের মধ্য দিয়া যখন এক 
অস্বিতীয় ব্রহ্মবোধই ফুটিয়া৷ উঠিবে, তখন আর তাহা দৃকৃও নহে, দৃশ্যও নহে । কোনরূপ 
ভেদের কল্পনাই সেখানে উঠিবে না। বস্ততত্ব দূক্‌ ও দৃশ্যরূপে ভিন, বুহ্গরূপে 
অভিন্ন ; এইরূপ দৃক ও দৃশ্যের ভেদাভেদ কল্পনাও যুক্তিসহ নহে । কেননা, এখানে 
প্রশ্ন এই যে, এ দুইটি রূপ (দৃক ও দৃশ্যরূপ) পরস্পর ভিনু, না অভিনু । এ বরূপন্থয় 
ভিন্ন হইলে দ্‌ক্‌ এবং দৃশ্যও ভিনুই হইয়া দীড়ায়। অভিন্ন হইলে দৃক এবং দৃশ্যের 
মধ্যেও ভেদ বুঝা যাইতে পারে না। অথচ এই ভেদ সকলেই প্রত্যক্ষ করে। তারপর, 
দৃক্‌ এবং দৃশ্য বস্তর দ্‌ক্রূপ এবং দৃশ্যরূপ ব্যতীত অপর কোন রূপ নাই। সুতরাং 
তাহাদের একরূপে অভেদ, অপররূপে ভেদ কল্পনা করাও চলে না। উহাদিগকে 
পরস্পর হয় ভিন, নতুবা অভিন্ই বলিতে হয়। উহাদের পরস্পর ভেদ বা অভেদ 
কিছুই কল্পনা কর যায় না, ইহা আমর! পূর্বেই আলোচন৷ করিয়। দেখাইয়াছি | ফলে, 


বিমুক্তাত্বন ও অদ্বৈতবেদাস্ত ২৬৫ 


দশ্য বস্ত নিত্য, স্বয়ংপ্রকাশ দৃক্‌ বস্ত হইতে ভিনুও নহে, অভিনুঁও নহে, ভিন্নাভিনুও 
নহে। দৃশ্য বস্ত অনির্চনীয় এই সিদ্ধান্তই আসিয়া দাড়ায় । অন্বৈতমতে দুই 
প্রকার দৃশ্য বস্তর পরিচয় পাওযা যায--প্রাতিভাসিক এবং ব্যাবহাবিক। শুক্তিতে 
রজতের যে প্রত্যক্ষ হয় সেখানে বজত বস্তুত: নাই, রজতেব ভাতি বা প্রতিভাসই 
মাত্র আছে। শুক্তিজ্ঞান উৎপন্ হইলে প্রাতিতাসিক বজত জ্ঞানের বাধ হয়, স্ৃতবাং 
উহা মিথ্যা । যাহা বাধিত হয তাহাই মিথ্যা । 'এই দৃষ্টিতে ব্যাবহাবিক দৃষ্টিতে 
সত্য শুক্তিও মিথ্যা । কেননা, সকলই বুক্গমষ “'সর্বং ব্রহ্মমযম্‌”' এইরূপে সর্বভূতে 
বন্ধদ্শ নেব উদয় হইলে জগৎ্প্রপঞ্চ বাধিত হইযা থাকে, স্ডতবাং তাহাও মিথ্যাই 
বটে। একমাত্র স্বযংজ্যোতি সটিচদানন্দ লক্ষই সত্য । তশ্যাৎ শ্রতি-স্মৃতি-ন্যাযা- 
নুতববলাবষ্টন্তাৎ যথোক্তং ব্রদ্মৈব বস্ত নান্যংকিঞ্চিদিতি নিশ্চিনুম: | ই্টসিদ্ধি ৩২ পৃঃ । 
বন্ধ ব্যতীত সমস্তই যদি অবস্থ এবং মিথ্যা হয, তবে প্রত্যক্ষতঃ দৃশামান এই সকল 
বিশ্বপপঞ্চেবও কোনই অস্তিত্ব নাই, ইহাই মানিযা দিতে হয। জগতপ্রপঞ্চ যদি নাই 
থাকে, তবে বিশ্বপপঞ্চের যে প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই প্রত্যক্ষ ও তো মিথ্যা এবং অপমাণই 
হইয়া দীড়াইবে। প্রত্যক্ষ অপ্রমাণ হইলে অন্য কোন 


জগৎ পৃপঞ্চের প্রমাণই সেখানে বলবন্তব হইতে পাবে না। কেন ন৷ 
অনির্বচনীয়তা অপনাপব সকল প্রমাণই প্রত্যক্ষমূলক। ফলে, প্রমাণ 


শাস্ত্র মিথ্যা এবং অর্থহীন হইযা পড়ে। প্রমাণমূলে 

দশ নশাস্ত্রে পরমেযসিদ্ধি কথার কথা হইয়া দাড়ায় । এই আশঙ্কার উত্তবে বিযুক্তাত্বন্‌ 
বলেন যে, পবিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ মাযামম এবং অনির্চনীয। প্রপঞ্চ অনিবচনীয় 
ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিশবপপঞ্চ বস্তও নহে, অবস্তও নহে, সৎও নহে, অসৎও নহে, 
সদসৎও নহে । প্রপঞ্জেন বাস্তবতা স্বীকাৰ কবিলে অদ্বৈতবাদ অসম্ভব হয, আবার 
অবস্ত অসৎ হইলে উহা! কোনমতেই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমারণেব বিষষ হইতে পাবে না। 
আকাশকক্ুমেব ন্যায় অলীকই হইয! দাঁড়ায়। জগৎপ্রপঞ্চ মাযাব কার্য। মায়া 
অনিবচনীয় স্সতবাং মাযাময বিশ্বপ্রপঞ্চও অনির্চনীয।১ মাযা বিশ্বপপঞ্চ-চির্রেব 
উপাদান। জ্ঞানময নুহ্গ বিশুচিত্রের ভিত্তি বা আশ্বয, সাক্ষাৎ উপাদান নহে, বিবর্ত- 
কাবণ। চিত্রাবলী তিত্তিব সহজাত নহে, উহা তাহার 

্রদ্ধ বিবর্ত জগৎ কোনবপ গুণ, ধর্ম বা অবস্থান্তবও সূচনা কবে না। 
কেবন কোনরূপ আশ্য ব্যতীত চিব্রাবলী থাকিতে পাবে 

না, এইজন্য জগচিচত্রেব নহ্মভিত্তি আবশ্যক । চিত্রে আশয় বা ভিত্তি কিন্ত 
চিত্রাবলী না থাকিলেও থাকিতে পাবে। চিত্র মুছিযা ফেলিলেও চিত্র-তিত্তি 
চিত্রাবলীব উৎপত্তির পর্বে যেরূপ ছিলি সেইরূপই থাকিবে । চিত্রাবলী তাহাব 
স্বরপের কোন পবিবর্তন আনযন কবিবে না। ভিত্তি সবদাই অপবিবতনীয় | 


১। মায়েতি সদসত্তীভ্যামনির্বচনীয়া অবিদ্যা উচ্যাতে। ইই্সিদ্ধি ৩৫ পৃঃ। মাযাযাঃ সকার্যায়া 
অপি বস্বত্বাবস্তত্বাভ্যামনির্বচনীয়ত্বাৎ---- প্রপঞ্চস্য বস্তত্বাভাবানাদ্বৈতহানিঃ। অবস্তত্বাভাবাচচ 
প্ৃতাক্ষাদাপামাণ্যাদৃযক্তদোঘাভাবাৎ ন যথোক্ত বুদ্নাসিদ্ধিঃ। ইষ্টসিদ্ধি ৩২-৩৩ পঃ। 
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২৬৬ বেদাস্তদর্শ ন---অদ্বৈতবাদ 


প্র অপরিবর্তনীয় বুক্ষভিত্তির গাত্রে জগচিচত্রের বিচিত্র রঙ্গ চলিতেছে । জ্ঞানের 
নির্ল সলিলে আবিদ্যক জগচিচন্র ধুইয়া মুছিয়া ফেলিলে চিত্রতিত্তি সচিচদানন্দ 
বন্ধই বিদ্যমান থাকিবে । মায়াও থাকিবে না, মায়ার খেলাও থাকিবে না। বহু 
চলিয়া গেলে একই বিরাজ করিবে । ইহাই মায়াচিত্রিত জগৎ ও তাহার অধিষ্ঠান 
চিদানন্দঘন বন্ধের সম্পর্ক বলিয়া জানিবে ।১ 
এই পরবহ্ম সচ্চদানন্দঘন। মণ্ডনমিশ্বের শব্দবুক্ষবাদ বিমুক্তাত্বন্‌ তাহার ই 
সিদ্ধি গ্রন্থে নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের উপন্যাস করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন ইষ্টসিদ্ধি 
১৭১-১৭৫ পৃঃ । এক অদ্বিতীয় বন্দর বহুরূপে, জীবও জগৎপ্রপঞ্করূপে ভাতি 
অজ্ঞানের খেলা | নিখিল জড় বস্তুর উপাদান জড়াত্বিকা৷ অবিদ্যা শক্তিই অজ্ঞান 
বলিয়া পরিচিত-_্রঙ্গাজ্ঞানমিতি সবজড়োপাদানতৃত৷ 
অবিদ্যা অনাদি ভাববপ জড়াত্বিকা অবিদ্যাশক্তিরচ্যতে। ইষ্টসিদ্ধি ৬৯ পৃঃ । 
এবং সাক্ষি-ভাস্য এই অজ্ঞান অনাদি এবং ভাবরূপ, জ্ঞানের অভাব নহে--- 
অতো ন কশ্চিদভাবো জ্ঞানম্‌। ইষ্টসিদ্ধি ৬৭ পৃঃ, 
তখৈব জ্ঞানমপ্যজ্ঞানমস্বভাবমপি ভাবমাত্রেণৈব নিবতয়িতুমলমিত্যজ্ঞানং ন জ্ঞানাভাব 
ইতি সিদ্ধম্‌ ।০ ইট্টসিদ্ধি ৬৯ পৃঃ, অজ্ঞান সাক্ষি-ভাস্য সাক্ষীর আলোকেই আলোকিত । 
এইজন্য অজ্ঞানসিদ্ধির জন্য অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যকতা৷ নাই। অজ্ঞানের 
আশয় কে? এই প্রশের উত্তরে বিমুক্তাত্বন্‌ বলেন যে, বন্ধ ব্যতীত সমস্তই অবিদ্যা- 
কল্পিত, অবিদ্যা-কন্পিত বস্তু অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারে ন৷ সুতরাং বু্গই অবিদ্যার 
আশ্বয় এবং বিষয়-- 
অতো'বিদ্যাকৃতং বন্ধং বিদ্যয়৷ হস্তমিচ্ছতা৷ | 
এষ্টব্য। ব্ুহ্ধণো বিদ্যা নতয়া কল্িতস্য সা ইষ্টসিদ্ধি ৩৩৯ পৃ2। 


অবিদ্যাই বুদ্দের আবরণ । এই আবরণের নিঃশেষে নিবৃত্তি হইয়া অবিদ্যার অধিষ্ঠান 
বন্ধের স্বরূপ-জ্ঞান উদিত হইলেই জীব বন্দ-ভাবপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করে। বন্ধ 
মিথ্যা। এই মিথ্যা অবিদ্যা-বন্ধনের নিবৃত্তিই পুকষার্থ | জ্ঞান ব্যতীত মিথ্যা 
অজ্জান-বন্ধনের নিবৃত্তির অন্য কোন সাধন নাই। জ্ঞানই অজ্ঞান-উচ্ছেদের একমাত্র 
সাধন। কর্ম সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মুক্তির সাধন নহে, কর্ম চিত্তের শুচিতা সম্পাদন করিয়া 
জ্ঞানোৎপত্তিব সহায়তা করে বলিষ৷ মুক্তির তাহা গৌণ সাধন। নহি জ্ঞানাদন্যো 


১। যথা চিত্রস্য ভিত্তি: সাক্ষানযোপাদানমূৎ নাপি সহজং চিত্রং তস্যাঃ; নাপ্যবস্থাস্তরং মদ ইব 
ঘটাদিঃ, নাপিগুণান্তরাগম আম্মস্যেব রক্ততাদিঃ, ন চাস্যাশ্চিত্রজন্মাদৌ জন্মাদিঃ ; চিত্রাৎ প্রাগস্ষঞ্চ 
ভাবাৎ; যদ্যপি তিত্তিং বিনা চিত্রং ন ভাতি, তথাপি ন সা চিত্রং বিন! ন ভাততীত্যেবমাদি অনুভূতিভিত্তি- 
জগচিচন্রয়োর্যোজ্যমৃ। ইষ্টসিদ্ধি ৩৭ পৃঃ। 

২। শব্দবুন্নবিবর্তদ্বাদ বাচ্যবাচকয়োর্ভবেৎ। 

শব্দত্বমিতিচেন্মৈবমশব্দং বন্ধ হি শ্রম ।। ই্টসিদ্ধি ১৭২ পৃঃ 
৩। ইষ্টসিদ্ধি ৬৫--৬৯ পৃঃ । 


বিমুক্তাত্বন্‌ ও অদ্বৈতবেদাস্ত ২৬৭ 


হেতুবন্ধনূদৃ-যুজ্যতে অজ্ঞানজ্বাদ্‌ বন্ধস্য। ইট্টসিদ্ধি ১৪৯ পৃঃ, জ্ঞানমজ্তানস্যৈব 
নিবর্তকমূ নত্বীয়সো'পি বস্তনঃ| জবকর্ধণাঞ্চ সত্বশুদ্ধার্থত্বেন জ্ঞানোৎপত্তাবেব 
শতে। স্মৃতৌ। চ বিনিযুক্তত্বাৎ_-_ই্টসিদ্ধি, ১৪৮ পৃঃ। বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি তত্বশান্ 
পাঠের ফলে কিংব৷ সদৃগ্ডতরুর উপদেশে তত্বজ্ঞান উৎপনু হইয়া থাকে । প্রশ্ন হইতে 
পারে যে, অদ্বৈত বেদাস্তের মতে যখন বঙ্গ ভিন সকলই মিথ্যা, বেদ, বেদান্ত প্রভাতি 
অধ্যাত্বশাস্তরও তে! এই মতে নিথ্যাই হইবে । মিথ্য। শাস্ত্র হইতে সত্য বন্গজ্ঞান উৎপনু 
হইবে কিরপে? অবিদ্যার নিঃশেষে নিবৃত্তিই বা হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে 
বিুক্তাত্বন্‌ বলেন যে, শুক বংশদণ্ডেব সাহায্যে অগ্নি গ্রহ্থলিত হইলে সেই অগ্নি 
ক্রমে ক্রমে যেমন অগ্রি'র উৎপাদক বংশদগ্ডকেও নিঃশেষে দগ্ধ কবে, সেইরূপ অধ্যাত্ব- 
শাস্ত্রের সাহায্যে অদ্য ব্রদ্ধজ্ঞান উদিত হইলে সেই সত্য, শুদ্ধ বুদ্ধাজানাগ্নি সবপ্রকার 
অজ্ঞান এবং অস্ানযূলক, দ্ৈতসাপেক্ষ অধ্যাত্বশীসত্্র প্রভৃতিকেও নিঃশেষে বিনাশ 
করিবে ।১ 
অবিদ্যাব নিঃশেষে নিবৃত্তিই বেদান্তেব লক্ষ্য । এখানে প্রশ্ন এই যে, অবিদ্যা- 
নিবৃত্তি কিরপ? ইহা কি সত্য, না, মিখ্যা ; সং না, অপত; না সদসৎ, শা 
অনির্বচনীয় ; না, উল্লিখিত চার পক্ষ হইতেও অতিরিক্ত 
অবিদ্যা নিবত্তি স্ববপ কিছু? অবিদ্যা-নিবৃত্তি যদি সত্য হয়, তবে ব্রদ্ধও 
সত্য, অবিদ্যা-নিবৃত্তিও সত্য, এই দুইটি সত্য বস্ত্র 
অস্তিত্ব অঙ্গীকার করায় অদ্বৈতবাদ আব অগ্বৈতবাদ থাকে না, দ্বৈতবাদই হইয়া পড়ে। 
মণ্ডনমিশ্ তদীয বুদ্ষসিদ্ধিতে অদ্বৈতবাদ বলিতে তাৰ পদার্থ একটি ব্যতীত দুইটি নাই, 
এইরূপে “ভাবাদ্ৈতবাদই” বুঝিযাছেন ; সুতবাং তীহাব মতে অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে 
সত্য বলিয়া মানিলেও কোন আপত্তি উঠে ন। | বিযুক্তান্্ন মণ্ডনেব তাবাছৈতবাদ 
মানেন নাই, জুতবাং তীঁহাব মতে অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে সত্য বলিযা মানিলে দ্বৈতবাদের 
আপত্তি অপরিহার্ধই হয। অবিদা-নিবৃত্তিকে যদি অসৎ বলা যাষ, তবে সেখানেও 
জিজ্ঞাস্য এই যে, অপৎ বলিতে এখানে কি বুঝায়। অপংশব্দে যদি আকাশ-কুসুমের 
ন্যায় অলীক বা শূন্যকে বুঝায়, এবং অবিদ্যা-নিবৃত্তিও সেইবপ অলীক হয়, তবে 
অবিদ্যা-নিবৃত্তির জন্য কারণ অনুপন্ধানেন কোন সার্থ কত থাকে না। কেননা, 
অলীক আকাশ-কুসুমের কাবণ অনুসন্ধানের কোন প্রশ্ন উঠে কি? অপৎ শব্দে যদি 
(নৈয়ায়িক বা মীমাংসকগণেব মতানুসাবে) অভাবকে বুঝাষ সেখানে ও দ্রষ্টব্য এই যে, 
নৈয়ায়িকের মতে ভাবের সম্বন্ধ ব্যতীত অভাবেব করপনাই করা যায় না। অদ্বৈত 
বেদাস্তের মতে মুক্তিতে একমাত্র নির্ণ, নির্পেপ, নিবিশেষ, ক্টস্ব বন্ধই বিদ্যমান 
থাকে । শ্ররূপ নিবিশেষ ব্রদ্ধা সর্ববিধ সন্বন্ধেব অতীত ; অসঙ্গ বর্ষে কোনরূপ 
সম্বন্ধ কল্পনারই অবকাশ নাই ; সুতরাং কোনরূপ তাঁব সম্বন্ধ নাই বলিয়। ন্যায়-মতানুসারে 
অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে অভাঁবরূপ বলা যায় না। মীমাংসার মতে অভাব অধিকরণ 





সস 


১। ইষ্টসিদ্ধি, ৬৯ পুঃ। 


২৬৮ বেদান্তদশ ন--অদ্বৈতবাদ 


স্বূপ। অবিদ্যা-নিবৃত্তি এই মতে অবিদ্যাব অধিষ্ঠান আত্বা৷ বা বঙ্গস্ববূপ। পরবহ্গ 
নিত্য, অবিদ্যার নিবৃত্তিও সুতবাং নিত্য সংশ্বরূপ। অবিদ্যা আর সে অবস্থায় অবিদ্যা 
নহে। তখন অবিদ্যাও থাকিবে না। আবিদ্যক সংসারও থাকিবে না, মুক্তির 
পরযাসও থাকিবে না। এইরূপ নিত্য বুঙ্ধস্বরূপ অবিদ্যা-নিবৃত্তির কারণ অনুসন্ধানও 
নিষ্পুয়োজনই হইয়৷ দাঁড়াইবে | সৎ ও অসৎ পবম্পববিরুদ্ধ বলিয়৷ অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে 
সদসতস্বরূপও বলা যাষ না। যদি বল যে, অবিদ্যা-নিবৃত্তি অনিবচনীয়, সেখানে 
আপত্তি এই যে, অনিবচনীব অবিদ্যাব নিবৃত্তি | অভাব অনিবচনীয় হইবে কিরূপে ? 
ভাবের অতাবৰ যেমন ভাব হইতে অতিবিক্ত, অভাবের অভাব যেমন অভাব হইতে 
অতিবিক্ত, অনিবচনীয় অবিদ্যার নিবৃত্তিও সেইরূপ অনিবচনীয় হইতে অতিরিক্তই 
বটে, অনির্বচনীষ স্বরূপ নছে। ফলে, অবিদ্যা-নিবৃত্তি সৎও নহে, অসৎও নহে, 
সনসংও নহে, অনিবাচ্যও নহে: উহ! উল্লিখিত চাব প্রকাৰব কোটি বা পক্ষ হইতে 
অতিবিক্ত পঞ্চম প্রকাব কিছু বলিযাই স্বীকাৰ কবিতে হইবে । খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে 
আনন্দবোধ তংকৃত ন্যাযমকবন্দে বিখুক্তাত্নেন মত অনুসবণ করিয়াই অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে 
পঞ্চম প্রকাব বলিয়৷ সিদ্ধান্ত করিবাছেন।১ বিমুক্তাপ্নন্‌ তাহাব ইষ্টসিদ্ধিতে প্রথম 
অধ্যায়ে ৮৩-৮৮ পৃঃ, অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে পঞ্চম প্রকার বলিয়া বিবৃত করিবার চেষ্ট। 
করিলেও অইম পরিচ্ছেদে অবিদ্যা-নিবৃত্তিব যে বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন, 
তাহাতে দেখা যায যে, বিযুক্তাত্্ব অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে অনিবাচ্য বলিষ। গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। ইহাতে প্রথম ও অুম অব্যাযেব আলোচনায় পরস্পব বিরোধ আসিয়া পড়ে 
নাকি? এই আশঙ্কা উত্তনে ইষ্টপসিদ্ধির টাকাকাব জ্ঞানোত্তম মিশ্ব বলিয়াছেন যে, 
প্রথম পরিচ্ছেদে অজ্ঞান-নিবৃত্তি অনিবাচ্য নহে বলিয়। যে বিবৃত করা হইয়াছে, তাহার 
অর্থ এই যে, প্রশীপেৰ আলোক গৃহনব্যপ্ব অন্ধকাবকে নিবৃত্তি করিয়৷ উৎপনু হয়, 
এখানে অন্ধকাবের নিবৃত্তি যেমন অন্ধকাব-স্বরূপ নহে, জ্ঞানের আলোকও সেইরূপ 
অনির্বাচ্য অজ্ঞানান্ধকাবকে নিবৃত্তি কবিয়া উৎপণু হর বলিয়া অনিবচনীয় অবিদ্যার 
নিবৃত্তিও অনির্বচনীয় অবিদ্য। জাতীব নহে । অনিবাচ্য শব্দে এখানে জ্ঞান-নিবত্যকে 
অনিধ]চ্য বলিব। গ্রহণ করা হইযাছে, নিবচন অরাৎ স্বরূপ-নিরপণের অযোগ্য 
এইরূপ অখে গ্রহণ করা হয় নাই। অষ্টম পরিচ্ছেদে নিব্চনের অযোগ্যকেই 


এরপর এ. স্‌ ০ 


১। সদসৎ সদনদনিবচনীযু কাবেভ্যোহ্যন্যপ্রকাবৈবাজ্ঞানস্য নিবৃত্তির্ৃক্ত।; ইই্টদিদ্ধি ৮ পুঃ। 

তুলনা করুন--ন সন্মাসনুসদদনানির্বাচ্যো'পি তৎক্ষয়ঃ। 

যক্ষানবপোহি বলিবিত্যাচার্য্যা ব্যচীচবনৃ।| ন্যাযমকরন্দ ৩৫৫ পৃঃ। 

নাগার্ভুন প্রভৃতি মাধ্যমিক বৌদ্ধাচার্যগণ তীহাদেব গ্রন্থে শুন্যেব বর্ণ নায় শুন্যকে সৎ, অসৎ, সদসৎ, 

এবং সৎও নহে, অসৎও নহে, এইরূপে উক্ত চাব প্রকার কোটি বা পক্ষ হইতে অতিবিজ্ঞ পঞ্চম প্রকার 
বলিয়াই সাব্যস্ত কবিয়াছেন। যে সকল অদ্বৈতবাদী আচার্য অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে উল্লিখিত চার প্রকার 
পক্ষ হইতে অতিবিজ্ঞ পঞ্জ প্রকার বলি ব্যাখ্যা কবিবার চেষ্ট1 করিয়াছেন, তাহাব! যে বৌদ্ধ চিন্তাব 
প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া এপ সিদ্ধান্তে পৌছি্বার চেষ্টা কবিয়াছিলেন, ইহা যনে কর! অস্বাভাবিক 
নহে! 





বিযুক্তাত্বন্‌ ও অছ্বৈতবেদান্ত ২৬৪ 


অনিবাচ্য বলা হইয়াছে ।১  অবিদ্যাও যেরূপ নিব্চন বা নিরপণের অযোগ্য 
এবং অনিবচনীয় অবিদ্যার নিবৃত্তিও সেইরূপ নির্চনের অযোগ্য এবং অনির্বাচ্য। 
বন্ধ তিন সমস্তই আবিদ্যক এবং অনির্বচনীয়। এই দৃষ্টিতে অবিদ্যাকেও যেমন 
অনির্বচনীয বলা যায, অবিদ্যার নিনৃত্তিকেও সেইরূপ অনির্বাচ্য বলিয়াই গ্রহণ 
করা যায়। 
বিুক্তাত্বনেব মতেব আলোচনা দেখা গেল যে, বিমুক্তাত্বন্‌ অভাব বলিয়া কোন 
স্বতন্ন পদাখ মানিতে প্রস্তত নহেন। অভাব অধিকরণ-স্বরূপ এই মীমাংসক মত 
অনুসরণ কবিযা অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে অবিদ্যাব অধিষ্ঠান বুদ্ধম্বরূপ, ““নিবৃত্তিরান্বামোহস্য” 
এইরূপ শঙ্কব-বেদান্তেব সিদ্ধান্তেরই অনুবর্তন কবিযাছেন। পক্ষান্তরে অবিদ্যা- 
নিবৃত্তি বন্ধস্বরূপ নহে, বদ্ধ হইতে অতিরিক্ত পঞ্চম প্রকাব বা অনিবাচ্য এই মণ্ডন 
মতেরও প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। মণ্ডন-প্রস্থান ও শঙ্কর-প্রস্থান এই উভয় প্রস্থানের 
যুক্তির স্বাতগ্র্যই বিমুক্তাত্বনেব চিস্তাকে প্রভাবিত করিয়াছিল বলিয়। মনে হয়। 
অবিদ্যাব নি£শেষে নিথৃত্তি হইলে জীব তাহার বুহ্মতাব প্রত্যক্ষ করিয়া মুক্তির 
আনন্দ লাভ করে। এই মুক্তি দুই প্রকাব, জীবন্মুক্তি এবং বিদেহ যুক্তি । জীবিতকালে 
এই ভোগদেহ বিদ্যমান থাকিতেই তন্বজ্ঞানের উদয় হইলে 
মুক্তি জীবনমুক্তি ও জীব অবিদ্যাব বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। আচার্য 
বিদেহ মু্ডি শঙ্করের মতে জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্তের মধ্যে জ্ঞানের 
কোনও তাবতম্য নাই। জীবন্মুক্তেরও বিদেহমুক্তের 
ন্যার সর্বপ্রকাৰ অবিদ্যা-বন্ধনই বিনষ্ট হব, কেবল প্রাবন্ধ কর্ম বিনষ্ট হয় না। এইজন্য 
ভোগের দ্বার প্রারন্ধেব ক্ষব হওযা পধন্ত জীবনমুক্তকে ভোগদেহে বিচরণ করিতে 
হর। মণ্ডনেব মতে এইরূপ জীবন্যুক্ত মহাপুরুষ প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ নহে, উন্মৃতস্তরের 
সাধক পুরুষ । এইরূপ পুরুষেব ভোগদেহ এবং দৈহিক ক্রিয! বিদ্যমান আছে বলিয়া 
তাহার কর্ম-বন্ধন এবং অবিদ্যাব সংস্কার নিঃশেষে নিবৃত্তি হইয়াছে, এমন বল! যায় না| 
তাহার হৃদয়াকাশে তন্বজ্ঞানেব পূর্ণ শশবর উদিত হইতে চলিয়াছে মাত্র। জ্ঞানশশীর 
কিরণসম্পাতে তীহাব হৃদথেব নিভৃত প্রদেশেব অন্ধকার তখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। 
অবিদ্যাসংস্কার-চক্রেব বেগ তখনও একেবারে তিরোহিত হয় নাই, মন্দীভূত হইয়াছে 
মাত্র। এই অবস্থা উনৃত সাবক পুরুষকেই জীবন্যুক্ত বল৷ হইয়া৷ থাকে । জীবন্মুক্তের 
অবিদ্যা-সংস্কার সম্পৃণ বিধ্বস্ত হয না বলিয়া তাহাকে প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ বলা চলে না। 
এ বিষয়ে মণ্ডনের মতই বিমুক্তাত্্ন্‌ তাহাব ইষ্টসিদ্ধিতে গ্রহণ কবিয়াছেন বলিয়া মনে 
হয়। বিমজ্তাত্বনের মতেও সঞ্চিত, প্রারন্ধ প্রভৃতি নিখিল কম এবং কর্মময় সংসারের 
বীজ অজ্ঞানই জ্ঞানাগ্রিগ্বাবা নি:শেষে ভস্ম হইয়া যায়। কেবল অবিদ্যা-সংস্কারের 


১। প্রদীপপকাশহেতুকতমোনিবৃত্তি ধখা ন তমোহন্তবং তদবজৃজ্ঞনপুকাশহেতুকাজ্ঞাননিবৃত্তির্ন 
নিবর্ত্যসজাতীযাজ্রানমিতাখ 2 অব্রচ অগ্জাননিবৃত্তে স্তাদূশ মেবানির্বাচ্যত্বং খণ্যুতে যাদ্‌শমজ্ঞানস্য- 
জ্ঞাননিবত্যস্থেনানির্বাচাত্ব। নতু সর্বথ। বাস্তবরূপেণ নিবঝপণাসহহমূ। ইতবথা মিথ্যাত্বানুমানভঙ্গ- 
প্রসঙ্গাৎ। অষ্টমাধ্যায়ে চানির্বচনীযস্বাঙ্গীকারাচচ। জ্ঞানোত্তমের বিবরণ ৪৫২ পৃঃ। 


২৭০ বেদাস্তদর্শ ন---অগ্বৈতবাদ 


লেশমাত্রই জীবনমুক্ত ব্যক্তির বিদ্যমান থাকে এবং এইজন্যই তাহার ভোগ-শরীরের 
ক্রিয়া চলিতে দেখা যায়। জ্ঞীনোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভোগ-দেহের পতন হয় না । 
“তঙ্মাদ বিদুষো'পি কঞ্চিৎ কালং শরীরস্থিতেরত্যুপেয়ত্বাং তাবন্মাব্রহেতুরবিদ্যাশেষ- 
গন্ধো ত্যুপেয়ঃ।' ইষ্টসিদ্ধি ৭৬ পৃঃ। “অতো বিদুষো”পি প্রারন্ধভোগশেষাতাস- 
মাত্রসম্পাদনপটীয়ো জ্ঞানশেষাভ্যুপগমে ন কশ্চিদ্দোঘ ইতি মম প্রতিভাসতে ।' ইষ্ট- 
সিদ্ধি ৭৭ পৃঃ। বিদেহযুক্ত অবস্থায় সমস্ত অবিদ্যা-সংস্কার নি:শেষে নিবৃত্তি হইয়া যায় 
ৰলিয়৷ জীব বন্ধের ভেদের আবরণ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় এবং জীব নিজের শিবরূপ 
প্রত্যক্ষ করিয়৷ ধন্য হয়। ইহাই বেদাস্তের চরম ও পরম পুরুষার্থ |১ 


১। ইঠ্টসিদ্বিতে বিভিনু খ্যাতিবাদ ও অনির্বাচ্য খ্যাতির স্বরূপ অতি বিস্তৃতভাবে আলোচন৷ 
কর। হইয়াছে। খ্যাতিবাদ সম্পর্কে ইষ্টসিদ্ধির আলোচনা অতি বিস্তৃত এবং গতীর। এ আলোচনার 
স্বরূপ জানিবার জন্য আমর জিজ্ঞান্থ পাঠককে ই্টসিদ্ধি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
অআন্বৈতন্বেদীভ্ভেল লস্প্ম ও এক্ালস্শ শতাব্দী 


খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে অদ্বৈত-চিন্তা উচচগ্রামে আরোহণ করিলেও তাহার 
পর প্রায় দুই শতাব্দীকাল অগ্বৈতবেদান্তের ক্ষেত্রে কোন নৃতন আলোকপাত হইতে 
দেখা যায় না। খৃষ্টীয় দশম শতকের শেষ, কি একাদশ শতকের প্রথমভাগে গঙ্গাপুরী 
উদ্টারকাচার্য পদার্থ তত্বনির্ণয় নামে অদ্বৈতবেদান্তের একখানি নিবন্ধ গ্রন্থ রচন! 
করেন। আচার্ধ আনন্দজ্ঞান এ গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়৷ জানা যায়। 
পদার্থ তত্ব-নিণ যে গঙ্গাপুরী মায়৷ এবং ব্রহ্ম এই উভয়কেই জগতের উপাদানকারণ 
বলিয়৷ গ্রহণ কবিয়াছেন। মায়া জড়জগতের পরিণামী উপাদান, ব্রহ্ম অপরিণামী 
বা বিবর্ত উপাদান । গঙ্গাপুবীর এই মত সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে অপ্যয়-দীক্ষিত উল্লেখ 
করিয়াছেন-_ “বন্দ মায়াচেত্যুভয়মুপাদানমূ, সত্বজাড্যরূপোভয়ধর্মানুগত্যুপপত্তিশ্চ' 
(সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ, ৭২ পৃঃ) | গঙ্গাপুরীর উল্লিখিত মত আনন্দবোধ তীহার প্রমাণ- 
মালায় খণ্ডন করিয়াছেন। 
সম্ভবতঃ খুষ্টাীয় একাদশ শতকের শেষভাগে শীকৃষ্ণমিশ্ব প্রবোধচঙ্দ্োদয় ১ রচনা 
করেন। শ্রীকৃষ্ণমিশ্ব প্রবোধচক্রোদযে অদ্বৈতবেদাস্তকে নাটকের রূপ দিয়াছেন । 
শীকৃষ্ণমিশ্ব শ্রীহর্ধের ন্যায় একাধারে অসামান্য কৰি 
শ্বীকৃফ্কমিএ যতিব এবং দাশনিক পণ্ডিত ছিলেন এবং পববর্তী 
পুবোধচন্দ্রোদয। জীবনে সন্যাস অবলম্বনপূবক আদর্শ অ্বৈতবার্দী 
হন। প্রবোধ বা জ্ঞানই চন্র। চহ্ছের উদয়ে 
যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানান্ধকার বিধ্বস্ত হয়। 
এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণমিশ্ব তাহার নাটকের এরূপ নাম কবিয়াছেন। শ্ীকৃষ্কমিশ্ 
প্রবোধচন্দ্রোদয়ে মানুষের বিভিনু মানসিক বৃত্তিগুলিকে নট ও নটীরূপে চিত্রিত করিয়া 
ধর্ম, জ্ঞান, এশবর্ধ প্রভৃতিকে রক্ত মাংসের মানুষ সাজাইয়া রঙ্গমঞ্চে দর্শ কমণ্ডলীর 
সন্ুখে উপস্থিত করিয়াছেন । অজ্ঞান নাটকীয় চরিত্রের রাজা | পাপ, অধর্ধ প্রভৃতি 
তাহার প্রিয় সহচর | অজ্ঞান কাশী রাজ্য অধিকার করিয়া তত্রত্য ধর্মপ্রাণ রাজা 
জ্ঞানকে নির্বাসিত করিল। কাশী অর্থাৎ জ্ঞানপুরী অজ্ঞানে আচ্ছন্র হইল। পুণ্য 
পলায়ন করিল, পাপের শ্রীবৃদ্ধি হইল । এই দুঃসময়ে ভবিষ্যদ্বার্ণীতে জানা গেল যে, 


১। শ্বীক্ঝষিশ্ের পরবোধচন্দ্রোদয়েব উপব বামদাস দীক্ষিতের প্রকাশ নামক টিক ও নাগডিলা- 
গোপ প্রত্ুর চন্ছিক। নামে টিকা আছে। 


২৭২ বেদান্তদর্শ ন-_-অদ্বৈতবাদ 


পুনরায় জ্ঞানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, উপনিষদুক্ত তত্বজ্ঞানেব সহিত জ্ঞানরাজের মিলন 
হইবে। তত্ববিদ্যা জ্ঞানেব সাম্রাজ্য প্রুতিষ্ঠাব জন্য অজ্ঞানেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিল। অজ্ঞান পরাজিত ও বিনষ্ট হইল, পাপ বিধ্বস্ত হইল। জ্ঞানের নিল 
আলোকে নিখিল জীব, জগৎ উদ্ভাসিত হইল, ইহাই সংক্ষেপে প্রবোধচন্দ্রোদয়ের 
প্রতিপাদ্য । অদ্বৈতবেদান্তবাদ এইরূপে নাটকীষ চিত্রে চিত্রিত কর৷ গ্রন্থকারেব কম 
কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। 
খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে আনন্দবোধ ভট্টাবকাচার্য ন্যাযমকবন্দ, প্রমাণমালা, ন্যায়- 
দীপাবলী প্রতৃতি গ্রন্থ বচনা করেন এবং নৈযায়িকগণের সুক্ষ বিচারশৈলী অনুসরণ 
কবিষ! প্রতিপক্ষ মত-খগ্ডনে ও স্বীযম অদ্বৈত মত-স্থাপনে 
১০ম ও ১১শ শতাব্দীন বদ্ধপবিকব হন। ন্যাযমকবন্দে আনন্দবোধ অকপটচিত্তে 
অই্ৈতবেদাস্তেব দৃববস্থা স্বীকাব কবিষাচেন যে, পূর্ববর্তী নিবন্ধকাবগণেব নিবন্ধ- 
ও অপবাপব দার্শ নিক কু্গমাকর হইতে নির্মল ভাব-কৃজ্ুম আহরণ কবিয়া 
চিন্তাব অভ্যুদয় । তিনি তাহাব চিন্তাব কস্তমদাম বচনা করিয়াছেন ।১ 
আনন্দবোধের উক্তি হইতে তীহাব পূর্বেও যে বিবিধ 
অ্বৈতবেদাস্ত-নিবন্ধ বচিত হইযাছিল, তাহা স্প্টত: বুঝা যায। কিন্ত এ সকল 
গ্রশ্বরাজির এখন আর বিশেষ কোন নিদর্শ ন পাওয়া যায় না। খুষ্টীয় দ্বাদশ শতকের 
মধ্যভাগে শীহর্ষ তাহাব প্রসিদ্ধ খণ্ডনগ্শ্থ “খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য'” বচনা কবিযা গ্রতিপক্ষ- 
মত বিধ্বস্ত কবেন। এই শতকেই প্রকটার্থ বিববণকাবও প্রকটার্থ বিব্ণ নামে 
শারীরক মীমাংসাভাষ্যেব বিববণ-প্রস্থানান্যাধী এক পূণীক্ষ টীকা বচনা করেন; 
অছ্থৈতানন্দ সম্পূর্ণ বৃন্মসূত্র-শঙ্কব ভাষ্যেব উপব ব্রহ্মবিদ্যাভবণ নামে এক অতি অপূর্ব 
চীকা রচনা করিয়া শঙ্কবেব ভাষ্যধাবার বিশেষ পৃষ্টিসাধন কবেন। সুতবাং খুষ্টীয় 
দ্বাদশ শতকে অদ্বৈতবেদান্ত-তাটিনীতে যে নবীন চিন্তাব লহবী খেলিতে আরন্ত করিয়া- 
ছিল, তাহ কে অস্বীকার কবিবে? খুষ্টীষ দ্বাদশ শতকেব তুলনায় দশম ও একাদশ 
শতককে অদ্বৈত চিন্তাজগতেব মকমম প্রাস্তব বলিযাই মনে হয। এ সমযে অছ্বৈত- 
বেদান্তের ক্ষেত্র অনুর্বর হইলেও অপবাপব দর্শ নেব ক্ষেত্র যে বিবিধ চিন্তা-শস্যসম্ভারে 
সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কোনমতেই অস্বীবাৰ কবা যায় না। ন্যায এবং 
বৈশেষিকের আলোচনায় দেখ! যায় যে, খুষ্টায দশম শতকে বাঙ্গালী নৈয়ায়িক জয়স্ত 
ভষ্ট ন্যায়মঞ্তরী নামে স্ক্ষ বিচাববহুল গভীব গ্রশ্থ রচনা কবিয়া ন্যায়মতের 
পুষ্টিসাধন কবেন। উদয়নাচার্য (4.1) 944) আত্মতত্ববিবেক, ন্যায়ক্স্মাঞ্জলি, 
ন্যায়বাতিক-তাৎপর্ষ-পরিশুদ্ধি, প্রশস্তপাদ-কৃত বৈশেষিক ভাষ্যের টীকা কিরণাবলী 
প্রভৃতি গ্রস্থ রচনা করিয়া ন্যায ও বৈশেষিকের চিন্তায় যুগান্তর আনয়ন করেন। 


১। নানানিবন্ধকসুমপ্রভবাবদাত- 
ন্যায়োপদেশ-মকরন্দকদন্থ এঘ£ || 
--ন্যাযমকবন্দ, সমাপ্তি শ্োক। 


অস্বৈতবেদান্তের দশম ও একাদশ শতীব্দী ২৭৩ 


উদয়নের সূক্ষ্ম বিচারশৈলী সুধীমাত্রেরই বিস্মা় উৎপাদন করিয়া থাকে। এ 
শতকেরই শেষভাগে শ্রীধরাচার্ধ (4.1). 991) প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের উপর ন্যায়- 
কন্দলী নামে অতি উপাদেয় টীকা বচনা কবিয়া৷ বৈশেষিক-মতের শ্ীবৃদ্ধি সাধন করেন। 
ন্যায় এবং বৈশেষিক আচার্ধগণ হ্বৈতবাদী, জগৎ তীহাদের মতে মিথ্যা নহে, সত্য, 
সুতরাং অদ্বৈতবাদের সহিত ন্যায় ও বৈশেঘিক দর্শ নের বিবোধ চিরম্তন। অবশ্যই 
উদয়নাচার্্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অদ্বৈতবেদাস্তবাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, 
ইহ তীহাদের গ্রন্থ পাঠ করিলে অস্বীকার কবা যায় না। শীধরাচার্য অ্বৈতবেদাস্তেব 
উপর অহ্বৈতসিদ্ধি নামে একখানা গ্রশ্থই বচন! কবিযাছিলেন বলিয়৷ শুনা যায়| খুষ্টীয় 
একাদশ শতকে কলার্ক পণ্ডিত মহাবিদ্যা অনুমান প্রবর্তন কবেন। মহাবিদ্যা অনুমানে 
মীমাংসোক্ত শব্দ-নিত্যতাবাদ খণ্ডন কবিষা নৈযায়িক-সম্মত শব্দের অনিত্যতা পক্ষ 
স্বাপন করার চে্টা কবা হইয়াছে । কৃলার্ক পণ্ডিত তাহার দশশ্বোকী-মহাবিদ্যা- 
সূত্রে স্বীয় সিদ্ধান্তে অনুকূলে ঘোল প্রকাব বিভিন্ন মহাবিদ্যা অনুমানেব লক্ষণ, শৈলী 
এবং প্রয়োগবাক্য (৪1100181079) প্রদশশন করিয়াছেন।১ এ সকল 
বিভিনু মহাবিদ্যা অনুমান নৈযাধিকগণের স্বীকৃত কেবলান্বধী২ অনুমানেবই আকার- 
ভেদ। গঙ্গেশ, রঘুনাথ, জগদীশ, গদাধব, মখুবানাথ প্রভৃতিব গ্রন্থে নব্য ন্যায়ের 
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২1 কেবলান্ষী অনুমান কাহাকে বলে? যে অনুমানের সাধ্য এবং হেতু 17270198700 
800 10101] এই দূইটি এতই ব্যাপক যে, উহাদেব অতাব কোথাযও বুঝ যায় না, সর্বত্র কেৰল 
অন্য় বা অস্তিত্বই পাওযা যায । এ্ইঁবপ অনুমানকে কেবলানৃয়ী অনুমান বলে । কেবলানুষী অনুমানেব 
কোন বিপক্ষ পাওযা যায় না । [সাধ্যেব অভাব যেখানে নিশ্চয় আছে, তাহাকে বিপক্ষ বলে । নিশ্চিত 
সাধ্যাভাববান্‌ বিপক্ষঃ, পর্বতে বহ্িমান্‌ ধূমাৎ, এই অনুমানে জলহদকে বিপক্ষ বলা হয়। কেননা, 
জলহদেব মধ্যে বহি নাই, উহাৰ অভাবই নিশ্চিতভাবে আছে।] অসদৃ বিপক্ষং কেবলানূয়ি | যেষন 
“ঘটো বাচাঃ প্রমেয়ত্বাৎ” এইবপ অনুমানে বাচ্যত্ব সাধ্য, আব প্রমেয়ত্ব হেতু । এই হেতু এবং সাধ্য 
এই দৃইটিই এত ব্যাপক যে, কোখায়ও ইহাদেব অভাব বা ভেদ বুঝা যায় না। জগতে সমস্ত বস্তই বাচ্যও 
বটে, পরমেয়ও বটে, অবাচ্য এবং অপ্রমেয় বলিয়া কিছুই নাই। সুতবাং বাচ্যত্ব সাধ্য এবং প্রমেয়ত্ব হেতুর 
অত্যস্তাভাৰ অপরসিদ্ধ। যে অনুমানেব সাধ্যেব অত্যন্তাভাব বা তেদ অপরসিদ্ধ হয, তাহাকেই কেবলানৃয়ী 
অনুমান বলে-_-“অত্যস্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যকত্বমূ কেবলানূয়িত্বম' ৷ সাধ্যেব অত্যন্তাতাব অসম্ভব হইলে 
হেতুর অত্যন্তাভাবও অসম্ভবই হইবে। কেননা, যেখানে সাধ্য থাকিবে, সেখানে হেতুও অবশ্যই থাকিবে । 
নতুবা এরূপ হেতু হেতুই হইবে না। অনুমানের সাধ্যকে ব্যাপক এবং হেতুকে ব্যাপ্য বলে। ব্যাপকের 
সাধ্যের অভাব হইলে ব্যাপ্যের, হেতুব অভাৰও নিশ্চিতই হইবে। কেবলান্যী শব্দের অথ অনুমানের 
সাধ্য সর্বত্র কেবল অন্িতই হয়, সাধ্যেব ব্যাতিরেক বা অতাব কোথায়ও থাকে না। 
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২৭৪ বেদাস্তদশ ন---অদ্বৈতবাদ 


পূর্ণ বিকাশের যুগে যে-জাতীয় সূক্ষ্ম অনুমানের প্রয়োগ ও শৈলী দেখিতে পাওয়। যায়, 
কৃলার্ক পণ্ডিতের মহাবিদ্যা বিচাবের সৃক্ষ্যতায় ও চিন্তার গভীরতায় কোন অংশেই 
তাহা হইতে ন্যন নহে । সেই যুগে এইবপ সুক্মম অনুমানের অবতারণ৷ যে অসামান্য 
পতিভার পরিচায়ক, তাহা কোন সুধীই অস্বীকাব করিতে পারেন না। কলার্ক 
পণ্ডিতের এই বিভিনর মহাবিদ্যা অনুমানশৈলী যে নব্যন্যায়-গুর গঙেশ উপাধ্যায়, 
রঘুনাথ, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতির অনুমান-চিস্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিবে, 
ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, গলেশ, রঘুনাথ, জগদীশ, 
গদাধর প্রভৃতি কোন নব্য-ন্যায়াচাধই তাহাদেৰ গ্রন্থে কলার্ক পণ্ডিত ব৷ তাহার মহা- 
বিদ্যা অনুমানেৰ বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই। খুষ্টীয় ১২শ শতকে শ্রীহধ তদীয় 
খওন-খওখাদ্যে (১১৮১ পৃঃ, কাশী সং) তেদবাদ সম্পর্কে উদয়নাচার্ধের মতের যে 
খণ্ডন-শৈলী প্রদর্শন করিয়াছেন, উহা আলোচন৷ কৰিলে দেখা যায যে, শ্রীহর্ধ কলার্ক 
পণ্ডিতেব মহাবিদ্যাব সহিত পবিচিত ছিলেন 1১ খুষ্টায ত্রয়োদশী শতকে (4.1). 
1920) চিৎস্্খাচার্ধ তাহার তত্ব-প্রদীপিকায় (১৩, ১৮০ ও ৩০৪ পৃঃ) প্রত্যগৃরূপ 
ভগবার্‌ তৎকৃত (তত্ব-প্রদীপিকার টীক1) নয়নপ্রসাদিনীতে, অমলানন্দ স্বামী তীয় 
বেদান্ত-কল্পতরুতে, আনন্দজ্ঞান তৎকৃত তর্কসংগ্রহে, বেস্কটনাথ তাহার তত্বমুক্তাকলাপ 
এবং ন্যায়পরিশুদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে মহাবিদ্যা অনুমানের উল্লেখ করিয়াছেন ।২ বৈদাস্তিক 
আচার্ধগণ মহাবিদ্যা অনুমান সমর্থন কবেন নাই। মহাবিদ্যাব খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই 
তাহারা মহাবিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে ব৷ 
ব্রয়োদশ শতকের প্রথমে ভট্ট বাদীন্দ্র মহাদেব মহাবিদ্যা-বিড়ম্বন নামক গ্রন্থে বিভিন 
মহাবিদ্যা অনুমানের অযৌক্তিকতা ও অসারত৷ প্রদর্শন করিয়৷ কৃলার্ক পণ্ডিতের 
মহাবিদ্যা অনুমান খণ্ডন করেন এবং ন্যায়মতের বিরুদ্ধে অখণ্ডনীয়তাবে অদ্বৈত মতের 
পুষ্টিসাধন করেন। ভট্ট বাদীন্দ্র চিৎসুখেব পূবর্তী। চিৎসুখ তাহার গ্রন্থে ভট্ট 
বাদীন্রের নামোল্লখ করিয়াছেন। ভট্ট বাদীন্দ্রের মহাবিদ্যা-বিড়দ্বনের উপর 


১। গন্ধে গন্ধান্তবপৃসপ্ত্িকা৷ ন চ যুক্তিবস্তি, তদস্তিত্বে বা কা নে হানিঃ তস্যা অপি অস্মাভিঃ 
খণ্ডনীয়ত্বাৎ।-_খণ্ডন-খগ্ডখাদ্য, ১১৮১ পৃঃ, কাশী সং। 

২। অথবা অয়ং ঘটঃ এতদৃঘটান্যত্বে সতি বেদ্যতানধিকবণান্যঃ পদার্থ ত্বাৎ পটবদিত্যাদি মহ।- 
বিদ্যাপয়োগৈবপ্যবেদ্যত্বপ্রসিদ্ধিবপ্যুহনীযা | চিৎসুখ, ১৩ পৃঃ, কুলার্ক পণ্ডিতোন্বীতমনু মানমুদৃভাবয়তি 
নঘযিতূষু। নয়নপ্সাদিনী, ৩০৪ পূঃ। এবং সবা মহাবিদ্যা স্তচছায়াবন্যে পয়োগাঃ খণ্ডনীয়া ইতি, 
কল্পতরু, ৩০৪ পৃঃ, বেনাবস সং। তহি স্াম্বেব মহাবিদ্যাস্থ এবমাভাসসমানতা-সম্ভবাদ্‌ চিছ্ন্সংকথা 
স্তাঃ স্থ্যঃ। আনন্পজ্ঞান-ক্‌ত তর্কসংগ্রহ, ২৩ পৃঃ; বেক্কটের ন্যায়পরিশুদ্ধি, ১২৫, ১৯৯, ২৭২, ২৭৫, 
২৭৮ পৃঃ। 

তত্ত্মুক্তাকলাপ, ৪৭৮, ৪৮৬, ৪৮৯-৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য । কুলার্ক পণ্ডিতেব মহাবিদ্যা-অনুযানকে 
বেষ্ট “বক্রানুমান'' বলিয়া তীহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন । মহাবিদ্যার উল্লেখ সম্পর্কে বিশেষ 
জানিবার জন্য অধ্যাপক তেলাঙ্গ (117. 11. 7. 16180) কতৃক গাইকোয়াড্‌ অরিয়েণ্টাল সিরিজে 
গকাশিত মহাবিদ্যা-বিড়ম্বনেব ভূমিক। দেখুন। 


অদ্বৈতবেদান্তের দশম ও একাদশ শতাব্দী ২৭৫ 


ভুবনসুন্দর সূরির ব্যাখ্যানদীপিকা এবং আনন্দপূণে র মহাবিদ্যা-বিড়ন্বন-ব্যাখ্যান 
নামে টীকা আছে। 

খৃষ্টীায় দশম ও একাদশ শতকে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের চিন্তাধারা যেমন 
পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, সেইরূপ বেদান্তের ক্ষেত্রে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ছ্বৈতাদৈতবাদ, 
শৈববেদাস্তবাদ ব! প্রত্যতিজ্ঞাবাদ প্রভৃতিরও বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে । খুষ্টায় 
দশম, একাদশ শতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যামুনাচাধ সিদ্ধিত্রয় (আত্মসিদ্ধি, ঈশৃব-সিদ্ধি 
ও সংবিৎ্সিদ্ধি) গীতার্থ সংগ্রহ, আগম-প্রামাণ্য, স্তোত্রবত্ব প্রভৃতি গ্রস্থ রচনা করিয়া 
বিশিষ্টাপ্বৈতবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন কবেন। একাদশ শতকে আচার্য রামানুজ 
যামুনাচার্ষের নিকট হইতে প্রেবণা লাভ কবিষা ব্যাস-কৃত ব্রন্মসূত্রেব উপর শ্রীভাষ্য, 
বেদান্তদীপ, বেদান্তসাব, বেদার্থ-সংগ্রহ, গীতা-ভাষ্য, উপনিষদের তাৎপর্ষ-নিণ য়, 
গদ্যত্রয়, তগবদারাধন-ক্রম প্রভৃতি প্রভূত গ্রন্থ রচনা কবিয়া একদিকে যেমন 
বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তমতেব পূর্ণ রূপে পবিচয় প্রদান করেন, অপর দিকে তেমন শঙ্করোক্ত 
অছ্বৈতবাদকে তর্কের শরজালে ছিশু ভিন কবেন। রামানুজের আক্রমণ অত্যন্ত ভয়াবহ 
হইয়াছিল। তিনি মায়াবাদের বিরুদ্ধে যে “সপ্তধা অনুপপত্তি'' বা সাতপ্রকার দোষ 
উদ্তাবন কবিয়াছিলেন, সেই যুগে শঙ্কব-মতের বিরুদ্ধে অপব কোন আচার্যই এরূপ 
তীব বিক্ষোভ প্রদশ ন কবেন নাই । শঙ্কর-মত-খণ্ডনে এবং স্বপক্ষ-স্থাপনে রামানুজের 
অসামান্য প্রতিভার পরিচম পাওয়৷ যায়। রামানুজের সমসাময়িককালে ৰা কিছু 
পূর্বে আচার্য শ্বীকণ্ঠ ব্রহ্মসুত্রেব উপব তাহাব শৈবভাষ্য রচনা করেন। খুষ্টায় 
ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে সবতন্ত্-স্বতন্ব অপ্যয় দীক্ষিত শ্বীকণ্ঠের শৈবভাঘ্যের উপর 
শিবার্কমণি-দীপিকা নামে অতি অপুব টীক! প্রণযন করিয়াছেন। অপ্যয় দীক্ষিতের 
শিবার্কমণি-দীপিকা শ্বীকণ্ঠেব শৈবভাষ্যের দুগম পথযাত্রীর অপরিহার্য পাথেয় । 
শৈব বেদান্তের মতে শিবই পবম ব্রন্ম। শিবেব উপাসনায়ই সংসার-স্তস্তে বদ্ধ পশু 
জীব, সংসারপাশ-বিমুক্ত হইয়া শিব-সাজুয্য লাভ কবে। শিবের অনুগ্রহেই জীৰ 
শিবভাব প্রাপ্ত হয়। শ্বীকঠেব মতে শিব নি ণনিবিশেষ নহেন, সগুণ-সবিশেষ। 
শিব অনন্ত শক্তি, অনন্ত মহিমা, অসীম জ্ঞান ও আনন্দের আধাব। কোনরূপ পাপ- 
কলঙ্ক-কালিমা তীহার নাই। “নিরস্তদমস্তোপপ্রবকলক্কনিবতিশয়জ্ঞানানন্দাদিশক্তি- 
মহিমাতিশয়বত্বমূ হি ব্রন্দত্বম্‌'। এইরূপে শৈববেদাস্তী শ্রীক্ঠ তাহার ভাষ্যে শৈব- 
বিশিষ্টাদ্বিতবাদ রূপায়িত কবিয়াছেন। এ সময়েই শ্রীধরাচার্য শৈব লিঙ্গায়েৎ 
সম্পদায়ের মত বিবৃত করিয়া বহ্মসূত্রের উপর একখানি ভাষ্য রচন। করেন বলিয়া জানা 
যায়। শৈব প্রত্যভিজ্তা-দর্শ নেব আচার্য অভিনব গুপ্ত খুষ্টায় দশম শতকেই তীহার 
শৈব প্রত্যভিজ্ঞাবাদ ব৷ স্পন্দবাদ প্রচার করেন।১ স্পন্দ শব্দের অর্থ স্পন্দন বা 


১। অভিনব গুপ্ত প্রত্যভিজ্ঞা মতেব অতি প্রবীণ আচাধ। তিনি বুন্নপুত্েব কোন ব্যাখা। 
প্রণয়ন করেন নাই। পরমার্থ সাব, বোধপঞ্চদশিকা, ত্রসাব, তন্বালোক, প্রভৃতি বছ তত্রধান্তেব গ্রস্থ 
পৃণয়ন করিয়াছেন । তীহার রচিত গীতার্থ-সংগ্রহ নামে গীতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 


২৭৬ বেদাস্তদর্শ ন__অদ্বৈতবাদ 


চলন। পরমাত্বা মহেশ্বর জ্ঞানময় হইলেও নিক্ক্রিয় নহেন। তাহার জ্ঞানশক্তির 
ন্যায় ক্রিয়াশক্তিও অপুতিহত। এ ক্রিয়াশক্তি-প্রভাবেই স্বেচ্ছাবশে তিনি জগৎ 
নির্নাণ করেন। জীব বস্ততঃ শিবস্বরূপ। অজ্ঞানবদ্ধ জীব মোহগ্রস্ত হইয়াই 
সংসারের আগুনে পুড়িয়৷ মরে। জ্ঞানদৃষ্টির উদয়ে “সেই বহ্ই আমি," সেই “আনন্দ- 
ঘন মহেশ্বরই আমি'' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান উদিত হইলেই জীব মহেশুরের সহিত 
অভিন্র হইয়া মুক্তিলাভ কবে। এই মতে মহেশ্বরে পরিস্পন্দ ব৷ ক্রিয়াস্বীকার করায় 
মহেশ্বরকে নিবিশেষ, নিক্ষ্িয় বা নির্ভণ তত্ব বলা যায না। জীব ও শিবের অভেদ 
স্বীকার করায় এই মত শৈব অছৈতবাদ বলিয়া পরিচিত হইলেও বস্ততঃ ইহা সগুণ 
বন্ষবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেবই অন্তরুক্ত। খুষ্লীয় একাদশ শতকের শেষভাগে বৈষুব 
আচার্য নিশ্বার্ক বন্মসূত্রের উপর বেদান্ত-পাবিজাত-সৌরভ নামে এক ভাষ্য রচন৷ করিয়। 
তদদীয় ছ্েতাছতবাদ স্থাপন কবেন এবং তাঁহাব শিষ্য শ্ীনিবাস আঁচাধষ নিম্বার্ক 
মতানসাবে বন্মসূত্রের উপব বেদান্ত-কৌস্তভ নামে ভাষ্য রচনা ক।রয়৷ নিম্বার্ক মতের 
বিস্তৃতি সাধন করেন। প্রায় এ সময়েই আচাধ যাদবপ্রকাশ ব্রহ্ম সূত্রের উপর ভাষ্য 
রচনা করিয়৷ “সন্মাত্রবক্ষবাদ'' প্রচাব কবেন। যাদবপৃকাশেব “সন্াত্রবক্ষবাদ"” 
অদ্বৈতবাদের কাছাকাছি হইলেও বস্তৃতঃ ইহা অছবৈতবাদ নহে, ভেদাতেদবাদ | খৃষ্টায় 
দশম বা একাদশ শতকেই প্রবীণ মীমাংসকাচাষ পার্থ সাবি মিশ্ব তাহার বিখ্যাত 
মীমাংসাগন্থ শান্ত্রদীপিকা প্রণযন কবেন। এইরূপে দেখা যায় যে, খুষ্টীয় দশম এবং 
একাদশ শতকেই ন্যায়, বৈশেঘিক, বিশিষ্টাদ্বতবেদান্ত, শৈবদর্শ ন, শীমাংসাদর্শ ন 
প্রভৃতি বিবিধ দর্শনের ক্ষেত্রই নূতন নৃতন চিস্তাফল-সন্ভাবে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে । 
এই সময়ে অদ্বৈতবেদান্তের বিরুদ্ধে যে আক্রমণে ধারা ন্যায়শাস্ত্রের সৃক্ম্মতা৷ এবং 
বৈষুব বেদান্তী রামানুজাচার্য প্রভৃতিব তীব্রতা লইযা আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছিল, 
তাহাই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে আনন্দবোধ, ন্যায়মকরন্দ 
দ্বাদশ শতকেৰ অহ্বৈত- প্রভৃতিতে এবং অসামান্য তীক্ষী পণ্ডিত শ্ীহ তৎকৃত 
বেদাস্তেব অভ্যুদয় ও খওন খগ্ডন-খওখাদ্য প্রভৃতিতে বিধ্বস্ত করেন, প্রকটার্থ- 
-মণ্ডন যুগে সুচন। | কার এবং অদ্বৈতানন্দ শঙ্করেব ভাষ্যধারার পুষ্টিসাধন 
করেন। শ্ীহষের আক্রমণ এতই তীব হইয়াছিল যে, 
ন্যায় ও বৈশেঘিক মত তাহার আক্রমণ-বেগে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় এবং প্রতিপক্ষ- 
বিজয়ে অছৈতবাদ পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা ক্রমে শ্বীহর্য, আনন্দবোধ 
পরততির দাশ নিক মতের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব । 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


অহন্হৈশুবলেেদীভ্ভ ও হ্বাদস্ণ শতাব্দী 


বেদান্ত-চিন্তার শ্রীহর্েব দান 


একাধাবে অসামান্য কবি ও দাশ নিক পণ্ডিত শ্রীহর্ষ খুষ্টায দ্বাদশ শতকে আবির্ভূত 
হন। খৃীয দশম শতকেব শেষ ভাগে (৯৮৪ খুষ্টাব্দে) উদযনাচার্য লক্ষণাঁবলী প্রভৃতি 
রচন! কবিয়! ন্যাযমতেব পুষ্টিসাধন কবেন এবং খুষ্রীয দ্বাদশ শতকের শেষ অথব৷ ব্রযোদশ 
শতকের প্রথম ভাগে গঙ্জেশ উপাধ্যায তন্বচিন্তামণি বচনা কবিযা নব্য-ন্যায়ের গোড়া- 
পত্তন কবেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায তদীয তত্রচিন্তামণিতে শীহধেব মতবাদ খণ্ডন 
কবিয়াছেন--“এতেন খণগ্ডনকাবমতমপাস্তম্‌'। শ্রীহর্ষ উদযন-কৃত লক্ষণাবলী হইতে 
লক্ষণ উদ্ধৃত কবিম! খগ্ডন-খগ্ুখাদ্যে খণ্ডন কবিযাছেন। ইহা হইতে শ্রীহর্ষ যে 
উদয়নাচার্ধেব পব এবং গঙ্গেশ উপাধ্যাযেব পুবে খুষ্টা একাদশ কি ছাদশ শতকে 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেছে প্রমাণ করা যায। শ্রীহষ কান্যকব্জেশুর 
জয়চন্্র বা জযচ্ঠাদেব আশ্িত পণ্ডিত ছিলেন এবং তীহাৰ নিকট হইতে স্বীয় পাণ্তিত্যের 
পুবস্কার লাভ কবিযাছিলেন বলিয়া খগুন-খণ্খাদ্যের সমাপ্তি শ্লোকে উল্লেখ কবিয়াছেন ।১ 
জয়টাদ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে যবননাজ কতৃক বাজ্যচ্যুত ও পবাভূত হন। ইহা হইতে 
শ্বীহর্ধেব আবির্ভাব কাল খৃষ্টাব দ্বাদশ শতক বলিযা নিণয কবা যায। কবি শ্রীহষ 
তৎকৃত নৈষধ-চবিতেন প্রতি সগেৰ সমাপ্তি গ্রোকে পিতামাতার এবং তাহার রচিত 
বিবিধ গ্রস্থাবলীর পবিচয় প্রদান কবিবাছেন। এ পরিচযে মূলে জান! যায় যে, তাহার 
পিতার নাম শ্রীহীর পণ্তিত এবং মাতাব নাম মামল্পদেবী। তিনি অণ ব-বর্ণ ন, শিব- 
শক্তি-সিদ্ধি, নবপাহপাঙ্ক-চবিত, ছন্দঃ-প্রশস্তি, বিজয়-প্রশস্তি, গৌড়োবাঁশক্ল-প্রশস্তি ২, 
ঈশবরাভিসন্ধি, স্থৈর্ব-বিচাবণ, নৈষধচবিত এবং খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য প্রভৃতি গ্রন্থ রচন৷ 


১। তাথ্লদ্বয়মাসনঞ্চ লততে যঃ কান্যকুজেশ্বাৎ। খণ্ডন-খগখাদ্য, ১৩৪২ পৃঃ। 

২। মহাকবি শ্ীহর্ধ গৌড়োবাঁশকুল-পুশস্তি নামে গৌড়াবীশেব বংশ-প্রশস্তি রচনা করায় কোন 
কান যনীবী মনে কবেন যে, এই প্রশস্তি গৌড়াধিপতি আদিশুবেব বংশের যশোগাথার বর্ণ না এবং শীহর্য 
গৌড়রাজ আদিশুরের আহ্বানে যজ্ঞকার্ষে জন্য যে পাচজন ব্রা্নণ বঙ্গে আসিয়াছিলেন, তীহাদের 
অন্যতম। বান্ধণগণ একাদশ শতকেব গথমতাগে আনীত হন। শ্রীহর্ঘ-আনীত ব্রান্মণগণের অন্যতম 
হইলে তীহার জীবৎকালও একাদশ শতকেব গরথম ভাগই হইয়া দীড়ায়। তাহাকে কনোজরাজ অয়- 
চাদের সমসাময়িক বল! যায় না। ধাহাবা শ্ীহর্ধকে কান্যকুজেশুবেব সমসাময়িক বলিয়া মনে করেন, 
তাঁহাদের মতে গৌড়োবাঁশকুল-প্রশস্তির গৌড়াধীশুর আদিশুব নহেন, জয়চাদের পিতা । অয়চাদের 
পিতার কার্যাবলী বর্ণ নার জন্যই উক্ত প্রশস্তি লিখিত হইয়াছিল । 


২৭৮ বেদান্তদশ ন--অদ্বৈতবাদ 


করিয়াছিলেন। উল্লিখিত গ্রস্থবাজির মধ্যে নৈষধচরিত এবং খণ্ডন-খওখাদ্যই 
প্রধান। নৈষধচরিত শ্রীহর্ষের কবিপ্রতিতার অপূর্ব অবদান; খণ্ডন-খগখাদ্য 
তাহার তর্কোজ্জল দাশ নিক মনীঘার বিজয়-গ্রশস্তি। খণ্ডন-খগ্খাদ্য জগৎ- 
সত্যতাবাদী নৈয়ায়িকগণের ,মত-খগ্ডনোদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে । ইহাতে চারিটি 
পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে নৈয়ায়িক-সন্্ত বিভিন প্রমাণ এবং 
হেত্বাভাস (9189 79880101176) প্রভৃতির খণ্ডন করা হইয়াছে। এই 
পরিচ্ছেদটি অতিশয় বিস্তৃত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নিগ্রহস্থান প্রভৃতির লক্ষণের 
অসারতা প্রদশিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সর্বনাম পদার্থের নির্বচন-প্রক্রিয়া 
খণ্ডিত হইয়াছে । চতুর্থ পরিচ্ছেদে ন্যায়োক্ত দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি ভাব পদাথ 
এবং অভাব পদার্থের লক্ষণ খণ্ডন করিয়া সমস্ত বস্তই যে অনির্বচনীয় এবং মায়াময় 
তাহা আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।৯ খগ্ডন-খওখাদ্য গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত 
দূবোধ। সমালোচকগণ পাঠ করিবামাব্রই যাহাতে গ্রন্থের রহস্য উপরন্ধি করিতে 
ন৷ পারে, সেইজন্য গ্রন্থকার স্বেচছাবশত:ই তাহার গ্রস্থকে স্থানে স্থানে জটিল করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন।২ তর্ক-কঠোর এই দুর্বোধ গ্রন্থকে সহজবোধ্য করিবার জন্য 
পরবর্তীকালে অনেক টীকা রচিত হইয়াছে ;৩ তন্মধ্যে আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগর-কৃত 
বিদ্যাসাগরী টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিদ্যাসাগরী টাকার অপর নাম খণ্র-ফন্তিকা- 
বিভজন। উক্ত টীকাসহ খণ্ডন-খওখাদ্য মদীয় পৃজ্যপাদ অধ্যাপক মহামন্হাপাধ্যায় 


১। খগ্ডন-খগুখাদ্য এই নামটিব অর্থ কি? খগ্ুখাদ্য শব্দে খণ্ড শর্কবাব খাদ্য বা ভক্ষ্য বস্তকে 
বুঝাইতে পারে । পদার্থ -খগুনবপ খণ্ড শর্কবাব খাদ্য বা ভক্ষ্য, এই অর্থে ও নামাটব ব্যবহাব কৰা যায়। 
স্থিতীয়তঃ, খণ্ডখাদ্য শব্দে বল ও পুষ্টিব আধাযক বৈদ্যক শাস্ত্রোক্ত কোন বসাযন ওঘধকে বুঝায়, খওন বা 
বাদিমত-নিরাসকর পুষ্টিকৰ ওঘধ এইরূপ অর্থও অসমীচীন নহে। এই গ্রন্থে আবও অনেক পকার 
নাম শুনিতে পাওয়া যায়-_যেমন (১) খণ্ডন-খ গুবখাদ্যযূ, (২) খগুনখণ্যৃ, (৩) খণ্ডনখাদ্যম, (8) খাদ্য- 
খণ্ডন, (৫) খণ্ডনমূ। গ্রন্থথানিব এইবপ বিভিন্‌ নাম শুনা গেলেও খণ্ডন-খওখাদ্য এই নামই ইহার 
প্রকৃত নাম। অন্য সকল নাম এই নামেবই বপান্তৰ। 

২। গ্রন্থগ্রদ্থিবিহ কচিৎ রুচিদপি ন্যাসি প্রযতুন্য। 

পাজন্রন্যমনা৷ হঠেন পঠিতী মাস্যিন্‌ খলঃ খেলতু। 
শৃদ্ধারাছগুরুঃ শৃখীকৃতদৃঢ়গ্র্থিঃ মমাসাদয়- 
ত্বেতন্তর্করসোন্রিমভ্জনস্থখেব্াসঞ্চনং সভ্জনঃ11-_খণ্ডন, সমাপ্তি শ্বোক, ১৩৪১ পৃত,। 

৩। খণ্ডন-খগ্ডখাদ্যের উপব নিমূলিখিত টীকাগুলি রচিত হইয়াছিল বলিয়া জান যায়।__ 
(১) পরমানন্দ-বিবচিত খণ্ডনমণ্ডন, (২) ভবনাথ-কৃত খণ্ডনমণ্ডন, (৩) রধুনাথ শিরোমণি বিরচিত খণ্ডন- 
দীবিতি, (৪) বর্ধমানোপাধ্যায়-কৃত খণ্ডন-প্রকাশ, (৫) বিদ্যাতরণ বিরচিত বিদ্যাতবণী টীকা, (৬) আনল- 
পূর্ণের বিদ্যাসাগরী, (৭) পদ্যুনাত পণ্ডিত-রচিত খণ্ডন-টীকা।, (৮) শক্করমিশু কৃত আনন্দবর্ধন, (৯) শুভফার- 
মিশরের শ্রীদ্প ণ, (১০) চ্িব্রসিংহ-কৃত খণ্ডন মহাতর্ক, (১১) প্রগন্ভমিশ্ব বিরচিত খণ্ডনখণ্ডন, (১২) 
পদ্মনাত-কৃত শিঘ্য-হিতৈঘিনী টিক । নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক খণ্ডন-খগুখাদ্যের মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে 


গোকুলনাথ উপাধ্যায়ের খগ্ডনকুঠার এবং বাচম্পতিমিশব-কৃত খগ্ডনোদ্ধার রচিত হয়। খগুনোদ্ধার 
রচয়িত৷ বাচম্পতি নিশ্ব (4.1). 1350) এবং ঘড় দর্শন টাকাকার বাচম্পতি মিশু এক ব্যক্তি নহেন। 


অদ্বৈতবেদাস্ত ও দ্বাদশ শতাব্দী ২৭৯ 


লক্ষণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়ের সম্পাদন'য় বিগত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । 

শীহর্ষের খণ্ন-খণ্খাদ্যকে “অনিবচনীয়তাবাদ-সবস্ব'' বলা হইয়া থাকে । 
এই গ্রন্থের এইরূপ আখ্যা সঙ্গতই মনে হয়। কারণ, অনিরচনীয়বাদ বা মায়াবাদের 
উপরই অদ্বৈতদর্শ নের তিত্তি এবং মায়াবাদই নৈয়ায়িক, বৈশেষিক প্রভৃতি প্রতিপক্ষ- 
গণের আক্রমণের বিষয় । শ্রীহর্ধ সেই আক্রমণ-বেগ প্রতিহত করিয়া অনির্বাচ্যবাদ 
ব৷ মায়াবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় কবিয়াছেন। পবমত-খগ্ডনে এবং স্বীয় মত-স্থাপনে 
শ্বীহধষের শৈলী অপূব। নৈয়াধিক, বৈশেষিকগণ বস্তব লক্ষণ এবং প্রমাণ নিরূপণ 
করিয়া এ লক্ষণ ও প্রমাণেব সাহায্যে লক্ষ্যবস্ত্বন স্ববপ নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন : 
--“লক্ষণ-প্রমাণভ্যাং বস্তসিদ্ধিঃ ; লক্ষণাবীন। লক্ষ্যব্যবস্থিতি১'। নৈয়ায়িকগণের 
লক্ষণ-নিরূপণ-নৈপুণ্য সর্জন-বিদিত। শ্রীহর্ষ স্বীযষ অসাধারণ প্রতিভাবলে উদয়ন 
প্রভৃতি আচার্ষেব উদ্ভাবিত লক্ষণেবও দোষ এনং অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন । 
লক্ষণে দোষ উদ্ভাবন কবায় দৃষ্ট বা অসম্পূর্ণ লক্ষণ-মূলে যে সকল লক্ষ্যবস্ত নিণণীত 
হইবে, তাহাও দুষ্ট এবং অসম্পূর্ণ ই হইবে, যথার্থ বলা চলিবে না, ইহাই শ্রীহর্ষের লক্ষণ 
সমালোচনার তাৎপর্ষ | শ্বীহষের মতে পাথিব, কি অপাথিব কোন বস্তরই নির্দোষ 
লক্ষণ নিরূপণ কবা যায় না ; এবং এ বস্ত আছে, কি নাই ; সত্য, কি অসত্য (সৎ কি 
অসং) কিছুই নিশ্চয় করিয়া! বলিবার উপায় নাই। ফলে, বিশৃপ্রপঞ্চ অনিবাচ্যই 
হইয়৷ দাঁড়ায়। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণও বস্তর স্বরূপ বিচাব করিতে গিয়া বস্তুর স্বভাব 
অবধারণ অসম্ভব, বস্তনকল নিঃস্বতাব এবং নিবাচনের অযোগ্য, এইরূপ সিদ্ধান্তেই 
উপনীত হইয়াছেন-_ 

বৃদ্ধা বিবিচ্যমানানাং স্বতাবে৷ নাববার্ধতে। 
অতো নিরভিলপ্যানস্তে নি:স্বভাবাশ্চ দশিতা: || 
--লঙ্কাবতাব সূত্র, ২১৭৫ কাঃ, 

বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জন তৎকৃত মাধ্যমিক-কারিকায় ও বৌদ্ধাচার্ চন্দ্রকীতি তদীয় 
মাধ্যমিক-বৃত্তিতে বস্তর স্বভাব বিচাৰ কবিতে অগ্রসর হইয়া বস্তু সৎও নহে, অসৎও 
নহে, সদসৎও নহে--“সদসৎসদসচ্চেতি নোভয়ঞ্চেতি কথ্যতে” (মাধ্যমিক-বৃত্তি, 
১৩২ পৃঃ)। এইবূপে সাংখ্য-সন্মত সৎকার্ধবাদ ও নৈযাষিক-সম্মত অসৎকাধবাদ, প্রভৃতি 
খণ্ডন করিয় শৃন্যত৷ সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছেন। নাগার্জুন, চন্দ্রকীতি, আধধদেব 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচারগণেব খণ্ডনশৈলীকেই শ্রীহর্ধ তৎকৃত খণন-খওখাদ্যে 
ন্যায় ও বৈশেষিক মতের খণ্ডনে বিজয়াস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ শুন্যবাদীর 
খণ্ডন-প্রক্রিয়া অনুসবণ করিয়াই শ্রীহর্ষ ন্যাযোক্ত প্রমাণ, প্রমেয়াদি পদার্ধের খণ্ডন 
করিয়াছেন এবং বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেব জ্ঞানের স্বপ্রকাশতা অঙ্গীকার করিয়া স্বয়ংজ্যোতিঃ, 
চিন্ায় বুহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।১ নাগার্জুন প্রভৃতির বিচারশৈলী শ্রীহধের 





১। শব্দার্থ নির্বচনখণগ্ডনয়ানয়স্তঃ সর্বত্রনিবচনভাবমখগুগর্বান্‌। 
ধীরা যথোক্তমপি কীববদেতদৃক্তা লোকেঘুদিগৃবিজয়কৌতুকমাতনুধ্বসূ || 
_ খণ্ডন-খণ্খাদা, ৯ পৃঃ। 


২৮০ বেদাস্তদর্শ ন--অটছতবাদ 


চিন্তাকে প্রভাবিত করিলেও শ্রীহেন্ন দাশ নিক সিদ্ধান্ত নাগার্ভন প্রভৃতির অনুরূপ হয় 
নাই। নাগার্জন প্রভৃতির তৃণীর হইতে শর গ্রহণ করিলেও শ্বীহর্ধ সত্যের অনুরোধে 
তাহা নাগার্জনেব বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। সমস্ত বস্তর স্বভাব 
অনির্বচনীয় হইলে শৃন্যবাদীর মহাশুন্যতাই আসিয়া উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কার উত্তরে 
শীহর্ষ বলিয়াছেন যে, মহাশূন্যতার আপত্তি আসিতে পারে না। কানণ, জাগতিক 
অনির্বচনীয় বস্তর আশয় বা অধিষ্ঠানদূপে এক অদ্বিতীয় সত্য বস্তব আছে। সেই 
সতা বস্ত নিত্যসিদ্ধ, জ্ঞানস্বরূপ, স্বযম্পুকাশক এবং স্বতঃপমাণ পরমাত্বা বা পববন্ধ। 
অসত্য জগতের অন্তবালে স্বপ্রকাশ নিত্য চৈতন্য অবস্থিত না থাকিলে অসত্যেব কোন 
মতেই প্রকাশ হইতে পাৰিত না । জগৎ কেবল অন্ধকাবেরই খেলা হইত। জগতের 
পকাশের দ্বাবায় জগদতীত জগদাত্বাব অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে । বিষয় সকল 
জ্ঞানে কর্পিত হইয়া থাকে । যাহ। কল্পিত তাহাই মিথ্যা , মিথ্যাব অধিষ্ঠান জ্ঞানই 
একমাত্র সত্য। শীহর্ষোক্ত তর্কেব শাণিত কৃপাণ প্রধানত; ন্যায় এবং বৈশেষিক 
প্রতিপক্ষগণেব বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইলেও তাহাব সর্বতোমুখ যুক্তি-শবজাল মায়াবাদের 
সমস্ত প্রতিপক্ষ দাশ নিকগণেব বিকদ্ধেই গ্রযোগ কবা যাইতে পারে | মায়াবাদ বা 
অনির্চনীয়তা-বাদের সকল প্রুতিপক্ষই শ্রীহর্ধেব আক্রমণের লক্ষ্য ' সুতরাং তিনি 
এক দিকে যেমন ন্যায় ও বৈশেষিকের পদার্থ -গঠন-প্রণালী খণ্ডন করিয়াছেন, অপর 
দিকে তেমন রামানুজ প্রভৃতি আচাধ্যগণ মায়াবাদের বিরুদ্ধে যে তীত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, সেই আক্রমণ-প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করিযা অদ্বৈত চিন্তায় এক নবযুগেব 
স্চনা কবিয়াছেন। এই যুগকে অদ্বৈতবেদাস্তেব 'খিগন-মণ্ডন-যুগ'” বলা যাইতে 
পারে। স্বীয় পক্ষ স্বাপনের জন্য পবমত খণ্ডনেব প্রচেষ্টা শাহ্কর-ভাষ্য, বন্সিদ্ধি, 
নৈ্ব্যসিদ্ধি, বাতিক, ভামতী গ্রভৃতিতে স্প্টতঃ দেখা গেলেও নৈয়ায়িক পরিভাষা 
ও বস্তবিচারের শৈলী অবলম্বন কৰিয়া প্রতিপক্ষ-মত খণ্ডনের এবং অদ্বৈতমতের পুষ্টি- 
সাধনের যে ধারা শ্রীহর্ষের খণ্ডন-খগখাদ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাই এই নব যুগ- 
পর্যায়ের জননী। পরবতী কালে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে চিত্সুখাচার্ধ নব্যন্যায়-মত 
বিধ্বস্ত করিয়া এবং খুষ্টায ঘোড়শ শতকে মধূসুদন সবস্বতী অদ্থৈতবাদের বিরুদ্ধে হ্বৈত- 
বেদাস্তী ব্যাসবাজেব তীব আক্রমণ প্রতিহত করিব৷ অদ্বৈতবেদান্তের বিজয়-বৈজয়ন্তী 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
“বঙ্গ সত্যং জগনি্থ্যা” এই অগ্বৈতনাদ প্রমাণ করিতে গিষা শ্বীহধ প্রথমত: 
জগতের তথা জাগতিক বস্তগুলিব অনিবচনীমতা এবং মিথ্যাত্ইই সাধন করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কোন্‌ প্রমাণমূলে 
শরীহর্ধের দার্শ নিক মত নৈযায়িক ও বৈশেষিক প্রভৃতি আচার্ধগণ জগৎকে সত্য 
বলিয়৷ সাব্যস্ত করেন? যদি বল ষে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ- 
বলেই পরিদ্‌শ্যমান বিশ্ৃপ্রপঞ্চের সত্যতা নিধাবণ করা যায়, তবে সেখানে জিজ্ঞাস্য 
এই যে, যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই সব সময় সত্য হয় কি? সর্বপ্রকার প্রত্যক্ষই 
যদি সত্য হয়, তবে স্বপের প্রত্যক্ষকে সত্য বল না কেন? শুক্তিকে রজত বলিয়! 
লোকে যে (শ্রম) প্রত্যক্ষ করে তাহাকেই ব৷ সত্য বলিতে বাধা কি? কারণ, উহাও 


অহ্বৈতবেদাস্ত ও ছ্বাদশ শতাব্দী ২৮১ 


তো তোমাদের তথাকথিত সত্যবস্তর প্রত্যক্ষের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই প্রত্যক্ষ 
হইয়া থাকে । ইহাব উত্তবে যদি বল যে প্রতাক্ষের বাধ হয় না, সেইরূপ অবাধিত 
প্রত্যক্ষ বলেই বস্তুর সত্যতা নিরূপিত হইতে পারে । শুক্তি-রজতেৰ প্রত্যক্ষ বাধিত 
হয় স্থুতরাং উহা! মিথ্যা । এরূপ মিথ্যা প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তব সত্যতা নির্ধারণ করা 
চলে না| ইহার প্রত্যুত্তবে শ্বীহর্ধ বলেন যে, অবাধিত প্রত্যক্ষ কাহাকে বলে? 
ঘটাদি সত্য বস্তর বাধ হয় না, ইহাই বা তোমাকে কে বলিল? স্বপ্ৃদৃষ্ট বস্তুর যেমন 
জাগরিত অবস্থায় বাধ হইয়৷ থাকে সেইরূপ জাগবিত অবস্থায দৃষ্ট সমস্ত বস্তরও স্বপ্ে 
বাধ হইতে দেখা যায়। ফলে, জাগরিত অনস্থায় দৃষ্ট বস্ত্রগুলিও স্বপ-দৃষ্ট বস্তর ন্যায় 
মিথ্যাই হইয়া দাড়ায়। দ্বিতীয়তঃ, স্বপ্ন ও জাগরিত কালে দৃষ্ট বন্তব পরস্পর এইরূপ 
বাধ হওয়ায়, উহাদের কোনৃটি সত্য, আব কোনটি মিথ্যা, তাহা নিশ্চষ করিয়া বলা 
যায় না। ফলে, দৃশ্য বস্ত্র অনির্বচনীয়তা এবং মিথ্যাত্ইই আসিয়া পডে ।১ তারপর, 
নৈয়ায়িকগণের প্রম্না এবং প্রমাণের লক্ষণগুলিও পর্ণাঙ্গ এবং নির্দোষ নহে । এরূপ 
অসম্পূর্ণ এবং দোষ-কলুঘিত লক্ষণেব দ্বারা লক্ষ্য বস্তবব সত্যতা নির্ধারণ কব] চলে না, 
প্রমাণেব সাহায্যে প্রমেষ-নিবূপণ অসম্ভব হইযা পড়ে। 

ন্যায়োজ পরমাণ-লক্ষণেৰ প্রমাণকে বুঝিতে হইলে প্রমাব স্বভাব এবং প্রমার করণ 
অযৌজিকতা । বা কার্ষ-কাবণ-সন্বন্ধেব স্বরূপটি ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। 
এইজন্য সবাগ্ে গ্রমার লক্ষণেরই যৌক্তিকতা বিচার 

কবা যাইতেছে । কেহ কেহ “তন্বানৃভূতি” অর্থীৎ বস্তব প্রকৃত স্বরূপের পবিচয়কেই 
পরমা বা যথার্থ জ্ঞান বলিযা৷ অভিহিত করেন । বস্ত্বব প্রকৃত পবিচয অসম্ভব। কেননা, 
এই প্রসঙ্গে বিচার্য এই যে, লক্ষণস্থ “তিত্ব* শব্দেব অথ কি?--“তস্য ভাবঃ'' 
(তাহার ভাব) এই অর্থে তৎশব্দের পব ভাবার্থে ত্ব প্রত্যয় করিয়৷ “তত্ব” শব্দটি 
নিষ্পন হয়। “তৎ' শব্দে পূরে উল্লিখিত কোন বস্ত বা ব্যক্তিকে বুঝায় । আলোচিত 
স্থলে এরূপ কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না| ফলে, লক্ষণটি অর্থ হীন হইয় পড়ে। 
ইহার উত্তরে যদি বল যে, “তত্ব” শব্দাটির অবয়বেব অর্থ বিচার করিয়া অর্থ নিরূপণ 
করিতে গেলে এরূপ দোষ দাড়ায় বটে, সুতরাং অবয়বার্থ পবিত্যাগ কবিয়। রূঢ়ার্থ 
গ্রহণ করা যাউক। তত্ব শব্দে জ্রেয় বস্ত বা ব্যক্তির স্বরূপকে বুঝায় | জ্তেয় বস্ত 
বা ব্যক্তির স্বরূপে অনুভূতিই সত্য জ্ঞান বলিয়া জানিবে। এখানে শ্রীহর্ধ বলেন যে, 
ভ্রজ্ঞান যে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান নহে, ইহা বুঝাইবার জন্যই নৈয়ায়িকগণ প্রমার লক্ষণে 
“তত্ব” শব্দাটর প্রয়োগ করিয়াছেন। তত্ব শব্দটি বস্তর স্বরূপের বোধক হইলে 
“ইদং রজতম্‌* এইবপে শুক্তিতে যে রজতেব প্রত্যক্ষ হয়, সেখানেও রজতের স্বরূপের 
গৃতীতি হইয়া থাকে সুতরাং শ্ররূপ রজত প্রত্যক্ষকেই ব৷ প্রমা বলিতে বাধা কি? 
এ রজত প্রত্যক্ষকে বিশ্বেষণ কবিলে দেখা যায যে, এখানে “ইদং' বস্তটি ধন্মী, রজত 








১। প্রাচীন অস্ৈতাচার্য গৌড়পাদও এই দৃষ্টিতেই জগতেব মিথ্যাত্ব সাধন করিয়াছেন, এই পুস্তকের 
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২৮২ বেদাস্তদশ ন--অট্গতবাদ 


(রজতত্ব) তাহার ধর্ম, সমবায় বা স্বরূপ সম্বন্ধে ধর্ম (রজত) ধর্মী ইদং বস্ততে বিদ্যমান 
ধর্মী, ধর্ম এবং সম্বন্ধ এই তিনটি পদার্থেবই এখানে প্রতীতি হয, এবং পদার্থ ব্রয 
তাহাদের স্ব স্ব রূপকেই বুঝাইয়া থাকে ; সুতরাং তত্বশব্দের স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে 
ভ্রান্ত রজত প্রত্যক্ষে ও প্রমা লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অপবিহার্য হয়। যদি নৈয়ায়িকগণ 
বলেন যে, বস্তুর স্বূপই তব্ব নহে, যে বস্ত যেই দেশে এবং যেই কালে যেবূপে প্রতীতির 
বিষয় হয়, সেই দেশে, সেই কালে, সেইৰপে এর বস্তৃব সন্তা বা অস্তিত্বই বস্তর “তত্ব” 
বলিয়া জানিবে | ভ্রমস্থলে “ইদং" বসন্তে রজতের প্রতীতি হইলেও রজতের ইদং 
বস্ততে সন্তা নাই সুতরাং এ বজত প্রত্যক্ষ প্রমা বা যথাথ নহে । ইহার উত্তরে বক্তব্য 
এই যে, এইবপে দেশ, কাল, দেশ ও কালেব সহিত বস্ত্বর সম্বন্ধ, এবং সম্বন্বী বস্তব 
উপস্থিতিকে 'তন্ব” বলিয়া নিবাচন কবিলে দেশ এবং কাল সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানোদয হয, তাহাকে আব প্রমা বা যখার্খ জ্ঞান বলা যায না। কেননা, দেশ ও 
কালেব তো আব অপর কোনও দেশ বা কালেব সহিত সম্বন্ধ ক্পনা কব চলে না। 
যদি বল যে, যে বস্ত্র যেইরূপে প্রতীতিব বিষম হব, সেই বস্থ যদি বস্তুতঃ সেইরূপই হয়, 
তবে তাহাই বস্ত্তত্ব বলিযা বুঝিবে | এরূপ তন্বজ্ঞানই প্রমাজ্ঞান। পিত্তরোগগ্রস্ত 
ব্যক্তি সমস্ত বস্তই লাল দেখে, ইহা তাহান বোগেব ধর্ম । কীচা মাটির ঘট যে পর্বস্ত 
কাচা থাকে সে পর্যন্ত এ ঘট কৃষ্ণবর্ণ দেখায, আগ্তনে পোড়াইলে উহা লাল হয়। 
পিত্তরোগী কীচা কালা ঘটকে ও লালই দেখে | তোমার মতে তাহার এই দেখাটিকেও 
সত্য বা তত্ব বলা যাম। কেননা, সে কাচা অবস্থা ভুল দেখিলেও সে যেরূপ লাল 
দেখিয়াছিল বস্ততঃ ঘট তো সেইরূপই বটে। এইজন্যই 'তিত্ব” পদার্থের উত্তূপ 
নির্বাচনও নির্দোষ নহে।১ দ্বিতীয়তঃ তত্বানুভূতি অর্থাৎ নস্তর প্রকৃত ম্বরূপের 
পরিচয়কে প্রমা বলিলে মিথ্যা প্রমাণ মূলে উৎপন্ন জ্ঞান এবং কাকতালীয়, আকস্]িক 
জ্ঞানও স্বলবিশেষে প্রমা হইয়া দাঁড়ায়। পর্বতগাত্র হইতে উ্থিত ধুলিসমূহকে 
ধূম মনে করিয়া যদি কোন ত্রান্তধী দশ ক পৰতে বহ্নিৰ অনুমান করেন এবং কাকতালীয় 
সংযোগে বস্ততঃই যদি সেস্থলে পৰতে বহ্ছি পাওয়া যায়, তবে অসত্য উল্লিখিত হেতু- 
মূলে উৎপন এরূপ বহর অনুমান জ্ঞানকেও তত্বানুভূতি বা যথার্থানুভূতিই বলিতে 
হয়। আমার হাতের মূঠায় পাঁচটি কড়ি রাখিয়া পার্শুস্থ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাস 
করিলাম, বল দেখি আমার হাতে কয়টি কড়ি? সেই ব্যক্তি মনের খেয়ালে বলিয়া 
বসিল পাচা কড়ি। হাত খুলিয়া গণিয়া দেখা গেল কড়ি বাস্তবিক পাচটিই। 
এক্ষেত্রেও তত্বানুভূতি বা যথার্থ বস্ত জ্ঞানেবই উদয় হইয়াছে জুতবাং এরূপ জ্ঞানও 
গ্রমাই হইয়৷ দীড়ায়। এইজন্যই উক্ত প্রমা লক্ষণটিকে যথার্থ লক্ষণ বলিয়। গ্রহণ 
করা যায় না| অসৎ প্রমাণমূলে উৎপনু উল্লিখিত জ্ঞান যে প্রমা নহে, তাহ বুঝাইবার 
জন্য প্রমাব লক্ষণে “তন্বানৃতবকে" যদি বিশেষ করিযা বলা যায় যে, যে সকল বস্ততত্বের 
জ্ঞান সত্য বা! যথার্থ প্রমাণ মূলে উৎপনু হইবে, তাহাই প্রমা হইবে, মিথ্যা কারণমূলে 


১। খণ্ডদ-খগ্খখাদয, ২৩৯--২৪৭ পৃঃ, কাশী সং। 


অদ্বৈতবেদান্ত 'ও দ্বাদশ শতাব্দী “২৮৩ 


উৎ্পনু-হইলে তাহা আর প্রমা হইবে না। (অব্যতিচাবকারণজত্বে সতীতি 
বিশেষণীয়ম্‌, খণ্ডন, ৩৮৭ পৃঃ) এরপক্ষেত্রে “তত” শব্দাটব কোন তাৎপর্যই খজিয়া 
পাওয়া যায় না। কেননা, যথাথ কাবণমূলে উৎপণু হইলে নৈয়ায়িকগণের মতে 
সেই অনুভব তত বা যখার্খ ই হইবে। লক্ষণস্থ তন্ব শব্দটি সেই অবস্থায় অনর্থ ক 
হইয়৷ দাঁড়ায় নাকি? নৈয়াধিকগণেব “তন্বানুততিঃ প্রমা” এই লক্ষণটি যেমন 
অসম্পৃণণ, সেইরূপ “যথাথা নুভব; প্রমা"' এই লক্ষণাটিও অসম্পূরণ । কারণ, এই 
লক্ষণের “যথার্থ” শব্দের অর্থ কি, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। যথার্থ শব্দে বস্ত- 
তত্বকে বুঝাইলে এই লক্ষণেও পুব লক্ষণেরই দোষ সকল আসিয়া পৌছার। অর্থের 
যাহা সদৃশ, তাহাই যথার্থ হইলে শুক্তিতে রজতের অনুভবকেও যথার্থানুভব বল! 
যায়। কেননা, সত্যশুক্তিও যেমন জ্ঞানের বিষয হইয জ্ঞাতার নিকট প্রতিভাত 
হয়, মিথ্যা রজতও সেইরূপই প্রতিভাত হয। এবপে মিথ্যা! বজত এবং সত্য শুক্তির 
মধ্যে সাদৃশ্য বোধ অসম্ভব হয় না । আচাধ উদয়নেব মতে বস্ততত্বের সম্যক্‌ পরিচ্ছেদ 
অর্থাৎ যথার্থ পরিচয়কেই গ্রমা বা যথার্থ জ্ঞান বল! হইয়া থাকে । এখন এই সম্যক্‌ 
পরিচ্ছেদ বলিতে কি বুঝিব ? ““সম্যক্‌ * শব্দেব অর্থ যদি তত্ব বা যথার্থ হয়, তবে 
পূর্বে আলোচিত লক্ষণদ্বয়ে যে সকল দোষ দেখা গিয়াছে, এই লক্ষণেও মেই সকল 
দোষই আসিয়া পড়িবে । সম্যক. শব্দে সমস্ত অর্থ গ্রহণ করিয়। বস্ততত্বের সববিধ 
পরিচ্ছেদ বা অবধাবণ..কই যদি প্রমা বল৷ বায়, তবে অল্পজ্ঞ, অসবজ্ঞ জীবের বিষয়- 
দর্শন অপ্রমাই হইযা পড়ে। কেননা, সর্বজ্ঞ ব্যতীত কেহই বস্তর সম্যক্‌ বা সমস্ত 
পরিচয় জানিতে পাবে না। যদি সম্যক্‌ পবিচ্ছেদ বলিতে বস্থর নিখিল অবয়বেৰ 
পরিচ্ছেদ বা পরিচয় বঝায়, তবে যে সকল দ্রব্যের অবয়ব নাই, এ সকল নিরবয়ৰ 
দ্রব্যের পরিচ্ছেদ ব। অবধারণণকে আব গ্রষা বল যাইতে পারে না। নুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, উদয়নাচার্ধকৃত প্রমাব নিবচনও নির্দোষ নহে ।১ 
তারপর, প্রমার যাহ। করণ, তাহাই প্রমাণ-- (প্রমাযাঃ করণম্‌ প্রমাণয্)। এখন 
এই “করণ” শব্দেব অর্থ কি? কবণ শব্দে সাধাবণতঃ হেতু লা নিমিত্তকে বুঝায় । 
প্রত্যক্ষে চক্ষবাদি ইন্দ্রিকে যেমন করণ বলা যায়, 
গমাণেৰ লক্ষণে সেইরূপ দ্রা পুকষকেও প্রমাব করণ বা প্রমাণ বল৷ যায় । 
অদাবতা। কেনন।, দ্রষটা পুকঘ না খাকিলে গ্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হইবে 
কাহাব? দ্রষ্টা, দৃশ্য প্রভৃতিও যে পুমা জ্ঞানেব নিমিত্ত 
হইবে, তাহা কে অস্বীকাব করিবে ? যদি বল যে, কর্তা করণ নহে, কর্তাব ব্যাপারের 
যাহা বিষয় হয়, তাহাই করণ-_(কতব্যাপারবিষয়ঃ করণমিতি, খণ্ডন, ৪৬১ পৃঃ), কর্তা 
যখন কূঠারের সাহায্যে বৃক্ষচ্ছেদন করে, তখন কুঠার যে উঠা-পড়া করে (উদ্যমন- 
নিপতনরূপ:) তাহাই ব্যাপার, সেই ব্যাপার কুঠারে আছে বলিয়া কুঠারকে করণ 
বল! হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, দিসি ন 


১। খণ্ডন-খগুখাদা, ৪১১--৪১৩ পৃষ্ঠ, কাশী সং। 
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যে কৃঠার উঠাইবার এবং ফেলিবাব জন্য শারীরিক প্রয়াস করিতেছেন তাহাও কর্তৃ- 
ব্যাপারই বটে। কর্তার শরীব সেই ব্যাপারের আশ্বয় এবং বিষয় হইয়াছে, ফলে, কর্তার 
শরীরও ছেদনের করণ হইয়া পড়ে । স্থুতরাং উল্লিখিত করণেব লক্ষণকেও নির্দোষ 
বলা চলে না। তারপর, “যদৃবানেব করোতি তৎ করণমৃ |” “যদৃবানেব প্রমিমীতে 
তত প্রমাণম্‌'' এইরূপ উদ্দ্যোতকরের করণ বা প্রমাণের লক্ষণও গ্রহণযোগ্য নহে। 
এ লক্ষণে আত্বায় জুখ-দুঃখের যে অনুভূতি হয়, সেখানে আত্মসংযুক্ত মনের ন্যায় মনের 
ব্যাপারও (01)06101) 06 10170) কারণ হইয়৷ দাঁড়ায় । অতএব দেখা যাইতেছে 
যে, প্রমার করণ নিরূপণ অসম্ভব । ন্যায়ের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ 
এই চাবটিকে প্রমাণ বল৷ হইয়া থাকে । প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণেরও পর্ণাঙ্গ এবং 
নির্দোষ লক্ষণ নির্বাচন কর! দুরূহ। ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের (দৃশ্যবস্তর) সন্নিকর্ধ 
বা! সংযোগবশতঃ জ্ঞেয় বস্তু সম্পর্কে যে যথার্থ বা অব্যভিচারী জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এখানে অব্যতিচারী বা যথার্থ কথাটির অর্থ কি? শুক্তি-রজতে 
যে রজতের ভ্রমপ্ূত্যক্ষ হয়, তাহা ব্যতিচারী বা অযথার্থ ; তাহা যে প্রকৃত প্রত্যক্ষ 
নহে, ইহা বুঝাইবার জন্যই লক্ষণে অব্যতিচারী পদটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। 
ন্যায়োক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণের এইরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যার কোন মুল্য নাই। কেননা, 
শুক্তি-রজতে বস্ততঃ রজত নাই সুতরাং সেখানে তে৷ ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থে র (রজতের) 
সনিকর্ধ বা সংযোগই নাই। অব্যভিচাবী পদটি না৷ দিলেও সেইস্বলে ন্যায়োক্ত 
প্রত্যক্ষের অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? খণ্ডন-খগুখাদ্যের অনাতম টীকাকার 
চিৎসুখাচার্য তাহার তত্ব-প্রদীপিকায় ন্যায়োক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণাটর সমালোচন৷ 
গ্রনঙ্গে বলিয়াছেন যে, লক্ষণস্থ অব্যতিচারী পদটির কোন তাৎপধই বুঝ! যায় না। 
পৃত্যক্ষের সামগ্রী বা উপাদান যদি নির্দোষ হয়, তবেই প্রত্যক্ষকে অব্যতিচারী বলিবে ? 
না, প্রত্যক্ষ যদি অবাধিত হয় এবং প্রত্যক্ষে যে বস্ত দেখা যায়, সেই বস্ত গ্রহণ করিবার 
জন্য মানুষের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, এ প্রবৃত্তি যদি সফল হয় ; অর্থাৎ গ্রত্যক্ষ- 
দৃষ্ট বস্তকে গ্রহণ করিতে অগ্রসব হইয়৷ দ্রষ্টা যদি বিষয়টি সেখানে পান, তবেই 
প্রত্যক্ষকে অব্যভিচারী বলিবে? স্থল বস্ত প্রত্যক্ষেরও এমন অনেক উপাদান আছে 
যাহা স্বরূপতং প্রত্যক্ষযোগ্য শছে। এ সকল অপ্রত্যক্ষ সামগ্রী বা উপাদান সদোষ, 
কি নির্দোষ, তাহা সক্্ধী দর্শকও দেখিয়া বুঝিতে পারেন না। পরবর্তী কালে এ 
গুত্যক্ষ বাধিত না হইলে প্রত্যক্ষের উপাদানের নির্দোষতা বুঝা যাইবে, এইরূপ কথারও 
কোন মূল্য নাই। কেননা, প্রত্যক্ষ যে বাধিত হইবে না, তাহাই ব৷ বুঝিবার উপায় কি? 
সকল প্রকার প্রত্যক্ষকে পরীক্ষা করিয়া তাহা৷ যে অবাধিত, ইহা বুঝা যায় না। দূর 
আকাশচারী গ্রহ-উপগ্রহের প্রত্যক্ষ কিংবা তারকারাজির প্রত্যক্ষ বাধিত, কি অবাধিত, 
সত্য, কি মিথ্যা, তাহা কিরূপে বুঝিবে? প্রত্যক্ষের উপাদান যেখানে নির্দোষ হইবে, 
মেখানেই তাহা অবাধিত বা সত্য হইবে, এইবূপ সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিলে আলোচ্য 
স্বলে পরম্পরাশ্বয় দোষই আসিয়া পড়িবে । কারণ, প্রত্যক্ষের উপাদান নির্দোষ 
হইলে সেই প্রত্যক্ষই সত্য বা যথার্থ হইবে, আবার, প্রত্যক্ষ সত্য হইলেই উহার 
উপাদান যে নির্দোষ, তাহা প্রমাণিত হইবে। তারপর, এখন সাময়িকভাবে কোন 


অহ্বৈতবেদাস্ত ও দ্বাদশ শতাব্দী ২৮৫ 


প্রত্যক্ষ অবাধিত হইলেও চিনকালই যে তাহা! অবাধিত থাকিবে তাহাঁবই বা নিশ্চয 
কি? জগতেব সকন পূকষেব সবপ্রকার প্রত্যক্ষ বাধিত, কি অবাধিত, তাহা সবজ্ঞ 
ব্যতীত কেহই নিশ্চয় করিযা বলিতে পাবেন না । বস্ত্র গ্রহণে যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
আছে, সেই প্রবৃত্তি যেখানে সফল হইবে, অখাৎ গ্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বস্তটি যেখানে পাওয়া 
যাইবে, সেখানেই প্রত্যক্ষকে অবাধিত বা সত্য বলিয়! জানিবে, এইবূপ সিদ্ধান্ত ও 
গ্রহণযোগ্য নহে । কাবণ, কোনও মণির উজ্জল আলোক দেখিয়া এ আলোককে 
মণি মনে করিযা উহা'ব প্রতি ধানিত হইলে সেখানেও মণি পাওয়া যাইবে বটে, কিন্ত 
সে ক্ষেত্রে মণিব প্রভা যে মণি নহে, মণিন প্রভাকে মণি মনে করা যে ভুল, তাহা সুধী 
দর্শক অস্বীকাব করিতে পারেন কি?১ ফলে দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষ লক্ষণেৰ 
“অব্যভিচাবী”' কথাটিব তাৎপর্য নির্ণয কবা দুরূহ। তারপর, ইন্দ্রিয়ের সহিত 
বিষষের সন্নিকর্ষেব ফলে উৎপনৃ জানকে যে প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে, সেখানে প্রশ এই 
যে, ইন্দ্রিয় ও বিষয় উভযই জড় | জড়ের সহিত জড়ের সলিকর্ধ হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
উদয় হইবে কিরূপে? যদি বল যে, জড় বস্তুর ইন্দড্রিয়ের সহিত যেরূপ সংযোগ আছে, 
চৈতন্যময় সর্বব্যাপী আযাব সহিতও তাহাব সেইরূপ সংযোগ আছে। ইন্দ্িয়কে 
দ্বার করিযা আত্মাব নিকটই বিষয প্রকাশিত হয়। আত্মাই জ্ঞাতা, আত্মার জ্ঞানোদয় 
হইতে কোন বাঁধা নাই। এরূপ ক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মার সহিত 
বিষয়ের সংযোগের কথাটিন লক্ষণে কোনরূপ উল্লেখ না থাকায় লক্ষণাটি অসম্পৃণ ই 
হইয়া দাঁড়াইবে | জ্ঞ্তেয বিষষেব সহিত যেমন ইল্দিয়ের সংযোগ আছে, আত্মার সহিতও 
০সইবরূপ ইন্দ্রিয়ের সংযোগ আছে ; প্রত্যক্ষে জ্ঞেয় বিষয়ের যেরূপ প্রতিভাস হয়, আত্মার ও 
সেইরূপ প্রত্যেক প্রত্যক্ষেই প্রতিভাস ব৷ প্রকাশ হওয! উচিত। আত্মার প্রতিভাস 
না হইয়া বিষয়েবই বা কেন প্রতিভাস হইবে, তাহা উক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণ হইতে স্পষ্টতঃ 
কিছু বঝা যায় না। “বস্তুর সাক্ষাৎকারই প্রত্যক্ষ" এইরূপ প্রত্যক্ষের লক্ষণও নির্দোষ 
নহে। কেনন।, বস্তর সাক্ষাংকাব অর্থ কি? বস্তর অসাধারণ ধর্ম বা গুণের সহিত 
সাক্ষাৎ পরিচয়ই বস্তর সাক্ষাৎকার হইলে, অসাধাবণ ধর্ম বা স্বভাবকে সাক্ষাৎভাবে 
জানিবার জন্য এ ধর্শের বা গুণেবও পুনবায় ধর্ম এবং গুণ কল্পন। করা এবং এ কল্পিত 
গুণ বা ধর্মের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হওয়া আবশ্যক হয়; এবং এইনপে 
অনবস্থ। দোষ অপরিহার্ হইয। পড়ে । আঁচাধ শ্রীহর উল্লিখিতরূপে নৈয়ায়িক-ন্মত 
প্রত্যক্ষ-লক্ষণের দোষ ও অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অসম্পূর্ণ 
প্রত্যক্ষমূলে কোন বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। অনুমান, উপমান 
প্রভৃতি সর্ব প্রকার প্রমাণই প্রত্যক্ষমূলক। প্রত্যক্ষই যদি অসম্পূর্ণ হয়, তবে 
গ্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রভৃতি প্রমাণও অসম্পুণ ই হইবে এবং প্রমাণমূলে প্রমেয় 
নির্ধারণ অসম্ভবই হইয়া পড়িবে । বস্ত সত্য, কি মিথা।, কিছুই নির্ণয় করা চলিবে 


১। দৃশ্যতে হি মণিগুভায়াং মনিবুদ্ধয। প্রবর্তমানস্য মণিগাণ্ডেঃ প্রবৃতিসামর্থ)ং ন চাব্যতিচারিস্বব। 
চিৎুখী, ২১৮ পৃঃ, নির্ণ রসাগর সং। 


২৮৬ বেদাস্তদর্শ ন--__অন্বৈতবাদ 


না। ফলে, সকল প্রমেয় বস্ত্র অনিবাচ্যই হইয়া দীঁড়াইবে। ইহাই নৈয়ায়িক- 
সম্মত লক্ষণগুলির অসারতা প্রদশন কবিয়া শ্রীহর্ধ আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। তিনি একদিকে যেমন ন্যায-বৈশেষিকেব লক্ষণ খণ্ডন করিয়া ন্যায়- 
বৈশেষিকোক্ত প্রতিজ্ঞাব অসারতা উপপাদন করিয়াছেন, অপরদিকে সেইরূপ জাগতিক 
বস্তর অনিবচনীয়ত৷ বা মিথ্যাত্ব সাব্যস্ত করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ শ্র্তি ও যুক্তিমূলে 
তাহার গ্রন্থে উপপাদন করিয়াছেন। তীহাব নিশিত-বুদ্ধি-ভেদ্য তর্কজাল কেবল 
পরমত খণ্ডন ও বাদি-বিজয়েই পর্ধবসিত হয় নাই | স্বীয় অদ্বৈত পক্ষ স্থাপনেও 
তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । তাহার খণ্ডন প্রক্রিয়া অদ্বৈত 
বক্গ-মন্দিরে পৌছিবারই সোপানস্বরূপ। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন :-- 


অভীষ্টসিদ্ধাবপি খণ্ডনানামখণ্ডি রাজ্ঞামিব নৈবমাজ্ঞা | 
তনত্বানি কষ্মান্ন যথাভিলাষং সৈদ্ধান্তিকে প্যধ্বনি যোজয়ধ্বম্‌ |! 
খণ্ডন-খগ্ডখাদ্য ২২৮-২৯ পৃঃ ; চৌখাস্বা সং 


আনন্দবোঁধ ভষ্টাবকাচার্ধ 


খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে১ আনন্দবোধ দক্ষিণ দেশে খ্যাতিলাভ করেন এবং ন্যায়ের 
সূক্ষ্মাতা লইযা ন্যাযমকবন্দ, প্রমাণমালা এবং ন্যায়দীপাবলী রচন! করিয়া অছ্ৈত মতের 
অশেঘ পুষ্টিসাধন কবেন।২ খণগুন-খগুখাদ্যে শ্ীহর্ষ ন্যায় ও বৈশেষিকের লক্ষণও 
পদাথ খণ্ডনের প্রতিই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিযাছেন। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতির মতও 
খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যে খণ্ডিত হইয়াছে বটে, কিন্ত শ্লীহর্ধ গ্রধানতঃ ন্যায় এবং বৈশেষিকের 
খণ্ডনেই ব্স্ত। আনন্দবোধ তদীয় ন্যায়মকরন্দে ভ্রমজ্ঞানেব ব্যাখ্যায়, ন্যায়, মীমাংসা, 
বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি দর্শ নেব বিভিনু খ্যাতিবাদ বা ভ্রমবাদের যুক্তিজাল আলোচনা 
করিয়া এ সকল মতেৰ অসাবতা প্রদশ ন করিয়া স্বীয় অনির্বাচ্য খ্যাতিবাদ সুদৃঢ় যুক্তির 
সহিত স্বাপন করিয়াছেন । অনির্নাচ্যবাদ এবং অভেদবাদ বা অদ্বৈতবাদই প্রধানত: 
প্রতিপক্ষগণের আক্রমণেব বিষয বলিষা আনন্দবোধ অনির্বা চ্যবাদ স্বাপনে এবং ভেদবাদ 
খণ্ডনেই গ্রগাঢ যুক্তি-তর্কের উপন্যাস কবিয়াছেন। খণ্ডন ও মণ্ডন এই দুই প্রকার 
চিন্তার ধারাই আনন্দবোধের গ্রন্থে তরঙ্গায়িত হইযা সুধীগণের সশদ্ধ দৃষ্টি আকর্ধণ 
করিয়াছে । দ্বৈতবেদান্ত-কেশরী ব্যাসতীর্থ তদীয় ন্যায়ামৃতে মায়াবাদের বিরুদ্ধে যে 


১। অধ্যাপক ত্রিপার্ঠি আনলাভ্ঞান-কৃত তর্ক সংগ্রহের মুখবন্ধে আনল্দবোধেব জীবৎকাল খুার় 
ছাদশ শতক (4..1). 1900) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 

২। উল্লিখিত গ্রন্থ তিনখানির মধ্যে ন্যায়মকরল্পই আয়তনে নাতিবৃহৎ এবং প্রমেয়বহল। অপর 
দইখানি গ্স্থই স্বল্লায়তন এবং উহাতে নূতন চিন্তার সমাবেশও বেশী নাই। ন্যায়মকরলের উপর 
আচার্য চিৎস্খ ও তাঁহার শিঘ্য স্ুখপ্রকাশ ন্যায়মকরল্া-টীকা৷ ও ন্যায়মকরন্প-বিবেচনী নামে টীকা মনচনা 
করিয়াছেন। ন্ুখপ্কাশ ন্যায়দীপাবলীর উপরও ন্যায়দীপাবলী-তাৎপর্য টীকা নাষে টীকা রচনা 
ফরিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। আনলজ্ঞানের গুরু অনুভূতি স্বব্পাচার্য আনলবোধের তিনখানি 
গষ্বেরই টীকা রচন৷ করিয়াছিলেন বলিয়। শুন! যায়। 


অঙ্বৈতবেদাস্ত ও ছাদশ শতাব্দী ২৮৭ 


যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আনন্দ বোধ তট্টারকাচার্যকে অন্যতম প্রধান 
প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া আনন্দবোধেব যুক্তিজাল ছিনু ভিন কবিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। ইহা হইতেই অদ্বৈত চিন্তা আনন্দবোধেব দান কত মহার্ঘ, তাহা বুঝিতে 

পারা যায়। 
সাংখ্য দশ নোক্ত জীবভেদ নিরাস করিতে গিযা আনন্দবোধ বলিয়াছেন যে, 
জীব বুশ্ষান্বপ এবং এক। জীবভাব উপাধি-কল্পিত এবং মিথ্যা । একই চন্দ্র যেমন 
বিভিনন জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিফলিত হইয়৷ নানা বলিয়া 


রা বোধ হয়, সেইনধপ একই পরমাত্্া প্তিক্ষেত্রে উপহিত 
দত হইযা নানা বলিযা ভ্রম হইযা থাকে! একই অনম্ত- 
নিবাস। বিসাবী মহাকাশ কর্ণ পুটে উপহিত হইমা শ্ববণেন্দ্িয়রূপে 


যেমন শব্দ গ্রহণ কবিয়া থাকে, সেইরূপ ভোগাষতন 
বিভিন্ন শরীরে একই ভূমা পবমাত্-চৈতন্য উপহিত হইযা জীবভাব গ্রাপ্ত হইযা থাকে । 
কর্ণ পুটে পৰিচ্ছিন গগন-প্রদেশেই যেমন শব্দ শবণ সন্ভব হয, অন্য প্রদেশে হয় না, 
সেইরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা শবীরপ্রদেশেই সুখ-দুঃখ ভোগেব ব্যবস্থা সম্ভব হয়। 
ভোগায়তন ক্ষেত্র বিভিন্ন বলিয়া একেব স্ুখভোগ অপবেব হইবাব পরশ উঠে না। 
জীব ভেদ স্বীকার কবিবার অনুকূলে কোন যুক্তিই খুঁজিমা পাওযা যায না।১ জীবভেদ 
নিরাস করিয়া আনন্দবোধ জড়ভেদ নিবাস কবিষাছেন। তিনি বলেন যে, কোন 
প্রকার ভেদই প্রত্যক্ষতঃ জানা যা না। কারণ, ভেদ বুঝিতে হইলে যে বস্তরদ্থয়ের 
ভেদ জ্ঞান হইবে এ বস্তদ্বয়েব স্বরূপ এবং তাহাদেব পবম্পব পার্থ ক্য বোধ পূবে থাকা 
আবশ্যক হয। বস্তুর স্বূপবোধ 'ও পবস্পব পার্থ ক্য বোধ এক সময়ে উৎপনু হয না, 
হইতে পারে না । প্রথমত: বস্তব স্বরূপ-জ্ঞানের উদয হয, পবে অপরাপব বস্ হইতে 
তাহার তেদ বুঝা যায়। প্রত্যক্ষ-ভ্ঞান জ্ঞাতাব নিকট দৃষ্ট বস্ধর স্বরূপটিই মাত্র প্রকাশ 
করে। বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ফল। এই ফল উৎপাদন করিয়াই 
ক্ষণস্থায়ী প্রত্যক্ষ-জ্ঞান পরক্ষণে নিবৃত্ত হইয়া যাব। ক্ষণস্থায়ী প্রতাক্ষ অপর বস্তু 
হইতে এ বস্তর তেদ বঝাইবে কিরপে? তেদ বুঝিতে হইলে যাহাব ভেদ করা হয় 
এবং যাহা হইতে ভেদ করা হয়, ভেদের সেই প্রতিযোগী এবং অনুযোগীকে পূর্বে 
জানা আবশ্যক হয়। প্রতিযোগী ও অনুযোগীকে না জানিলে ভেদকে জানা সম্ভব 
হয় না। প্রতিযোগী ও অনুযোগীব জান একক্ষণে উৎপন্র হয না। এইজন্যই 
ক্ষণস্থায়ী প্রত্যক্ষদ্বাবা ভেদেব জ্ঞান হওযা সম্ভব হয় না। যদি বলযে “ভেদ' বস্বব 
স্ববনপই বটে, বস্তব স্বরূপ হইতে অতিবিজ্ঞত কিছু নহে । লাল গোলাপ অর্থই এই 
যে, তাহা নীল বা শাদা নহে । ইহার উত্তবে আনন্দবোধ বলেন যে, ভেদ যদি বস্তর 
স্বরীপই হয়, তবে বস্তু যেমন ভাব পদাথ , ভেদও সেইবপ ভাব পদার্থ ই হইয! দাঁড়ায় । 


১। কণশফুলীমগুলাবচিছুনূস্য নভসম্তব্র তত্র শ্রোত্রভাববৎ তত্তদূভোগায়তনাদ্যবচেছদলব- 
ভীবতাবতেদস্য তত্র তত্র ভোগোপপত্বে কিমনেকান্বককরনাদর্ধযসনেন,1 1 ন্যায়মকরন্দ, ২৭ পৃষ্ঠা। 


২৮৮ বেদাস্তদর্শন---অছৈতবাদ 


ভেদ আর সে ক্ষেত্রে ভেদ বা অভীবরূপ থাকে না, ভাবরূপই হইয়া পড়ে । বস্ত্র ন্যায় 
ভাবরূপে তাহার ব্যবহারও চলিতে পারে । ভেদ বা অভাব কি কখনও তাবরূপ হয়? 
দ্বিতীয়তঃ ভেদ যদি ভাবরূপ হয়, তবে ভাব বস্তব স্বরূপবোধে যেমন ভেদের অপেক্ষা 
আছে, সেইরূপ ভাবরূপ ভেদের স্বরূপজ্ঞানেও অপর ভেদের অপেক্ষা অপরিহার্য 
হয়। ফলে অনবস্থা দোষই আসিযা পড়ে--তদ ভেদম্য ভেদান্তরভেদ্যত্বেন অনবস্থা- 
পাতাৎ। ন্যায়মকরন্দ ৪৬ পূঃ। অতএব ভেদ কোনমতেই প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হইতে 
পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। ভেদ মিথ্যা, অবাধিত সর্বানুস্যুত সচিচদানন্দ 
বন্ধই সত্য, বুন্মভিনী সমস্ত দৃশ্যমাত্রই মিথ্যা, ইহাই অদ্বৈতবাদের বহস্য । আনন্দবোধ 
ন্যায়মকরন্দে মিথ্যাত্বেব একটি নূতন সংজ্ঞা নির্দেশ 
আন্পবোধেব রি রঃ 
চার: করিতে গিযা বলিযাছেন--“সদৃভিনুত্বয মিথ্যাত্ব় ।'' জড় 
কিথ্যাত দৃশ্যপ্রপঞ্চমাত্রই সদ্‌ ভিন্ন এনং মিথ্যা। আনন্দবোধ 
তদীঘ শ্যাযদীপাবলীতে দৃশ্যত্বকেই মিব্যাত্বেব সাধক 
হেতু বলিয়া উপন্যাস করিয়াছেন--“বিবাদপদং মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ” ।১ দৃশ্যমান 
বিশ্প্রপঞ্চ সংও নহে, অনৎ আকাশক জুম ও নহে । এইজন্য ইহাকে অনির্ব চনীয় 
বলা হইয়া থাকে । অনির্বচনীয় অনাদি অবিদ্যাই অনির্ব চনীয় গ্রপঞ্চ স্থষ্টির মূল। 
এই অবিদ্যা ভাবরূপও নহে, অভাবরূপও নহে । ইহা ভাবাতাব বিলক্ষণ বা সদসদ্‌ - 
বিলক্ষণ অতএব অনির্ব চনীম । অবিদ্যার অনির্ব চনীয়তা গ্রমাণ করিবার জন্য 
আনন্দবোধ অপূর্ব যুক্তিজালেব অবতারণা কবিয়াছেন। আনন্দবোধের মতে বন্ধই 
অবিদ্যার আশ্বয়। “তপ্াীদনাদিনিধনং বহক্ষতত্বমেব অবিদ্যাশ্য়' ইতি, ন্যায়মকরন্দ 
৩২ পৃঃ। জীব অবিদ্যাব আশ্বয নহে। মণগুনমিশ্ব ও বাচম্পতি মিশ্বের জীবাশ্বয়স্ব 
সিদ্ধান্ত আনন্দবোধ নানাবিধ যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করিয়াছেন । স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞানময় 
বন্ধ অজ্ঞানেব আশ্বয় হইবেন কিরূপে ? এই প্রশ্নের উত্তবে আনন্দবোধ বলেন যে, 
অবিদ্যা যদি প্রকাশেব অভাব হইত, তবেই প্রকাশম্বরপ বন্ধে প্রকাশাভাব অবিদ্যা। 
থাকিতে পাবিত না, অবিদ্যাব ব্রন্মাশ্বযত্ব উপপাদন অসঙ্গত হইত। অবিদ্যা আমাদের 
মতে অভাববূপ নহে, ইহা ভাবাভাব-বিলক্ষণ ও অনির্চনীয় | এই অনির্বাচ্য 
অবিদ্যার সহিত বঙ্গের স্বতঃ কোন বিরোধ নাই, স্ুতবাং বঙ্গের অবিদ্যার আশয় 
হইতে বাধা কি? 








১। পঞ্চপাদিকার মতে সদসদৃবিলক্ষণত্বমূ মিথ্যাত্বমূ, ইহাই মিথ্যাত্বেব লক্ষণ। বিববণকার 
পকাশাত্ব যতি তৎকৃত বিববণে জ্ঞাননিবর্তত্বয মিথ্যাত্বমূ, এবং প্রতিপন্োপাধৌ ব্রৈিকালিক নিঘেধ- 
পৃতিযোগিত্ব মিথ্যাত্বমূ, এই দুইটি যিথ্যাস্বেব লক্ষণ যোজনা কবিযাছেন। চিৎসুখাচার্য-স্বাত্রান্তাভাবা- 
ধিকরণএব পৃতীয়মানত্বম্‌ মিখ্যাত্বমূ, এইবপে চতুর্থ মিখ্যান্ব লক্ষণ নির্বচন করিয়াছেন। আনন্পবোধ 
“'সদৃতিনূত্বম্‌ মিখ্যাহয্”' এই পঞ্চম মিথ্যাহ লক্ষণ নিকপণ কবিয়াছেন। এই পা চার্ট মিথ্যা লক্ষণে 
যৌক্তিকতাই মধূস্দন সবস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে বিচাব করিযা৷ দেখাইয়াছেন। ' 

২। নহি বয়ং প্রকাশাভাবমবিদ্যামাচক্ষাহে যেন সা৷ পরকাশাত্বনি বান্ধণি ন তবেদিতি ; উজং হি 
নম ডাবে। নাপ্যতাবঃ কিন্ত অনিধাচ্যেবাবিদ্যা, ন্যায়মকরল্স, ৩১৮ পৃঃ। 


অগ্বৈত বেদাস্ত ও দ্বাদশ শতাব্দী ' ২৮৯ 


অবিদ্যার সমূলে নিবৃত্তি এবং নিত্য আনন্দময় বন্ধপ্রাপ্তিই মুক্তি। ব্রহ্ম আত্ম- 
দ্ূপে বা অহংরূপে সর্বদ! প্রাপ্ত হইলেও আত্মার যথাখ স্বরূপের অজ্ঞানবশতঃ প্রাপ্ত 
আত্বাযও অপ্রাপ্তির ভ্রম হইয়া থাকে । অবিদ্যার আবরণ 

মুজিব স্বরূপ . তিরোহিত হইলে ব্হ্মাতুভাবের স্ফরণ হয়| এই বঙ্গ- 
প্রাপ্তিতে অবিদ্যারপ আববণেব নিবত্তি ব্যতীত অপৰ 

কিছু করণীয় নাই। অবিদ্যা একমাত্র বুহ্মবিদ্যাব উদয়েই তিবোহিত হয়, অপর কোন 
কারণে হয় না। এইজন্য জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র সাক্ষাৎসাধন। কর্ম সাক্ষাৎসাধন 
নহে, গৌণসাধন, “আবাদুপকারক”। তয্নাজ্জ্ঞানমেবৈকং মোক্ষসাধনং ন পুনঃ 
কর্ম লেশোহপীতি সিদ্ধমূ। ন্যায ম:, ৩৫২ পৃঃ । মুক্তির স্বরূপনির্ণ য়-প্রসঙ্গে আনন্দবোধ 
সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি দশ নেব মুক্তিবাদ খণ্ডন কবিয়া, 
অবিদ্যা-নিবৃত্তি এবং নিত্য ধন্মপ্রাপ্তিই যুক্তি, এই স্বীয সিদ্ধান্ত স্বাপন কবিযাছেন। 
অবিদ্যা-নিবৃত্তি আনন্দবোধেব মতে বন্ধ বা আত্মস্বরূপই নহে, ইহা হইতে 
অতিরিক্ত । আনন্দবোধ অবিদ্যা-নিবৃত্তি পবমাত্ব-স্বরপ, এই স্ুরেশ্বরের মত ন্যায়- 
মকরন্দে গ্রহণ করেন নাই, কটাক্ষই করিয়াছেন-- 


অবিদ্যা নিবৃত্তিব _-অব্র কেচিৎ পবিহারালোচনকাতরান্তঃকরণাঃ পরমাক্ম্বৈ- 
স্বরপ | বাবিদ্যানিবৃত্তিবিত্যাহ: | ন্যায়মকরন্দ ৩৫৬ প্ৃঃ। 


বন্ধসিদ্ধিতে ভাবাদ্বৈতবাদী মণও্নমিশ অবিদ্যা- 
নিবৃত্তিকে যে আত্বা বা বর্গ হইতে অতিরিক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন, 
আনন্দবোধ সেই মণ্ডনের মতই অনেকাংশে অনুসরণ করিয়াছেন। অবিদ্যা 
নিবৃত্তি, আনন্দবোধের মতে সৎ নহে। অবিদ্য। নিবৃত্তি সত্য হইলে অহ্বৈত ব৷ 
আর অদ্বৈতবাদ থাকে না, দ্বৈতবাদই হইয়া পড়ে ; অবিদ্যা-নিবৃত্তি অসৎও নহে, 
অসৎ হইলে অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে জ্ঞানসাধ্য বলা যায না; কারণ, অসৎ আকাশকুন্সম 
তো জ্ঞানসাধ্য নহে। সদসদৃবন্ত পবস্পরবিরোধী বলিয়া ইহাকে সদসংস্বরপও 
বলা যায় না। অবিদ্যা-নিবৃত্তি অনিবাচ্যও নহে । ন সন্নাসণ্ব সদসনানিবাচ্যে'হপি 
তৎক্ষয়ঃ। ন্যাযমকরন্দ, ৩৫৫ পৃঃ! কাবণ, অজ্ঞানই অনিবাচ্যের উপাদান । মুক্তিতে 
অনির্বাচ্য অবিদ্যা-নিবৃত্তি আছে বলিয়া তখন এ অনিবাচ্য অবিদ্যা-নিবৃত্তির উপাদান 
অজ্ঞানের অস্তিত্বও অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে । মুক্তিতে পূণ ব্রন্দ-জ্ঞানোদয়েও 
(অনির্বাচ্য অবিদ্যা-নিবৃত্তির উপাদান) অজ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে এঁ অজ্ঞানকে বিনাশ 
করিবে কে? মুক্তি অবস্থায়ও এ অজ্ঞান থাকিয়াই যাইবে । ফলে অবিদ্যাস্তময়ো 
মোক্ষঃ ভবেদ্‌ বিদ্যেকহেতুকঃ* এই মুক্তি অসম্ভব হইবে । অবিদ্যা-নিবৃত্তির প্রকৃত 
স্বরূপ কি? তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া আনন্দবোধ অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে উক্ত 
চার প্রকার কোটি বা পক্ষ হইতে অতিবিক্ত পঞ্চম প্রকার বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
এ পঞ্চম প্রকারের স্বরূপ কি, তাহা তিনি তীহার গ্রন্থে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। 
ইহা তীহার দর্শনের ন্যনতাই সুচনা করে। চিৎস্ুুখাচার্ধ অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে 
অনিবাঁচ্য বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন, পঞ্চম প্রকার বলিয়! গ্রহণ করেন নাই । চিৎসুখী 
৩৮১ পৃঃ। অবিদ্যা-নিবৃত্তি অনিরবাচ্য হইলে মুক্তিতে অনির্বাচ্য জবিদযা-নিবৃত্তির 
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উপাদান অজ্ঞানের অস্তিত্ব মানিযা৷ লইতে হয়, চিৎসুখের মতে এই যুক্তির কোনও মুল; 
নাই। অছ্ৈতবেদান্তের মতে অবিদ্যাও অনির্বাচ্য, অবিদ্যার নিবৃত্তিও অনির্বাচ্য। 
জ্ঞানের উদয় হইলে অনিবাচ্য অবিদ্যা এবং অবিদ্যার সর্ববিধ বিলাসের নিবৃত্তি হয়। 
অতএব মুক্তিতে অবিদ্যা-নিবৃত্তির উপাদান অজ্ঞানের অস্তিত্বের পরশ উঠে না । আচার্য 
চিৎ্সুখের মতে অবিদ্যা-নিবৃত্তি স্বতঃ পুরুষার্থ নহে। সংসারের অনস্ত দুঃখই ভূম। 
আনন্দেব আবরক | দূ ঃখের হেতু অনাদি অবিদ্যা । অবিদ্যার উচ্ছেদ হইলে নিত্য 
সুখাতিব্যক্তির প্রতিবন্ধক সংসার-দৃঃখের নিবৃত্তি হয় এবং অনাবিল ভূমা আনন্দের 
স্ফুরণ হয়। এই আনন্দই স্বতঃ পুরুষাথ | অবিদ্যা-নিবৃত্তিও আত্বস্বরূপই বটে, তাহা 
হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে-_“তস্মাদৃপন্রাত্ববিজ্ঞানস্য জ্ঞাত আব্বৈব সবিলাসাজ্ঞান- 
নিবৃত্তিরিতি স্থিত ।” চিৎসুখ্ী ২৮৩ পৃঃ । | 

অবিদ্যার নিঃশেষে নিবৃত্তি হইলে বিজ্ঞানময়, স্বয়্প্রকাশ আত্ম বা ব্রহ্মই অবস্থিত 
থাকে। উহাই তত্ব, তদ্‌্ব্যতীত অপব সকলই অতত্ব এবং মিথ্যা । আত্মা যে 
স্বপ্রকাশ এবং জ্ঞানস্বরূপ তাহা আনন্দ বোধ অতি স্থন্দরভাবে তীহাব গন্থে প্রতিপাদন 
কবিযাছেন। জ্ঞেয় জড়বস্ত আত্বাব আলোকে আলোকিত হইয়াই প্রকাশিত হয়। 
বিজ্ঞানময় আত্ম তাহার প্রকাশের জন্য অন্য কাহারও অপেক্ষা করেন না। এইজন্য 
আত্মাকে স্বপ্রকাশ বলা হইযা থাকে। আত্বা অনুভূতিস্বরূপ, উহা কখনও 
অনুভাব্য বা জ্রেয় হয় না, প্রকাশ্বরূপ আত্ম প্রকাশ্য নহে । যাহ৷ প্রকাশ্য তাহাই 
জড়। আত্বা যদি প্রকাশ্য হইত তবে তাহাও জড় এবং অনাত্বাই হইত। জ্ঞান 
যে জ্েয় বিষয়কে প্রকাশ করে তাহাদ্বারাই তাহার সংবিদৃবূপতা প্রমাণিত হইয়া থাকে । 
বিষয় জড়। জড় জড়কে প্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং জড়ের যাহা প্রকাশক 
তাহা কোন মতেই জড় হইতে পারিবে না, উহা অজড়, চৈতন্যস্বর্ূপই হইবে । এই 
চৈতন্য স্বভাবতঃ ভূমা এবং অখণ্ড । জড় বিষয়সকল সসীম ও সখণ্ড। অখণ্ড জ্ঞান 
যখন সখণ্ড বিষয়ের আবরণে আবৃত হইয়৷ আমাদের নিকট প্রতিভাত হয, তখনই 
তাহাকে আমরা "জ্ঞান" সংজ্ঞায় অভিহিত করি। বিষয়বস্ পবিবর্তনীয়, জ্ঞান 
অপরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল বিষয় যখন তিরোহিত হয়, তখন এক অদ্ধিতীয়, 
নিকপাধি, অখণ্ড চৈতন্যই বিবাজ কবে। তাহাই বেদান্ত-বেদ্য, আনন্দঘন, পরত্রহ্ম 
ব৷ পবমাত্ত্া |১ 


প্রকটার্থ-বিবরণেব দার্শনিক মত 


প্রকটাথ -বিববণকার সম্ভবতঃ খৃষ্টায় ছ্বাদশ শতকে প্রকটার্থ বিবরণ নামে সম্পৃণ 
শাঙ্কর ভাষ্যের এক বিবরণ লিপিবদ্ধ কবেন। প্রকটার্থ -বিবরণের রচনাভঙ্গি সরস ও 





পপ 


১। ন্যাযমকবল, ১৪৪-১৪৫ পৃষ্ঠা। 
তুলনা করুন--পঞ্চপাদিকা, ১৯ পৃঃ 
তস্মাচিচৎস্বভাব আত্ব৷ তেন তেন প্রমেয়তেদেন উপধীয়মানো'নু- 
ভবাতিধানীয়কং লভতে, অবিবক্ষিতোপাধিরাক্বাদিশব্দৈ2। 


অঙ্বৈতবেদান্তের দ্বাদশ শতাব্দী ২৯১ 


সহজবোধ্য । এইজন্য এই গ্রস্থকে প্রকটার্থ-বিবরণ বলা হইয়া খাকে। 
প্রকটাথ -বিবরণের রচয়িতার কোন ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া যায না। তিনি 
প্রকটার্থ কার বলিয়াই সুধী সমাজে পরিচিত। প্রকটার্থ কার তীয় বিবরণে আচার্য 
উদয়নের নামোল্লেখ করিয়াছেন। (ব্রঃ সুঃ ১।১।২ প্রকটার্থ বিবরণ দ্রষ্টব্য) 
আনন্দগিরি তৎকৃত শান্কর ভাষ্যের ব্যাখ্যায় বহু স্থলে গ্রকটার্থ -বিবরণেব 
উল্লেখ করিয়াছেন।১ উদয়নাচার্ষ খৃষ্টায় দশম শতকের শেষভাগে আবির্ভৃত হন। 
আনন্দগিরি খু্গীয় চতুর্দশ শতকে বর্তমান ছিলেন। ইহা হইতে প্রুকটার্থ কারের 
আবির্ভাবকাল একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতক বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যাষ। 
প্রকটাথ -বিবরণের রচনাকাল খৃষ্টায় ছাদশ শতক বলিয়া অনেক মনীষী মনে কবেন। 
প্রকটার্থ-বিবরণের দার্শ নিক মত অনেকাংশে পদ্যপাদ ও প্রকাশাত্ববতির অনুরূপ । 
স্বলবিশেষে প্রকটার্থকার স্বাধীন চিস্তারও পরিচয় দিয়াছেন। পদ্যপাদ ও প্রকাশাত্ব- 
যতির মতে মায়া ও অবিদ্যা অভিন্ন । প্রকটার্থ কাবেৰ 
গকটাথ বিববণেব মতে মায়া ও অবিদ্যা অভিনন নহে, বিভিন্ন । চৈতন্যাশিত 
দার্শনিক মত। জগজ্ননী প্রকৃতিই মায়া, এ মায়ায় প্রুতিবিষ্বিত চৈতন্যই 
ঈশৃর | “ভূতপ্রকৃতিশ্চিন্মাত্রসম্বন্ধিনী মায়া তস্যাং চিৎ- 
প্রতিবিম্ব ঈশুর:' প্রকটার্থ -বিববণ ১1১।১। এই মায়ার পরিচছনু রূপই অনির্বাচ্য 
অজ্ঞান বলিয়া পরিচিত। এর পবিচ্ছিনন অজ্ঞানে প্রুতিবিষ্বিত চৈতন্যই জীব। জৈব 
অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিতেদে বিভিন। সকল জীবই এক অদ্বিতীয় অখণ্ড 
চৈতন্যেরই সখণ্ড অভিব্যক্তি । এই অভিব্যক্তি ওপাধিক সুতবাং মিথ্য।, এক অদ্ধিতীয় 
চৈতন্যই সত্য। বিশ্বযোনি মায়া অনাদি ও অখণ্ড । এ অখণ্ড মায়াপ্রতিবিদ্বিত 
চৈতন্য ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তি। সখণ্ড অবিদ্যা-প্রতিবিশ্বিত চৈতন্য জীব অল্পজ্ঞ 
এবং অল্পশক্তি। পদ্মপাদ ও প্রকাশাত্মযতির মতে ঈশ্বর বিশ্ব, জীব প্রতিবিস্ব। 
প্রকটাথ কারের মতে জীব ও ঈশ্বর উভয়ই প্রতিবিস্ব। বিদ্যা প্রকটার্থ কারের মতে 
অভাব পদার্থ নহে, ভার পদার্থ । অবিদ্যাই জগদৃত্রমের উপাদান । অভাব কাহারও 
উপাদান হয় না, সুতরাং জগদুপাদান অবিদ্যাকে ভাবরূপেই বুঝিতে হইবে। 
“অজ্ঞানং নাভাবঃ উপাদানত্বাৎ, বুঃ সুঃ ১।১।১। দ্বিতীয়তঃ অবিদ্য৷ বুন্মেব তিবন্করণী | 
জাগতিক বস্তর আবরক অন্ধকার যেমন অভাব প্রদার্থ নহে, ভাব পদার্থ, সেইবূপ 
বন্ধের আবরণ অজ্ঞানও ভাব পদার্থ । এই তাবরূপ অবিদ্যা ভাববস্তর ন্যায় 
প্রতীতির বিষয় হয়, অথচ পরিণামে অদ্বিতীয় ব্রক্ম-জ্ঞানোদয়ে তিরোহিত হয় 
সুতরাং ইহাকে পরমার্থ ভাববস্তও বল! যায় না, অসদৃবস্তও বল! যায় না। ইহাকে 
অনির্বচনীয় বলিয়াই জানিবে 1২ আত্মা স্বপ্রকাশ, আত্বা ব্যতীত সমস্তই পরপ্রকাশ। 
আত্বাই আলোক, আত্মার আলোকেই নিখিল বিশ্ব আলোকিত হইয়া থাকে । আত্মাকে 


১। আনশগিরি-কৃত তৈত্তিরীয়োপনিষদৃতাঘ্য-ব্যাখ্যা, ৩১ পুঃ, মাওুক্য-ভাঘ্য-ব্যাখ্যা, ৩২ পৃঃ 
কেন-ব্যাখ্যা, ২৩ পৃঃ, কঠ-ব্যাখ্যা, ১২৪ পৃঃ, আনলাশুম সং দ্রষ্টব্য । 
২। প্রকটাথ -বিবরণ, ১১-১২ পৃঃ। 


২৯২ বেদান্তদশ ন--অছৈতবাদ 


প্রকাশ করিবার জন্য আত্মসংবিদ্‌ ব: অপর কোন প্রকাশক সংবিদের অপেক্ষা নাই-- 
'স্বসংবিনৈরপেক্ষ্যেণ স্ফরণমৃ,' প্রকটার্থ বিঃ ১৪ পৃঃ। এইরূপ প্রকাশই আত্মার 
স্বভাব, আত্ম প্রকাশ্য নহে। আত্ম স্বাধীনসিদ্ধি, এই দৃষ্টিতেই আত্বাকে স্বপ্রকাশ 
বলা হইয়া থাকে ।১ আত্মার স্বগ্রকাশত্ব ও প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের স্বরূপ প্রভৃতি 
প্রকটার্থ কার তাহার বিবরণে অতি নিপুণতার সহিত উপপাদন করিয়াছেন । 

জ্ঞান ও প্রমাণ তত্বের আলোচনায় প্রকটার্থ কাব ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা প্রভৃতি 
দশনের মতের অযৌক্তিকত৷ প্রদর্শন করিয়া স্বীয় সিদ্ধান্ত স্বাপন করিয়াছেন। 
নৈযায়িক ও বৈশেষিক সম্প্রদায় আত্মগত বা আত্মসমবেত বিষয়-প্রকাশকেই জ্ঞান বলিয়া 
থাকেন। এখানে প্রশ্ব দাড়ায় এই যে, জ্ঞান যদি আত্ম-সমবেতই হয, তবে উহা দৃশ্য 
ঘটাদি বিষয়গত হইয়৷ প্রত্যক্ষ হয় কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, বিষয় ঘটাদিই 
জ্ঞানকে আকার দিয়া থাকে । ন্যায়-বৈশেষিকেব মতে নিরাকার, বিষয়শুন্য জ্ঞান 
কাহারও উপলব্ধি গোচর হয় না। জ্ঞান এবং বিষয় এই দুইই অঙগাঙ্গিরূপে জড়িত। 
এইজন্যই জ্ঞান বিষয়ের সহিত অভিনব হইয়া প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত ন্যায়- 
বৈশেষিক মতের সমালোচনায় প্রুকটার্থ কার বলেন যে, প্রকাশ্য ঘটাদি ও প্রকাশত্বব্বপ 
জ্ঞান কখনও অভিন হয় না। প্রকাশক প্রদীপ ও প্রকাশ্য ঘট কখনও অভিন হয় কি ?* 
ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ, এইরূপ নৈয়াধিকদিগেব প্রত্যক্ষের লক্ষণটিও অসম্পূর্ণ । 
কেননা, ন্যায়মতে ঈশৃরের ইন্জ্রিয না থাকায় ঈশৃরের প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষই হয় না। নিত্য, 
স্বপ্রকাশ, চিদ্বস্তর সহিত সম্বন্ধ হওয়াব ফলেই জ্ঞেয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, 
এইরূপ অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তই সমীচীন | ধী বা বুদ্ধিকে মনের পরিণাম বলা হইয়া 
থাকে। “মন:পরিণামঃ সংবিদৃব্যঞ্জকো জ্ঞানম্‌।' 'প্রকটাথথ বিঃ ৩৪ পৃঃ। মনঃ সত্ব 
প্রধান। সত্বের ধর্ম প্রকাশ । প্রকাশশক্তিসম্পনন মন:ই অদৃষ্টবশে দীর্ঘ আলোক- 
রেখার ন্যায় বিসপিত হইয়া বিষয় দেশে গমন করিযা বিষয়ের আকার গ্রহণ করে। 
বিষয়েব আকারে আকারিত মনোদর্পণে চৈতন্যের যে প্রতিবিষ্ব পড়ে তাহা দ্বারাই 
মন: এবং মনোময় বিষয় প্রকাশিত হয়। বিষয়-প্রতিবিদ্বিত চৈতন্যের সহিত স্বয়ং 
জ্যোতি: নিত্য আত্মচৈতন্যেৰ অভেদের ফলেই বিষষ প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে 1৩ বিষয়- 
প্রতিবিশ্বিত চৈতন্য সসীম, সখণ্ড ও অনিত্য, তাহার সহিত অখও নিত্য আত্মচৈতন্যের 
অভেদ সম্ভব হয় কিরপে? প্রতিবিষ্ব বিশ্ব হইতে পৃথক নহে। উহা বিশ্বের 
ওুপাধিক অভিব্যক্তি, বিশ্ব ও প্রতিবিম্ব বস্তৃত: অভিন্ন । সুতরাং বিষয়-চৈতন্য ও 
শুদ্ধ পরমাত্ব-চৈতন্যের অভেদ উক্তি দোষাবহ নহে । মনের বিষয়াকারে পরিণাম বিষয় 
পৃত্যক্ষের অপরিহা অঙ্গ । চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত বিষয়ই সম্পর্কে 

১। আত্ব৷ ম্বপকাশঃ ততো'ন্যথ। অনুপপদ্যমানত্বে সতি প্রকাশমানত্বাৎথ, ন য এবং নস এবং যথ। 
কন্তঃ। ন আত্ব। স্বাশুয়প্রকাশপ্রকাশ্যঃ প্রকাশকত্বাৎপ্রদীপবৎ, নাত্ব! স্বাতিবেকিসংবিদধীনসিদ্ধি: সংবিৎ- 
কর্মতামস্তরেণ অপবোক্ষত্বাৎ সংবেদনবৎ। প্রকটার্থ-বিববণ, ১৪ পৃঃ। 

২। প্রকটার্থবিষরণ, ৩২ পৃঃ। 

৩। প্রকাশনশক্তিমৎ সতৃপ্রধানং মনঃ অদৃষ্টাদিসহকৃতং দীর্ধপ্রভাকারেণ স্বকর্ণদেশং সরীসতি 
তৎ সংস্থষ্টে বিঘয়ে চেতন্যং প্রতিবিশ্বতে। তদৃবিঘয়সংবেদনমু। প্রকটার্ঘ-বিবরণ, ৩৪-৩৫ পৃঃ। 


অদ্বৈতবেদান্তেব দ্বাদশ শতাব্দী ২৯৩ 


বিষয়-প্রত্যক্ষর অনুকূল মন: পরিণাম সম্ভব হয়। কেননা, ইন্ড্রিয়ই মনেব ছ্বার। 
অনুপাস্থিত বিষয়ে ইন্দড্রিয়ের সহিত বিষয়েব সম্বন্ধে থাকে ন৷ বলিষ। মনের ইন্দ্রিয়-পথে 
বিষয়-দেশে গমন ও বিষয়াকারে পরিণাম সন্ভব হয় না। এইজন্য অনুপস্থিত 
বিষয় সম্পর্কে যে জ্ঞান হয়, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, পবোক্ষ জ্ঞান। অনুমেয় 
বহ্ছি প্রভৃতির জ্ঞান এরূপ পরোক্ষ জ্ঞান। বহ্ছির পরিচায়ক ধূমের সহিত চক্ষরিন্দ্রিয়ের 
সংযোগ আছে বলিয়া মন:পরিণামবশে ধুমেব প্রত্যক্ষ জ্ঞানেব উদয় হইয়া খাকে। 
পৃত্যক্ষতঃ দৃষ্ট ধমের সহিত অপৃত্যক্ষ বহ্ছিব অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি নিশ্চয় আছে 
বলিয়া, ধুমদর্শ নে বহ্ছিব যে জ্ঞান হয, তাহা অনুমান জ্ঞান। প্রকটার্থ কাব গ্রত্যক্ষ 
অনুমান প্রভৃতি প্রমাণতত্বের (1%1)186911)0100) ব্যাখ্যার বিশেষ কৃতিহের পরিচয়- 
প্রদান করিয়াছেন। পঞ্চপাদিকা এবং বিববণেও প্ুত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রম্মাণ- 
নিবচনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়| পঞ্চপাদিক। ও বিববণের প্রমাণ-ব্যাখ্যা 
এত বিস্তৃত এবং পরিস্ফুট নহে । গ্রকটার্থ -বিববণকাব পঞ্খপাদিকা এবং বিবরণের 
সংক্ষিপ্ত উক্তিকে বিস্তৃত বিশেষণ করিয়। প্রমাণতত্বের এক পূণাঙ্গ পরিচয় লিপিবদ্ধ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পরবর্তী শতকে পণ্ডিত রামাছয় তৎকৃত বেদাস্ত-কৌমুদদীতে 
গমাণতত্ব বিশেষণ করিতে চেষ্টা করেন। রামাদ্বয়ের ব্যাখ্যায় প্রকটার্থ -বিবরণের 
বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয। তিনি অনেক স্থলে মতবাদেব সহিত প্রকটার্থ কারের 
ভাষাও অনুকরণ কবিয়াছেন। প্রকটার্থ কারের শাবীরক ভাষ্যের ব্যাখ্যা অই্বৈত- 
বেদান্তে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। 


শ্ীমদৃ অহ্বৈতানন্দ বোধেজ 


প্রকটার্থ -বিবরণ রচযিতার সমসাময়িককালেই শ্রীমদৃঅদ্বৈতানন্দ বোধেন্দ্র বহ্ষ- 
বিদ্যাতরণ নামে সম্পূর্ণ শাঙ্কর ভাষ্যের এক পূর্ণাঙ্গ টীকা বচনা করিয়া শঙ্করের চিন্তা- 
ধারার বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন । খুষ্টীয় ১২শ শতকেই চিৎসুখাচার্ষের গুরু আচার্য 
জ্লানোত্তম স্থুরেশুরাচার্ষের নৈষ্বর্ম্যসিদ্ধিব উপর চন্দ্রিক৷ টাকা, বিমুক্তাত্বনের ইঠ্টসিদ্ধির 
ইষ্টসিদ্ধি-বিবরণ নামে টীক৷ এবং জ্ঞানসিদ্ধি নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদের 
শীবৃদ্ধি সাধন করেন। খুষ্টীয় ছাদশ শতকে খণ্ডন ও মণ্ডন এই উতয় প্রকার চিস্তাধারাই 
শীশহর্ষ, আনন্দবোধ, প্রুকটার্থ-বিবরণকাব ও অদ্বৈতানন্দ বোধেন্দ্র এবং জ্ঞানো্তমাচার্য 
গ্রভৃতির অবদানে পরিপুষ্টি এবং সমৃদ্ধি লাভ করে।১ 


১। এই শতকে অগ্বৈতবাদ পূর্ণ গৌববে প্রতিষ্ঠিত হয়, অপবাপর দর্শ নেব কাননেও নবীন নবীন 
চিস্তা-কৃন্সমেব বিকাশ হইতে দেখা যায । এই শতকে ছ্বৈতাস্থৈতবাদী নিশ্বার্ক সম্প্রদায়েব অন্যতম আচার্য 
পুরুঘোত্তম বেদাস্তবতুমঞ্জঘা বচনা৷ কবিয়া এবং দেবাচার্য বেদাস্তজাহুবী নামে বন্গসূত্র চতুঃসূত্রীর এক 
বৃত্তি রচনা কবিয়া অহ্থৈতমতেব খণ্ডন ও স্বীয় মতের পুষ্টি সাধন কবেন। দেবাচার্ষেব বেদাস্তজাহবীর 
উপর দেবাচার্ষের শিঘ্য সুন্দৰ ভষ্টেব দিদ্ধাস্তসেতু নামে চীকা৷ আছে। বিশিষ্টান্বৈত সম্প্রদায়ের দেব- 
রাজাচার্য বিশ্বতত্ব-পরকাশিক। নামে গ্রন্থ লিখিয়া অহ্বৈতবাদীর প্রতিবিশ্ববাদ খণ্ডন কবেন। দেববাজের 
পুত্র, রামানুজেব ভাগিনেয় ও শিঘ্য বরদাচার্য তত্তনির্ণ য় নামক গ্রস্থ বচন! কবিয়া বিষুই পরম বন্ধ, এই 
স্বীয় মত স্থাপন করিয়া নিবিশেঘ অঙ্বৈতবাদ খণ্ডন করেন। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


অহছ্হৈতন্েদীভ্ত গু ভ্রম্ত্রোদম্ণ শতক 


খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে নব্যন্যায়-গুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায় নব্যন্যায়ের 
আকরগ্রস্থ তত্বচিস্তামণি রচনা করেন। তত্বচিস্তামণিতে গঙ্গে* উপাধ্যায় শ্বীহধের 
খণ্ডন-খগ্ডখাদ্যের মত খণ্ডন কবিয়াছেন। খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 
উপযুক্ত পুত্র বর্ধমান উপাধ্যায় তদীয় পিতৃদেবের রচিত তন্বচিস্তামণির টীকা, উদয়না- 
চার্ষের কৃযুমাঞ্জলির টীকা, বল্পভাচার্ষে ন্যায়লীলাবতীর টীক৷ প্রভৃতি রচনা করিয়া 
ন্যায় ও বৈশেষিক মতের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। বল্লভাচাধ উদয়নের পরবতী 
এবং বর্ধমান উপাধ্যায়ের পূৰতন। বল্লভাচার্ষ সম্ভবতঃ খুষ্টায় দ্বাদশ শতকে তীহার 
প্রশস্তপাদের টাকা ন্যায়লীলাবতী রচনা করেন। বৈশেষিক চিন্তার অভ্যুদয়ে অদ্বৈত- 
বেদান্তের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। অপরদিকে দ্বৈত বেদান্তেব ক্ষেত্রে মধ্বাচার্য আবির্ভত 
হইয়া তদীয় “স্বতশ্রাম্বতন্ববাদ'' প্রবতিত করেন । মধ্বাচার্ধের অপর নাম বাসুদেব, 
পূর্ণ প্রজ্ত বা আনন্দতীর্থ । ইনি অদ্বৈতমতাবলম্বী অচ্যুতপ্রকাশের শিষ্য । অদ্বৈত- 
বাদীর শিষ্য হইয়াও শঙ্করানন্দ প্রভৃতির বিরোধিতায় মধবাচাষধ অদ্বৈতবাদের ঘোরতর 
শত্র হন, এবং স্বীয় মতানুসারে গীতা, উপনিষত্, বুঙ্গসূত্র প্রভৃতি বিতিনু বেদাস্ত প্রস্থানের 
ভাষ্য রচন৷ করিয়া এবং বনুপ্রকার গ্রস্থ লিখিয়া৯ ও পরিশেষে দিগৃবিজয় বিয়া অদ্বৈত- 
বাদ বিধ্বস্ত করিতে এবং স্বীয় দ্বেতমত স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর হন। মংবাচার্ষের 
গ্রন্থে তাহার অপুর প্রতিভার এবং মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বন্ষসূত্রে 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও তেদাভেদবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু মধ্ব-মতের 
অনুরূপ কোন মতের পরিচয় পাওয়া যায় না। রামানুজ আচার্ষ প্রভৃতির বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদে চিৎ ও অচিৎ, জীব ও জড়কে পরবন্ষেব অংশ বলিয়া ব্যাখ্যা করায়, জীবও 
জড় বন্ধ হইতে ভিন্ন নহে । জীব ও জড়বিশিষ্ট ব্রহ্ম অদ্বৈত বলিয়াই এই মতকে 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হইযা থাকে । মধংবাচাষধের মতে বিশিষ্টাদবৈতবাদে অদবৈতবাদের 
প্রভাব স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয়। এইজন্য অদ্বৈতবিরোধী মধবাচাধ এরূপ কোন মতের 


১। মধ্বাচার্ষের নিমুলিখিত গ্রস্থেব পবিচয় পাওয়। যায় £--১। গীতাভাঘ্য, ২। ব্রন্গসূত্র-ভাঘ্য 
ব৷ পূর্ণ প্রজ্জ ভাষ্য, ৩। অনুব্যাখ্যান, ৪। প্রমাণ-লক্ষণ, ৫ | উপাধি-খগ্ডন, ৬ মায়াবাদ-খগ্ডুন, ৭। কথা" 
লক্ষণ, ৮। প্রুপঞ্চমিথ্যাত্ব-খগ্ডন, ৯। তত সংখ্যান, ১০। তত্তববিবেক, ১১। তত্তোদ্যোত, ১২। কর্ধ-নির্ণ য়, 
১৩। বিষ্ণতত্-নির্ণয়, ১৪। খ্রগৃ-ভাঘ্য, ১৫। এতরেয়-ভাঘ্য, ১৬। বৃহদারণ্যক-তাঘ্য, ১৭। ছান্দোগ্য- 
ভাঘ্য, ১৮। তৈত্তিরীয়-ভাঘ্য, ১৯। ঈশ!-তাঘ্য, ২০। কঠ-ভাঘ্য, ২১। মাগ্ুক্য, ২২। মুণ্ডক, ২৩। কেন, 
ও ২৪। প্রশু-ভাঘ্য, ২৬। গীতাতাৎপর্য-নির্ণ য়, ২৭। ন্যায়-বিবরণ, ২৮। ভাগবত তাৎপর্য-নির্ণ য়, 
২৯। মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়, ৩০। যমক ভারত, ৩১ ছ্বাদশস্তোব্র, ৩২। শ্রীকৃষ্ণামুতমহার্ণ ব, 
৩৩। ততভ্সারসংগ্রহ, ৩৪। সদাচার স্মৃতি , ৩৫। জয়ন্তী নির্ণয়, ৩৬। শ্রীকৃষ্ণ স্ততি প্রভৃতি । 








অহ্বৈতবেদাস্ত ও ত্রয়োদশ শতক ২৯৫ 


অনুসরণ করেন নাই। পুরাণে বণিত সনৎকমার সম্প্রদায় প্রভৃতির মত অনুবর্তন করিয়া 
গীতা, উপনিষত্, ব্রন্মসূত্র প্রভৃতিব দ্বৈতবাদ বা “স্বতত্রাস্বতন্ববাদ”ই প্রতিপাদ্য, এইরূপ 
স্বীয় মত বিবৃত কবিযাছেন। বামানুজ ঈশ্বন, চিৎ ও অচিৎ, পুকঘোত্তম, জীব ও 
জগৎ, এই তিন প্রকার তত্ব অঙ্গীকাব কবিযাছেন। মধ্বাচাধ বামানুজের ব্রিৰিধ 
তত্বকে স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র, এই দুই তত্বে অন্তভুক্ত করিয়াছেন । পুরুষোত্তম স্বতন্ত্র তত্ব, 
জীব ও জগৎ শীীহরির অধীন জুতবাং অস্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র এই দ্বিবিধ তত্ব 
অঙ্গীকার করাম মংব-মত ““স্বতন্রাস্বতন্ববাদ” বলিযা খ্যাতি লাভ কবিয়াছে। ব্রহ্ম 
সগ্ডণ ও সবিশেষ, জীব অণুপবিমাণ, নিত্য 'এবং ভগবানেব দাস। জগৎ সত্য। 
অনির্বচনীয়বাদ বা মায়াবাদ অসঙ্গত, ভক্তিই মুক্তিব কাবণ, এই সকল বিষয়ে রামানুজ 
এবং মধ্ব একমত । '“তিন্বমসি'' প্রভৃতিব ব্যাখ্যা মধ্ব বামানুজের সবণি অনুসরণ 
করেন নাই। তিনি তদীয দ্বৈতবাদেব অনুকূল করিয়াই, স আত্মা, অতৎ ত্বমসি, 
পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পবমাত্বা পববৃন্গ, তুমি ক্ষুদ্র জীব কোন অংশেই ভগবান্‌ নও, তুমি 
অতৎ। তিনি কৃপাসিন্ধু তাঁহার অনুগ্রহ যাচ্ঞা কব। তীহান অনুগ্রহ হইলেই তোমার 
এই জীববিন্দু সেই অপাব ককণাসিম্কুব সাযুজ্য লাভ করিযা ধন্য হইবে । মধ্বাচার্ধের 
যুক্তির দৃঢ়তা, বিচারের মৃক্ষ্মতা এবং চিন্তাব স্বৈগতি অনেক দাশ নিকের চিত্তকে 
জয় করিয়াছিল এবং তৎকালে অনেকেই মধ্বাচার্ষেব প্রদশিত সবণি অনুসরণ করিয়া- 
ছিলেন। পরবর্তী কালে অদ্বৈতবাদেব বিকদ্ধে মব্বেব আক্রমণই বামানুজ অপেক্ষায় 
গুকতর হইয়াছিল এবং বাদযুদ্ধে অনেক অদ্বৈতবাদী আচার্ধকেই মধ্বের নিকট পবাজয় 
বরণ করিতে হইয়াছিল। অদ্বৈতবাদী আচার্ধ ব্রিবিক্রম ও পদ্যনাত মধ্বাচার্ধের সহিত 
বিচারে পবাজিত হইযা মধ্ব-মত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়! শুনা যায | ত্রিবিত্রম 
মধবাচার্ধের ব্রহ্মপত্রেব ভাষ্যেব উপর পদার্থ -প্রদীপিকা নামে টীকা রচনা করেন। 
পদ্যনাত মধ্ব-মতের পদার্থ -সংগ্রহ ও তাহাব টীকা মধব-সিদ্ধান্ত-সাব রচনা কবিঘা 
মধ্ব-মত প্রচাব কবেন। নবান্যায়েব আকর ততন্বচিস্তামণিব স্বচছ আলোকমালায় 
যখন দাশ নিক চিন্তাবাজ্যেব দিক্চক্রবাল উদৃভাসিত সেই সময় মধবাচার নব্যন্যাযের 
সক্ষা দৃষট্টিতজি অনুসনণ কবিযা অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে অভিযান আবন্ত কবেন। 
এইরূপ শক্রর আক্রমণ যে তীবতব হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? একদিকে 
নব্যন্যায়গুর গঙ্গেশ, বৈশেষিক আচার্ষ বল্লভ, অপবদিকে দ্বৈতবেদাস্তী মধ্বাচার্ 
যখন অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডাযমান, সেই সময় অদ্বৈতবাদেব মূর্ত বিগ্রহ তাকিককেশনী 
চিৎসুখ, শঙ্করানন্দ, অমলানন্দ প্রভৃতি সেই বাদমুদ্ধে অদ্বৈতবেদান্তের বিজযপতাক। 
বহন কবিয়া অগ্রসব হন। 


চিতস্ুখাচাধ 


চিৎস্ুখ তাহার গ্রন্থে বল্লভাচার্ষের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিযাছেন। বল্লভাচার্য 
সম্ভবত খৃষ্টীয় ১২খ শতকে জন্মগ্রহণ কবেন। বিদ্যারণ্য সর্দশ ন-সংগ্রহে চিৎস্ুখের 
নাম উল্লেখ কবিযাছেন। বিদ্যারণ্য খৃষ্টীয় চতুর্দশশ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 
চিৎসুখ বল্লতের পরবতী এবং বিদ্যারণ্যের পূর্ববর্তী । এইজন্য তাহার স্থিতিকাল 


২৯৬ বেদাস্তদশ ন--_অদ্বৈতবাদ 


খৃষ্টায ত্রয়োদশ শতক বলিয়া নিশ্চয করা যাইতে পারে । আচার্য চিৎস্খ একজন 
অতি প্রবীণ অদ্বৈতাচার্ধ ছিলেন। তিনি অদ্বৈতবাদের একট স্তন্ত বিশেষ । চিৎস্তরখ 
নব্যন্যায়ে অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি প্রতিপক্ষমত 
খণ্ডনপূর্বক অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিবাব জন্য তত্বপ্রদীপিকা বা চিৎস্ুুখখী নামে একখানি 
পরম উপাদেয় গ্রন্থ বচনা কবেন। তত্বপ্রদীপিকা বুঙ্গসূত্রের ন্যায় চার অধ্যায়ে 
বিভক্ত | প্রথম অধ্যায়ে সমনৃয়, দ্বিতীয়ে অবিরোধ, তৃতীয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন, 
চতুর্থে বৃন্মবিজ্ঞানের ফল বা মুক্তিতত্ব ব্যাখ্যা করা হইযাছে। খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যের 
রচনাশৈলী অন্সরণ কবিয়াই তত্বপ্রদীপিকা লিখিত হইয়াছে । গদ্যে তত্ববিচার 
করিয়া শ্রোকে সিদ্ধান্ত নিবদ্ধ করা হইয়াছে । তত্বপ্রদীপিকার উপর খুষ্টায় ১৪শ 
শতকে চিৎসুখের শিষ্য স্ুখপ্রকাশের শিষ্য প্রত্যগৃরূপ ভগবান্‌ নয়ন-প্রসাদিনী নামে 
অতি অপূব টীকা রচনা করিয়াছেন। তত্বপ্রদদীপিকাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ে চিৎসুখ 
ন্যায়ের ঘোড়শ পদার্থ এবং বৈশেষিকেব সপ্ত পদার্থ খণ্ডন কনিবাৰ উদ্দেশ্যে বল্লতা- 
চার্ষেব ন্যায়-লীলাবতীব এবং উদয়নাচাষ প্রভৃতিব লক্ষণ উদ্ধৃত কবিয! খণ্ডন কবিয়া- 
ছেন। ন্যায়কন্দলী-রচয়িতা শ্রীধবাচার্য এবং গ্েশ উপাধ্যায়ও খণ্ডনে বাদ যান নাই । 
শ্বীহর্ধ তৎকৃত খণ্ডন-খণ্খাদ্যে উদয়নাচার্য প্রভৃতির বিকদ্ধে তর্কের শরজাল বিস্তার 
করিয়া ন্যায়মত বিধ্বস্ত কবিলে গঙ্গেশ উপাধ্যায, বল্লভাচার্ধ, বর্ধমান উপাধ্যায 
প্রভৃতির আবির্ভাবে ন্যায় ও বৈশেষিক মতেৰ যে জাগবণ দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষত: 
গল্েেশ উপাধ্যায় কর্তৃক তত্বচিস্তামণিতে শ্রীহর্ধেৰ মত খণ্ডিত হওয়ায় অদ্বৈতবেদাস্ত 
চিন্তার যে দুর্বলতা দেখা দেষ, আচার্য চিৎস্ুখ সেই দৌর্বল্য বিদূরিত কবত: অদ্বৈত 
পিদ্ধান্ত সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন। পবপক্ষ খণ্ডন এবং স্বীয় পক্ষ স্থাপন, এই 
উভয় অংশে চিৎসুখের তত্পপ্রদীপিকাব ন্যায় গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি 
হয না। তত্বপর্দীপিকা ব্যতীত চিৎস্ুখ শাঙ্কব ভাষ্যেব ভাব-প্রকাশিকা টীকা, 
মণ্ডনমিশ্বের বহ্গসিদ্ধির অভিপ্রায়-প্রকাশিকা নামে টীকা, সুবেশবরের নৈষম্যসিদ্ধির 
ভাবতত্ব-প্রকাশিকা টীকা, খণ্ন-খণ্খাদ্যের টীকা, বিববণ-তাৎপধ-দীপিকা টীকা, 
আনন্দবোধের ন্যায়মকরন্দের এবং গ্রমাণমালার টীকা, বিষ্টুপুরাণের টীকা, শঙ্করচরিত, 
অধিকরণমগ্জবী, ষড়দশ নসংগ্রহবৃত্তি প্রভৃতি বিবিধ গ্রস্থমালা রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদেব 
প্রতিপক্ষ মত নিরাস কবতঃ শঙ্কবের ভাষ্যধাবার বিশেষ পুষ্টসাধন করেন | শুনা যায 
যে, মধ্বাচার্ধ দিগৃবিজয় কালে ইহার সহিত বিচার কবেন নাই। চিৎ্নুখাচার্ধ 
তত্বপ্রদীপিকাব নমস্কার শ্বোকে জ্ঞানোত্তমাচার্কে তাহাব গুক বলিয়া উল্লেখ করিয়া- 
ছেন এবং গ্রস্থসমাপ্তিতে গৌড়েশ্ববাচার্ধ বলিযা উহার পরিচয় প্রদান কবিযাছেন 1৯ 
তত্বপ্রদীপিকা রচনাৰ উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিৎসুখ বলিযাছেন :-- 
বিপ্রতিপত্তিবাতধবংসপ্রগল্ভবাচাল৷ ৷ 
ক্রিয়তে চিৎসুখমুনিন। প্রত্যক্তত্ব-প্র্দীপিকা বিদুষা || ৩ পৃঃ। 


১) জ্ঞানোত্তমকে গৌডেশৃবাচার বলাব তাৎপর্য কি? কেহ কেহ বলেন, গৌড়েশ্রাচাষ 
্ঞানোত্বমের অপব নাম। কাহাবও মতে গৌড়েশুবাচার্ধ ভ্ঞানোত্তমেব উপাধি । জ্ঞানোত্তম গৌড়দেশীর 


অন্বৈতবেদান্ত ও ত্রয়োদশ শতক ২৯৭ 


অট্বৈত গ্রতিপক্ষগণের অহ্বৈত সিদ্ধান্তবিবোধী যুক্তিজালের অন্ধকারবাশি বিধবংস 
করিয়। মায়ামুঞ্চ জীবের হৃদয়-গুহায় চিবতাস্বর বন্ধজ্ঞান-প্রদীপ জ্বালিয়৷ দিবার উদ্দেশ্যে 
চিৎসুখ তত্ব-প্রদদীপিকা রচনায় মনোনিবেশ করেন। বন্গজ্ঞানদীপ স্বপ্রকাশ এবং 
স্বয়ংজ্যোতিঃ, অপরাপর সকল জড় বস্তই ব্রন্দেব আলোকে আলোকিত, বন্দসত্তায় 
সত্তাবান্‌। স্বপ্রকাশ কাহাকে বলে? পদ্[পাদ ও প্রকাশাত্বযতি পঞ্চপাদিকায এবং 
বিববণে জ্ঞানময় আত্মা ব৷ বন্ধের স্বপ্রকাশত্ব ব্যাখ্যা করিতে 

আত্মা স্বপকাশ চেষ্টা করিযাছেন। জ্ঞানময় বন্ধ প্রকাশস্বরপ। ব্রহ্গ 

এবং জ্ঞান-স্বপ । স্বীয প্রকাশে অপব কোন প্রকাশক পদাথে র অপেক্ষা 
বাখেন না--সংবেদনভ্ত স্বযংপ্রকাশ এব ন প্রকাশাভ্তর- 

হেতুঃ' (বিববণ, ৫২ পৃঃ)। জ্ঞান স্বীয প্রকাশে জ্ঞানের তুল্যজাতীয অপব কোন 
প্রকাশকের অপেক্ষা রাখে না বলিযাই জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলা হইযা থাকে | জ্ঞানের 
প্রকাশেব হারাই বিষয়ও প্রকাশিত হয। প্রত্যক্ষত: বিষযকে প্রকাশিত করিবার 
শান্তি একমাত্র জ্ঞানেরই আছে। জ্ঞান নিজেব বা অপব কোন প্রকাশকেব প্রকাশ্য 
নহে। বিষয়কে প্রকাশ কবিয়া বিষযেব সংস্পর্শে আসিলেই জ্ঞানকে লোকে জ্ঞান 
সংজ্ঞায় অভিহিত করে। নিরুপাধি জ্ঞানই স্বযংজ্যোতিঃ আত্মা ।১ পদ্গপাদ ও 
প্রকাশাত্মধতির উল্লিখিত ব্যাখ্যাকে ন্যাং-বৈশেষিকেব পদার্থ -নিরপণ-শৈলীব অনু- 
করণে রূপ দিয়াছেন চিৎসুখাচার্য এবং স্বপ্রকাশত্বেব নির্দোষ লক্ষণ প্রদর্শনেব পৃধে 
প্রতিপক্ষের সর্পপ্রকাৰ আপত্তি উ্থাপন কবিয়া চিৎস্রখ খণ্ডন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, 
কোন্‌ বস্ত্রকে স্বপ্রকাশ বলিবে? যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব এবং প্রকাশ, এই দুইই আছে, 
তাহাই স্বপ্রকাশ। এইবূপ বলিলে জ্ঞান ধাহাদের মতে (ন্যায়-বৈশেষিকের মতে) পর- 
প্রকাশ বা জ্লেয়, তাহাদেব মতেও জ্ঞানেব সত্তা, অস্তিত্ব এবং প্রকাশ, এই উভয়ই বিদ্যমান 
আছে বলিয়া, ন্যায়-বৈশেষিকের মতেও (পরপ্রকাশ) জ্ঞান শ্বপ্রকাশই হইয়৷ দাঁড়ায় । 
দ্বিতীয়তঃ, যে বস্ত নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে তাহাকেই যদি স্বপ্রকাশ বল, তবে 


আচার্যগণেব মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন বলিয়া উহাকে গৌড়েশুরাচার্য বল। হইত | 'কোন কোন 
যনীঘীর মতে জ্ঞানোত্তম গৌড়দেশীয় বাজাব গুরু ছিলেন, এইজন্য তাঁহাকে গৌড়েশুরাচার্য বল! হয়। 
এ বিঘয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওযা কঠিন। সুবেশুবের নৈক্ষ্ম্যসিদ্ধির চন্দ্রিক৷ টীকার রচয়িতা 
জ্ঞানোত্তম “মিশ্”' বলি! পরিচিত। এই জ্ঞানোত্তমমিশ ও চিৎ্স্থখের গুরু জ্ঞানোত্তম অভিনু ব্যজি 
কি না তাহা বিচার্য। জ্ঞানোত্তমমিশ্েৰ মিশ্ব উপাধি হইতে তিনি যে'গৃহী ছিলেন, ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা 
যায়। তিনি চোল দেশেব মঙ্গল গ্রামেব অধিবাসী ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। চিৎস্থখেব গুক জ্ানোত্ম 
সনুযাসী, সুতবাং তাঁহার মিশ্ব পদবী থাকিতে পাবে না। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য এই যে, জ্ঞানোতম মিশের 
রচিত চল্ত্িকা টীকা অনুসবণ করিয়াই চিৎস্থখ তাহার নৈ্্য সিদ্ধিব টীকা ভাবতত্ব-পকাশিকা রচনা 
করিয়াছেন। চক্দ্রিকাব প্রতি তাঁহার অনুবাগ দেখিয়৷ চন্জ্রিকার রচয়িতা জ্ঞানোত্তমই তাহার গুরু বলিয়া 
মনে হয়। সম্ভবতঃ গুরুব গুহস্বাশবমের পদবী সন্যাসাশমের নামের সহিত যুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। 

১। তস্মাদনুভবসজাতীয়পুকাশাস্তরনিরপেক্ষঃ পকাশমাত্র এব বিষয়ে পরকাশাদিব্যবহারনিষিস্তং 
ভবিতুমর্তি অব্যবধানেন বিষয়ে প্রকাশাদিব্যবহারনিমিত্তত্বাৎ । বিবরণ, ৫২ পৃঃ। 
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২৯৮ বেদাস্তদশ ন-- অছৈতবাদ 


একই বস্তু প্রকাশের কর্তা এবং কর্ণ হইয়া পড়ে । একই বস্ত্র কর্তা এবং কম হইলে সে 
ক্ষেত্রে কর্ম-কত-বিরোধ অপরিহাধ হয় বলিয়া, এরূপ কোন লক্ষণ নিরূপণ করা চলে 
না। তৃতীয়তঃ, যাহা সজাতীয় প্রকাশের অপ্রকাশ্য তাহাই যদি স্বপ্রকাশ হয়, তবে 
অন্বৈতবেদান্তের মতে জড় পর্দীপও অন্য কোনও প্রদীপের দ্বার প্রকাশিত হয় না 
বলিয়া উহাও সজাতীয় প্রকাশের অপ্রকাশ্যই বটে, ফলে প্রদীপও স্বপ্রকাশই হইয়৷ 
দাঁড়ায় । চতুর ত:, যে বস্ত্র অস্তিত্ব বা সত্তা থাকিলেই প্রকাশও থাকে, যাহার অস্তিত্ব 
কখনও অপ্রকাশিত থাকে না, তাহাকেই যদি স্বপ্রকাশ বল, তবে সুখ-দুঃখ প্রভৃতিও 
স্বগ্রকাশ হইয়া পড়ে। কেননা, সুখ বা দুঃখ মনের মধ্যে উদিত হইলেই তাহ। 
পকাশিত এবং অনুভূত হয়, অপ্রকাশ থাকে না। প্রকাশিত এবং অনুভূত ন৷ হইলে 
সেই সুখ-দুঃখকে সুখ-্দঃখ বলা যায় কি? পক্ষান্তরে, যাহা স্বীয় ব্যবহারের হেতুও 
বটে, প্রকাশস্বূপও বটে, তাহাই স্বপ্রকাশ এইরূপ লক্ষণও অসম্পূর্ণ । কেননা, 
এই লক্ষণ অন্সাবে প্রদীপও স্বপ্রকাশই হইয়া পড়ে । যাহা জ্ঞানর অবিষয় তাহাই 
ত্বপ্রকাশ, এইরূপ লক্ষণও যুক্তিসহ নহে। কাবণ, স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞানও জ্ঞানের 
ত্বপ্রকাশত্বের সাধক অনুমান-জ্ঞান, শব্দ-্ঞান প্রভৃতির বিষয়ই হইয়৷ থাকে, জ্ঞানের 
অবিষয়ত্ব সে ক্ষেত্রে অসম্ভব কথ৷ হইয়া দীঁড়ায়। এইরূপে উলিখিত বিভিন লক্ষণের 
দোষ আলোচনা করিয়া চিৎস্ুখ বলিযাছেন যে, অবেদ্য বা অজ্জেয় হইয়াও যাহা 
অপরোক্ষ ব৷ প্রত্যক্ষ ব্যবহারের যোগ্য হইবে, তাহাই স্বপ্রকাশ বলিয়া জানিবে-- 
“অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতায়াস্তল্লক্ষণত্বাৎ' | চিৎনুখী, ৯ পৃঃ 


অপরোক্ষব্যবহৃতে ধোগ্যস্যার্ধীপদস্য ন:। 
সম্ভবে স্বপ্রকাশস্য লক্ষণাসম্ভবঃ কতঃ|| চিৎসুখী, ৯ পৃঃ। 


জ্ঞান অ্বৈতবেদাস্তের মতে অপর কোন জ্ঞানেব জ্রেয় হয় না, এবং জ্ঞান উদিত হইলে 
উহাকে সাক্ষাৎ সন্বন্ধেই জান! যায়। এই দৃষ্টিতে ভ্গনকে স্বপ্রকাশ বলা হয়৷ জাগতিক 
জড় বস্তগুলি ভ্রেযও বটে, জ্তীনের সম্বন্ধ ব্যতীত উহাদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানাও যায় 
না, অতএব জাগতিক জড় বস্তসকল স্বপ্রকাশ নহে। আত্মা বা বন্ধ জ্েয় নহেন। 
আত্মাকে সাক্ষাৎ সন্বন্ধেই লোকে জানিতে পারে । আত্মাকে প্রত্যক্ষতঃ জানিতে 
পারে বলিয়াই আত্মার সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ ব৷ ভ্রমজ্ঞানের উদয় হইতে দেখা যায় না । 
ইহা হইতে আত্মা যে স্বপকাশ এবং জ্ানস্বরূপ, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় | “আত্মা 
সংবিদূরূপঃ সংবিৎকর্মতামস্তরেণ অপরোক্ষত্বাৎ সংবেদনবৎ' (চিৎস্ুখী, ২২পৃঃ)। এই 
আত্বাই একমাত্র সত্য বস্তু, আত্মা ব৷ ব্রহ্ম ব্যতীত সকলই মিথ্যা এবং অবস্ত। 
মিথ্যা কাহাকে বলে? এই প্রশের উত্তরে মিথ্যাত্বের সং্ঞা নির্দেশ করিতে 
গিয়া চিত্সুখাচার্য নানাপ্রকার বিরোধী মতের উল্লেখ করিয়া 
চিৎস্থরখের মতে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যে বস্তর যাহা 
জগতে যিথ্যাতৃ। আশ্য় বলিয়৷ বুঝ যাইবে, এ আশয়ে সেই বস্তুর অত্যান্তা- 
ভাব থাকিলে (শ্বীয় আশয়ে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী) 
সেই বস্তকে মিথ্যা বলিয়া জানিবে। 


অন্বৈতবেদাস্ত ও ত্রয়োদশ শতক ২৯৯ 


সর্বেষামেব ভাবানাং স্বাশুয়ত্বেন সন্তে। 
প্রতিযোগিত্বত্যস্তাভাবং প্রতি মৃষাত্বতা || চিৎসুখখী, ৩৯ পূঃ 


শক্তিতে যে রজতের প্রত্যক্ষ হয, সেখানে শুক্তিই হয় রজতের আশ্বয। এ 
আশ্বয়শুক্তিতে রজত বস্ততঃ নাই, রজতের প্রতিভাসই মাত্র আছে, সুতরাং রজতের 
আশ্বয় বা অধিষ্ঠান শুক্তিতে “রজতং নাস্তি” রজত নাই, এইবনপ রজতের অত্যন্তাভাব 
পাওয়া যাইবে । এ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে রজত, অতএব বজত মিথ্যা । 
কার্ষের উপাদান বা অবয়বে ভাবী কার্ষেব অথাৎ অবয়বীব অত্যন্তাভাব আছে। 
অবয়বগুলি কাধ অবয়বীব আশবয়। এ আশ্বয় অবয়বে অবয়বী থাকে না। অবয়বীর 
অত্যন্তাভাবই থাকে । সুতরাং স্বীয় আশ্বয় অবয়বে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী 
অবিয়বীমাত্রই মিথ্যা হইয়। দীড়ায়। বস্ত্রের অবয়ব সুতাগুলি বস্ত্রের উপাদান এবং 
আশ্বয়। এ বস্ত্াবয়ব বস্ত্রের আশবয় যে কোন সূতা লও ন! কেন, প্রত্যেক সুতাতেই 
“বস্্রং নাস্তি” এইরূপে বস্ত্রের অত্যন্তাভাব থাকিবে । কেননা, সৃতা তো আব কাপড় 
নহে। সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে বস্ত্র স্বতবাং বস্ত্র মিথ্যা । বস্ত্র অবয়বী 
বা অংশী, সুতাগুলি উহার অবয়ব বা অংশ। অবয়বী বা অংশী বলিযা যদি কোন 
সত্য বস্ত থাকে, তবে যে সকল অংশ বা অবযবেব দ্বারা অবয়বী বস্তুটি গঠিত হইয়াছে, 
সেই সকল অবয়বেই অবয়বীব সত্যতা বুঝা যাইবে । অবযবী বস্তর সংগঠক অবয়ব- 
গুলিতেই যদি অবয়বীব অত্যন্তাভাব পাওযা যাঁয়, তবে অবয়বীব মিথ্যাত্বই আসিয়া 
পড়িবে । অবয়বী দ্রব্য যেমন মিথ্যা, সেইরূপ অবযবীর গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভাতিও 
মিথ্যা । বস্ত্রে অবয়ব স্ত্রে অবয়বী বস্ত্রেব যেরূপ অভাব আছে, সেইরূপ সূত্রের 
রূপ, গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতিতেও বস্ত্রেব রূপ, গুণ, ক্রিষা, জাতি প্রভৃতির অভাব 
আছে। ফলে, বস্ত্রের (দ্রব্যের) ন্যায় উহাব গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতিও মিথ্যাই 
হইয়া দীড়াইবে।১ স্বপ্রকাশ সচিচদানন্দ বুহ্ষই জড়জগতের অধিষ্ঠান বা 
আশয়। ব্রব্মরূপ আশ্রয়ে সবদেশে সবকালেই জড় বিশ্ব প্রপঞ্চের অত্যন্তাতাব 
আছে। শ্রী অত্যন্তাভাবেব প্রতিযোগী নিখিল জগত্প্রপঞ্চই মিথ্যা । বৃক্গেব 
কোন আশয় নাই, সুতরাং কোন আশয়ে বৃদ্দেব অত্যন্তাভাবের প্রতীতি হওয়৷ও 


১। অংশিনঃ স্বাংশগাত্যস্তাভাবসা প্রতিযোগিনঃ | 
অংশিত্বাদিবাংশীব দিগেঘৈবগুণাদিঘু || 

বিমতঃ পট; এতন্তস্তনিষ্ঠাত্যস্তাভীবপরতিযোগী অবয়বিদ্বাৎ, পটাস্তববৎ। এবমেতদৃগুণ-বর্ধ- 
জাত্যাদয়ো'পি তত্তত্স্তনিষঠাত্যস্তাতাবপ্ুতিযোগিনঃ  তত্দৃরূপত্বাদিতবতত্তদূরূপবদিত্যেবমাদিপ্রয়োগঃ 
সর্বব্রেবোহনীয়ঃ। চিৎস্থবী, ৪০-৪১ পুঃ। উল্লিখিত অনুমানে পট বা বস্ত্রকে পক্ষ করিয়া বিশেঘতাবে 
ড্রবোর মিথ্যাত্ব সাধন করা হইয়াছে। কোন বিশেষ দ্রবাকে পক্ষ না করিয়া সামানাযতাবে “অংশী”রূপে 
অনমানের পক্ষ নিরূপণ করিলেও সর্ববিধ দ্রব্যের এবং উজ্জ দৃষ্টিতে গুণ, ক্রিয়া, জাতি পৃভৃতি 
সকলেরই মিথ্যাত্ব লাধন কর! যাইতে পারে । মোট কথা, নৈয়ায়িক ও বৈশেঘিকগণ যে সকল 
পদার্থকে সত্য বনিয়া শ্বীকার করেন, তাহার কিছই সত্য নহে, সকলই মিথ্যা, ইহাই চিৎসুখ তাঁহার 
গ্রে মিথ্যাত্-নিরপণ-প্রসঙগে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 


৩০০ বেদাস্তদশ ন---অ্বতবাদ 


সম্ভব নহে। ফলে, কোনও আশয়ে অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী পরবহ্গ মিথ্যা 
নহে, সত্য । চিৎসুখের উক্ত মিথ্যাত্ব নিবচনের মুলসুত্র অনুসরণ করিয়াই মধুসুদন 
সরস্বতী তরদীয় অদ্বৈতসিদ্ধিতে অংশী বা অবয়বীর মিথ্যাত্ব উপপাদন করিয়াছেন । 
চিৎস্ুখের মতের উল্লেখ করিয়া মধুসূদন বলিয়াছেন যে, সূতায় কাপড়ের অভাব থাকে 
ইহার অর্থ এই যে, উপাদানে অবয়বী কাধ বস্তর অত্যন্তাভাব সর্দাই আছে। তনস্ত 
শব্দে এখানে উপাদানকে বুঝায়। এই উপাদানতস্ততে পটের নিয়তই অভাব আছে। 
তন্তর কোনও দেশেই পট নাই, অতএব পট মিথ্যা । এই দৃষ্টিতে কাধমাত্রই মিথ্যা 
ইহ সাব্যস্ত হয়।১ প্রকাশাত্বযতি তীয় বিবরণে বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ এই তিন 
কালেই প্রপঞ্চের কল্পিত আশ্বয় বা উপাধিতে সেই বস্তুব অভাব সাধন করিয়৷ প্রপঞ্চের 
মিথ্যাত্ব উপপাদন করিয়াছেন, আর, চিৎ্স্ুখাচার উপাদানের সবেশেই অবয়কী 
বস্তর অভাব প্রদর্শন করিয়া প্রপঞ্চেব মিথ্যাত্ব সাব্যস্ত করিয়াছেন। মিথ্যা কোন 
দেশে কোন কালেই নাই বা থাকে না, ইহাই মিথ্যার স্বভাব । 


মিথ্যা জড়প্রপঞ্চে মূল অবিদ্যা। অবিদ্যা অনাদি 
অবিদ্যার ভাববপতা এবং  ভাবরূপ, অনিবচনীয় এবং তত্তজ্ঞান-বিনাশ্য | 
অনির্বচনীযতা সাধন। “অনাদি ভাবরূপং যদৃবিজ্ঞানেন বিলীয়তে। 
তদ্‌জ্ঞানমিতি প্রাজ্ঞ লক্ষণং সংপ্রচক্ষতে ||” চিৎসুখী, ৫৭ পৃঃ 
“অনাদিত্বে সতি তাবরূপং বিজ্ঞান-নিরস্যমজ্ঞানমিতি লক্ষণমিহ বিবক্ষিতমূ ।' 
(চিৎসুখী, ৫৭ পৃঃ) | উল্লিখিত লক্ষণে ভাবরূপ শব্দে যাহা ভাবও নহে, অতাবও নহে, 
ভাবাভাব-বিলক্ষণ, সেই অদ্বৈতপন্মত অনিধচনীয় অজ্ঞানকে বুঝায় । অজ্ঞান জ্ঞানের 
অভাব নহে বলিয়াই (অতাববৈলক্ষণ্য-নিবন্ধন) অজ্ঞানকে গৌণভাবে ভাবরূপ বলা 
হইয়৷ থাকে--“ভাবাভাববিলক্ষণস্য অঙ্ঞানস্য অভাববিলক্ষণত্বমাত্রেণ ভাবত্বোপচারাৎ' 
চিৎনুখী, ৫৭ পৃঃ। অনিবচনীয ভাবরূপ অজ্ঞান অনাদিও বটে, তত্বজ্ঞান-বিনাশ্যও 
বটে। এইজন্য এরূপ অবিদ্য৷ উক্ত লক্ষণের লক্ষ্য বলিয়৷ বুঝা গেল। ভাবশব্দের 
স্বাভাবিক ভাববস্ত অর্থ গ্রহণ কবিলে, অনাদি তাববস্ত বলিলে একমাত্র ব্রহ্গবস্তকে 
বুঝায়। সেই অনাদি ভাববস্ত তো আর জ্ঞাননিবত্য হয় না। ফলে, এরূপ লক্ষণ 
অসন্ভবই হইয়। দাঁড়ায় । 
এইরূপ অনির্বচনীয় অবিদ্যার প্রমাণ কি? এই প্রশ্ের উত্তরে চিৎসুখ প্রকাশাত্ব- 
যতি ও বাচস্পতিমিশ্রের মত অনুসরণ করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান, শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণের 
উপন্যাস করিয়াছেন । অনুমান-প্রমাণ উপন্যাস করিতে গিয়া চিৎসুখ বলিয়াছেন যে, 
কোন বস্ত বা ব্যক্তি সম্পর্কে যেখানে যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়, সেই জ্ঞান উক্ত বস্ত বা 


১। চিৎসুখাচার্ৈস্ত অয়ং পটঃ এতত্তস্তনিষ্ঠাতাবপ্রতিযোগী অংশিত্বাৎ, ইতরাংশিবদিতুাজম ---- 
উত্র তত্তপদমুপাদানপরষূ, এতেন উপাদাননিষ্ঠাত্ান্তাভাবগ্ৃতিযোগিত্বলক্ষণ মিথ্যাত্বসিছি; | অইৈতসিদ্ধি, 
৩২২ প্‌$, নির্ণয় পাগর সং। 


অদ্বৈতবেদাস্ত ও ত্রয়োদশ শতক ৩০১ 


ব্যক্তির প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত, এ বস্ত বা ব্যক্তির আবরক অনাদি জ্ঞানকে নিবৃত্তি 
করিয়াই উদিত হয়। কেননা, উহা যথার্থ জ্ঞান। 
ভাবরূপ অবিদ্যাব যেখানেই যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়, সেখানেই এ জ্ঞান 
গুমাণ। ধীরূপ ভাবরূপ অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করিয়াই উদিত হইয়া 
থাকে ।১ তাবরূপ অবিদ্যার প্রত্যক্ষসম্পর্কে চিৎসুখ 
বলেন যে, তোমার কথিত বিষষ আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। তুমি যাহা 
বলিয়াছ, তাহা সত্য, কি মিথ্যা, তাহা আমি বুঝি নাই ; এইরূপ অজ্ঞানের প্রত্যক্ষই 
ভাবরূপ অবিদ্যার প্রমাণ। এই সকল স্থলে যে অজ্ঞানেব প্রত্যক্ষ হয়, তাহা জ্ঞানের 
অভাব নহে, জ্ঞানের অভাব হইলে জ্ঞান থাকাকালে জ্ঞানের অভাব থাকিতে পাবে না। 
উহাকে জ্ঞেয় বিষয়ের স্বরূপের আবরক ভাবরূপ অজ্ঞান বলিয়াই জানিবে। এই 
অজ্ঞান সাক্ষি-ভাস্য, সাক্ষীর আলোকেই আলোকিত, সাক্ষীর গ্রকাশেই প্রকাশিত 
হয়। সাক্ষি-ভাস্য অজ্ঞানকে প্রকাশ করিবাৰ জন্য ইন্দ্রিয় সন্িকষের ব৷ এন্দ্রিয়ক 
ব্যাপারের কোন অপেক্ষা নাই। যে সকল স্থলে গ্রত্যক্ষাদি প্রমাণবশে বস্তজ্ঞানের 
উদয় হয়, সেই সকল স্থলে যথার্থ জ্ঞানোদয়ের পূরে অজ্ঞান এবং অজ্ঞানাবৃত (অজ্ঞান- 
বিশিষ্ট) অর্থ বা জ্রেয় বিষয় “জ্ঞাত নহে" এইরূপে সাক্ষি-ভাস্য হইয়া আমাদের 
অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে । জ্ঞানোদয়েব পৰে উহাই আবার “জানিয়াছি*' বলিয়া 
অনুভূত হইয়। থাকে । বিশ্বের তাবদ্‌ বস্তই জ্ঞাত হইয়াই হউক, কি অজ্ঞাত হইয়াই 
হউক, সাক্ষী চৈতন্যের বিষয় হইযা অর্থাৎ সাক্ষি-তাস্য হইয়। প্রকাশিত হইয়। থাকে । 
“সবং বস্তু জ্ঞাততয়া অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষি-চৈতন্যস্য বিষয় এবেতি,' (চিৎসুখী, ৬০ পৃঃ)। 
অজ্ঞান “ন জানামি” এইরূপে (অজ্জাত ভাবে) অনুভবেৰ বিষয় হয়। সুপ্তি সময়ে 
“ন কিঞ্চিদবেদিষম্‌ ”--আমি কিছুই জানিতে পাবি নাই, এইরূপে কোনও নিদিষ্ট 
বিষয় শূন্য জ্ঞানকে সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে । সাক্ষি-ভাস্য অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ 
সম্পর্কে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই কোনরূপ আপত্তি থাকিতে পারে না। “তমঃ আসীৎ 
তমস৷ গুঢ়মগ্রে ; আদীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম,' এই সকল শ্র্তি ও স্মৃতিতেও 
তমঃ শব্দ দ্বারা অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞানেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে । অজ্ঞান ভাবরূপ 
ন। হইলে তম£ বা অন্ধকারেব দৃষ্টান্ত গ্রদ্শ নের কোনই অর্থ হয না। কেননা, তমঃ 
তো আর অভাব পদার্থ নহে, উহা ভাব পদার্থ এবং আলোক বিনাশ্য, অজ্ঞানান্ধকারও 
সেইরূপ ভাব পদার্থ এবং জ্ঞানালোক-বিনাশ্য । 


১। দেবদত্তপ্রমাতৎস্বপ্রমাভাবাতিবেকিণঃ | 
অনাদেধ্ধংসিনী মাত্বাদবিগীতপ্রমা যথা | 
বিগীতং দেবদত্তনিষ্ঠ-গৃমাক্তানং দেবদত্তনিষ্ঠ-পৃমা'ভাবাতিরিজ্ঞানাদেনিবর্তকং প্রমাণত্বাদ যজদতাদি- 
গতপ্রমাণজোনবদিত্যনুমানযূ || চিৎসুখী, ৫৮ পৃঃ, অবিদ্যার অনুমান সম্পর্কে চিৎসুখের মত প্রকাশান্বযতি 
প্রভৃতিরই অনুরূপ! এই প্রসঙ্গে প্রকাশাত্বযতি এবং বাচম্পতিমিশ্রেব অনুমানের শৈলী এবং প্রয়োগ 
বাক্য তুলনা করুন এবং তুলনার অন্য এই পুস্তকের ১৮১ পৃঃ ও ২২৯ পৃষ্ঠার ১ নহয় চিছিত 
পাদটীকা দেখুন। ৰ 


৩০২ বেদাস্তদর্শ ন-- অন্বৈতবাদ 


সাক্ষ কাহাকে বলে? এই প্রশ্ের উত্তরে চিৎস্ুখ বলিযাছেন যে, --“সবপ্রত্যগ্ৃ- 
ভূতং বিশুদ্ধং বঙ্গাত্র জীবাভেদেন সাক্ষীতি ব্যপদিশ্যতে' (চিৎসুখী, ৩৭৪ পৃঃ)। 
শুতিতে “সাক্ষী চেতা কেবলো নিত ণশ্চ” বলিয়৷ সাক্ষীর স্বরূপ নির্ণয় কর! হইয়াছে। 
নির্ণ, নিবিশেষ চৈতন্যই সাক্ষী, ইহাই শ্রতির মর্ম। 


সাক্ষী-নিরূ্পণ এবং শ্গতির নির্দেশ অনুসারে মায়াময়, সগ্ডণ পরমেশর সাক্ষী 
জীব ও সাক্ষীর হইতে পারেন না। এক অদ্বিতীয় মায়াতীত, নির্ ৭, 
ভেদ প্রদর্শন। বিশুদ্ধ পরব্ন্দই জীবের অধিষ্ঠান বা আশয় থাকিয়াঃ 


জীবের সহিত অভিনৃরূপে প্রতিভাত হইয়া এবং প্রত্যেক 

জীব-শরীরের ভেদে ভিনের ন্যায় প্রতীতিগোচর হইয়। সাক্ষী বলিয়া অভিহিত হইয়। 
থাকেন। সাক্ষী স্বয়ং উদাসীন সুতরাং সাক্ষী জীবকোটিও নহে. ঈশুর কোটিও নহে । 
কেনন!, জীব ব৷ ঈশৃর কেহই উদাসীন নহেন। কাটস্ব চৈতন্যই, স্বভাবতঃ উদাসীন 
এবং সাক্ষী হইবার যোগ্য । বিদ্যারণ্য তৎকৃত পঞ্চদশীর ক্টস্ব' দীপে (অষ্টম 
পরিচেছদে) জীবের স্থল ও সূক্ষ্ম এই দূইপ্রকাৰ শরীরের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় নিবিকার 
কটস্ব চৈতন্যকে সাক্ষী বলিয়া অতিহিত করিয়াছেন। দেহছ্বয়ের অধিষ্ঠান-চৈতন্যই 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেহদ্বয়কে দেখিতে পায় বলিয়। উহাকে সাক্ষী বল! হইয়া থাকে । ক্টস্ব 
চৈতন্য দ্রষ্টা ব৷ দর্শন ক্রিয়ার কর্তা হইলেও তো একপ্রকার বিকারীই হইল । নিবিকার 
উদাসীন চৈতন্য দ্রষ্টা হইবেন কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা যায যে, অধিষ্ঠান-চৈতন্যই 
বিশ্বের তাবদৃবস্তর প্রকাশক । জড় ও জীবেৰ অন্তরালে স্বযংজ্যোতি:, সবাবভাসক 
নিত্য-চৈতন্য বিরাজ করে বলিয়াই জড় ও জীব প্রকাশিত হইযা থাকে । স্বয়ংজ্যোতি: 
প্রকাশস্বতাব সর্বাবভাসক এ চৈতন্য দৃক্‌ বা জ্ঞান স্বরূপ হইলেও উহাকে দ্রষ্টা বলিয়াই 
লোকে মনে করে। দৃকৃত্বরূপ শুদ্ধব-চৈতন্যেব ড্রষুত্ব বা দর্শ নক্রিয়ার কতৃত্ব স্বাভাবিক 
নহে, উহা! ওউপাধিক বা গৌণ। দেহদ্বয়েব অবতাসক সাক্ষী-চেতন্যে প্রমাণ কি? 
দেহগ্বয়ের অবভাসই সাক্ষী চৈতন্যে প্রমাণ । চৈতন্য ব্যতীত জড় দেহের প্রকাশ 
সম্ভব হয় কি? যদি বল যে, জীবের অস্তঃকবণ-বৃত্তিই জীবকে বিষয় দর্শন করায়, 
সেখানেও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দৃশ্য বিষয়ও জড়, অন্তঃকরণ-বৃর্তিও জড়। 
জড় বৃত্তি তো৷ জড় বিষয়কে প্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং বৃত্তির অন্তরালে বৃত্তির 
তাঁসক যে নিত্য চৈতন্য বিবাজ করে, সেই চৈতন্যই বিষয়কে প্রকাশ করিতেছে, ইহাই 
হইবে। যে-বিষয় সম্পর্কে অন্তঃকরণ-বুত্তির উদয় হয়, অস্তঃকরণ-বৃত্তি এ 
বিষয়াকারে পরিণতি লাভ করে এবং বিষয়াকারে পরিণত অস্তঃকরণ-বৃত্তি চৈতন্যের 
দ্বারা প্রদীপ্ড হইয়৷ স্পষ্টতঃ বিষয়কে প্রকাশ করে। ইহাই বিষয় প্রত্যক্ষের রহস্য। 
বিষয়টি চৈতন্যের ছারা পর্বেও প্রকাশিত হইতেছিল, তবে সেই প্রকাশটি ছিল 
অশ্পষ্ট। বৃত্তি-ভ্ঞানোদয়ের ফলে অম্পষ্ট প্রকাশটি সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। দৃশ্য 
বস্তটির সহিত জ্ঞাতাকে পরিচিত করাইয়া দিল। ভ্ঞাতাও দেখিয়াছি, জানিয়াছি 
বলিয়া বস্তাটকে চিনিয়া লইল | অস্তঃকরণ-প্রতিবিখিত চৈতন্যই জীব। জীবের 
অন্তর্ধার্ী, নিত্য কাটস্থ চৈতন্যই সাক্ষী । জীব প্রতিবিষ্ব, সাক্ষী কূটস্ব বিশ্ব-চৈতনা। 
এই ক্টুস্ব বিশ্ব-চৈতন্যের সহিত জীব-চৈতন্যের (অন্যোন্যাধ্যাসের ফলে) অভেদ 


অঙ্বৈতবেদাস্ত ও ত্রয়োদশ শতক ৩০৩ 


বোধের উদয় হইয়া থাকে বলিয়া সাক্ষী ও জীব-অভিন বলিযা বোধ হয। জীব এবং 
সাক্ষী অভিনু বলিয়া মনে হইলেও বস্ততঃ উহাবা অভিনব নহে। ক্টস্থ সাক্ষী-চৈতন্যের 
কোন প্রকার ভোগ নাই, সে উদাসীন দ্রষ্টামাত্র। জীব তাহার স্বীয় কর্মানুবপ সুখ, 
দুঃখ ফল ভোগ করিযা থাকে, সুতরাং বিষযভুক্‌ জীব-চৈতন্যকে কোনমতেই উদাসীন 
সাক্ষী বল! যায় না। জীব ও সাক্ষীৰ ভেদ কিরূপ, তাহা বিদ/াবণ্য পঞ্চদশীব নাটক- 
দীপে (১০ম পরিচ্ছেদে) নাটকীয় বঙ্গনঞ্চের প্রদীপের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া পরিক্ষার 
ভাবে আমাদিগকে বুঝাইবাব চেষ্টা কবিযাছেন। রঙ্গমঞ্চেব প্রর্দীপ যেমন নাচষর, 
, নট, নটী, দর্শক প্রভৃতি সকলকেই সমানভাবে প্রকাশিত কবে এবং অভিনয সমাপ্ত 
হইলে নট, নটি, দশ কগণ চলিয়া! গেলেও পূর্বেব ন্যাযই জলিতে থাকে, সেইরূপ 
সর্বসাক্ষী, স্বপ্রকাশ, নিত্য বন্ধ-দীপ জীব, জৈন অহঙ্কার, বুদ্ধি-বৃত্তি, ইন্জিয় প্রভৃতি 
সকলকে স্বীয় ভাস্বব জ্যোতিঃদ্বান। প্রকাশিত কবে, আবাব সবপ্রকাব জৈব অভিমান, 
বুদ্ধি, ইন্দজ্রিয-নৃত্তি প্রভৃতি বিলীন হইলে উহাদেন অবতমানেও পূর্ণ জ্যোতিতেই বিরাজ 
করিতে থাকে । সংসাবেব রঙ্গমঞ্জে সবদ৷ বদ্ধিব নৃত্য চলিতেছে । (চিদাভাস 
বিশিষ্ট) অহং অভিমানী জীব বিষয ভোগেব আশায মশৃগুল। অহং অভিমানী জীবই 
গৃহ-স্বামী। বিষয়সকল তীহাত্র ভোগের সাধন। ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধি-বিকাশের আনুক্ল্য 
সম্পাদন করে বলিযা উহ্চাৰা বুদ্ধিব নৃত্যেব তাল-লন-বক্ষক বাদাকব স্বানীয়। ক্টস্ব 
নিত্য চৈতন্য সাক্ষী । এই সবসাক্ষী নিত্য আনন্দময় জ্যোতি: বিদ্যমান আছে 
বলিয়াই সংসাবেব রঙ্গশালায় বুদ্ধিব নৃত্য দেখা যাইতেছে । বুদ্ধির নৃত্যকল৷ সমাপ্ত 
হইলেও এই নিত্য জ্যোতি; এইভাবেই বিরাজ" করিবে । ইহাব কোন হাস বৃদ্ধি 
নাই। ইহা শাশ্বত, সদা ভাম্বর এবং সদ] পূর্ণ । সাক্ষী সর্বপ্রকাব অজ্ঞান লীলারই 
নিরপেক্ষ দ্রষ্টা । সাক্ষীব অক্ঞান-দর্শ নে গ্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপেক্ষা নাই। এইজন্য 
নুঘুপ্তি অবস্থা সমস্ত প্রমাণ-বৃত্তি বিলীন হইলে এবং ইন্দ্রিয প্রভৃতি নিক্ষিয় হইলে 9 
সাক্ষীর পক্ষে বিষষশুন্য অজ্ঞানকে “নকিঞ্চিদবেদিষষ্' এইরপে প্রত্যক্ষতঃ অনুভব 
করার কোন অস্বিধ। ছন না। সাক্ষী নিবিকাব কটস্থ বিধায ইহাকে দ্রটা বা 
পমাতা বলা যায না, ইহাব সাক্ষী সংস্ঞাই যুক্তিযুক্ত । কৌমুদীকারের মতে পরমেশ্ববই 
রূপভেদে বক্ষ, বিশ্ক, মহেখুব প্রভৃতি রূপে সাক্ষী, বলিষ। অভিহিত হইয়া থাকেন। 
পরমেশ্বরই জীবেন প্রবৃত্তি, নিবৃত্তিব নিযস্তা এবং স্বযং উদাসীন স্ুতবাং পবমেশ্বরকে 
সাক্ষী বলা কোন অসঙ্গতি নাই । তত্বশুদ্ধিকাবের মতেও পবমেশৃবই সাক্ষী । 
উল্লিখিত সকল মতেই সাক্ষী ও জীবেব ভেদ স্বীকাব কব হইয়াছে । কোন কোন 
মনীষী জীব ও সাক্ষীর ভেদ স্বীকার কবেন না। তীহাদেব মতে অবিদ্যোপাধি জীবই 
সাক্ষাৎ দ্রষ্টা এবং সাক্ষী । ব্রহ্ম-মৃতি জীব স্বযং উদাসীন এবং সাক্ষীই বটে। কেবল 
অস্তঃকরণেব সহিত অভিন হওষার ফলে অন্তঃকবণেন ধম জীবে নারোপিত হওয়ায় 
জীবে মিথ্যা কর্তৃত্ববোৌধের উদয হয়। এই মতে অবিদ্যা-উপাধি-বিশিষ্ট জীব সাক্ষী, 
আর, অস্তঃকৰণ-উপাধি-বিশিষ্ট জীব কর্তা, ভোক্তা বলিয়! পরিচিত। কেহ কেহ 
অগ্ত“করণ-উপাধি-বিশিষ্ট জীবকেও সাক্ষী বলিয়া স্বীকাব কবিয়া থাকেন। 
অস্তঃকরণ জীবভেদে বিতিন সাক্ষীও সুতরাং জীবভেদে বিভিনন । সুঘণপ্তি অবস্থায় 


৩০৪ বেদাস্তদশ ন---অহ্বৈতবাদ 


অন্তঃকরণ-বৃত্তি বিলীন হইলেও অস্তঃকরণ সৃক্ষ্রূপে বিদ্যমান থাকে বলিয়া সুষু্ডি 
অবস্থায়ও অন্তঃকরণ-উপাধি-বিশিষ্ট সাক্ষীর অস্তিত্ব অস্বীকাব করা যায় না। এই 
মতে জীব সাক্ষী হইলেও প্রমাতা জীব এবং সাক্ষী জীব বিভিনু । সুষুপ্তি অবস্থায় সাক্ষী 
জীব বিরাজ করে বটে, কিন্তু তখন সর্বপ্রকার প্রমাণ-বৃত্তি বিলীন হইয়৷ যায় বলিয়৷ 
জীবকে তখন আর প্রমাতী বলা যায না। অন্তঃকরণ যখন চৈতন্যের বিশেষণ হয়, 
তখনই জীবকে প্রমাতা৷ বলা হয় , আর, অস্তঃকবণ যখন বিশেষণ না হইয়া উপাধি 
হয়, তখন এরূপ জীবকে সাক্ষী বলা হয়। বিশেষণ ও উপাধির তেদবশত:ই প্রমাতা৷ 
জীব ও সাক্ষীব তেদ নির্ধাবণ করা যায়।১ 
সাক্ষী এবং সাক্ষি-ভাস্য অবিদ্যার স্বরূপ বিচার করা গেল। এই অবিদ্যা- 
বন্ধনেব নিবৃত্তিই মক্তি। অবিদ্যার নিবৃত্তি মণ্নমিশ্বেব মতে বন্বস্ববূপ নহে, বক্ষ 
হইতে অতিরিক্ত । বিমুক্তাত্বন ও আনন্দনবোধের মতে 
অবিদ্যা নিবৃত্তিব অবিদ্যা-নিবৃত্তি সংও নহে, অসৎও নহে সদসৎও নহে, 
স্বরূপ ও মুক্তি। অনিবাচ্যও নহে, উহা পঞ্চম প্রকার, ইহা আমরা 
বিমুক্তাত্বন্‌ ও আনন্দবোধের দার্শ নিক মতেব বিচারপ্রসঙ্গে 
দেখিয়া আসিয়াছি। বিমুক্তাত্বন ও আনন্দবোধের (পঞ্চম প্রকার) সিদ্ধান্ত চিৎস্ুখ 
অঙ্গীকার কবেন নাই। তিনি অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে অনির্বাচ্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। “নাপি পঞ্চমপ্রকারা সদসদৃবিলক্ষণতযা তস্যা অপি অনিবাচ্যত্বপ্রসঙ্গাৎ' 
(চিৎসুখ, ৩৮১ পৃঃ) |  তীহার মতে দার্শনিক পদার্থ বিশ্েষণে নিবচনের অযোগ্য 
পঞ্চম প্রকারের কোন স্থান নাই । অবিদ্যাও যেমন সদসদ্‌ বিলক্ষণ এবং অনির্বচনীয়, 
অবিদ্যার নিবৃত্তিও সেইরূপ সদসদৃবিলক্ষণ এবং অনিব্চচনীয । চিৎসুখের মতে 
অবিদ্যা-নিবৃত্তি স্বতঃ পুরুষার্থ নহে। নিত্য স্ুুখাভিব্যক্তিই মুক্তি বা স্বতঃ পুরুষার্থ । 
নিত্য সুখাভিব্যক্তিব পক্ষে অবিদ্যা প্রতিবন্ধক স্গতরাং এ প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তিকেও 
পরুষার্থ বলিতে হয়। অবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তিও স্বখরূপই বটে । আনন্দময় 
আত্মস্বরপই অবিদ্যার নিবৃত্তি। মিথ্যা বজতের নিবৃত্তি যেমন শুক্তিম্বরূপই বটে, 
শুক্তি হইতে অতিবিক্ত কিছু নহে, অবিদ্যার নিবৃত্তিও সেইরূপ সচিচদানন্দ বন্মস্বরূপই 
বটে, ব্রহ্ম হইতে অতিবিক্ত কিছু নহে । অবিদ্যার নিবৃত্তি ও আনন্দময় ব্রঙ্গপ্রাপ্তিই 
বেদান্ত নেবার চরম ফল। | 


৬ _ পিস সল্প 


১। উপাধি ও বিশেষণেব ভেদ আমবা ১২শ পবিচেহুদে পাদটিকায় আলোচনা কবিয়াছি। 
সুধী সেই আলোচনা দেখুন। 

২। যথালোকে মকাবণস্য কলধোৌতবিভ্রমস্য জ্ঞাতা শুক্তিবেব নিবৃত্তিঃ। ----- তথেছাপি 
অনৃতজড়দূঃখানাত্বদ্বৈতবিবোধি সত্যজ্ঞানানন্সানস্তাপ্ববলক্ষণং বঝঙ্গৈব বেদাস্তবাকঃজনিতবুন্ৈকাকারাস্ত:- 
করণপরিণাষদর্প ণপ্রতিবিষ্বিতং সবিলাসাজ্ঞাননিবৃত্তিবিতি যুক্তমত্যুপগন্তযু। চিৎস্ুখ, ৩৮২ পৃঃ। 
চিৎসুখের গ্রন্থের সর্বাত্রই তাঁহাব চিন্তাব স্বাতন্ত্র্য পবিস্ফট। তিনি অছ্ৈতসিদ্ধাস্তের বিরোধী মত 
খণ্ডনপূর্বক স্বসিদ্ধান্ত তাহার গ্রস্থে লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন। এইরূপ কোন হ্বল্পপবিসব.প্রবন্ধে চিৎসুখের 
বিস্তৃত আলোচনাব পূণ” পবিচয দেওযা সম্ভব নহে। আমবা শুধু তাহার মতের আংশিক পরিচয় দিলাম 
এবং চিৎস্থুখেব আলোচনা-শৈলীর সহি৩ও আমাদের পিয় পাঠক-পাঠিকাদিগকে পরিচিত করিতে চেষ্টা 


অদ্বৈতবেদান্ত ও ত্রয়োদশ শতক ৩০৫ 
শহ্করানন্দ 


খৃষ্টীায় ১৩শ শতকে আচার শঙ্করানন্দ আবির্ভূত হন। শঙ্করানন্স মাধবাচার্ধ 
বা বিদ্যারণ্যের গুর ছিলেন। বিদ্যারণ্য তংকৃত পঞ্চদশীব আরন্তে গুরু শঙ্করানন্দের 
পাদপদ্য তাহার প্রণতি জানাইয়াছেন। বিবরণ-প্রমেষ-সংগ্রহের আবন্তেও বিদ্যারণ্য 
শঙ্করানন্দকে বন্দনা করিয়াছেন। বিদ্যারণ্য ১৪শ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 
অতএব শঙ্করানন্দেব আবির্ভাবকাল খৃষ্ঠীষ ১৩শ শতক ধরা যাইতে পারে । শঙ্করানন্দ 
শ্লেরী মঠে ১২৯৮--১৩৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্ধস্ত মঠাধীশ ছিলেন বলিয়া জানা যায়। 
তিনি একাধারে অসামান্য পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন । মধ্বাচার্ধ তিনবাব শহ্করানন্দের 
সহিত বিচাব করিয়া! পবাজিত হন বলিয়া শুনা যায। ইহা হইতেই শঙ্করানন্দের 
অলৌকিক প্রতিভাব পবিচয় পাওয়া যায়। তীহাব ব্রঙ্গসূত্র-দীপিকা ব্রহ্মসূত্রের 
শহবে-ভাষ্যানসারী অতিসরল ও গ্রাঞ্জল টীকা । এ দীপিকাকে ব্রহ্গসত্রের বৃত্তি 
হিসাবে গ্রহণ করা যার। শঙ্কবানন্দের গীতাব টিকাও অতিমনোরম । তিনি 
১০৮ খানি উপনিষদেব উপবই বৃত্তি বচনা কবিধা শঙ্কবেব ভাষ্যধারাব পুষ্টিসাধন 
করিয়াছেন। এতদৃব্যতীত তিনি আক্মপুবাণ নামে এক অতি উপাদেয় গ্রস্থ রচনা 
করিয়া অদ্বৈতবাদের যাবতীয় সিদ্ধান্ত, গ্রঙ্তির রহস্য এবং যোগবিদ্যা প্রভৃতি সাধক 
জীবনের বছ জ্ঞাতব্য বিষ উক্ত পুবাণে সন্নিবেশিত করেন | শঙ্করানন্দের আত্মপুরাণ 


সপ্ত 


বরিলাম। এই প্রবন্ধ পাঠ কবিয়া যদি কোন অনুসদ্ধিৎস্থ পাঠকেব তত্ত.-প্রদীপিকা পাঠ করিবার 

পবৃত্তি জাগত হয়, তবেই আমরা আমাদেব চেষ্টা! সফল হইয়াছে মনে কবিব। চিৎসুখ তীহার গ্রস্থের 

দ্বিতীয় পবিচ্ছদে ন্যায় ও বৈশেঘিকেব সমস্ত প্রমাণ এবং প্রমেয়েব লক্ষণ খণ্ডন কবিয়াছেন। তীহার 

খণ্ডন-শৈলী খণ্তন-খগখাদ্যকাব শ্ীহর্ধেবই অনুপ । আনব! শ্রীহর্ধে বেদাস্তমতেব আলোচনায় 

ত্তাহাব ন্যায়োজ্ প্রমাণ প্রভৃতি পদারেব খগুন-শৈলীব সহিত আমাদেব পাঠকদিগকে পৰিচিত করিবার 

চেষ্টা করিয়াছি। এইজন্য এই প্রবন্ধে চিৎস্থখেব খণ্নবীতির কোন আলোচন। কবা হয় নাই । অবিদ্যায 
বন্গাশয়ত্ব, শব্দাপরোক্ষবাদ, অখগ্ডাথ ₹ প্রভৃতি আলোচনাও আমবা বিভিনু দার্শ নিকমতেব আলোচনা- 

পসঙ্গে স্থানে স্বানে কবিয়া আসিয়াছি। স্থৃতবাং সেই সকল আলোচনা! দ্বাবা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে 

ইচছা করি না। জানের স্বপ্ৃকাশত্ব ও স্বতঃপামাণ্য প্রভৃতিব বিস্তৃত আলোচনা এই গরন্থেব দ্বিতীয় খণ্ডে 
প্রমাণ-তত্তের (31866700108) বিচারপ্রসঙ্গে কবিবার ইচ্ছা আছে। অদ্বৈতবেদান্তের 
প্রমাণ ও প্রমেয়-তত্বের আলোচনায় আমরা এই পুস্তকেব দ্বিতীয় খণ্ডে চিৎস্থখের তত্ত-প্রীপিকাব বিচাব- 
শৈলীকেই প্রধানভাবে অনুসবণ কবিয়াছি। অদ্থৈতচিস্তায় চিত্সুখেব দান অতি মহার্ধ । চিৎস্ুখের 
তত্ব-প্রদীপিকার ন্যায় একখানি গ্রস্থই অন্থৈতষতে প্রৃতিষ্ঠাব পক্ষে যথেষ্ট । চিৎন্ুখের তব-প্রদীপিকার 
চিন্তার গভীরতা ও বিচারশজ্ির অস্ত নৈপুণ্য দর্শন কৰিয়া প্রসিদ্ধ তাকিক দ্বৈতবেদান্তী ব্যাসরাজ 
বাদযুদ্ধে চিৎসুখকেই প্রধান মল্ল হিসাবে গ্রহণ করেন; এবং চিৎনুখের মত খণ্ডনের জন্য বদ্ধপরিকর 
হন। ব্যাসরাজ তদীয় ন্যায়ামৃতেব প্রারস্তেই চিৎসুখের উজ্জি উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ 
অন্বৈতীচার্য মধুসূদন সরন্বতী অহ্বৈতসিদ্ধিতে ন্যায়ামূতের প্রত্যেক কথার খণ্ডন করিয়া চিৎসুখের সিদ্ধান্ত 
অব্যাহত রাখিয়াছেন। ইহা হইতে চিৎস্ুখের আসন অহ্ৈত আচার্ষগণের মধ্যে কত উচ্চে, তাহা 
বুঝা যায়। শ্ীহর্ধের খণ্ডন-খওখাদ্যে যে খণ্ডন-যুগের সূচনা হইয়াছিল, চিৎস্ুখে তাহার বিকাশ এবং 
মধুসূদনের অহ্বৈতসিদ্ধিতে তাহার পূর্ণ তা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
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৩০৬ বেদাস্তদর্শ ন-_অহ্থৈতবাদ 


আত্মজিজ্ঞান্গব অমূল্য রত্বু। শঙ্করানন্দই মধ্বাচার্ধের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া 
অশ্বৈতবেদান্ত্বের বিজয-গৌবব অক্ষণ্নর রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


অমলানন্দ স্বামী 


বেদাস্তকল্পতরুর বচয়িতা অমলানন্দ স্বামী খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে 
দক্ষিণ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার অপব নাম ব্যাসাশম | যাদব বংশের রাজ 
শ্রীকৃষ্ণের সময়ে অমলানন্দ কল্পতরু বচনা কবেন। তিনি কল্পতরুর আরন্তে গ্রন্থের 
রচনাকাল নির্দেশ করিষাছেন।১ তিনি বাজা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সম্ভবতঃ যাদবরাজ 
রামচন্দ্রকে গ্রহণ কবিয়াছেন। রাজা রামচন্দ্র মহাদেবের ভ্রাতা । রামচন্দ্রের পৃৰে 
মহাদেব দেবগিবির বাজা ছিলেন । মহাদেবেব নাম অমলানন্দ কল্পতরুর আরন্ত- 
শোকে উল্লেখ করিয়াছেন । ইহাছাবা অমলানন্দ উভযেব লাজত্বকালেই গ্রন্থ রচন৷ 
করিয়াছিলেন, এইরূপ মনে কবা অস্বাভাবিক নহে । মহাদেব ১২৬০--১২৭১ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন, পরে রামচন্দ্র রাজা হন। ইহা হইতে অমলানন্দেব 
আবির্ভাবকালও খৃষ্টায় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগ বলিয়! নিশ্চয় করা যায়। অমলানন্দের 
গুরুব নাম অনুভবানন্দ, বিদ্যাণ্ডরু স্ুখপ্রকাশ। সুখপ্রকাশ চিৎসুখাচার্ষের শিষ্য, 
সুতরাং অমরানন্দ চিৎস্ুখের প্রশিষ্য। অমলানন্দ বাচম্পতিমিশের ভামতী টীকার 
উপর বেদান্তকল্্তরু নামে এক পূর্ণাঙ্গ টীকা প্রণয়ন করেন। করতরু ব্যতীত 
অমলানন্দ শাস্ত্রদর্পণ নামে একখানি গ্রন্থ বচনা করেন। শান্দর্পণে বক্মসূত্রেব 
প্রত্যেক অধিকরণের বাচস্পতি-মতানুসাবী তাৎপর্য অতি প্রাঞ্জল ভাষায় অমলানন্দ 
বিবৃত করিয়াছেন। পদ্পাদের পঞ্চপার্দিকার উপর পঞ্চপাদিকা-দর্প ণ নামে একখানি 
টীকা রচনা কবিয়া অমলানন্দ শঙ্করের ভাষ্যধারার পুষ্টিসাধন কবিয়াছিলেন বলিয়া 
জানা যায়। অমলানন্দের কল্পতরু অতি উপাদেয় রচনা । কল্পতরুর চিন্তার যে 
মৌলিকতা আছে, তাহা আমরা বাচম্পতিমিশ্বের বেদাস্তমত-বিচারপ্রসঙ্গে দ্বাদশ 
পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিযাছি। কল্পতরুর উপর অপ্যয় দীক্ষিত কল্পতরু-পরিমল ও 
খৃষ্টায ১৭শ শতকে কোওভটেব পুত্র লক্ষ্মী নৃসিংহ আভোগ নামে টীকা রচন৷ করিয়া 
কল্পতরুব দানভাগাব পূর্ণ কবিযাছেন। ইহা আমবা পূবেই শঙ্করের বেদাস্তমতেব 
বিববণপ্রসঙ্গে আলোচনা করিযাছি। 

সম্ভবতঃ খুষ্টীয় ১৩শ শতকেই প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্ীধর স্বামী ভাগবতের টীকা, 
গীতার টীকা, বিষ্ুপুরাণেব টীক৷ প্রভৃতি রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন 





১। কীত্যা যাদববংশমুন্যয়তি শীতৈত্র দেবাত্বজে 
ককে ক্াভৃতি ভূতলং সহ মহাদেবেন সংবিত্রতি। 
ভোগীন্রে পরিমুঞ্চতি ক্ষিতিতরপোদ্ভূতদীর্শষং 
বেদান্তোপবনস্য বণ্ডনকরং পর্তীগি কয়র ||--কয়তয়র আরম্ত শোক । 
কয়তরুর সমাপ্তিতেও অমলানল রাজা শ্রীকৃষ্ণ এবং তীহাব ্রাতা মহাদেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । 
স্স্ফ্নতরুর সমাপ্তি শেক অ্রটব্য। 


অহ্ৈতবেদাস্ত ও ত্রয়োদশ শতক ৩০৭ 


করেন। খুষ্টায় ১৩শ--১৪শ শতকে প্রসিদ্ধ টীকাকার আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগর 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার গুরুব নাম অতয়ানন্দ এবং বিদ্যাগ্ডর শ্বেতগিরি । 
আনন্দপূর্ণ শ্রীহর্ষের খণ্ডন-খণ্খাদ্যের উপর খণ্ডন-ফক্কিকা-বিভঞ্জন নামে টীকা ও 
বাদীন্দ্রের মহাবিদ্যা-বিড়ম্বনের উপর টীকা রচনা করিয়া ন্যায়মতের বিরুদ্ধে অস্বৈত" 
মতের স্থাপনে বিশেষ সাহায্য করেন। আনন্দপূণে ব বিচাবচাতুর্ধ অদ্ভুত । উল্লিখিত 
টীকাছ্বয ব্যতীত ইনি পদ্্পাদের পঞ্চপাদিকাব টীকা, প্রকাশাত্ববতিব পঞ্চপাদিকা- 
বিবরণের টীকা, মণ্ডনমিশ্রেব ব্রহ্মসিদ্ধিব ভাবশুদ্ধি নামে টীকা, সুরেশববের বৃহদারণ্যক- 
বাতিকের উপব ন্যায়কল্পলতিকা টীকা ও মহাভারতে মোক্ষধম পবের টীকারত্ম নামে 
টীকা রচনা করিয়া শঙ্কর-বেদাস্তের বিশেষ সৌষ্ঠৰ এবং পূর্ণ তা সাধন কবেন। 

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে মধ্াচার্ষের আবির্ভাবে বেদান্ত-বিটপিতে এক নুতন ভাব- 
কুসুমের বিকাশ হয়। ভক্তপ্রবব মধ্বেব অবদানে ভক্তিবাদ নবজীবন লাভ করে। 
অপর দিকে নব্যন্যায়ের প্রবর্তক গঙ্গেশ উপাধ্যাযেব মনীষাব বিকাশ হওযায দার্শ নিক 
বাদযূদ্ধ প্রবলাকার ধারণ করে। অছ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজ বিশেষতঃ মধখ্বেব 
আক্রমণ এবং ন্যায়-বৈশেষিকেব তর্ক-খবজাল ছিন-ভিন কবিয়া চিৎসুখ, শঙ্করানন্দ 
প্রমুখ আচার্গণ অদ্বৈতবাদকে বিজয়-গৌরবে ভূষিত কবেন। 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 


অন্হৈতন্বেদাস্ত ও চুতুদপ্ণি স্পতক্চ 


চিৎস্গখ, অমলানন্দ প্রভৃতির নবশক্তিতে খৃষ্টায় ১৩শ শতকে অদ্বৈতবাদের বিজয়- 
শঙ্খ বাজিয়া উঠিলেও তখনও প্রতিপক্ষগণেব আক্রমণ এবং প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা শতাব্দী 
পর শতাব্দী ধরিয়াই চলিয়াছে। খুষ্টীয় ব্রযোদশ শতকের শেষভাগে ( ১২৬৭-১৩৮১ 
খৃষ্টাব্দে ) রামানুজ-সম্প্রদায়েব প্রবীণ আচাধ বেক্কটনাথেব জ্ভ্যুদয়ে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ 
প্রবল আকাব ধারণ করে। বেষ্কটনাখ বা বেদান্ত-মহাদেশিকাচার্য তত্বমুক্তাকলাপ, 
সবার্থ সিদ্ধি প্রভৃতি রচনা করিয়া রামানুজমত দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন। তস্ব- 
মৃক্তাকলাপ পদ্যে লিখিত। ইহাতে ৫০০ শ্লোক আছে । সবার্থ সিদ্ধি তত্বমুক্তাকলাপেরই 
ব্যাখ্য।, ইহ। গদ্যে লিখিত। সবার্থসিদ্ধির উপর নূসিংহদেবেব আনন্দবল্লরী নামে 
টাক আছে । সবদশ ন-সংগ্রহে বিদ্যাবণ্য এই গ্রন্থের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
ন্যায়পরিশুদ্ধি এবং ন্যায়সিদ্ধাঞ্তীন নামক গ্রন্থে বেঙ্কটনাথ বিশিষ্টাদৈতবাদের দৃষ্টিতে 
প্রমাণ ও প্রমেয়-তন্ব নিধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ন্যায়পরিশুদ্ধি পচটি 
পরিচ্ছেদে বিভক্ত ; প্রথম পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়ে অনুমান, তৃতীয়ে শব্দপ্রমাণ, 
চতুর্থে স্মৃতিগ্ঞনের স্বরূপ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রমেয়-তন্ব নির্ণয় করা হইয়াছে। 
ন্যায়পরিশুদ্ধির উপর শ্রীনিবাসাচাধের ন্যায়সার নামে টীকা আছে । ন্যায়সিদ্ধাঞ্জনে 
ছয়টি পরিচ্ছেদ আছে । উহার বিভিন্ন পরিচ্ছেদে দ্রব্য, জীব, ঈশৃর, নিত্য বিভূতি, 
বুদ্ধি ও অদ্রব্য প্রভৃতি প্রমেয়-তন্ব বিস্তৃততাবে নিরূপিত হইয়াছে। বেক্কট শতদূষণী নামক 
গ্রন্থ লিখিয়৷ অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে একশত দোষ বা অনুপপত্তি প্রদর্শ ন করিয়াছেন ।* 
শ্রীহর্ধের খণ্ডন-খগুখাদ্যের প্রত্যুত্তরে শতদ্ষণী লিখিত হইয়াছিল বলিয়া পগ্ডিতগণ 
মনে কবেন। শতদ্ষণীব বিচাব-শৈলী যেমন সূষ্ম্র তেমনই গভীর এবং চিত্তাকর্ষক । 
বেস্কটের শতদ্ষণীর উপর দোদ্দয়াচার্ষের চণ্মারত নামে টীকা আছে। এতদৃব্যতীত 
শ্রীভাষ্যের উপর বেক্কটের রচিত তত্বটাকা, রামানুজাচার্ষের রচিত গদ্যব্রয়ের উপর 
গদ্যত্রয়-টীকা, রামানুজের লিখিত গীতা-ভাষ্যের উপর তাৎপধ-চন্দ্রিকা টাক প্রভৃতি 
বিবিধ টীকার পরিচয় পাওয়া যায় । অধিকরণ-সারাবলী, সেশ্বরমীমাংসা, মীমাংসা- 
পাদুকা, বাদিত্রয়-খণ্ডন (এই গ্রন্থে শঙ্কর, ভাস্কর ও যাদবপ্রকাশের মত খণ্ডিত হইয়াছে ) 
প্রভৃতি গ্রন্থ বেক্কটের দাশ নিক প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শ ন। যাঁদবাত্যুদয় কাব্য, 


* সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শীঅনস্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী শতভূঘপী নামে গ্রস্থ লিখিয়। বে্কটের শতদৃঘণীর 
প্রতিটি দোঘের খণ্ডন করিয়াছেল। 


অস্থৈতবেদান্ত ও চতুর্দশ শতক ৩০৯ 


সন্ক্প-দূর্ধোদয় নামে নাটক (এই গ্রন্থে রামানুজমত নাটকাকাবে প্রপঞ্চিত করা হইয়াছে । 
ইহা শ্ীকৃষ্ণমিশ্েব প্রবোধচন্্রোদয়ের অনুকবণে লিখিত ), গরুড়পঞ্চবিংশতি, 
অচ্যুতশতক, পাদুকাসহত্র, অভীতিস্তব প্রভৃতি বেস্কটেব অতুলনীয় ভগবৎশরণাপত্তি 
ও কবিপ্রতিভার বিজয়প্রশস্তি। এক বেষ্কটের অবদানেই বামানুজের দশ ন সর্বাঙ- 
পুষ্ট হইয়াছিল । চতুর্দশ শতকেব প্রাবস্তে বেঙ্কটেৰ প্রতিভাৰ জ্যোতি: সর্বত্র বিকীণ্ণ 
হওয়ায় অগ্বৈতবাদেব গবিম। ম্লানাযমান হয। এই সমযে বিদ্যারণ্য আবির্ভূত 
হইয়া অস্বৈতবাদেব ম্ানিমা বিদূবিত কবেন। দ্বৈতবেদান্তী মধ্বাচার্ষেব শিষ্য 
অক্ষোত্য মূ.নি খৃষ্টাঘ চতুদশ তকে দ্বৈতবেদান্তে এবং নবান্যাযে অসামান্য পাণ্ডিত্য- 
লাত করেন। তিনি শুর্গেবীব মঠাধীশ বিদ্যাবণ্য স্বামীকে বাদযুদ্ধে আহ্বান করেন । 
মহামতি বেদান্তদেশিকাচার্ধ উক্ত বিচাঁবে মবাস্ত্বেব কার্য কবিযাছিলেন বলিয়া শুনা 
যায়। বিচাবেব ফলাফল সম্পর্কে মধ্নমতাবলঘ্িগণ বলেন যে, 


অসিনা তন্বমসিনা পবজীবপ্রভেদিনা। 
বিদ্যারণ্যমহাবণামক্ষোতামুনিবচিছনৎ || 


অস্বৈত-সম্প্রদাধেব মতে বিদ্যাবণ্য বিচাবে বিজযমাল্যেব অধিকাবী হন--_-_ 
“অক্ষোত্যং ক্ষোভযামাস বিদ্যাবণ্যো মহামুনি£”” | বিচাবেব ফলাফল যাহাই হউক, 
অক্ষোভ্য মুনি যে দ্বৈতবেদাস্তিগণেন অনাতম প্রধান আচার্ধ ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে 
বলা যাঁয়। এই শতাব্দীতেই বাদিহংসান্থুবাচার্ধ ব৷ দ্বিতীয় রামানুজাচা ন্যায়কুলিশ 
নামে গ্রন্থ বচনা কবিযা অধ্বৈতমতেব খণ্ডন ও বিশিষ্টা্বৈতমতেব পুষ্টিসাধন 
করেন। ববদবিঞ্চ আচার সুদর্শ নাচার্ধেব খীভাষ্যেব ব্যাখ্যা শ্ুতপ্রকাশিকা টাকার 
উপব ভাবপ্রকাশিক। নামে টীকা বচন। কবি! বিশিষ্লাছ্বৈতবাদেব শীবৃদ্ধি সাধন করেন। 
বেক্কট তাহাব ন্যায়পবিশুদ্ধিতে ভাবগ্রকাশিক। টীকাব নাম কবিয়াছেন। বেঙ্কটের 
পুত্র বরদণ্ডতরু আচার্ধ বেদান্তদেশিকেব অধিকরণসারাবলীব টীকা রচনা করিয়। 
রামানুজমতেন পুষ্টিসাধন কবেন। লোকাচার্ধ পিল্লাই নামক জনৈক বিশিষ্টাপ্বৈতবাদী 
দার্শনিক তত্বনির্ণ য, তত্বশেখব প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা কবিযা অছৈতমতের খণ্ডন এবং 
হ্বীয় মতের শীবৃদ্ধি সম্পাদন কবেন। এইরূপে অদ্বৈতবাদেব বিরুদ্ধে রামানুজ- 
সম্প্রদায যে আক্রমণ-ধাবা প্রবতিত কবেন, ভাবতীতীর্ঘ , বিদ্যারণ্য, সাযনাচার্য প্রভৃতি 
অহ্বৈতাচার্যগণ প্রতিপক্ষের সেই আক্রমণ-বেগ প্রতিহত কবিয়া অছ্ৈত-শশীকে 
প্রতিবাদী রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত কবেন। 


ভারতীতীর্থ 


আচার্য ভারতীতীথ শুঙ্গেরী মঠের মঠাধীশ ছিলেন। ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য 
ক্বার্মীর গুরু বলিয়া পরিচিত। ভারতীতীর্থে র গুরুর নাম ছিল বিদ্যাতীর্ঘ | ভারতী- 
তীর্থ বৈয়াসিক-ন্যায়মালা নামে বেদান্তদশ নের অধিকরণমালা৷ রচনা করিয়া প্রগাঢ় 
পাগ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন! 


৩১০ বেদাস্তদর্শ ন__অদ্বৈতবাদ 


মাধবাচার্ধ ব! বিদ্যারণ্য মুনীশ্বব 


বিদ্যারণ্য খৃষ্টীয় ১৩শ শতকেব শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪শ শতকের 
শেষভাগে মৃত্যুযুখে পতিত হন। ইহাকে শঙ্করাচাধেব অবতার বা স্থিতীয় শঙ্করাচার্য 
বলা হইয়া থাকে । সব্শাস্ত্রে ইহার ন্যায় পণ্তিত ভাবতেব বুকে কমই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। ইনি একাধাবে অসামান্য পণ্ডিত এবং চাণক্যের ন্যায় ক্টনীতি-বিশারদ 
ছিলেন। মাধবাচার্যই বিজয়নগব বাজ্যেব সংস্থাপক | তিনি ১৩৩৫-৩৬ খুষ্টাব্দে 
বিজয়নগর রাজ্য স্থাপন করিয়া এ রাজ্যের মগ্ত্রিপদে 
মাধবাচার্ধেব জীবনী অভিষিক্ত হন; এবং ৩০ বৎসর কাল বিজয়নগর-রাজ 
বীরবুকেব মন্ত্রিপদে আসীন থাকিয়া বিজয়নগর রাজ্য 
পরিচালনা করেন। তীহার পরিচালনা-গুণে বিজয়নগর দক্ষিণ ভাবতে একচ্ছত্র 
সাম্রাজ্যরূপে পবিণত হয়। বীরবুকেব আদেশে তিনি কিছুকালের ₹মন্য জয়স্তীপুরে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। মাধবাচার্ধ তদীয় অসাধাবণ রাজনৈতিক 
প্রতিতাবলে দক্ষিণ ভারত হইতে মুসলমান প্রভাব বিদূরিত করেন এবং মুসলমান 
সায়াজ্য ধ্বংস করিয। হিন্দু সাম্রাজ্য সংগঠন কবেন। গুরুতর রাজকার্ষের অবসরে 
তীহার গ্রন্থকর্তৃ-জীবন প্রস্ফ্টিত হয়। বিভিনু শাস্ত্রে অসংখ্য গ্রশ্বমালা রচন৷ করিয়া 
মাধব ভারতীব পাদপীঠ স্ুষমা-মণ্ডিত করিয়াছেন। এইরূপ গ্রতিভ। কদাচিৎ দুষ্ট 
হয়। কটনীতিবিৎ, অক্রান্তকর্মা মাধবাচাধ পরিণত বয়সে সন্যাস অবলম্বন করেন 
এবং শ্ঙ্গেরী মঠের মঠাধীশ হইযা শেষ জীবন যাপন কবেন। এইরূপ জীবনও বড় 
দেখা যায় না। যিনি রাজনৈতিকেব চুড়ামণি, তিনিই আবার সন্ুযাসীর অগ্রণী, 
অক্রাম্তকর্মা অথচ সবকর্ম-সনর্যাসী। মাধব তৎকৃত “পরাশর-মাধবের' প্রারন্তে 
নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এ পরিচয়মূলে জানা যায় যে, তাহার পিতার নাম 
মায়ন ও মাতার নাম ছিল শ্রীমতী এবং প্রসিদ্ধ বেদতাষ্যকার সায়নাচার্ধ এবং ভোগনাথ 
নামে মাধবের দুই সহোদর ছিল। বোধাযন-সূত্রসেবী সায়ন-মাধব যজুঃশাখীয় ব্রাহ্মণ 
কূলে ভরছ্াজ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।১ মাধবাচার্ষের কৌলিক নাম সায়ন বলিয়া 
মনে হয়। 
বিববণপ্রমেয়-সংগ্রহের আবন্তে মাধবাচারধ শঙ্করানন্দকে গুরু বলিয়৷ নমস্কার 
করিয়াছেন এবং এ গ্রন্থের সমাপ্ডিতে তিনি বিদ্যাতীর্থ গুরুর পাদপদো গ্রন্ার্প ণ 
কবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ কবিযাছেন | জৈখিনীর-ন্যাযমালা-বিস্তবে মাধবাচার্ধ ভারতী- 
তীর্থকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিদ্যাতীর্থ মাঁধবের গুরু ভারতীতীর্ঘের 
গুরু ছিলেন। সম্ভবতঃ মাধবের পরমণ্ডর বলিয়া মাধব বিদ্যাতীর্থের পাদপদো 


১। শ্ীযতী জননী যস্য স্ুকীতির্যায়ন; পিতা। 
সায়নো ভোগনাথশ্চ মনোবুষ্ধী সহোদরৌ | 
বোধায়নং যস্গয সুত্রং শাখা যসা চ যাজধী। 
তারছ্াজং যস্য গোত্রং সর্বজ্ঞ: স হি মাধব: || -- মাধব, আরম পো । 


অহ্থৈতবেদাস্ত ও চতুর্দশ শতক ৩১১ 


পণতি জানাইয়াছেন। অথবা উঁহারা উভযেই মাধবের শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যা- 
তীর্থের দেহাস্তের পর মাধব ভারতীতীর্ঘের নিকট শিক্ষালাভ করেন এবং পরিণত 
জীবনে শঙ্করানন্দের নিকট সন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। মাধবাচার্য দর্শন, 
স্মৃতি, জ্যোতিষ, ব্যাকবণ প্রভৃতি বিভিন শাস্ত্রেই গ্রন্থবাজি রচনা করিয়া তাহার 
বাণীপূজ। সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। বেদান্তে পঞ্চদশী, 
মাধবাচার্েব গ্রস্থমালা বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ, অনুভূতি-প্রকাশ, জীবন্মুক্জি- 
বিবেক, অপরোক্ষানুভূতির টীকা, সুতসংহিতার টীকা, 
ধ্রতরেষ-উপনিষদীপিকা | তৈত্তিরীয-উপনিষদ্দীপিকা, ছান্দোগ্য-উপনিষদ্দীপিকা,১ 
.হদারণ্যক-বাতিকসাব, শঙ্কব-বিজয মাধবেব অক্ষম কীতি। তীহার সবদর্শ ন- 
সংগ্রহ বিভিনু দার্শ নিক মতেব অপূৰ সাব সংকলন । মীমাংসাদর্শ নে তিনি জৈমিনীয়- 
ন্যায়মালা-বিস্তব রচনা কবিয৷ পূর্বমীমাংসাব অধিকরণগুলির আলোচনার পথ জ্ুগম 
কৰিয়া দিয়াছেন । ব্যাকরণে তিনি মাধবীয ধাতুবৃত্তি বচনা করিয়াছেন । কাহারও 
কাহারও মতে এই ধাত,বৃত্তি তাহাব রচিত নহে, তীহাব ভ্রাতা সায়নের রচিত। স্মৃতিতে 
তিনি পরাশবমাধব নামে পবাশবসংহিতার ব্যাখ্যা বচনা করেন। এ গ্রশ্ব আচার, 
প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবহার এই তিন কাণ্ডে বিভক্ত । প্রত্যেক কাণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্ত- 
সম্পর্কে উহাতে বিস্তৃত আলোচনা কব! হইযাছে। 
মাধবাচার্ধের “কালমাধব' স্মৃতিশাস্ত্রেব অন্যতম প্রামাণিক সংগ্রহগ্রশ্থ। প্রসিদ্ধ 
স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যও স্বীয মতেব সমর্থনে কালমাধবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
জ্যোতিঃশাস্তে বিদ্যারণ্যেব কীতি অতুলনীয। তিনি বিদ্যাশক্করের যে সমাধি মন্দির 
রচন! করাইযাছিলেন, এ মন্দিবের গাত্রে প্রভাতপূর্ধেব অরুণালোক-পাত দেখিয়। 
মাস, তিথি প্রভৃতি নির্ণয় কবা যায। ইহা জ্যোতিঃশাস্ত্রে তাহার অসামান্য কৃতিত্ব 
ও উদ্ভাবনী শক্তিব পবিচাষক। 
অ্বৈতবেদান্তী বিদ্যাবণা শঙ্কব-বেদান্তেব ব্যাখ্যায় তীহার অসামান্য শজি 
নিয়োজিত করিযাছিলেন। তিনি শঙ্কবমতের ব্যাখ্যায় বিবরণ মত অনুসরণ করিয়া- 
ছেন। প্রকাশাত্মযতিব পঞ্চপাদিকা-বিবরণের বিশ্েষণে 
বিদ্যাবণ্যেব বেদাস্তমত তিনি বিববণপ্রমেয়-সংগ্রহ রচনা করিয়াছেন। তাহার 
পঞ্চদশী প্রাঞ্জল এবং সরস রচনা । এ সকল রচনায় 
স্থানে স্বানে বিদ্যারণ্যের মৌলিক চিন্তার সমাবেশও পবিলক্ষিত হয়। পঞ্চদশীর 
প্রাবন্তেই তিনি সত্যা, সনাতন বৃন্ম সংবিদেব পবিচয প্রদান করিয়াছেন । এ সংবিদের 
উদয়ও নাই, অস্তও নাই, উহা স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃপ্রমাণ__'নোদেতি নাস্তমেত্যেক৷ 
সংবিদেষা স্বমংপ্রভা ' ( পঞ্চদশী ১1৭ )। শব্দ, ম্পর্শীদি বিজ্ঞান পরস্পর বিভিমু মনে 
হইলেও জ্ঞেয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি জড়াংশই জ্ঞানের ভেদ সাধন করে । 





১। বিদ্যারণয ১০৮ খানি উপনিঘদেব উপবই দীপিকা! নামে টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া 
গম যায়। 


৩১২ বেদাস্তদশ ন---অদ্বৈতবাদ 


এঁ জ্রেয় অংশ বাদ দিলে জ্ঞানেব কোন তারতম্য থাকে না। জ্ঞান একরূপেই প্রকাশ 
পায়। জ্ঞেয় বিষয়সকল নিয়ত পরিবর্তনশীল | এ পরিবর্তনশীল বিষয়-বিবর্তনের 
মধ্যে যাহা সদা অপরিবতিত থাকে এবং যাহা স্বযংপ্রকাশম্বূপ তাহাই জ্ঞান, তাহাই 
সত্য। অপবাপব পরিবর্তনশীল সমস্ত বস্তই যিথ্যা। জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুুপ্তি 
প্রভৃতি অবস্থার মধ্যেও এ নিত্যচৈতন্য বিরাজ করে । চৈতন্যের অভাব কোন 
দেশে কোন কালেই নাই । ক্ুতবাং উহাই একমাত্র সতা বস্ত্র | সত্য, শাশ্বত-চৈতন্যই 
আত্বা। চৈতন্যমর আস্বা আনন্দময়ও বটে। আত্মাই সকলের একমাত্র গ্িয়তম | 
আগ্ধার প্রীতি সম্পাদন করে বগিয়াই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, বিস্ত প্রভৃতিকে গৌণভাবে 
প্রিয়তম বলা হুইনা থাকে । আত্মপ্রীতিই মানুষে চবম ও পবম লক্ষ্য । ইহা হইতে 
আনন্দই যে আদ্রাব স্বরূপ, তাহা নিঃসংশযে প্রমাণ করা যায়। এক নিত্যচৈতন্যই 
অনাদি-অজ্ঞানবশতঃ জীব-চৈতনা, ঈশ্বব-চৈতন্য, ক্টস্ব-চৈতন্য ও বন্ধ-চৈতন্য, এই 
চতুবিধ রূপে প্রকাশিত হয়। সংক্ষেপ-শাবীবক-বচযিতা সবজ্ঞাত্ব মুনি “[ভতি জীব, 
ঈশুর 'ও বন্-চৈতন্য, এই তিনপ্রকাব চৈতন্যেব পবিচষ প্রদান কবিয়াছেন | বিদ্যারণ্য 
ক্টস্ব সাক্ষি-চৈতন্যকে যোগ কবিযা চানপ্রুকাব চৈতন্যেব স্বরূপ বিশ্বেষণ করিয়াছেন । 
একই মহাকাশ যেমন উপাধি-ভেদে ঘটের মধ্যে পবিচ্ছিন্‌ হইয়া ঘটাকাশ, ঘট-মধ্যস্থিত 
জলে প্রতিফলিত হইয়৷ জলাকাশ, অপরিচ্ছিন্ন অনন্তবিসারী নীলাকাশ-মহাকাশ, 
এবং আকাশপথে ভ্রাম্যমান মেঘমওলেব বাণ্পীয় প্রবাহে গ্রতিবিদ্বিত হইয়া মেঘাকাশ, 
বলিযা অভিহিত হয়, সেইরূপ জীবের স্থল ও সৃক্ষা এই দেহদ্বয়ের অধিষ্ঠান, সাক্ষাৎ 
দ্রষ্টা, চিবস্থিব নিবিকার চৈতন্যকে ক্টস্থ-চৈতন্য ব! সাক্ষী-চৈতন্য ৷ অপরিচ্ছিন্র ভূম৷ 
চৈতন্যকে বক্দ-চৈতন্য, এবং ক্টস্থ-চৈতন্যে যে বুদ্ধি কল্পিত ব৷ অধ্যস্ত হয়, সেই অধ্যস্ত 
বদ্ধিতে ক্টস্ব-চৈতন্যের যে প্রতিবিষ্ব পড়ে, সেই প্রতিবিশ্বফে জীব-চৈতন্য। আর, ভুমা 
বন্ষ-চৈতন্যে আশ্রিত বা অধিষ্ঠিত অনাদি মায়ায় প্রতিবিশ্বিত চৈতন্যকে ঈশ্বর-চৈতন্য 
বলা হইয়া থাকে । জীব-চৈতন্য ক্টস্থ-চৈতন্যের প্রতিবিম্ব হইলেও অজ্ঞানাধিক্য- 
বশতঃ জীব এবং ক্টস্ব-চৈতন্য যে অভিনু, তাহা সংসারী জরামবণশীল জীব বুঝিতে 
পাবে না। অনাদি-অজ্ঞানই জীবেব দৃষ্টির তিরস্করণণী। এই তিরস্করণীর প্রভাবেই 
জীবেব বন্গদৃষ্টি তিবোহিত হয়। ইহাই মূলাজ্ঞান। এই অজ্ঞানের দ্বিবিধ শক্তির 
পবিচয় পাওযা যায--আববণ শক্তি এবং বিক্ষেপ শক্তি । যে-শক্তি ক্টস্ব-চৈতন্যকে 
জীবেব দৃষ্টিপথ হইতে আবৃত করিযা রাখে, তাহাই আববণ শক্তি। বিক্ষেপ শক্তির 
প্রভাবে আনবণ শক্তিবশে সমাবৃত ক্টস্ব-চৈতন্যে স্থল এবং মুক্ষ্ (বা লিজ) শরীরধারী 
জীবভাবের প্রতিভা হইয়া থাকে । মাও্ক্যোপনিষদে আমবা জীবাত্বার প্রাজ্ঞ, 
তৈদস, বিশ্ব ও তুবীষ, এই চারপ্রকার অবস্থার পরিচয় পাইয়াছি। (৮ম পরিচ্ছেদের 
১২৭-১২৯ পৃঃ দেখুন) সুষুপ্তি অবস্থায় সবপ্রকার অস্তঃকরণ-বৃত্তি বিলীন হইলে, অজ্ঞান- 
সাক্ষী জীবকে প্রাজ্ঞ বা আনন্দময় বল! হইয়া থাকে । স্বপ্ন অবস্থায় জীবের স্বুল 
শবীরের অভিমান থাকে না বটে, কিন্তু সৃক্ষা শরীরের অভিমান তখনও বিদ্যমান থাকে। 
এ স্ক্ষ্া শরীরাভিমানী জীবকে তৈজস নামে এবং জাগরিত অবস্থায় ব্যষ্টি স্বুলাভিমানী 
জীবকে বিশ্ব সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। এই সকল অবস্থার অতীত নিরুপাধি 


অ্বৈতবেদাস্ত ও চতুর্দশ শতক ৩১৩ 


অবস্থাই তুরীয়াবস্থা৷ | তুরীয়াবস্থায় জীব বুন্ষেব সহিত একত্ব লাত করে। আত্ম- 
চৈতন্যের এই প্রকার বিভিনু অভিব্যক্তিকে বিদ্যারণ্য তৎকৃত পঞ্চদশীর চিত্রদীপে 
চিত্রপটের দৃষ্টাস্তের সাহায্যে আমাদিগকে স্পষ্টভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । সমস্ত 
জীব ও জগ মায়ার চিত্র । সদানন্দ ব্দ্ষই সেই চিত্রের ভিত্তি। অভিজ্ঞ শিল্পী যখন 
কোন পট-ভিত্তিতে চিত্র অঞ্কিত কবেন, তখন তিনি প্রথমত: পটখানিকে ভাল করিয়। 
ধুইয়া পরিফার করিয়া লন। পরে, চিত্রান্কনের উপযোগী করিবার জন্য এ পটের গায় 
মও প্রভৃতি লেপন কবেন। তারপব, ই পট-ভিত্তিতে পেন্সিল বা৷ তুলিস্থারা স্বীয় 
অভিপ্রেত বিষয়সকল অস্কিত কবেন এবং সর্বশেষে উপযুক্ত বর্ণ বিন্যাসের ছারা 
অস্কিত চিত্রগুলির নযনাতিরাম পর্ণ রূপ দান কবেন। মায়া-চিত্রিত জীব ও 
জগচিচত্রের ভিত্তি বিশুদ্ধ, পরিপৃণ , পবমাত্বা বা পববন্দ। মাযাময় (মায়া-পরিচিছনন 
বা মায়োপাধি ) পরমাত্বা ঈশৃব ও অন্তর্যামী ; সমষ্টি সুক্ষ্ম শরীরাভিমানী পরমাত্ব। 
হিরণ্যগর্ভ বা সাত্রাত্মা, আব, সমষ্টি স্বল শবীবাতিমানী পবমাত্বা বিবাট্‌ নামে অভিহিত 
হম। মায়াতীত পববহ্ম যখন মাযাৰ আববণে আবৃত হইলেন, তখনই তাহাতে জগচিচত্র 
অঙ্কিত করিবার সুযোগ উপস্থিত হুইল | সূক্ষ্ম শবীবের কল্পনা মাযাময় পরবে 
অস্ফুট মসীরেখামাত্র। স্ব.ল শবীবেব বিকাশই জগচ্চিত্রেব বিবিধ বর্ণবিন্যাস বা 
্ষ্ট অভিব্যক্তি। পরমাত্বার ভিত্তিতেই মায়ার তুলিকায় স্থাবর, জম প্রভৃতি বিচিত্র 
বিশবপ্রপঞ্চ চিত্রিত হইযাছে। চিত্রে অঙ্কিত বিচিত্র পৃতুলগুলি নানারূপ বসন-ভুষণে 
ভূষিত হইয়া! এবং নানাবর্ধে চিত্রিত হইযা চিত্রপটে শোভা পায বটে, কিন্তু এ সকল 
চিত্রিত পোষাক পরিচ্ছদেব কোন কার্ধকাবিতা নাই । চিত্রিত বসন-ভূষণ আসল 
বসন-ভৃষণের ন্যায় দেখায সত্য, কিন্তু বস্তঃ উহা আসল নহে, নকল এবং মিথ্যা | 
বক্ষ-ভিত্তিতে মায়াব তুলিকায চিত্রিত জীব ও জগতের বিচিত্র খেলাও সেইরূপ 
পুতুলবাজী মাত্র। পুত্ুলেব বসন-ভুঘণ ও বাহ্যিক সৌন্দর্ষেব ন্যায় জীব ও জগতের 
মায়িক সুষমাও আসল নহে, নকল এবং মিথ্য। | জীব ও জগচিচত্রের বিচিত্র অতি- 
ব্যক্তিতে চৈতন্যেব বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পাষ বটে, চৈতন্যেব উহা৷ বাস্তব রূপ নহে, 
চৈতন্যেব আভাস। বিতিন উপাধিবশত: একই চৈতন্য ভিন তিন রূপে প্রকাশিত 
হইয়। থাকে । জীব, জগৎ সমন্তই একই চৈতন্যের শবীরে মায়ার খেলা । জীবে 
চৈতন্য ব্যক্ত, জড়ে উহা! অব্যক্ত । বুদ্ধিগত চিদাভীসই জীব সুতরাং জীবে বুদ্ধির 
খেলা এবং চৈতন্যের বিকাশ স্প্ত: দেখিতে পাওয়া যায়। জড়ের বৃদ্ধিগত চিদাভাস 
নাই, এইজন্যই জড়েব চৈতন্য অব্যক্ত। আত্ব-চৈতন্য সর্বব্যাপী এবং অসীম। 
জীব ও জড়ে কোথায়ও চৈতন্যের অতাব নাই। কেবল চৈতন্যের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা" 
নিবন্ধন জীবকে চেতন ও জড় বিশ্বপ্রপঞ্চকে অচেতন বলা হইয়া থাকে | চেতন, 
অচেতন সমস্ত বিশবপ্রপঞ্চই মায়ার বিলাস । মায়া পরমেশ্বরেরই শক্তিবিশেষ | মায়া 
্বীয় আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিবশে ব্ম-গাত্রে জীব ও জগচ্চিত্র রচনা করে। জ্ঞানের 
উদরে অবিদ্যা বিতবন্ত হইলে জীব ও জগৎ কিছুই থাকিবে না, সমস্ত জীব ও জগচিচত্রের 
অন্তরালে পরমাত্বা পরবঙ্গাই ফুটিয়া উঠিবে। জীব শিবরূপে বুদ্ধ পারাপারে মিলিয়া 
যাইবে। বিদ্যারণ্যের মতে জীব ও ঈশ্বর উভয়ই প্রতি | মায়ায় চৈতন্যের 
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৩১৪ বেদাস্তদর্শ ন--অইৈতবাদ 


পতিবিষ্ব ঈশ্বর এবং অবিদ্যায় চৈতন্যের প্রতিবিষ্ব জীব। মায়া ও অবিদ্যা বিদ্যা- 
রণ্যের মতে অভিন্ন নহে, বিভিন | মায়া শুদ্ধ-সত্বপ্রধান, অবিদ্যা মলিন-সত্বপ্রধান 
--“রজন্তমো'নভিভূত শুদ্ধ সত্বপ্রধানা মায়া এবং তদভিভূত মলিন সত্বপ্রধানা 
অবিদ্যা' ।১ বিবরণের মতে ঈশ্বর বিশ্ব, জীব প্রতিবিষ্ব। বিবরণের এই মত 
বিদ্যারণ্য অঙ্গীকার করেন নাই | বিদ্যারণ্যের মতে জীব ও ঈশৃর উভয়ই প্রতিবিস্ব। 
অবিদ্যা-প্রতিবিম্ব জীব-চৈতন্য অল্লজ্ঞ এবং অল্পশক্তি, শুদ্ধ সত্বপ্রধান মায়ায়-প্রতিবিদ্বিত 
ঈশ্বর-চৈতন্য সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তি 
সাক্ষীর স্বরূপ নিরূপণে বিদ্যারণ্য বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয প্রদান করিয়াছেন । 
আমরা পূর্ব পরিচেছেদে চিৎনুখের দার্শ নিক মতের বিচারপ্রসঙ্গে বিদ্যারণ্যের মতের 
পরিচয় দিয়াছি। কাটস্থ-চৈতন্য বা অন্তর্ধামীই সাক্ষী । 
লাক্ষী অস্তর্ধামী স্বল ও স্ক্কা এই দেহদ্বয়ের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা এবং 
স্বয়ং কৃটস্থ, নিবিকার, নির্লেপ ও উদাসীন। এইজন্য 
কটস্ব-চৈতন্যকেই সাক্ষী বলা হইয়া থাকে। চিৎনুখাচার্ধের মতে বিশুদ্ধ বন্ধই 
জীবাতির্ন হইয়া সাক্ষী বলিয়া কথিত হন। চিৎসুখ ও বিদ্যারণ্য এই উভয়ের মতেই 
(অনুদাসীন চিৎ) জীব বা ঈশুৃর কেহই সাক্ষী নহেন। সাক্ষী জীব ও ঈশৃর হইতে 
অতিরিক্ত | কেহ কেহ আবার জীবকেই সাক্ষী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। 
বাস্তবিক পক্ষে নিরুপাধি, নির্লেপ, ক্টস্ব-চৈতন্যেরই সাক্ষী সংজ্ঞা যুক্তিযুক্ত । আচার্য 
শহরে বিবেক-চড়ামণিতে উদাসীন, ক্টস্ব-চৈতন্যকেই সাক্ষী বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন £-- 


ন সাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্মাঃ সংস্পৃশস্তি বিলক্ষণম্‌। 
অবিকারমুদাসীনং গৃহধর্মাঃ প্রদীপবৎ ॥ 
দেহেক্দ্রিযমনোধর্ণা নৈবাত্বানং স্পৃশস্ত্যহো || 

রবে ধথা কর্মণি সাক্ষিভাবো বহে ধথাবায়সি দাহকত্বমূ । 
রভ্জোর্ধথারোপিতবস্তসঙ্গ স্তখৈব কাটস্ব চিদাত্বনো মে | 


--বিবেক-চুড়ামণি ৫০৭-৫০৮ শোক। 


কাটস্ব সাক্ষী-চৈতণ্যেরও উর্ধে অক্ষয়, অব্যয়, সচিচদানন্দ বহ্ম বিরাজ করেন। সেই 
বন্ধ-সাক্ষাৎকারই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বা চরম জ্ঞান। বিদ্যারণ্য পঞ্চদশীর “তত্তব- 
বিবেকে” চিন্মুর, আনন্দধন বন্ধের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া, “ধ্যানদীপে” পরবন্ধের 


১। সত্শুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়া'বিদ্যে চ তে মতে। 
ষায়াবিদ্বো বশীকৃতা তাং স্যাৎ সর্বজ্ঞ ঈশৃরঃ || 
অবিদ্যাবশগন্তন্য স্তদূবৈচিত্র্যাদনেকধা | 
সা কারণ-শরীরং স্যাৎ প্াজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্ ।। 
পঞ্চশী ১।১৬-১৭ প্রোক। 


অন্বৈতবেদান্ত ও চতুর্দশ শতক ৩১৫ 


উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন । “আমি সেই পরবুহ্ধ” এইরূপে পরবুহ্ম-সাক্ষাৎকার 
লাভ করিলেই জীবের জীবন মধুময় হয়। 


সায়নাচাধ 

প্রসিদ্ধ বেদ-তাষ্যকার সায়নাচার্ধ বিদ্যারণ্যের সহোদর । সায়ন বিদ্যারণ্য ও 
বিজয়নগর-রাজ বীরবৃক্কের অনুরোধে ও উৎসাহে সমগ্র বেদের ভাষ্য রচনা করিয়। 
বেদ রক্ষা করেন। ইহার মত বৈদিক পণ্ডিত দ্বিতীয় কেহ ভারতের বুকে জন্মগ্রহণ 
করেন নাই। ইহার দার্শনিক নৃষ্টি অদ্বৈতমুখী ছিল। শঙ্করের দৃষ্টি-তঙ্ি অনুসরণ 
করিয়া ইনি সমগ্র বেদের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিযাছেন। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক 
প্রভৃতির উপদেশের মূলে যে চিদানন্দঘন অন্ধয় বন্ধ বিরাজ কবে, তাহাই তিনি তদীয় 
ভাষ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৈদিক ভাষ্যকার উবট এবং যহীধর শুরু যজুবেদের 
মাধ্যন্দিন এবং বাজসনেষী সংহিতার যে ভাষ্য প্র্ধন করিয়াছেন, তাহাতেও তীহারা 
অস্থৈতবাদের পথই অনুসবণ করিযাছেন। ইহা হইতে অদ্বৈতবাদই শ্রুতির রহস্য 
একথা মনে করা অসঙ্গত নহে। 


আনন্দ গিরি বা আনন্দজ্ঞান 


ৃষ্টায় চতুর্দশ শতকেই আননজ্ঞান বা আনন্দ গিরি আবির্ভূত হইয়া সমগ্ন শাঙ্কর 
ভাষ্যের অতি গ্রাঞ্জল এবং সবস টীকা গ্রণয়ন কবিয়া ভাষ্যের সারগর্ভ উক্তির রহস্য 
জিজ্ঞাস্ুর নিকট সহজবোব্য কবিয়া দিয়াছেন। আনন্জ্ঞান গ্রশন ও এঁতরেয় ভাষ্যের 
চীকায় শঙ্করানন্দ ও বিদ্যারণ্যের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, স্ুতবাং তিনি যে শঙ্করানন্দ 
ও বিদ্যারণ্যের পরবর্তী তাহা নিঃসন্দেহ। আননজ্ঞানেব বিদ্যাণ্ডরু অনুভূতি স্বরূপাচার্য, 
দীক্ষাণ্ডর শুদ্ধানন্দ। এই শুদ্ধানন্দ অদ্বৈত-মকরন্দের টাকাকাব স্বয়ন্পৃকাশের গুরু 
শুদ্ধানন্দ হইতে পৃথক্‌ ব্যক্তি। শুদ্ধানন্দেব গ্রস্থকতৃ-জীবনেব বিশেষ কোন পরিচয় 
পাওয়া যায় না। অনুভূতি স্বরূপাচার্ধ সারস্বতপ্রক্রিয়া নামে একখানি ব্যাকরণ রচনা 
করিয়াছেন এবং বেদান্তে গৌড়পাদের রচিত মাণ্ঁক্যকারিকার শ্রাঙ্কর তাষ্যের টীকা, 
আনন্দবোধের ন্যায়-মকরন্দের উপর সংগ্রহ নামে টীকা, ন্যায়দীপাবলীর চন্দ্রিক টীকা 
ও প্রমাণমালার উপর নিবন্ধ নামে টাকা রচন৷ করিয়া অদ্বৈতবাদের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন 
করিয়াছেন। আনন্দ গিরি সম্ভবতঃ গুজরাট প্রদেশবাসী ছিলেন এবং গৃহস্বাশ্বমে 
তিনি জনার্দন নামে পরিচিত ছিলেন । ইনি মীমাংসা, বেদান্ত ও নব্যন্যায়ে অসামান্য 
পাত্তিত্যলাভ করিয়াছিলেন এবং গৃহস্বাশ্বমে থাকাকালেই বেদান্ত-তত্ীলোক এবং 
বেদান্ত-তর্কসংগ্রহ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সমুযাস জীবনে আনন্দ- 
ভ্তান ছারকা মঠের মঠাীশ ছিলেন এবং সমগ্র শঙ্কর-তাষ্য এবং সুরেশ্বরের বাঁতিকের 
উপর টীকা ও স্বতন্ত্র বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া অস্বৈত-সিদ্ধাস্ত স্থাপন এবং প্রতিপক্ষ-মত 


৩১৬ বেদাস্তদর্শ ন-_-অন্বৈতবার্দ 


খণ্ডনে যতুবান্‌ হন। ইহার গ্রন্থসম্পদ্‌ অতুলনীয়।১ শাঙ্কর ভাষ্যের তাৎপর্য 
বিশ্বেষণই আনন্পজ্ঞানের সাধনা । অপরাপর দার্শ নিক 


আনন্দজ্ঞানেব মতের খণ্ডনেও আনন্দজ্ঞান কম প্রতিতা ও মনীষার পরিচয় 
দাশ নিক মত। দেন নাই। তিনি বেদাস্ত-তত্ত্বালোকে বিভিনু দার্শ নিক 


” মত খণ্ডন করিয়া অদৈতমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
পরিণামবাদদী এবং ভেদাভেদবাদী ভাস্করও খণ্ডনে বাদ যান নাই। ন্যায়-বৈশেষিক- 
মতের খণ্ডনে আননাজ্ঞান বেদান্ত-তর্কসংগ্রহ রচনা করেন। বেদাস্ত-তর্কসংগ্রহ 
তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত | গ্রথম পরিচ্ছেদে ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত দ্রব্যের লক্ষণ ও 
দ্রব্যের বিভাগ এবং ভাব, অভাব প্রভৃতি পদার্থে র খণ্ডন করিয়া ন্যায়-বৈশেঘষিকমতের 
পদার্থনিণ য়ের অসারতা প্রদণিত হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ প্রভৃতি বিভিন গুণ- 
পদার্থের এবং প্রমা ও অপ্রমা, সত্য ও মিথ্যান্জানের লক্ষণ ও স্বরূপের খণ্ডন * প্রত্যক্ষ, 
অনুমান প্রমাণের লক্ষণ, ব্যাপ্তির লক্ষণ এবং বিভিনুপ্রকার হেত্বাভাসের লক্ষণ ও 
স্ব্ূপের অযৌক্তিকত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । তৃতীয় পরিচ্ছেদে ন্যায়-বৈশেষিকোজ 
জাতিবাদ, সমবায়, অভাব প্রভৃতি খণ্ডিত হইয়াছে । ন্যায়-বৈশেঘিকের খণ্ডনে 
আনন্দজ্ঞান শ্রীহর্ধ এবং চিৎ্সুখেব যোগ্য উত্তবাধিকারী। তাহাদের খণ্ডন-শৈলীকে 
আদর্শ রূপে গ্রহণ করিয়াই আনন্দজ্ঞান ন্যায়-বৈশেষিকমত খণ্নের চেষ্টা করিয়াছেন। 
শাঙ্কর ভাষ্যের টীকাকার আনন্দজ্ঞান শঙ্করমতের মণ্ডনে যেরূপ প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন, অদ্বৈতবেদান্তের বিরোধী ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি মতের খগ্ডনেও সেইরূপ 
মনীষার বিকাশ দেখাইয়াছেন। তিনি যে-সকল সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন, তাহা আমা- 
দিগকে সবজ্ঞাত্ব মুনি ও আনন্দবোধের ন্যায়-মকরন্দের সিদ্ধান্তের কথাই স্মরণ করাইয়। 
দেয়। আনন্দবোধের মত অনুবত্টন কবিয়৷ ওক্তি-রজতের অনির্ব চনীয়তা সাধন করিতে 
গিয়া আনন্দজ্ঞান বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষতঃ দৃ্ট রজতের স্বীয় অধিষ্ঠান বা 
আশ্বব-ওক্তিতেই অভাববোধের উদয় হইয়৷ থাকে, সুতরাং শুক্তিতে অধ্যস্ত রজত সত্য 
নহে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সনুখস্থিত হইয়া, “ইদংরূপে” উহা! গ্রত্যক্ষের বিষয় হয় বলিয়া 


১। (১) ঈশা-ভাষ্য-টাকা, (২) কেনোপনিষদৃভাঘ্য-টীকা, (৩) কেনোপনিঘদ্‌ ভাঘ্য-বিবরণ- 
ব্যাখ্যা, (8) কঠোপনিঘদৃভাঘ্য-টীকা, (৫) মাগ্ডক্যতাঘ্য-ব্যাখ্যা, (৬) মাগুক্য কারিকাব গৌড়পাদীয় 
ভাঘ্য-ব্যাখ্যা, (৭) তৈত্তিবীয়-ভাঘ্য-টাকা, (৮) ছান্দোগ্য-ভাঘ্য-টাকা, (৯) তৈত্তিরীয়-তাঘ্য-বাতিক-টীকা, 
(১০) বৃহদারণ্যক-বাতিক-টীকা--শান্ত্রপকাশিকা, (১১) বৃহদারণ্যক-ভাঘ্য-টাকা, (১২) শারীরক- 
ভাঘ্য-টীকা-ন্যায়নির্ণ য়, (১৩) গীতা-ভাঘ্য-বিবেচন, (১৪) পঞ্ধীকবণ-বিববণ, (১৫) বেদাস্ত-তর্ক- 
সংগ্রহ, (১৬) উপদেশসাহস্্ী-টাকা, (১৭) বাক্যবৃত্তি-টাকা, (১৮) আত্বজ্ঞালোপদেশ-টীকা। (১৯) ত্রিপুটা- 
প্রকরণ-টীকা, (২০) গঙ্গাপুরী ভট্টারকের পদার্থ তত্ত নির্ণয়ের বিবরণ, (২১) প্রশ্োপনিঘদৃভাঘ্য-টাকা, 
(২২) এতরেয়-ভাঘ্য-টীকা, (২৩) শতশ্বোকী-টীকা, (২৪) বেদাস্ত-তত্বালোক, (২৫) চুলিকোপনিঘঘৃ- 
ভাঘ্য-টাকা, (২৬) মিতভাঘিণী, (২৭) শন্তর-বিজয়, (২৮) শঙ্কবাচার্ষের অবতার কথা, (২৯) গুরুস্ততি 
পভৃতি গ্রন্বমালা আনন্দ গিরি রচনা করিয়াছিলেন । 


অন্বৈতবেদান্ত ও চতুর্দশ শতক ৩১৭ 


উহা অত্যন্ত অসৎও নহে । একই বস্ত্র একই সময়ে সৎ ও অসৎ হইতে পারে না। 
সুতরাং উহাকে অনিবাচ্যই বলিতে হইবে। অনির্চনীয় অর্থ এই, যে-কোন 
রূপেই উহাব স্বরূপ নিবচন করিতে চেষ্টা কর না কেন, কোনরূপেই উহা নির্ণ যযোগ্য 
হয় না।১ এই অনির্বচনীয় শুক্তি-রজতের উপাদান অনির্বাচ্য অবিদ্যা | মিথ্যা 
বস্তর উপাদান মিথ্যাই হইবে, উপাদান সত্য হইলে উপাদেয়ও সত্যই হইয়া দাঁড়ায়-- 
“নচ অবস্তনো৷ বস্ত উপাদানম্‌ উপপদ্যতে' | অধিষ্ঠান-শুক্তির জ্ঞান উৎপন্ু হইলে 
রজতের অভাববোধের উদয় হয় স্ুতবাং রজত মিথ্যা , পরিদৃশ্যমান বিশ্ব- 
প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান পরব্রন্ষেব প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদয় হইলে সমস্ত ছৈত জগদিন্রজালই 
অন্তহিত হয, অতএব অনিবচনীয় শুক্তি-রজতের ন্যায় জখদিক্রজালও অনিবচনীয় 
এবং মিথ্যা বলিয়াই জানিবে। এই মিথ্যা বিশ্বপপঞ্চেরও উপাদান অনাদি-অনিবাচ্য 
মবিদ্যা । অবিদ্যা ও মায়! ভিন নহে, অভিন্ন । আনন্দজ্ঞনের মতে অবিদ্যা ঝছু 
নহে, এক; অবিদ্যার কার্ধ বু | এক অবিদ্যাবই বহুরূপে ভাতি হইয়৷ থাকে । 
অবিদ্যার আশয় সচিচদানন্দ পবম বন্দ । ঝঙ্গাশয়ে বিদ্যমান আছে বলিয়াই অবিদয। 
ও অবিদ্যার কাধ---জীব, জগত্প্রপঞ্চ সত্য, স্বাভাবিক বলিয়৷ মনে হইতেছে । অপর- 
দিকে, অবিদ্যা নিজ সংস্পর্শ বশত: স্বীয় আশ্বয় পরশ্রদ্ধে জ্ঞান ও ক্রিয়৷ শক্তির বিকাশ 
ঘটাইতেছে। ফলে, জ্ঞানস্বরূপ বন্ধ সবজ্ঞ, সর্বশক্তি ঈশ্বররূপে গ্রুতিভাত হইতেছেন, 
জগতের স্থষ্টি, লয় প্রভৃতি সাধন করিতেছেন । এক ব্রহ্মই মায়াবশে বহুরূপে প্রকাশিত 
হন ; জ্ঞান, জ্ঞাতী, জ্ঞেয গ্ুভৃতি বিভিনু বিভাবের স্থাষ্ট করেন। অজ্ঞান বর্গের স্বরূপ 
আবৃত করিয়া রাখে, এবং এককে জগতের রঙ্গমঞ্চে বহুরূপে, জীব, জগৎ প্রভৃতিরূপে 
প্রকাশিত করে। মূলে একই বিরাজ করে। বহর অন্তরালে একের অনুসন্ধানই 
তত্ত্ানুসন্ধান। সবত্র এক বঙ্গের উপলব্ধি এবং এ ব্রহ্মাগ্রিতে বছুর--জীব, জগৎ 
প্রভাতি বিতভাবের আহুতিই বেদান্তের লক্ষ্য। স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হন 
কিরপে? আর, অজ্ঞানের ছারা বুদ্ধের তিরোধান সম্ভব হইলে, বন্দ স্বপ্রকাশ হইলেন 
কিরপে? এই প্রশ্নের উত্তবে আনন্দজ্ঞান বলেন যে, ব্রন্দের অবিদ্যা সম্বন্ধ মিথ্যা এবং 
অবিদ্যাবশত: একেব জ্ঞাতা, জ্ঞেয় প্রভৃতি বিবিধরূপে ভাতিও মিথ্যা । মিথ্যারূপে 
ভাতি সত্য, স্বপ্রকাশ ত্রদ্মের স্বর্ূপের কোন হানি করে না। এক বস্ততঃ বহু হন 
না, বহুরূপে গ্রতিভাত হন মাত্র । এই ভাতি মিথ্যা বলিয়া ঝদ্দের স্বরূপের প্রচ্যুতি 
ঘটিবার কোন প্রশব উঠে না। শুক্তিতে মিথ্যা রজতের ভাতি শুক্তির স্বর্ূপের হানি 
সাধন করে কি? এই মিথ্যা আবিদ্যক বিভাবের নিবৃত্তি এবং এক অদ্বিতীয় সচিচদানন্দ 
ব্ন্মোপলব্িই বেদাস্ত-জিজ্তাসাব প্রয়োজন। জ্ঞানের আলোক-সম্পাতে সত্য, শিব- 
জুন্দরের স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইলে, আবিদ্যক জীব ও জগদ্‌ বিভাবেব নিবৃত্তি হইয়া যাইবে 
এবং এক অদ্বিতীষ ব্রহ্মই মুলে বিরাজ করিবে। 


১। যেন যেন প্রকারেণ পরোনির্বজ,মিচছতি। 
তেন তেনাত্বনা'যোগস্তদনির্বাচ্যতা মতা || --বেঃ তর্ক সংগ্রহ, ১৩৬ পৃঃ। 


৩১৮ বেদাস্তদর্শ ন__অদ্বৈতবাদ 
অখগ্ডানন্দ 


আনন্জ্ঞানের সমসাময়িক কালেই আনন্দ গিরির শিষ্য অখণ্ডানন্দ পঞ্চপািকা- 
বিবরণের উপর তত্ুীপন নামে গভীর, বিচাববুল এক উপাদেয় গ্রস্থ রচনা করিয়া 
শঙ্করের ভাষ্য-ধারার অশেষ পুষ্টিবিধান করেন। আনন্দজ্ঞানের সতীর্থ নরেন্্র গিরি 
ঈশা-ভাষ্য-টিপ্পনী প্রভৃতি রচনা করিয়া এবং প্রজ্ঞানানন্দ আনন্দজ্ঞানের বেদাস্ত-তস্বা- 
লোকের উপর তত্্প্রকাশিকা! নামে টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতবেদাস্তের সৌষ্ঠব 
সম্পাদন করেন। 


বামাদ্য় 


খুষ্টায় চতুর্দশ শতকের শেষভাগে অব্যযাশ্বমের শিষ্য পণ্ডিত রামাহ্ধয বেদাস্ত-কৌমুদী 
রচনা করিযা অদ্বৈতমতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। রামাদ্বয় স্বীয বেদাস্ত-কৌমুদীর 
উপর বেদান্ত-কৌমুদী-ব্যাখ্যান নামে এক টীকাও রচনা করিয়াছিলেন ।১৯ এ টীকায় 
রামান্বয় জনার্দনের নাম করিয়াছেন। জনার্দন আনন্দজ্ঞানের গৃহস্থাশমের নাম। 
ইহা হইতে রামাদ্বয় যে আনন্দ গিরিৰ পরবতী, ইহা! নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। রামাহ্বয়ের 
বেদান্ত-কৌমুদী চার পরিচ্ছেদে বিভক্ত। তর্কের ভিত্তিতে এ সকল পরিচ্ছেদে 
বন্গসত্র চতুঃসুত্রীর শঙ্কর-তাষ্যোক্ত বিষয়বস্তরই সূক্ষ্ম আলোচনা কর! হইয়াছে এবং 
সেই প্রসঙ্গে বেদান্ত-কৌমুদীতে অদ্বৈতবেদান্তের প্রমা এবং প্রমাণ-তত্বের (1078- 
677010985) পূর্ণাঙ্গ পরিচয দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রমা ও গ্রমাণ-তত্বের 
বিচারে রামাদ্ধযের দান শ্রদ্ধাব সহিত গ্রহণযোগ্য | রামাদ্বয়ের পূর্বে পদ্[পাদ ও 
প্রকাশাত্ববতির পঞ্চপাদিকা এবং বিবরণে, প্রকটার্থ -বিববণে, বিমুক্তাত্বমনের ইট্ট- 
সিদ্ধিতে, অখগ্ডানন্দেব তত্তুদীপন প্রভৃতি গ্রন্থে অদ্বৈতবেদাস্তোক্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান 
প্রভৃতি প্রমাণ এবং প্রমার স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা দেখিতে পাওয়৷ যায়। রামান্বয় 
তাহার গ্রন্থে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের স্বরূপের বিশ্েষণে প্রকটার্থ -বিবরণের ভাব ও 
ভাষা উভয়েরই অনুসরণ করিয়াছেন। পদ্মপাদ ও প্রকাশাত্বযতির চিন্তার ছায়াও 
স্পষ্টতঃ রামাছ্ধয়ের বেদাস্ত-কৌমুদীতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রপঞ্চপাদিকা-বিবরণের 
পৃত্যক্ষ নিরপণের শৈলী যে অতি অপূর্ব, তাহা আমর! এই গ্রন্থের ১০ম পরিচ্ছেদে 
(১৮১-৮২ পৃঃ) বিবরণোক্ত বেদাস্তমতের বিচারপ্রুসঙ্গে আলোচন৷ করিয়া দেখাইয়াছি। 


পসরা পা 


১। বেদাস্ত-কৌমুদী এবং বেদাস্ত-কৌযুর্দী-ব্যাখ্যান অদ্যাপিও প্রকাশিত হয় নাই। 
1190788 005০0109156 00669] 11800807106 1401টাতে বেদান্ত-কৌমুদীর হস্ত- 
লিখিত আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়| কলিকাতাব এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয়ে বেদাস্ত-কৌমুদী- 
ব্যাখ্যানের পথম অধ্যায়েব অন্লিপি পাওয়া যায়। এ অনুলিপির শেঘে যে তারিখ দেখা যায়, তাহাতে 
জান! যায় যে, শেঘ নৃসিংহ নামক জনৈক আচার্য ঘোড়শ শতকের পথমে (4. 10. 1612) টাকার 
এ অংশ নকল করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বেদাস্ত-কৌমু দী যে ১৫শ শতকের পরবর্তী কালের রচনা 
নহে, তাহা নিশ্চিতরূপে জান যায়। 


অহ্বৈতবেদাস্ত ও চতুর্দশ শতক ৩১৯ 


প্রকাশাত্বযতির প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ার সহিত তুলনা করিয়া বেদাস্ত-কৌমুদীর প্রত্যক্ষ- 
গপমাণ বিচার করিলে, প্রকাশাত্ববতিব নিকট রামাছয় কতখানি ধাণী, তাহ সুধী পাঠক 
বুঝিতে পারিবেন। বিযুক্তাত্মনের ইষ্টসিদ্ধিব দাশ নিক মতও রামাদ্য়কে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করিয়াছিল। তিনি বহুস্থলে বিমুক্তাত্নের মত উল্লেখ কবিয়াছেন। বেদাস্ত- 
কৌমুদীতে পৃরবর্তী বৈদাস্তিক আচার্ষগণেব চিস্তাব ছায়া লক্ষিত হইলেও, রামাহ্বয়ের এই 
কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য যে, তিনি তাহার বেদান্ত-কৌমুদীতে অস্ৈতবেদান্তের প্রমা ও 
গ্রমাণ-তত্বব পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । বামাহ্বয়েব পৃবপর্যস্ত কোন গ্রন্থেই 
প্রমাণ-তত্তেব এইরূপ পূর্ণ পরিচয জানা যায না। প্রকাশাত্বযতি, প্রকটাখখ -বিবরণকার 
এবং রামান্বযেব বিচার-শৈলী অনুসবণ করিমা খুষ্টীয় সপ্তদশ শতকে ধর্মরাজাধ্বরীল্দ্র 
বেদাস্তপরিভাষা রচনা কবিযা নব্যন্যাযেব সক্ষা দৃষ্টিতে অদ্বৈতবেদাস্তোক্ত প্রমাণ- 
তত্বের এক সর্বাসুন্দর বিববণ আমাদিগকে প্রদান কবিয়াছেন। বামাদ্য়ের বেদাস্ত- 
কৌমুদী প্রমাণ-তত্তের তমসাচ্ছণ্ন পথে যে নির্মল জ্যোতি: বিকীর্ণ কবিয়াছিল, তাহা 
কে অস্বীকাব কৰিবে? 
প্রমাণেব স্বরূপ বিচাবে প্রথমত: “প্রমাব" কথাই মনে পড়ে । গ্রমার পরিচয় 
দিতে গিয়া রামাছয় নৈয়াযিকমতেব প্রতিধ্বনি কবিয়৷ বলিয়াছেন যে, “যথার্থানুভবঃ 
পরমা,” অথাৎ যে-জ্ঞানের জেয বস্তাটি যেইরূপ, সেইরূপেই যদি উহা অনুভবের বিষয় 
হয়, তবেই সেই জ্ঞান প্রা বা সত্যজ্ঞান বলিয়া জানিবে। 
বেদাত্ত-কৌমুদীর ধর্মরাজাধ্ববীন্দ্র বেদান্তপবিভাষায় প্রযার লক্ষণ নিরূপণ 
পুমা লক্ষণ। করিতে গিয়া বলিয়াছেন, যে-জ্ঞানের বিষয়টি পূবে জ্ঞাত 
ছিল না৷ এবং যেই জ্ঞানের বিষয়টি পরবর্তী জ্ঞানের ছারা 
বাধিত হয় না, এইরূপ জ্ঞানই প্রমা বা যথাথ জ্ঞান-_স্মৃতিব্যাবৃত্তং প্রমাত্বম্‌ অনধি- 
গতাবাধিতার্থ বিষয়কন্ঞানত্বমূ', (বেদাস্ত-পবিভাষা ১৫ পৃঃ), [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে গ্রকাশিত]। এই দুইটি লক্ষণের তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যায় যে, 
প্রমার স্বরূপ নির্বচনে বামাদ্বয় ন্যায-বৈশেষিকের অনুকরণে জ্েয় বিষয়েব যথার্থ তা 
এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সারূপ্যের (901:9810015091)09) প্রতি অত্যধিক মনোযোগ 
দিয়াছেন। ধর্মবাজাধ্বরীন্দ্র পূরের অনবগতি এবং বাধাভাবকে প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ 
বলায়, প্রমার নির্চনে জ্ঞাতার প্রাধান্যই বজায় রাখিয়াছেন। কেননা, পূর্বতন, 
অনবগতি ও বাধাভাব প্রভৃতিব ভ্ঞাতার নিকটই স্ফুবণ হইয়া থাকে। যেরপেই 
বিচার কবি না কেন, এই প্রমাজ্ঞান যে অস্থৈতবেদান্তের মতে চরম সত্য নহে, ইহা 
যে আপেক্ষিক বা ব্যবহাবিক সত্য, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বেদাস্তের 
পরিভাষায় এইরূপ জ্ঞান অধ্যস্তত্ীন। অধ্যাস অজ্ঞানমূলক ; যে-পর্বস্ত আবিদাক 
অধ্যাস বা অন্তীমের খেলা চলে, মনোবৃত্তি ক্রিয়াশীল থাকে, সেই পর্বস্তই এই ভ্লান 
সত্য বলিয়া বোধ হয়। অধ্যাস ভাঙ্গিয়৷ গেলে, মনোবৃত্তি বিলীন হইলে, জ্ঞান, জ্ঞাতা, 
শ্রেয় এই ত্রয়ীর বোধ তিরোহিত হইবে । তখন এক অখও, স্বয়ংজ্যোতিঃ, চিদানন্দ- 
ঘন পরব্রহ্মই বিরাজ করিবে । জ্ঞান ও জ্েয় বিষয় তুল্যরূপ না হইলে, সেখানে জ্ঞান 
বাধিত হয়। বিষয়ের অবাধ বা যাথার্থ ই জ্ঞানের সত্যতার পরিচায়ক, ইহা রামাহ্বয় ও 


৩২০ বেদাস্তদশ ন---অন্বৈতবাদ 


ধর্মরাজাধ্বরীন্ত্র উভযেই তাঘান্তরে মানিয়া লইয়াছেন। প্রমাজ্ঞানকে ঘে পরের 
অজ্ঞাত বা অনধিগত বিষযসম্পর্কেই উদিত হইতে হইবে, ধর্শরাজাধ্বরীজের এই 
“অনধিগত'” বিশেষণটি মানিয়া লইতে রামাম্বয় কিছুতেই প্রস্তুত নহেন। রামাদ্বয় 
তদীয় বেদান্ত-কৌমুদদীতে ধারাবাহিক জ্ঞানে এবং পূর্বে জ্ঞাত বা দৃষ্ট বস্তর পুনঃ পুনঃ 
প্রত্যক্ষে লক্ষণের অব্যাপ্তি আশঙ্কা কবিয়া “অনধিগত'"' বিশেষণটি ত্যাগ করাই সঙ্গত 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন__“অজ্ঞাত-জ্ঞাপনং প্রমাণমিতি তদসারম্‌* (বেদান্ত-কোযুদী, 
পৃথি ১৮ পৃঃ) | ধর্শরাজাধ্ববীন্দ্র “অনধিগত জ্ঞান” বলিয়া স্মৃতিজ্ঞান ভিন্ন প্রত্যক্ষ 
প্রভৃতি জ্ঞানকে বুঝিয়াছেন। তাহার মতে যেই জাতীয় জ্ঞান অধিগত বা পুরে 
জ্ঞাত হইয়াই উৎপণ হয়, সেই জাতীয জ্ঞান (অর্থাৎ স্মৃতিজ্ঞান) ভিনু জ্ঞানই অনধিগত 
জ্ঞান। স্মৃতিজ্ঞান অধিগত বা জ্ঞাত বিময়সম্পর্কেই উদিত হইয়া থাকে | যে-বিষয় 
পূর্বের জানা বা দেখা নাই, সেই বিষষে কখনও কাহাবও স্মৃতি হয় না। সুতরাং 
“অধিগত জ্ঞান" বলিলে একমাত্র স্মৃতিজ্ঞানকেই বুঝায, স্মৃতি ভিন্র জানই অনধিগত 
জ্ঞান। ধাবাবাহিক জ্ঞান বা একই বিষয়সম্পকে উৎপন্ন 

পৃত্যক্ষপ্রমাণেব পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষজ্ঞান স্মৃতিজ্ঞান নহে বলিয়া, উহা 
স্বরূপ বিচাব। “অনধিগত” জ্ঞানই হইবে । এরূপ জ্ঞান প্রমা হইতে 
কোনও বাধা নাই । প্রমাজ্ঞানের যাহা করণ বা সাধন, সেই 

প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতিই প্রমাণ । প্রত্যক্ষপ্রমাণের সাহায্যে জ্ঞাতা পুরুষের নিকট 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞেয় বিষয়টি প্রতিভাত হয়; এবং দ্রষ্টা পুরুষ “আমি ইহ] দেখিয়াছি” 
এইরূপ অনুভব করেন । এই প্রত্যক্ষ-গনে জ্ঞাতা, জেরয় ও জ্ঞান, এই ব্রয়ীরই স্পষ্টতঃ 
ভাতি হইয়া থাকে । চৈতন্য ব্যতীত অহ্ৈতবেদাস্তের মতে অপর কাহারও বিষয় 
প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই! চৈতন্যই একমাত্র আলোক, চৈতন্য ব্যতীত অপর সকল 
জড় বস্তই অন্ধকার সদৃশ | জড় বিষয়ের যে প্রকাশ হইয়া থাকে, সেখানে জড়ের 
মধ্য দিয়া চৈতন্যেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে | বিষয়টি জ্ঞানে অধ্যন্ত বা কল্পিত 
হয়| বিষয়ের ছ্বারা পরিচ্ছন্ন চৈতন্যের প্রকাশই বিষয়ের প্রকাশ | বিষয়- 
পরিচিছন জ্ঞানের এঁরূপ প্রকাশের দ্বারা বিষয়টিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়া 
জ্ঞাতার জ্ঞানের গোচর হয়। জ্ঞাতার অন্ততকরণই বিষয় প্রকাশের ছ্বার | ইন্দ্রিয় ও 
অস্তঃকরণের সাহায্যে জ্ঞাতা দূরস্থিত বিষয় প্রত্যক্ষ করেন। ইন্ছ্রিয়ের সহিত দৃশ্য 
বিষয়ের সংযোগ ধটিলেই, সত্তৃপুণপ্রধান স্বচ্ছ অন্তঃকরণ দূরবিপারী আলোকরেখার 
ন্যায় ইন্ড্রিয়ের দ্বাবপথে বহিগ ত হইয়! বিষয় যেই স্থানে বিদ্যমান থাকে, সেই স্থানে 
গমন করে এবং এঁরূপে জ্ঞাতা পুরুষ ও জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে যোগ সাধন করে। 
ইন্িয়ের দ্বারপথে অন্তঃকরণের আলোকরেখার আকারে বহিগ্গ মনকেই অস্তঃকরণের 
বৃত্তি বলা হইয়া থাকে । অস্তঃকরণ-পরিছিন্র চৈতন্যই প্রমাতা ; এবং অন্তঃকরণের 
বৃত্তির অন্তরালে যেই চৈতন্য বিরাজ করে, সেই অস্তঃকরণ-বৃত্তি-অবচ্ছিনু চৈতন্যই 
প্রমাণ-চৈতন্য বলিয়া পরিচিত। এ বৃত্তি-চৈতন্য বা প্রমাণ-চৈতনাই প্রমেয়ের 
সহিত প্রমাতার সংযোগ ঘটায়। এপ সংযোগের ফলে প্রমাতৃস্চৈতন্য ও বিষয়- 
চৈতন্য সংযুক্ত হয় এবং উহাদের ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া অভেদবোধের উদয় 
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হয়। ইহারই ফলে জ্ঞাত “আমি বিষয় জানিয়াছি”' এইরূপে বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া 
থাকে । “বৃত্তেরতয়সংলগ্ুতয়া তদতিব্যক্ত চৈতন্যস্যাপি তথাত্বেন ময়েদং বিদিতমিতি 
সংশ্রেষপ্রত্যগনং , (বেদাস্তকৌমুদী, পুথি, ৩৬ পৃঃ) | যেই মুহন্তে ইন্দ্রিয়ের সহিত 
বিষয়ের সংযোগ হয়, এঁ সংযোগ অন্তঃকরণেব মধ্যে একপ্রকার আলোড়ন জাগাইয়৷ 
তোলে। এ আলোড়নের ফলে অন্তঃকবণ-বৃত্তিব উদয় হয়। অন্তঃকরণের অন্তরালে 
অন্তঃকরণের ভাসক যে চৈতন্য আবৃত চৈতন্যের ন্যায় বিবাজ করে, অস্তঃকরণের 
বৃত্তিবশতঃ এ চৈতন্যই উন্্জলিত হইয়া উহার অজ্ঞানের আবরণ ভেদ করিয়া প্রকাশিত 
হয় এবং বৃত্তিপথে বিষয়সংযূক্ত হইযা বিষয়ের আববণ বিধ্বস্ত করিয়া বিষয়কে জ্ঞাতার 
নিকট প্রকাশিত করে । অদ্বৈতবেদান্তের মতে জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ এবং সর্দা-প্রত্যক্ষ | 
জ্ঞান কখনও অপ্রত্যক্ষ থাকে না। এ সদা-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত অস্তঃকরণ-বৃত্তির 
সাহায্যে জ্ঞেয় বিষয়ও যখন অভেদসন্বন্ধে অন্বিত হয়, তখন জ্ঞেষ বিষয়ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই 
জ্ঞাতার প্রত্যক্ষের গোচর হয়। বেদান্তপরিভাষায় আমরা প্রমাতৃ-চৈতন্য, প্রমাণ- 
চৈতন্য ও বিষয়-চৈতন্য, এই ত্রিবিধ চৈতন্যের পরিচয় পাইয়াছি। অস্তঃকরণ- 
পরিচিছন চৈতন্য প্রমাতৃ-চৈতন্য, অস্তঃকবণ-বৃত্তি-পবিচিছননু চৈতন্য প্রমাণ-চৈতন্য 
এবং বিধয়-পরিচ্ছির্ন চৈতন্য বিষয-চৈতন্য। একই চৈতন্য ত্রিবিধ উপাধিবশতঃ 
তিনপ্রকারে প্রতিতাত হইয়া থাকে । অন্তঃকরণ স্বীয় বৃত্তিবশে চক্ষবাদি ইন্দ্রিয়পথে 
দীর্ঘ আলোকরেখার আকারে বহিগ ত হইয়৷ দূরস্থিত বিষয়ের নিকট গমন করে এবং 
ঘটাদি জ্ঞেয় বা দ্‌শ্যবস্তর আকাব গ্রহণ করে। ফলে, বিষয়-পরিচ্ছিনু চৈতন্য ও 
অস্ত:করণ-বৃত্তি-পরিচিছণর চৈতন্য অভিনু হইয়া যায়। অস্তঃকরণ-বৃত্তি-পরিচ্ছিন 
চৈতনোর সহিত বিষয়-চৈতন্যের অভেদ হওয়ায়, অন্তঃকরণ-পবিচ্ছিন চৈতন্যের 
সহিতও বিষয়-চৈতন্যেব এবং বিষয়েব অভেদ হইয়া থাকে । ঘটাদি জড় বিষয়ও যখন 
প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইয়া প্রকাশ পায়, তখন চৈতন্যের প্রত্যক্ষের দ্বারা 
জড় বিষয়ও সাক্ষাদ্‌ ভাবেই প্রত্যক্ষের গোচর হয়, ইহাই ধর্মরাজাধ্বরীকন্দ্ের মতে বিষয়- 
প্রত্যক্ষের রহস্য । “ঘটাদে বিষযস্য প্রত্যক্ষত্বস্ত প্রমাত্রভিগত্বব', (বেদাস্তপবিভাঘা, 
৩০ পৃঃ)। প্রশ হইতে পাবে যে, প্রমাততৃ-চৈতন্যের সহিত জড় ঘটাদি বস্তর অভেদ 
সম্ভব হয় কিরূপে? তারপর, “আমি ঘট” এইরূপে তো! কেহ বিষয় প্রত্যক্ষ কবে না, 
“আমি ঘট দেখিতেছি'' এইরূপে আমা হইতে ভিন হইয়াই তো ঘটাদি বিষয় প্রত্যক্ষ- 
গোচর হইয়া থাকে । ইহার উত্তবে ধর্মবাজাধ্ববীন্দ্র বলেন, প্রমাতা বা প্রমাতৃ- 
চৈতন্যের সহিত জড় ঘটাদি বস্তুর যে অভেদের কথা বলা হইযাছে, তাহার অর্থ এই যে, 
প্রযাতৃ-চৈতন্যের অস্তিত্ব ব্যতীত জড় ঘটাদির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। চৈতন্যে 
অধ্যস্ত হইয়াই বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে । ঘটাদি জড় বস্ত ঘট-পরিচ্ছিনু চৈতন্যে 
অধ্যস্ত বা কল্পিত। অধ্যাসবশে ঘট-চৈতন্য ও ঘটের অভেদ সাধিত হয়। অস্তঃকরণ- 
বৃত্তিবশতঃ ইন্্রিয়-পথে বহি ত হইয়৷ দৃশ্য বিষয়ের আকার গ্রহণ করে বলিয়া, 
অন্তঃকরণ-বৃত্তি-পরিচিছলু চৈতন্য এবং বিষয়-চৈতন্য যে অভিন হইবে তাহাতে আপত্তি 
কি? প্রমাণ-চৈতন্য বা অন্তঃকরণ-বৃত্তি-পরিচ্ছিনু চৈতন্য ও বিষয়-চৈতন্য অতিন্ু 
হইলে, অন্তঃকরণ-পরিচিছন চৈতন্য বা প্রমাতৃ-চৈতন্যও স্বীয় বৃত্তি ছ্বার৷ বিষয়-চৈতন্যের 
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সহিত অতিনুই হইবে । এইরূপে বিষয়-চৈতন্য, প্রমাণ-চৈতন্য ও প্রমাতৃ-চৈতন্যের 
অতেদ ।ঈদ্ধ হওয়ায়, (বিষয়-চৈতন্যে অধ্যস্ত) বিষয়ও প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত অতিনুই 
হইয়া যাইবে। প্রমাতার অস্তিত্ব ব্যতীত বিষয়ের কোন পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকিবে না। 
সুতরাং প্রমাতৃ-চৈতন্যের প্রত্যক্ষই বিষয়ের প্রত্যক্ষতা বলিযা জানিবে। গ্রমাতার 
সহিত অভিনু হইয়া বিষয় প্রত্যক্ষ হইলে, “আমি ঘট” (অহংঘট:) এইরূপে জ্ঞানোদয় 
না হইয়৷ “এইটি ঘট” (অয়ংঘট:) এইরূপে আমা হইতে ভিন্রব্বপে ঘটের প্রত্যক্ষ 
হয় কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়, যেই বস্তসম্পর্কে যে-প্রমাতার যেই প্রকার 
পূৰতন সংস্কাব অন্তঃকবণে বিদ্যমান আছে এবং যেই আকারে অন্তঃকরণের বৃত্তিব 
উদয় হইয়াছে, (অন্তঃকরণেব বৃত্তিব উদয়ে সেই সুপ্ত সংস্কার উদ্বদ্ধ হইয়া) 
সেই আকারের অনুরূপেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইবে। বৃত্তিজ প্রত্যক্ষের ইহাই রহস্য 
যে, বাস্ত পূৰতন সংস্কাবের অনুরূপই বিষয়েব প্রত্যক্ষত্গান উৎপাদন করিয়া থাকে। 
যেখানে “ইদং রূপে” অস্তঃকরণ-বৃত্তিব উদয় হইয়াছে, সেখানে ইদংরূপেই বিষয়ের 
প্রত্যক্ষ হইবে, অহংরূপে হইবে না। উল্লিখিত দৃষ্টিতেই প্রকাশাত্বযতিও তীয় 
বিবরণে বিষযেব প্রত্যক্ষতা উপপাদন করিয়াছেন। (বিববণ, ৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। 
যে-জ্ঞাতাব নিকট জ্ঞেয় বিষয় প্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্বের মুলে যে জ্ঞান 
তমংম্বরপ জড় বিঘয়ের প্রকাশ হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর হয় না। রামাহুয়ও 
উল্লিখিত দৃষ্টিতেই বিষয়ের প্ত্যক্ষতা উপপাদন করিয়াছেন। রামান্বয়ের মতেও 
বৃত্তির সাহায্যে বিষয়-চৈতন্য ও প্রমা্ত-টৈতন্যেব অভেদ সিদ্ধ হওয়ায় এবং 
গ্রমাতৃ-চৈতন্য ও বিষয়-চৈতন্যেব সংযোজকর্পে বৃত্তি বিরাজ করায়, “আমি বিষয় 
দেখিয়াছি” এইরূপে আমা হইতে ভিন্বরূপেই বিষয় প্রত্যক্ষের গোচর হইয! থাকে । 
বিষয়গত অজ্ঞান নিবৃত্তি করতঃ জ্রেয় বিষয়কে স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়৷ বিষর ও জ্ঞাতার 
মধ্যে সন্বন্ধ স্থাপন করিয়া বৃত্তিই প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাধন হইয়া থাকে । প্রত্যেক 
বিষয়গত অজ্ঞান বিভিন্ন । যখনই কোনও বিঘয়সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্‌ হয়, তখনই এ 
জ্লেয় বিষয়েব আববক অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করিয়াই উহা! উৎপন্ন হয়। ““যাবস্তি জ্ঞানানি 
তাবস্তি অজ্ঞানানি” । বিষয় সকল অজ্ঞানের আবরণে আবৃত থাকে, ইহাই রামাহ্বয়ের 
সিদ্ধান্ত। আনলজ্রানের মতে আমব৷ দেখিয়াছি যে, অজ্ঞান এক, বহু নহে, অজ্ঞানেব 
কার্ধ বন্ধ । আনন্দজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত রামাছয় গ্রহণ করেন নাই। রামাদ্বয় বিষয়- 
তেদে ও জ্ঞান-ভেদে অজ্ঞানের ভেদই উপপাদন কবিবার চেষ্ট! করিয়াছেন । ধারাবাহিক 
জ্ঞানস্থলে ধর্শরাজাধ্বরীন্দত্র অন্য জাতীয় বিরোধী বৃত্তিজ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্যস্ত 
একটি বৃত্তিই অঙ্গীকার করিয়াছেন, বৃত্তির ভেদ স্বীকার করেন নাই । রামাহুয় সে- 
ক্ষেত্রে প্রতি মৃহ,র্তে নবীন বৃত্তির উৎপত্তি এবং এ বৃত্তি-জন্য ভিন ভিন্ন জ্ঞামের উদয় 
ও লয় অঙ্গীকার করিয়াছেন। প্রত্যেক বৃত্তিজ্ঞানই তাহার মতে বিভিন্ন অজ্ঞান- 
বৃত্তিকে নিবৃত্তি করিয়াই উদিত হইয়াছে । জ্ঞানের ধারা চলিতে থাকায় বৃত্তি-ভেদ 
এবং বিভিন্র অজ্ঞান-বৃত্তির নিবৃত্তি আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় নাই। বৃত্তি-ভেদে 
অজ্ঞান-তেদ অবশ্য স্বীকার্ধ। বিতিন্ন অজ্ঞান-বৃত্তির সমূলে নিবৃত্তি হইলে এক 


অহ্ৈতবেদাস্ত ও চতুর্দশ শতক ৩২৩ 


অখওবুক্ষ-চৈতন্যই বিরাজ করিবে। সেই অখণ্ড পরমাত্ব-চৈতন্যের সাক্ষাৎকারই 
বেদাস্ত-জিজ্ঞাসার চরম লক্ষ্য ।১ 


জয়তীথ 


ৃষ্টায় ১৪শ শতকের প্রথম ভাগে (সম্ভবত: ১৩১৭---১৩৪০ খৃষ্টাব্দে) অক্ষোভ্য 
মুনির শিষ্য দ্বৈতবেদাস্তের অন্যতম প্রধান আচার্য জয়তীর্থ আবির্ত ত হন। বিদ্যারণ্য- 
স্বামী তৎকৃত র্বদশ ন-সংগ্রহে মধ্বমতের বর্ণনাপ্রসঙ্গে জয়তীর্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন। জয়তীর্থ নব্যন্যায়ে অসামান্য পাণ্ডিত্যলাভ করেন এবং নব্যন্যায়ের 
সুক্ষ দৃষ্টিতে মধবাচার্যের বচিত বিভিনু ভাষ্যের টীকা এবং স্বতন্ত্র গরন্থমাল৷ প্রণয়ন 
করিয়া মধ্বমতের অশেষ পুষ্টি সাধন করেন এবং অহ্থৈতমত ছি ভিন্ন করেন। ইনি 
মধবাচার্ধের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যেব উপর তত্ব-প্রকাশিক। টীকা এবং মধ্বমতানুসাবে স্বাধীন- 
ভাবে বন্ষসূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা--ন্যায়স্তুধা, মধবাচার্ষ-প্রণীত তত্বোদেযাতের ব্যাখ্যা__ 
তত্বোদেযাত-টাকা, মধ্বাচার্ষের তত্বসংখ্যানেব ব্যাখ্যা--তত্বসংখ্যান-টাকা, তত্ব- 
বিবেকের ব্যাখ্য।--তন্ববিবেক-টীকা, প্রমাণ-লক্ষণ-টীকা, গ্নভাষ্যেব টীকা, প্রপঞ্চ- 
মিথ্যাত্বানুমান-টাকা, গীতা-তাৎপর্যনিণ য়ের টীকা, মাযবাদ-খণ্ডন-টীকা, বিষ্ুতত্ব-নির্ণ য- 
টীক। উপাধি-খণ্ডন-টীকা, ঈশোপনিষদৃতাষ্য-টীকা।, প্রশ্ন ভাষ্য-টাক।, বাদাবলী, (বাদাবলী 
শঙ্করের মত খণ্ডন ও মধবমত স্থাপনেব উদ্দেশ্যে লিখিত হয। ইহ] অতি সূক্ষ্ম বিচার. 
বহুল নিবন্ধ। এই বাদাবলীকে তিত্তি করিয়াই পরবতী শতকে ব্যাসরাজ স্বামী তাহার 
প্রসিদ্ধ খণ্ডনগ্রদ্থ ন্যায়ামৃত বচনা কবেন।) প্রমাণ-পদ্ধতি প্রভৃতি গ্রস্থরাজি রচন৷ করিয়া 
মধ্বমতের পূর্ণতা সাধন কবেন। আনন্দজ্ঞান সমগ্র শাক্ষব-ভাষ্যের টীকা রচনা 
করিয়া শঙ্কর-বেদান্তে যে স্থান অধিকার কবিয়া আছেন, জমতীর্থ ও মধ্বাচারের বিভিনু 
ভাষ্যের টীকা ও স্বতন্ব গ্রন্থবাজি বচনা কবিয়া দ্বেতবেদান্তে সেইরূপ উচচস্থানই লাভ 
করিয়াছেন। জয়তীর্থ মং্বমতের একটি স্তন্ভবিশেষ | তাহাব অলোকসামান্য 
মনীষা তাহার গ্রন্থের সর্বত্রই পবিস্ফুট । অদ্বিতমত খণ্ডন ও স্বীয় পক্ষ স্বাপন, এই 
উভয় অংশেই জয়তীর্খের প্রতিভা অতুলনীয় । জয়তীর্থ অ্বৈতবেদান্তেব ব্যুহ 
আক্রমণ করিলে বিদ্যারণ্য স্বামী, আনন্দজ্ঞান, অখগ্ডানন্দ প্রভৃতি সেই আক্রমণ-বেগ 
গৃতিহত করিয়া অগ্বৈতবেদান্তের বিজয়-পতাকা বহন করেন। 


১। রামাহ্বয় ও ধর্ঝরাজাধ্বরীন্্রের পমাণ-বিচারের শৈলী আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাণ 
তত্র (13715667710) বিচার-প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কবিয়াছি। জুধী পাঠক সেই 
আলোচনা দেখুন 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
অন্বৈভহবেঙ্গাম্তেল পশ্চস্ণ এবহ ম্বোড়স্ণ সশতান্দী 


খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগ। এই 
সময়েই বাংলার ও বাঙ্গালীর গৌরব রঘুনাথ মিথিলা হইতে ন্যায়শান্ত্র কণ্ঠস্ব করিয়া 
আনিয়। নবন্বীপে নব্যন্যায়ের গোড়া পত্তন করেন। রঘুনাথের প্রদীপ্ত প্রতিভার 
অবদানে ন্যায়ের ক্ষেত্র নব নব সমৃদ্ধি আহরণ করিয়া গৌরবোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। 
নবদ্বীপ প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাতীর্থে পরিণত হইল । রঘুনাথ পঞ্চদশ শতাব্দীর 
মধ্যতাগে আবির্ভত হন এবং গঙেশ উপাধ্যায়ের তন্ত্চিস্তামণির উপর টীকা রচনা 
করিয়া ন্যায়-চিন্তার এক নবরূপ দান করেন। তিনি শ্রীহধধের খণ্ডন-খণ্খাদ্যেব 
উপরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন । রঘুনাথ দীধিতির প্রারন্তে “ অখগ্ডানন্দবোধায 
নিত্যায় পরমাত্মবনে *' বলিয়। সচিচদানন্দ পবমাত্বা, পরব্রন্নকে নমস্কার করিয়া অদ্বৈত- 
বেদান্তবাদের প্রতি তাহার মনের গোপন প্রীতি নিবেদন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 
রঘুনাথ শিরোমণিরই সমসাময়িক কালে প্রেমের অবতার, কাঙালের ঠাকুর শ্বীচৈতন্য- 
দেব জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে নবন্বীপে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে শ্ীক্ষেত্রে দেহরক্ষা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে 
সমগ্র বাংলা দেশ প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। ভক্তি-প্রবাহ প্রেমের রক্তিম 
রাগে রঞ্জিত হইয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বেদাস্তবাদে 
অনেকের মতে মধ্বাচাধের মতানুগামী ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে তান 
নিম্বার্কের মতাবলম্বী। মহাপ্রভু বেদাস্তের কোন ভাষ্য রচনা করেন নাই । তিনি 
উহার প্রয়োজনও অনুতব করেন নাই । তীহার মতে শ্রীমদূভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের 
ভাষ্য। প্রসিদ্ধি আছে, বেদব্যাস পুরাণ-ইতিহাস, বুক্গসুত্র প্রভৃতি রচনা করিরাও চিত্তের 
প্র»নৃতা লাভ করিতে পারেন নাই | কিসের অভাবে তাহার মন যেন ভারাক্রান্ত হইয়া 
উঠিল। এমন সময় তিনি সমাধিযোগে আত্মস্থ হইলেন। সহসা তীহার হৃদয়ে শ্রীমদৃ- 
ভাগবতের মাধূর্মণ্ডিত পরব্রহ্মততৃ প্রতিভাত হইল । তাহার মন প্রসনুতায় ভরিয়া 
উঠিল। ব্রহ্মসুত্র রচনা করিয়া তিনি যে তত্ত্রকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন, 
তাহারই চিদানন্দঘন সবিশেষ তা্পধ তিনি খঁজিয়া পাইলেন শ্রীমদূভাগবতের 
পরবহ্ধতত্তে। অতএব ব্যাসদেব-প্রণাত শ্রীমদূভাগবতই ব্রন্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য । 
গরুড়পুরাণও শ্রীমদৃভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যাথ বলিয়৷ নিরাপণ করিয়াছেন। 
চৈতন্যদেব-প্রবতিত বৈষ্ঞবধর্ষের স্প্রসিদ্ধ আচাষ শ্বীশ্রীজীব গোস্ামীও তীয় 
““ ষট্সন্দর্ভে ”র প্রথম -সন্দর্ভে “ ব্রহ্মসুত্রাণামর্থ স্তেষামক্ত্রিম ভাষ্যতৃত ইত্যর্থঃ “| 


অহ্থৈতবেদাস্তের পঞ্চদশ এবং ঘোড়শ শতাব্দী ৩২৫ 


এইরূপ উক্তি দ্বারা শ্বীমদূভাগবতকেই বক্মসূত্রের প্রকৃত ভাধ্যার্থ বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। চৈতন্যদেব মনে করিতেন, শ্রীমদূভাগবতেই বণিত আছে বেদান্ত 
শেষ কথা । উহাতেই বিধৃত আছে সকল সৌন্দর্য-মাধুর্ষের অফুবস্ত প্রবাহ । রসময় 
শবীকৃকই অখিল রসের মুর্ত বিগ্রহ এবং শক্তিমার্-রূপ পরব্রক্ষতত্ব। আর, জীব ও 
জগৎ তীহারই (শ্বীকৃষ্ণেরই) শক্তি। সেই শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহ! 
অচিস্ত্য ভেদাতেদ-সন্ব্ধ--শীমদূতাগবতেই মহাপ্রতু এই তথ্য আবিষ্কার করেন। 
শীমদৃূভাগবতের মধুর ভাবধারা এবং তদুপযোগী দাশ নিক তত্ত্ব ও তথ্য চৈতন্যদেবের 
জীবনে ও সাধনায় যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা বস্ততই অসামান্য | জাতীয় 
জীবনে তিনি সেই রসামৃত ধারার প্রাবন জাগাইয়াছিলেন। সমগ্র জাতি তাহার 
প্রচারিত প্রেমের আদর্শে ধন্য হইযাছিল। তীহাব প্রেমেব' আঙিনায় সর্বসাধারণের 
প্রবেশাধিকার ছিল। তিনি নাম-প্রেমেব মালা গাথিয়া আচগালেব গলে 
দোলাইলেন। 

প্রেমাবতার মহাপ্রভু চৈতন্যদেবেব প্রবতিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে কালক্রমে কাব্য, 
দশ ন, ভক্তিরস ও সাধনমার্গে সংস্কৃত ও বাংলা-_এই উভয় ভাষায় বিবিধ গ্রন্থরাজি 
রচিত হয়। চৈতন্যদেব নিজে প্রথম জীবনে আদর্শ অধ্যাপক ও অদ্বিতীয় পঙ্ডিত 
ছিলেন। কিন্ত গয়াক্ষেত্রে শ্ীশ্ীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশুর পুরীপাদের নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ কবিবার পৰ হইতে তাহার জীবনে অদ্ভুত ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয়। 
তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতাবে তন্ময় হইয়া পড়েন। ইহার পরই তাহার অধ্যাপন-লীলা 
পর্বের সমাপ্তি ঘটে । উত্তৰ জীবনে তিনি ১৫১০ খুষ্টাব্দে কাটোয়ায় শ্বীশ্পীকেশব 
ভারতীর নিকট সন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করতঃ সনুযাপী হন এবং তাহার নাম হয় 
শীকৃষ্চৈতন্য | তিনি নিজে সাক্ষাদৃভাবে খুব কম গ্রস্থই রচনা কারয়াছেন। তিনি 
বাঝিয়াছিলেন, ইহা৷ অপেক্ষাও বৃহত্তর এবং মহত্তর কাজের তার তাহার উপর | শ্রীকৃষ্ণ 
প্রেমভাব নিজের অধ্যাত্ব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই ভাবাদর্শ সমগ্ন জাতির জীবনে 
নিজ আচরণের দ্বারা প্রপাবিত কবাই তাহার জীবনবুত। তবুও শাস্ত্র-প্রচারের 
প্রয়োজনীয়তাকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই। উপেক্ষা করেন নাই বলিয়াই 
সত্রাকারে সিদ্ধান্তের উপদেশ দিয়া শীস্্রচনার তার যোগ্যপাত্রে অর্পণ করেন। 
শীরূপ গোস্বামীকে প্রয়াগে এবং শ্ীরূপের অগ্রজ সনাতন গোস্বামীকে কাশীধামে 
বৈধবীয় তত্ব ও সাধন বিষয়ে সৃয়ং শিক্ষা দান করেন এবং শাস্ত্ের মাধ্যমে এই তত্ব- 
প্রচারের প্ররোচনা দান করেন শ্বীশ্ীচৈতন্যদেব “ শিক্ষার্টক' নামক স্বরচিত আটাটি 
শ্রোকে সমগ্র বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-স্মৃতি পঞ্চরাত্র প্রভৃতির সারমর্ম এবং জীব-জীবনের 
চরম খ্দ্দির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তীহার শাস্ত্রব্যাখ্যা-পদ্ধতি এমনই অপূর্ব 
ছিল যে, তিনি পুরীধামে নবন্বীপের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক শ্রীবাস্ুদেব সার্বতৌমকে এবং 
কাশীতে অসামান্য বৈদান্তিক' শ্ীপ্রকাশানন্স সরস্বতীকে বেদান্তসূত্রের অভিনব ব্যাখ্যা 
শুনাইয়া মগ্রমুগ্ধের ন্যায় অভিভূত করেন। চৈতন্যদেবের প্রচারিত অচিস্ত্য 
ভেদাভেদতত্তুই যে ব্গসূত্রের রহস্য ইহা তিনি নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন করেন। তীহার 
প্রবাতিত তচিস্ত্য ভেদাভেদবাদই শ্রীরূপ-সনাতন এবং বিশেষ করিয়া রূপ-সনাতনের 


৩২৬ বেদান্তদর্শন--অদ্বৈতবাদ 


সুযোগ্য ভ্রাতুপ্ূত্র শীজীব গোস্বামী তদীয় গ্রস্থরাজিতে নানাবিধ যুক্তি ও প্রমাণের 
দ্বারা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীশীচৈতন্যদেবের শক্তি ও কৃপা লাত 
করিয়াই শ্বীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীব প্রমুখ গোস্বামিগণ ভাগবতের মধুর ভাবধারায় 
অনুপ্রাণিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্য এবং দর্শন রচনা করেন। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্য এবং দশ নের ভাগাবে গোস্বামিগণের দান অমূল্য । 
তাহাবা৷ সকলেই ছিলেন স্ুপত্ডিত, ভাবুক কবি, দাশ নিক ও সাধক । শ্রীসনাতন 
গোস্বামী তীয় ব্‌হদৃভাগবতামৃত ও শ্রীমদূভাগবতেব বৈষ্ণবতোধষিণী টীকায় ভক্তি- 
তত্তেরা নগু* রহস্য আলোচনা করেন। তিনি বৈধী ভক্তির যাবতীয় রীতি-নীতি 
ও ক্রিযাকলাপ লিপিবদ্ধ কবেন--হবিভপ্রিবিলাস গ্রস্থে ও উহার স্বরচিত দিগৃদর্শ নী 
চীকায়। এ মহাগ্রস্থ বৈষ্ণবাচার পদ্ধতি বা বৈষ্ঞব স্মৃতি বলিয়া সমাদূত। শীরূপ 
গোস্বামী ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে “ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ' প্রণয়ন করেন। অধিল রসামূত- 
মৃতি শীভগবানেব সহিত ভক্তিবসেব কি সম্বন্ধ? জীবেৰ সাধনপথে তাহার স্থান 
কোথায়? রসান্গা ভক্তি কিরূপে ভাবভক্তিতে পরিণতি লাভ কবিতে পারে এবং 
কি' প্রকাবে সাধক ভাগবতবণিত বজভাবেব অন্গত হইযা আনন্দময়েব অপ্রাকৃত 
প্রেমানন্দ আস্বাদন কবিতে পাবেন, শ্ীরূপ তাহাব ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রচ্থে তাহারই 
সন্ধান দিয়াছেন। এ গ্রন্থটব উপব শ্রীজীব গোস্বামী বচনা করেন--'দর্গ মসঙ্গমনী "* 
নামে টীকা এবং পরবতী কালে শীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্থযন কবেন--ভিক্তিসার- 
পৃদর্শ নী নামে টীকা | শ্রীরূপেব উদ্ভৃ্বলনীলমণি গ্রন্থ ভক্তিবদামূতসিন্কুরই পরিশিষ্ট । 
শ্রীকৃষ্ণের অত্যজ্জল বুজ-ভাববসেব পবিচয দিতে গিয। শ্রীরূপ গোস্বামী গোপীদের 
অপ্রাকৃত প্রেমমাধূরী, হাবভাব-হেলাদি, বিলাস-বিচ্ছিত্তি ও কিলকিঞ্চিৎ ভাবরস 
প্রভৃতির চমৎকাবিতা দেখাইয়াছেন উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে। ভক্তিরসামৃতসিন্কু ও 
উদ্্জলনীলমণি এই দুইখানি মহাগ্রন্থ ভক্তিবস শাস্ত্রের বেদস্ুরূপ। শশিরূপের প্রণীত 
“ লঘুভাগবতামূতে * ধামতত্ত্, অবতারতত্ু, প্রকট ও অগ্রকট লীলাতত্ত প্রভৃতির 
হৃদয়গ্রাহী বিববণ দট হয। দা বিদপ্মাধব, দানকেলি কৌমুদী এই তিন- 
খানি নাট্যগ্রন্থে রাধাকৃষ্ণেব লীলাবিলাসেব নাট্যদপ বণিত হইয়াছে । শীরূপের 
রচিত নিম্বোক্ত গ্রশ্থগুলিও প্রসিদ্ধ :--হংসদত (গীতিকাব্য), উদ্ধবসন্দেশ, স্তবমালা, 
নাটকচন্ড্রিক', পদ্যাবলী (সংগৃহীত কোষ কাব্য), রাধাকৃষ্গণোর্দেশদীপিক। ইত্যাদি | 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের আলোচিত সিদ্ধান্ত বিবিধ প্রকরণগ্রন্থে দৃ্ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করেন রূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্বীজীব গোস্বামী | বিতিন্ন শাশ্রে শ্ীজীব গোস্বামীর 
পাণ্ডিত্য অতুলনীয় । তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, কোষ, চম্পৃ, শুব, টীকা, ভাষ্য 
এবং দর্শন শাখায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার রচিত নিমবলিখিত গ্রন্থ জুধীসমাজে 
সুপরিচিত-_হরিনামামৃত ব্যাকরণ, গণধাতুসংগ্রহ, সক্কল্পকল্পদ্রম, ভক্তিরসামুতশেষ, 
মাধবমহোতসব, গোপাল চম্প্‌ (পূর্ব ও উত্তর), বন্ষসংহিতা (পৃ্চমাধ্যায়) টীকা. 
দিগৃর্শ নী, দ্‌গ মসঙগমনী (ভক্তিরসামূৃতসিল্কুর টাক), লোচনরোচনী (উদ্তজল- 
নীলমণির টীকা), ক্রমসন্দর্ভ (শ্বীমদূভাগবতের টীকা), সুখবোধিনী (গোপাল- 
তাপনী-টাকা), শ্রীকৃষ্ণপদচিহুপমাহার, রাধিকাকরপদচিহৃসমাহৃতি, পদ্যুপুরাণন্থ 


অছ্বৈতবেদান্তের পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী ৩২৭ 


যোগসার স্তবেব টীকা, অগ্রিপুবাণস্থ গাযত্রীভাধ্য, রাধাকৃষণ্রনদীপিকা, সুত্রমালিকা, 
লঘুতোষিণী (ভাগবতের টাকা) এবং তন্ত্ু্ন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ড, পবমাত্সন্দর্ত, শীকৃষ- 
সন্দর্ড, ভক্িসন্দর্ত, প্রীতিসন্দর্ভ (ছয়টি একত্রে ঘটপন্দঠ বা ভাগবতসন্দর্ভ), আলোচ্য 
ঘট্সন্দর্ভের অন্তর্গত তত্তবভগবৎ-পরমাত্শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ড এই চারিটির অনুব্যাখ্যা সর্ব- 
সংবাদিনী। তীহার প্রণীত “ঘট্পন্দর্ভ * ও “সর্বসংবাদিনী ' গ্রন্থে শীজীৰ অদ্বৈত- 
বাদ খণ্ডন করিয়া অচিস্ত্য ভেদাভেদবাদের পূর্ণ তা সাধন কবিয়াছেন। 

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিরাজমান সেই সম্বন্ধই অচিন্ত্য ভেদাভেদ- 
বাদেব ভিত্তি। শ্ীমন্মহাপ্রভুই বঙ্গসূত্রের আলোচনাম এই মতবাদের সূচনা করেন, 
ইহা! আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিযাছি। ব্বক্গপত্রের যে স্বাভাবিক মুখ্য অর্থ মৌলিক 
শ্তি-ম্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতি হ্বাবা ও বিতিনু প্রকরণগ্রন্থের সাহায্যে প্রকাশ পাইয়াছে, 
সেই মৃখ্য অর্থের তন্তু আবিষ্কাবের পথেই মহাপ্রভু শক্তি ও শক্তিমানের এই অচিস্ত্য 
তিদাভেদ সিদ্ধান্ত সংস্াপিত কবেন। শ্ীসনাতন গোস্বামমীব বৈষ্ণবতোষিণী টীকায়, 
শীজীব গোস্বামীর ঘট্সন্দর্ভ ও পর্বসংবাদিনী ব্যাখ্যায় মহাপ্রভুর প্রচারিত তত্ব 
সঙ্কেত পাওয়া যায | শ্গতিতে বন্ধ শব্দেব প্রকৃতি-প্রত্যয়গত যে অর্থ নিদ্দিট আছে 
--“বৃংহতি বৃংহয়তি চ "- ইহাই হইল (ত্রক্ম শব্দের) মুখ্য অর্থ | যিনি নিজে 
বড় এবং যিনি অপবকেও বড় কবেন তিনিই বৃন্দ। বিষুপুরাণেও (১,১২,৫৭) 
বলা হইয়াছে-_ 

“বৃহত্তাদ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্ক্ম পবমং বিদুঃ।” 


যান নিজে ঘড় এবং অপরকে ও বড় করিতে পাবেন, তীহাষ নিশ্চয়ই বড় করিয়া 
তোলাব শক্তি আছে। অতএব তিনি অসামান্য শক্তিমান । ইহা শুধ্‌ কল্পনাবিলাস 
নহে। শ্রগতি স্পষ্টতই তীহাব অসমোধ্ব শক্তির কথা উল্লেখ করিযাছেন। 
শেতাশুতর শরঙ্তিতে তাহাব পবাশক্তির কথা শুনা যায়-_ 


“ পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শ্বায়তে 
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্তিয়া চ || (শ্তাশ ৬।৮)। 


বন্ধ সবিশেষ-তত্তু। তিনি রসসৃরূপ--“রসো বৈ সঃ," (তৈত্তিবীয় ২1৭)। সর্বজ্ঞতা, 
সত্যসুরূপতা৷ বা আনন্দরূপতা নিবিশেষ বস্ততে নাই। পরবব্দধ যে চিদ্ধিলাস, 
লীলাষয় তাহাও “লোকবস্তু লীলাকৈবল্যয়' (বুঃ সুঃ ২।১।৩৩) এই বন্গূত্রে 
গৃতিপাদিত হইয়াছে । তীহার লীলা দুইপ্রকারে নিষ্পনন হয়-_-একটি তীহারই 
মায়ান্থারা বিশ্বের স্থ্টি-ধিতি-সংহাররূপ লীলা প্রকটিত হয়, আর একটি তীহারই 
সুরূপশজিমরী লীলা, যাহাতে.তিনি একাধারে আনন্দের আস্বাদ্য এবং আস্বাদয়িতারূপে 
তাঁহার পরিকরবৃন্দ লইয়া বিলাস করেন। এইরূপে অসীম অনস্ত শজির তিনিই মুল 
কেন্দ্র বা আশয়। পরব্রদ্দের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি শক্তিই প্রধান। পরাশক্তি 
(চিৎশক্তি বা স্বরূপশক্তি), জীবশত্তি (বা ক্ষেব্রজ্ঞশক্তি) এবং মায়াশক্তি। জীব 
এবং জগৎ উভয়ই হইতেছে বন্ধের শক্তি । আর পরবুন্ধ হইতেছেন সর্বশক্তিমান । 


৩২৮ বেঙ্গান্তদর্শ ন---অহ্বৈতবাদ 


জীবশক্তির অংশরূপেই অনস্ত কোটি জীবের সত্তা | জীবশক্তির কথ। ভগবার্‌ শীকৃষঃ 
গীতায় নিজ মুখেই ঘোষণা করিয়াছেন। 

অপরেয়মিতস্ত্ন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরামৃ। 

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্ধতে জগৎ গীতা ৭1৫ | 


জগংও যে তাহারই বহিরঙ্গা মাযাশক্তির পরিণাম, গীতার উক্তি হইতে তাহাও 
নিঃসংশয়ে জানা যায় :_- 

ভূমিরাপো নলো বাম়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। 

অহঙ্কার ইতীযং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টধা || গীতা ৭1৪। 


বঙ্গের মায়াশজির কথা শৃঙতিতেও শুন! যায় :---- 
মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্ত মহেশুরম্‌ || শ্রেতাশ্ব 81১০। 


এইবূপে নিখিল বিশ্বেব সহিতই পরবষের শক্জি ও শক্তিমান্-রূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান । 


শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিরাজমান তাহার সৃরূপটি কিরূপ? এই 
পশেরই সমাবান প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ঃবাচার্ষগণ বলিয়াছেন-_উহা ভেদসন্বন্ধও নহে, 
অভেদসম্বন্ধও নহে, ভেদাভেদসন্বন্ধও নহে; কিস্ত উহা অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ | 
শজিমার হইতে তাহার শক্তিকে কোনক্রমেই পৃথকৃ্‌ কর! যায় না। অগ্নির দাহিকা- 
শক্তি অগিতে সদাই বিদ্যমান। দাহিকাশক্তিরহিত অগ্নির কল্পনাও করা যায় না। 
শক্তিমান বস্তা বিশেষ্য, শক্তি তাহার বিশেষণ। বিশেষ্য-বিশেষণের এই সম্পর্ক 
অবিচ্ছেদ্য । সৃবূপকে কাধোন্মুখ বা প্রকাশোন্মুখ করিয়া তোলাই শির শক্তিত্ব। 
_-“স্বরূপস্য কাধোন্মুখত্বেনৈব শক্তিত্বং ন সৃতঃ" (শ্বীভগবৎসন্দভীয় সব- 
সংবাদিনী, ৩৬ পৃঃ, সাহিত্য পরিষৎ সং)। কাধোন্মুখ বিশেষ্যকেই বলা যাইতে পারে 
বিশেষণ। অতএব উভয়ে মিলিয়৷ মিশিয়াই হইল একটি বস্ত। অগ্রি ও উত্তাপ, 
সূর্ব ও কিরণ, কন্তূরী ও গন্ধ, ইহারা উভয়ে পরস্পর মিলিয়াই অগ্নি, সূর্ধ ও কম্তুরীরূপে 
আত্মপ্রকাশ লাভ করে । ইহা হইতে যেন মনে হয়, শক্তি ও শক্তিমানের সম্পর্ক এক 
বা অভিনু। শক্তিকে যেন শক্তিমান হইতে পৃথকৃ করা যায় না। ফলে, ইহাদের 
অডেদসম্পর্কই স্বীকার করিতে হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে কেবল অভেদসম্পর্কই 
স্বীকৃত হয় নাই। শক্তি ও শক্তিমানের যদি তেদই না৷ থাকে তাহা হইলে শক্তিকেই 
বা পৃথগৃভাবে স্বীকার করিয়া লাভ কি? প্রতিবাদীর এই প্রশ্শের উত্তবে শ্রীজীব 
গোসামী বলেন :-- 
“ ইতি মতং তু ন বেদাস্তিনাং মতয়, সত্যপি বস্তনি মন্ত্রাদিনা 
শতিস্তস্তাদিদশ নাত যুক্িবিরুদ্ধবৈৈতৎ 1” (সর্বসংবাদিনী) 


ইহা বেদাস্তিগণের অভিমত নহে। কারণ, মন্ত্রাদির প্রভাবে অনেক সময় শক্তির 
প্রকাশ চাপা পড়ে কিন্ত বস্তি থাকিয়াই যায়। অতএব শি ও শক্তিমার এক এবং 
অভিনু-_এমন কথ বল! যুক্তিবিরদ্ধ | মঙ্সৌষধি প্রয়োগে অগ্নির দাহিকাশক্তিকে 


অগ্বৈতবেদান্তেব পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী ৩২৯ 


স্তিমিত করিয়া রাখা যায। গেক্ষেত্রে উহাব স্পর্শে কেন কিছু পুড়িযা যাইতে 
পারে না, কিন্ত আগুন দেখা যান। এই দিক দিনা বিবেচনা কৰিলে অগ্সি ও উাব 
দাহিকাশক্তিকে পৃথক্‌ বলিযাই গণ্য কব! উচিত। 

শক্তি ও শক্তিমানেব এই যে অতেদ ও ভেদ, এই উভধবিধ সম্পর্কের প্রতি গৌড়ীন 
বৈষ্ুব দার্শ নিকগণ অঙ্গুলিসঙ্গেত কবিয। পবব্হ্ধ ও জীবেব মধ্যে তেদাভেদ সন্বন্ধ 
ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। কিন্তু এই ভেদাভেদ সন্বন্ধটি তাহাদেব মতে *'অচিন্তা” বা চিন্তার 
অরতীত। তর্ক ব৷ চিন্তাব দ্বাবা ইহাকে (জীব ও পববুঙ্দেৰ সন্বন্ধকে) ঠিক তেদও 
বলা যাষ না, আবাব অভেদও বলা যায় না | এইজন্য উহাকে বলা হয “'অচিন্ত্য' | 

“ তঙ্মাৎ স্বরূপাদভিনহেন চিন্তষিতুমশক্যস্থাদ্‌ ভেদঃ, ভিশ্ত্বেন চিম্তযিভুমশক- 
স্বাদ অভেদশ্চ প্রতীরত ইতি শক্তিশক্তিমতো ভেঁদাভেদাবেবাঞীকৃতৌ তোৌ চাচিন্তেটী 
ইতি।'' (জীবগোস্ামিকৃত সর্ণসংবাদিনী, ৩৬-৩৭ পৃঃ) । 

শক্তিকে সুরূপ হইতে অভিনুভাবে চিন্ত। কা মাম না বলিষ। ভেদ প্রতীতি হয, 
আবার ভিনরূপেও চিন্তা কবা যান না নলিনা অভেদ প্রতীতি হশ | অতএব শক্তি ও 
শক্তিমানের মধ্যে যে তৈদ 'ও শে স্ন্ধ, উহা চিন্তাব অতীত বা অচিন্ত্য সন্দেহ নাই । 
কস্তরীব দষ্টান্তদ্বাবাই এই তথ্যটিকে সহজভাবে বোবা যায । কস্তুবীৰ গন্ধ কম্তুবীতেই 
আছে। স্ুতবাং মনে হয যেন কস্তুনী ও উহার গন্ধেব মধ্যে কোনই ভেদ নাই, উহা। 
এক বা অভিনব । কিন্ত এইরূপ অভেপ স্বীকাবেও সমস্যাব সমাধান হয ন' | কাবণ, 
কন্তুরীর গন্ধ কম্তৃবীর আশে পাঁশেও ছড়াইযা পড়ে । কন্তুবীব বাহিবেও যখন কন্তুবীর 
গন্ধ পাওয়া যায়, তখন উহাদেন অভেদসম্পর্কই বা মান! যায় কিরূপে ? তাহা 
হইলে বলিতে হয়, কন্তুরী ও উদ্বাব গন্দেব মধ্যে তেদ আছে। ইহাতেও আব এক 
সমস্যা দেখা দেব | কন্তুনী ও উহার গন্ধেব মধ্যে ভেদ থাকিলে কন্তুবীব উপাদান 
ও তাহার গন্ধেব উপাঁদানেৰ মস্যেও যে ভেদ থাকিবে তাহা অবশ্যই স্রীকাঁন ক'বিয়। 
লইতে হইবে । কেনন!, উপাদানতেদই বস্ততেদেন কারণ (বা নিযামক)। বিতিনু 
উপাদানে বস্ত্র গঠিত হইলে, সেই বস্থ ও ভিনৃই হইবে, কদাচ অভিন্ন হইবে না। সেৰপ 
ক্ষেত্রে সগন্ধ কস্তুবীব গন্ধ বাহিব হইযা গেলে, আশে পাশে ছড়াইযা পড়িলে কম্তুনীব 
ওজন কমিয়া যাঁওযা উচিত , কিন্তু দেখা যায়, কন্থুনীর ওজন উহাতে কমে না । এই 
অবস্থায় বাধ্য হইয়া! বলিতে হয, কর্তুরী ও উহাব গন্ধেব মধ্যে অভেদ সম্বন্ধ কল্পনা 
করাও যেমন কঠিন, ভেদ সধ্ধন্ধ সস্থিব কবাও তেমনই কঠিন। কিন্ত চিন্তা ভাসে 
না বা চিন্তা কবিতে পাবা যায না বলিবাই মে সেই ভেদাভেদ সন্ন্ধকে অপ্ীকাঁৰ কবিতে 
হইবে, এমনও কোন কথা নাই। 

আচার্য শ্রীধরপ্ামী বিষ্ুপুরাণেব-- 


“ শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ |” (১1৩1২) 


এই শ্রোকেব ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-_লৌকিক জগতে দেখা যায় মণি-মন্ত্র প্রভৃতি 

বস্তর শক্তি অচিন্তাজ্ঞানেব গোচর। অচিস্ত্য অর্থাৎ তর্কাসহ-মুক্তিতর্কের দ্বাবা 

যাহাব নিরাপণ সম্ভবপৰ হয় না, এইপ্রকারের জ্ঞান। কিন্ত সেই জ্ঞানকে অরীকাব 
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৩৩০ বেদাস্তদর্শ ন-_অছ্থৈতবাদ 


কবাও চলে না। কাবণ, যেই জ্ঞানের কার্য দেখা যায়, সেই জ্ঞান স্বীকার 
ব্যতীত গত্যন্তব কি? ( “অচিস্ত্যং তর্কাসহং যজ্জ্ঞানং কার্ধান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং 
তস্য গোচরাঃ জস্তি।” ) শ্রীধবস্বামী অচিন্ত্য শব্দের ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিয়া 
পুনরায় বলিয়াছেন :-_ 

“যদ্া, অচিস্ত্যা ভিনু!তিনৃস্থাদিবিকল্লেশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ |” অর্থাৎ যাহা [উন্ন 
এবং অভিন্ন এইবূপ বিকল্প বা বিরুদ্ধ চিন্তার অযোগ্য তাহাই অচিন্ত্য বলিয়া জানিবে। 
কিন্ত এই অচিস্তা তত্তে কোনও প্রমাণ নাই এমন নহে, উহা৷ অথ পত্তি প্রমাণের গোচর 
--“কেবলমর্থাপত্তি জ্ঞানগোচবাঃ সান্ত 1”? 

শান্ত্রপ্রমাণে ও নানাবিধ শ্রতিবচনে ব্রহ্ম যে জীব ও জগৎ হইতে ভিন নহেন, 
এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় । আবাব তিনি যে জীব ও জগৎ হইতে ভিন এইরূপ 
উল্লেখও বছতব দৃষ্ট হয। শক্তিব গ্রভাবেই যে পবব্রন্মেব নানা বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় 

 তাহাও শাস্ত্রে দেখা যায। কেবল অভেদ সুীকাব কবিলে বিষ্ণুপুরাণোক্১ পরতত্তের 
চতুবিধরূপের বণ নাকে একাথে পর্যবসিত বলিতে হয। সেক্ষেত্রে একার্থ বোধক 
চারিটি শব্দেব উল্লেখে পুনরুক্তি দোষ ঘটে ; শক্তিবৈচিত্র্য কথাবও কোন সার্থ কতা 
থাকে না| পক্ষান্তরে, কেবল ভেদ স্বীকারেও অদ্বৈততত্তেৰ পরতিপাদক শ্রতিসমূহের 
মর্ধাদা ক্ষুণ্ন হয়। শজির প্রভাবে বক্ষেব বৈচিত্র্যরূপে আত্মপ্রকাশ এবং শক্তি ভিন 
বস্তব ইহা প্রকার করিলে ব্রঙ্গেব অসমোধ্ব প্রভাব ব্যাহত হয়। 

অতএব কেবল ভেদ বা কেবল অভেদ কোনটিকেই একাস্তভাবে স্রীকার করা 
যায না। শীজীব গোস্বামী তীাহাব ষট্সন্দর্ত এবং সবসংবাদিনী গ্রন্থে এসকল বিষয়ে 
নানা যুক্তি ও প্রমাণ দেখাইযা অচিস্ত্য ভেদাভেদতত্্েব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । অচিস্ত্য 
বলিতে তর্কের অগোচর, ভিনৃত্ব, অভিনৃত্ব এইরূপ বিকল্পচিস্তাব অযোগ্য তত্ুকে 
বুঝায় । শক্তিমাত্রই অচিন্ত্য ভরগানের গোচব। বস্তর শক্তি হেতুদ্ধারা স্থির করা 
যায় না, তাঁই বলিয়৷ বস্তব শক্তি অস্রীকাৰ কবিতে হইবে এমনও কোন যুক্তি নাই। 
আর, পবধন্ধের যে শক্তি উহা অসাধাবণ এবং অচিন্ত্যই বটে। তাহার অবিচিস্ত্য 
শক্তিব ভাবেই অযটন-ঘটন সম্ভবপর হম। শ্র্গাতও বক্ষেব বিবিধ বিচিত্রশক্তির 
কথাই ঘোষণ! কবেন। এই অচিন্ত; ভেদাভেদ-সম্বন্ধবশত:ই জীব ও জগতের সহিত 
পরবন্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধ্রী প্রুকটিত হয়। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্বধ্শের প্রধান 
উপজীব্য তত | 


ররর পরিহার“ স* ওর পপ ্্ 


১] জ্াতণ্চতুবিধো রাশি; শজিশ্চ ত্রিবিধা গুবো। 
বিজ্ঞাতা চাপি কার্থস্্যেন ত্রিবিধা ভাবভাবনা || 
---বিষুপুরাণ, ৬, ৮, ৭। 
চতুবিধপ যথা-_পববন্ধ, ঈশুর, বিশ্বূপ এবং লীলামুতি। 
ত্রিবিধ শক্তি যথা--পবাশজি, ক্ষেত্রজ্শক্তি, অবিদ্যাশক্তি। 
২। শ্ীরাধাগোবিশ নাথ মহাশয তাঁহার গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শ ন গ্রন্থে এই মতের বিস্তৃত আলোচন৷ 
করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎন্ু পাঠক সেই আলোচনা দেখিবেন। 


অহ্বৈতবেদান্তের পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী ৩৩১ 


উত্তরকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের স্বীয় সম্প্রদায়সিদ্ধ একখানি বন্ষসূত্র-ভাষ্য 
রচনা করেন শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষর্ণ। তিনি প্রথম জীবনে তেদবাদী মাধ্ব- 
সম্প্রদায়েব মতানুবতীঁ ছিলেন। পরবর্তী কালে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়া গৌড়ীয বৈষ্ণ-সম্পৃদায়েব অন্তর্ভুক্ত হন। তীহার প্রণীত ব্রহ্গসূত্র- 
ভাষ্যের নাম “গোবিন্দতাষ্য ।'' কথিত অ:ছে, শ্ীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীল বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তীর নিকট ভক্তিশ'স্র এবং বিশেষভাবে শ্বীমদ্রভাগবত অধ্যযন করেন। গুরু 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অনুমতিক্রমে শীবলদেব বিদ্যাভূষণ জয়পুরেব বিচাবসভাষ যোগদান 
করেন এবং বিচারে তিনি জয়মাল্য লাভ কবেন। তীহার বিরুদ্ধবদীবা গৌড়ীয় 
সম্পৃদায়ের বন্মস ব্র-ভাষ্য দেখিতে চাহেন। সেই সময শ্রীবিদ্যাভূষণ মহাশয় ভাষ্য 
দেখাইবার জন্য প্রতিবাদিগণের নিকট কতক সময চাহিয়া লন এবং পবে শ্বীগোবিন্দ 
জীউর মন্দিরে বসিয়া শ্বীশীগোবিন্দদেবেব নির্দেশ অনুসারে ব্র্গসূত্র-ভাষ্য রচনা 
করেন১ এবং শ্ীগোবিন্দের নামান্সাবে ভাষ্যেব নাম রাখেন “গোবিন্দভাষ্য 1” 

গোবিন্দভাষ্যে শ্বীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয বলিযাছেন জীব, প্রকৃতি, কাল 
ও কর্ম, এই চারিটি ব্রন্মেৰ শক্তি এবং পবব্রঙ্গ শক্তিমত্তন্ত্ব । এই পঞ্চ তত্ত্ব স্বীকার 
করিলেও বঙ্গের অন্বয়স্বেব হানি হয় না। 


“ চতুর্ণামেষাং বক্ধশক্তিত্বাদেকং শক্তিমদ্‌ বন্ধ ইত্যছৈতবাক্যে'পি সঙ্গতিরিতি 1” 
(গোবিন্দভাষ্য)। 


শক্তি ও শক্তিমানেব মধ্যে অতেদসম্পর্কই শ্বীবলদেবের প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত । জীব 
বঙন্লের অধীন-_““জীবাদমস্ত্র তদৃবশ্যাঃ'' (গোবিন্দভাষ্য) | ব্রন্ধেব অধীন এবং ঘন্নের 
ব্যাপ্য বলিয়াই জীব ও বক্ধেব অভেদসম্পর্ক। কিন্তু জীব ও বন্ধ সুরূপতঃ অভিনু 
নহে, বিভিনু, ইহাই শ্রীশ্লীবলদেবেব মত। জীব ও জগৎ যে বুদ্ধ হইতে ভিন 
তাহাও তিনি তাহাব “ প্রমেষরত্বাবলী ” গ্রন্থে স্প্টতঃ প্রকাশ কবিয়াছেন। এক 
ঈশ্বর হইতে বহু নিত্য চেতন জীব বিভিগ্ন, স্ুতবাং জীব ও ঈশববেব ভেদ নিত্য-- 


“ ভিদ্যস্তে বহবো জীবাস্তেন ভেদঃ সনাতনঃ।” (প্রমেযবত্নাবলী, 81৫)। 


জীব ও বুদ্ধের এই ভেদের কথা তিনি গোবিন্দভাষ্যেও উল্লেখ কবিযাছেন (২৩1৪১ 
সূত্রের গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য)। গীতাব ভাষ্যেও তিনি জীব ও ব্রজ্ধেব ভেদেব কথা স্পষ্টতঃ 
প্রকাশ করিয়াছেন (গীতা ২১২ শ্রোকেব গীতাভাধ্য দ্রষ্টব্য) । তীহার অন্যতম 
গ্শ্থ সিদ্ধান্তরত্বেও অনুরূপ সিদ্ধান্তেব উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঝুন্ধ হইতে জীব ও জগতেব 
পারমাথিক এবং সনাতন ভেদের কথা যেমন তিনি (বলদেব) বলিয়াছেন, ওঁপচাবিক 
অভেদের কথাও তিনি বলিয়াছেন। উভয় মতের সামঞ্তস্যবিধান কবিতে গিয়া 
বল! যায়, বলদেবের মতে মাধ্বমতের প্রভাব স্পষ্ট । কিন্তু তিনি সর্বতোভাবে মাধ্ব- 
মতের অনুসরণ কবেন নাই । তিনি [ভাস্করসন্মত] ওপচারিক ও [নিথ্বার্কানুমোদিত] 


১।| গোবিন্ভাঘ্যের মঙ্গলাচরণ দ্রষ্টব্য । 


৩৩২ বেদান্তদশ ন---অদ্বৈতব। 


স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু শ্ীজীব গোস্বামীর অনিস্ত্য 
ভেদাভেদবাদ খণ্ডন কবেন নাই । ইহা হইতে এইরূপ মনে করা অস্বাভাবিক নহে 
যে, তাহার অচিস্ত্য ভেদাভেদবাদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। তবে, মাধ্বমতের প্রভাব 
তিনি কাটাইরা উঠিতে পারেন নাই। 

পরব্রন্ন অনস্তশক্তির আধার । পরবৃদ্ধের গুণ বুদ্ধ হইতে পৃথক নহে। গুণ 
গুণী হইতে অভিন্ন । তখাপি অচিস্ত্য শক্তিবশেই ভেদের প্রতীতি হইয়া থাকে । 
এই ভেদ বাস্তব তেদ নহে, ও্পচারিক বা কর্পি্ত“বিশেষ' মাত্র (বিশেষস্ত ভেদ- 
পৃতিনিধি নন ভেদঃ| (গীতা ১।১ শ্বোকেব বলদেবভাধ্য দ্রষ্টব্য)। পরবন্ধে স্বগত- 
তেদ নাই কিন্তু অচিন্ত্যাবশেষবশেই ভেদবৎ প্রতীতি ঘটে। ইহাই শ্বীবলদেব 
বিদ)াভূষণ মহাশয়ের অভিমত। বলদেব প্রথম জীবনে মাধ্ব-সম্পৃদায়ভুক্ত ছিলেন, 
এই কারণে তাহার সিদ্ধান্তে মাধ্বমতের প্রভাব থাকা স্বাতাবিক, ইহা আমরা পুৰেই 
উল্লেখ কবিয়াছি। মধ্বাচার্য ছিলেন বিশুদ্ধ ভেদবাদী। তীহার মতে জীব ও বুজে 
যেমন কেবল ভেদ, জগৎ ও বঝ্ল্নেও সেইরূপ কেবল ভেদ বিদ্যমান। চেতন 
বলিয়া জীবে আছে বনের সজাতীয় ভেদ, আর জড় জগৎ বন্ধে বিজাতীয় ভেদ। 
কিন্ত বলদেবের মতে বন্নে কোনরূপ ভেদ নাই। বন্ধু হইলেন সজাতীয়-বিজাতীয়- 
স্বগত ভেদশুন্য। অতএব মাধবমতের সহিত বলদেবের মতের পার্থ ক্যও সুস্পষ্ট । 
মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদের সমর্থক। তিনি বঙ্গের অদ্বয়তত্তব সমর্থন করেন নাই | কিন্তু 
শশিবিদ্যাভূষণ ঝুদ্ধকে অদ্বয়তত্ত্র বলিয়া খ্যাপিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, শ্রীজীব 
গোস্বামীর মতের সহিত বলদেবের মতের অংশতঃ মিলও লক্ষণীয় । ব্রজেন্দ্রনন্দন 
শীকৃ্ণ যে পবতন্তপরব্র্দ ইহাও বলদেবের হার্ট অভিমত। এই মতটি গৌড়ীয় 
মতেন অনুক্ূল। শ্রীবলদেব অনেক বিষয়েই গৌড়ীয় সম্পরদায়ের মতের অনুবতীঁ 
হইয়া, প্রাচীন মাধ্বমতের সহিত গৌড়ীয় মতের সমনৃয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন 
বলিয়া মনে হয়। 

খৃষ্টীয় ১৮শ শতকে বলদেব বিদ্যাভূষণ অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের অনুসরণ করিয়া 
গোবিন্দভাষ্য নামে বুন্গমৃত্রেব ভাঘ্য, গীতাভূষণ নামে শ্রীমদৃভগবদৃগীতার ভাষ্য, 
ঈশ. কেন, কণঠ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দশোপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়া অচিস্ত্য ভেদাভেদ- 
বাদে বেদান্তেব প্রস্থানত্রযের তাষ্যের অভাব বিদ্রিত করেন। এতদৃব্যতীত তিনি 
পিদ্ধ।ত্তবত্বাবলী, প্রুমেয়রত্রাবলী, বেদান্তস্যমস্তক, বিষুসহস্্নামভাষ্য, জীব গোস্বামি- 
কৃত ষট্সন্দর্ভের টীকা, লঘুভাগবতামৃতের টাকা, সাহিত্যকৌমুদী, ব্যাকরণকৌমুদী, 
কাব্যকৌস্তভ, সিদ্ধান্তদপ ণ, স্তবাবলী টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের খণ্ডন 
এবং গৌড়ীয় বৈষ্বসম্মত অচিস্ত্য ভেদাভেদবাদের সর্বপ্রকার পুষ্টিবিধান করেন। 
শ্ীচৈতন্যদেবের ভক্তি ও প্রেমবাদ জ.তিভেদের মুলে কৃঠারাধাত করিলে স্মার্ত রঘু- 
নন্দন সমাজের শৃঙ্ুখলারক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং নব্যস্মৃতির প্রবর্তন করেন। 
কৃষণানশদ তন্রশাস্ত্রের রহস) প্রচারে বতী হন। এক দিকে কূলিশ কঠোর ন্যায়শাস্ত্রের 
জটিল তর্কজান, অপর দিকে শ্বীচৈতন্যদেবের উদ্বেলিত ভক্তিপ্রবাহ, এই বিরুদ্ধ- 
ভাবের দ্বন্দে 2ুবরিত নণ।গায় তখন অহ্ৈতবাদের প্রসার রুদ্ধ হয়। 


অছৈতবেদাস্তের পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী ৩৩৩ 


মধ্বের ছৈতবাদ, ভাস্করাচারষের ওঁপাধিক ভেদাভেদবাদ, নিম্বার্কের স্বাভাবিক 
ভেদাতেদবাদ (যে দইটিকে একযোগে দ্বৈতছ্ৈতবাদ বলা হয়), এবং সর্বোপরি গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব-সম্পূর্দায়ের অচিস্ত্য ভেদাতেদবাদ ক্রমশ: বিশেষ পুষ্টিলাত করে। 

ভাস্করাচার্ধ শ্রীপাদ শক্ষবাচার্ষেব সমসামযিক এবং শ্রীরামানুজাচার্ষের পূর্ববর্তী । 
তাস্করাচাষ বঙ্গ ন্ত্রেব ভাঙ্কব ভাষ্য বচনা কবেন। ভাস্কর ভাষ্য হইতে আচার্য তাস্করের 
মতের পরিচয় পাওয়া যায়। তীহার মতে কাবণরূপী ব্রদ্না এক এবং অস্থিতীয়। 
কিন্তু কার্ধরূপে বন্ধ জীব, জগৎ প্রভৃতি ভেদে বু। জীব চৈতন্যময পবিণামশক্ত 
এবং জগৎ অচেতন পরিণামশক্তি-_এই দূই পবিণামশক্তিই বুন্নেখ। উক্ত দ্বিবিধ 
পরিণামশক্তি-বিশিষ্ট কাবণরূপী বন্ধই এক অদ্বিতীয় তত্ত। জীব ও জগৎ মিথ্যা 
নহে, সত্য। অনাদি অবিদ্যা ও কর্মরূপ উপাধিবশেই বন্দেব জীবরূপে পরিণতি 
ঘটে। কারণরূপে বন্ধে জীবে কোন ভেদ নাই, ঝক্দ এবং জীব অভিনব । ব্রনের 
সহিত জীব ও জগতের যে ভেদ উহা ওপাধিক। এইজন্য তীহার মতে ভেদ ও 
অভেদে পবম্পর বিরোধের মন্তাবন! নাই। যেহেতু বক্নরূপ একই কারণ হইতে 
উৎপন্ন সকল বস্ত ভিন হইলেও, কারণেব দিক দিয়া বিচার কবিলে সকলই 
অভিন্ন, তবে কার্ধরূপে সকলই ভিন্ন বটে। কিন্ত এই ভেদ সত্য হইলেও ওপাধিক, 
স্বাভাবিক নহে। 

নিশ্বাকাচার্ষেব অভিমত স্বাভাবিক ভেদাতেদ বলিয়া পরিচিত, ইহা আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি। জ্ুতবাং ভাঙ্কবাচার্ষে মতেব সহিত তাহার মতেব পার্থক্য অবশ্যই 
লক্ষণীয় । আচার্য নিম্বার্কেব মতে বন্ধ হইতেছেন অনস্ত শক্তিমান, বৃহত্তম, আর 
জীব হইতেছেন ব্রন্দের অংশ এবং অথু। তাঁহার মতে জগৎ অচিৎ বা জড়। খরন্ 
বিভু চিৎ জীব অণু চিৎ। বদ্ধ কারণ, জীব কার্য। বন্ধ পূর্ণ, জীব অংশ; ব্র্ন 
উপাস্য, জীব উপাসক, ব্রন্ন নিয়স্তা, জীব নিয়প্রিত। অতএব বুদ্ধ ও জীবেব মধ্যে 
ভেদ বিদ্যমান। অচিৎ জগতের সহিত বিভু চিৎ বম্বে ভেদ খুবই স্প্ট। এই 
যে ভেদ উহা স্বাতাবিক। কিন্ত আর এক দিক দিয় বল যায়, বন্না ও জীবের মধ্যে 
অভেদও আছে। কারণই কাধরূপে পরিণত হয়। কারণ ও কাধের মধ্যে ভেদ ও 
অভেদ উভয়ই বিদ্যমান। অংশী ও অংশের মধ্যেও আলোচ্য ভেদাভেদ সন্বপ্কই বিরাজ 
করে। এই তেদাতেদ স্বাভাবিক ভেদাভেদ বলিয়া পরিচিত। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের 
“ বেদাস্তপারিজাতমৌরভ ”' নামে সম্প্দায়-সিদ্ধ ব্যাখ্যা-গ্রস্থ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই 
সন্পুদায়ের ভাষ্য হইল শ্রীনিবাসাচার্ধকৃত “ বেদান্তকৌভ্তত | শ্রীল নিম্বার্কের 
শিষ্য শীর্.বাস অসাধারণ পা্ডত্য ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাহার প্রতিভার 
স্পর্শ তদীয় বেদাস্তকীস্তভের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কেশব-কাশ্নীরী- 
প্রণীত “বেদান্তপ্রভাবুত্তি'তে শ্রীনিবাসকৃত বেদাস্তকৌস্্ভের আরও বিস্তৃত এবং 
তথ্যবহুল আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। 

মাধবমুকৃন্দের “পরপক্ষগিরিবজ্র” গ্রশ্থও বিচারবহুল এবং নানা তথ্যে সমৃদ্ধ । 
'পরপক্ষগিরিবন্রে” শীরামানুজ ও মাধ্ব-সম্পৃদায়ের অইৈতবাদবিরোধী অনুমান-শৈলী 
অনুসরণ করতঃ মাধবমুকুন্দ অস্বৈত-গিরিশিরে অশনিসম্পা তকরিয়াছেন এবং রামানুজোক্ 


৩৩৪ বেদাস্তদশ ন-_অদ্বৈতবাদ 


বিশিষ্টাক্ৈতবাদ এবং মাধ্বোক্ত ছ্বৈতবাদ প্রভৃতি খণ্ডন কবিষা নিশ্বার্কানমোদিত স্বাভাবিক 
ভেদাভেদসিদ্ধান্ত সংস্থাপন কাবয়াছেন। ভাক্করাচার্োক্ত ওপচারিক ভেদাভেদবাদও 
মাধবমুকৃন্দ খণ্ডন করিয়াছেন। মুখ্যতঃ অ্বৈতবাদ এবং অগ্বৈতবাদসন্মত অধ্যাসের 
খণ্ডনই মাধবমুকুন্দের এই বিপুলায়তন “' পবপক্ষগিরিবজ্র ”” রচনাব উদ্দেশ্য । এইজন্য 
“ অধ্যাসগিরিবন্ব ” নামেও এই গ্রন্থখানি স্ুবীসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ কবিয়াছে। 
এই খগ্ডনগ্রন্থেব উপাদান পর্যালোচনা কৰিলে দেখা যায়, মাধ্বপগ্ডিত জয়তীর্থ মুনি- 
প্রণীত “ ন্যায়স্ধা ” গ্রন্থ হইতে এবং তদদীয শিষ্য আচার্ধ ব্যাসরাজেব “ ন্যায়ামৃত ” 
স্ব হইতে বিবিধ যুক্তিলহরী এই গ্রন্থে সঙ্কালত হইযাছে। মাধবমুকন্দের “ পর- 
পক্ষগিরিবজ্জে ' দ্বৈতকেশরী ব্যাসবাজেব ন্যাযামৃতেৰ প্রভাব স্প্ঘতঃই স্ুধীমণ্ডলীর 
পৃষ্টি আকর্ণ করে। অদ্বৈতবাদের খণ্ডনে বদ্ধপরিকব মাববমুকন্দ মধুসূদন সরস্বতীর 
অদ্বৈতসিদ্ধিব পংক্তি উদ্ধৃত করিযা খণ্ডন কবিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধির সিদ্ধান্তের 
সমর্থনে অছ্বৈতসিদ্ধির টীকা “ লধচন্দ্রিকা'য় গৌড় বহ্ষানন্দ য।হা বলিয়াছেন 
তাহাও এই গ্রন্থে মাধবমুকুন্দ কতৃক উদ্ধৃত হইয়া খণ্ডিত হইয়াছে । ইহা হইতে 
“পরপক্ষগিরিবজ্রে”র বচয়িতা আচার্ধ মাধবমুকন্দ যে খুব প্রাচীন নহেন, তাহা সহজেই 
বুঝা যায়। অনেক সুধী মনে কবেন যে, মাধবমুকুন্দ সগুদশ শতাব্দীর শেষভাগে 

কিংব৷ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বিদ্যমান ছিলেন এবং তিনি ছিলেন বাঙ্গালী ।৯ 
নিশ্বার্কোন্ত স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদেব সমর্থনে ম'ধবমুকন্দ বলেন, শ্তিতে 
ভেদ ও অভেদ, এই দ্বিবিধ মতেবই সমর্থন পাণওযা যায়| 


মাধবযুকন্দেব উভয় মতের সমর্থ ক শ্রতিই সমবল। এই অবস্থায একের 
দাশ নিকমতেব দ্বারা অপরেব বাধ কল্পনা কব সঙ্গত মনে হয না। 
পরিচয় উভয়প্রকার শ্রতিকে তুল্যভাবেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা 


স্বাভাবিক , এবং শ্ুতিব মর্াদা বক্ষাব জন্য ভেদাভেদ- 
বাদই বাদরায়ণ দশনের (ব্রহ্গস্ত্রের) প্রতিপাদ্য বলিয়া স্বীকার কবিয়া লওয়া 


10 স্পা এ এ 


১। “অযোধ্যা হইতে প্রকাশিত “ পবপক্ষগিনিবদ্ে'ব ভূমিকাতে ভূমিকালেখক মহাশয় প্রাচীন 
উক্তি উদ্ধৃত কবিয়৷ প্তিপাদন কবিযাঁছেন যে, আচার্য মাববমুক্ন্দ বঙ্গদেশান্তর্গ ত অকণঘটা৷ গ্ামবাস্তব্য 
ছিলেন। আমাদেব মনে হয, বাঙ্গালা দেশেব কোন গ্ামেব নাম অকণঘাটা বলিযা পুসিদ্ধ নাই। সম্ভবতঃ 
আড়ংঘাটাই অকণঘটা হইবে । এই আডংঘাটা শিযালদহ--গোযালনন্দ লাইনে একটি বেলওষে ষ্টেশন 


এবং ইহা নদীয়া জেলায় অবস্থিত।"" 
শিবপৃবস্থ নিষ্বার্কাশম হইতে প্রকাশিত 


পবপক্ষগিবিবন্ত্রেব ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত। 


মস্তব্য,--আচার্য মাধবযুকৃন্দ আড়ংঘাটাবাসী হইলেও, তিনি তাঁহাব গ্রামে বসিযাই এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয না। কেননা, এই গ্রন্থে জযতীর্ঘ, ব্যাসবাজ, মধুসূদন 
সরসূৃতী পৃভৃতির যে-সকল গ্রস্থেব বিববণ দেখা যায়, তাহা সেই সময়ে গ্রামে বসিয়া সংগ্রহ করা কেবল 
দুষ্কর ছিল না, অসন্তব ছিল বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং মাধবমুকুন্দ সেইকালের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে-- 
কাশীধামে কিংবা প্রধান বৈষণবতীর্থ শ্রীধামবৃন্লাবনে বসিয়া শ্ীমুকুন্পের কৃপালাতে ধন্য হইয়া 
এইন্ধপ বাদবছল গ্রস্ব রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করাই স্ভাবিক| 


অ্বৈভবেদান্তেব পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী ৩৩৫ 


সঙ্গত।১ তত্মসি' প্রভৃতি শ্তিবাক্যও জীব এবং বন্দেব সর্বপ্রকার এ্রক্য বুঝায় না। 
জীব ও বন্ধ সর্বথা অভিনন হইলে ভেদ-প্রতিপাদক শ্রনতিব প্রামাণ্য ব্যাহত হয়। সুতরাং 
জীব নিষম্য, ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীবের স্থিতি, জীবের কর্মপ্রবৃত্তি সমস্তই বন্ধে অর্ধীন। 
জীব বঞ্ধেব ব্যাপ্য, পববশ্ম ব্যাপক' ;: বদ্ধ আধাব, জীব আধেয়, ইহাই বঙ্গের 
'তাদাত্ব্য: উপদেশেব রহস্য । “ এঁতদাজ্বামিদং সব ' এই সবাত্বতাবোপদেশের 
মর্সও উল্লিখিত দৃষ্টিতেই বিচাৰ কবিতে হইবে । পুঁকযোত্তম বিশ্বাত্বা, পরবহ্ম স্বতন্ত্র, 
জীব ও জগৎ ঈশ্ৃরপবতন্ত্র। পুরুষোত্তম স্বাধীন, জীব ও জড়বগ পুরুষোত্তমের 
অধ্ধীন। নাবায়ণ, বাসুদেব প্রভৃতি শব্দবাচা শ্বীকৃষ্ণই পরমাত্বা পবব্ুহ্ম, জীব ও 
জগতেব শাসক ও ভাসক। “ এতস্য বা অক্ষবস্য প্রশাসনে গাগি স্ধাচন্দ্রমসৌ৷ 
বিধতৌ তিষ্ঠত: |” (বৃহদাঃ, অক্ষব ব্রা্দণ, ৩1৮1৯) । 


“ তমেব ভাস্তমনূভাতি সবং 
তস্য ভাসা সবমিদং বিভাতি |” 


ইত্যাদি শ্রতিতে এবং 


“ জগদৃবশে বর্ততে দঃ কৃষ্ণস্য সচরাচরমূ।”" 
“ অহং পবসা প্রভবঃ, “ মত্তঃ সবং প্রবর্ততে |” 


এই সকল স্মৃতি এবং গীতার উক্তিতে এই তত্বই নিঃসংশয়ে ব্যক্ত হইয়াছে । যিনি 
জীব ও জগতের নিষযস্তা বিশ্বাত্বা শীকৃষ্ণ, তিনি স্রাধীন , নিয়ম্য জীব ও জড়বগ 
তীহাবই অধীন। বিশ্বনিযস্ত-ত্ব এবং বিশ্বপ্রাণ শীকৃষ্ণেব স্বাতন্থ্য বা স্বাধীনসত্তা 
এই দইটি ধর্মই একাধাবে শীকৃষেঃ বিবাজ কবে । যিনি বিশ্বনিষস্তা তিনিই সৃতত্্- 
সত্তাবিশিষ্ট পুকঘোত্তম | এইরূপে সবাত্বত্ব এবং স্বৃতন্রসত্তুকে অবলম্বন কবিয়াই, 
জীব ও বন্দে অতেদবোধক “ তত্ত্মসি * প্রভৃতি শ্রহঃতসমহেব তাৎপর্য অবধারণ 
কবিতে হইবে ।২ 

যাহাঁদেব স্থিতি এবং প্রবৃত্তি স্বাধীন নহে, পরমেশৃবের অধীন, সেই চিৎ ও অচিজ্প 
বিশ্বকেই পবতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট বলিযা ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। এই পরতন্ত্সত্ত 
দই প্রকাৰ_-ক্টস্থ এবং বিকাবী। জন্মাদি বিকার বহিত হইযা যাহা শাশ্বত তাহাই 





১। ন চ তেথামূ ইতবেতববাধ্যবাধফভাবে। বজ্ত,ং শক্যঃ, তুল্যবলত্বাংৎ। তথা চ সর্বেঘামেব 
সার্থপামাণ্যসিদ্ধয়ে ভিনাভিনুং ্রদ্ন বেদাস্তশীন্ত্রবিঘয়ত্বেনাতিপ্তং ভগবত; সত্ত্রকাবস্য। 
--পবপক্ষগিরিবন্্র, ৬১৭ পৃঃ, শিবপুর নিম্বার্কাশূম সং | 
২ | এতদেব সর্বাত্বং সৃতব্রসত্বঞ্চ পুরস্কৃত অভেদবাক্যজাতস্য প্রবৃতিঃ স্তন্রসত্তাশয়স্য শ্ী- 
পৃকঘোত্তমস্য একত্বাৎ। এবং তস্য বিশ্াত্বনঃ স্তত্রস্য শ্রীক্ষপ্য পরবদ্ধণঃ তদাত্বীয়নিয়ময-পরতনথ 
সত্তাশয়ং চিদচিদ্রপং বিশ্মিতি ফলিতম্‌। 
রি ্ -__পর্পক্ষগিরিবন্তর, ৬১৮ প্‌, 
শিবপুব নিশ্বাকাশ্ম সং। 


৩৩৬ বেদাস্তদর্শ ন-_-অন্বৈতবাদ 


কৃটস্থ সন্ত, বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র, পুকষাদিপদ-প্রতিপাদ্য চেতন বস্তই এই ক্টস্থ 
সন্তেব আশয় বা আধার হইয়া থাকে, আর যাহা বিকারযুক্ত হইয়াও প্রবাহরূপে নিত্য, 
তাহাকেই বিকারী পরতন্ত্রসস্তূ বলে! মাধা,, প্রধান, প্রকৃতি, ক্ষেত্র প্রভাতি পদবাচ্য 
অচেতন বস্তই বিকারী পবতন্ত্সত্তেরে আধার ।১ পরতন্ত্রসাত্বেরে আশ্বয় বিৰিধ চিন্ুয় 
জীৰ ও অচিৎ জড়বর্গকে অবলম্বন করিয়াই ভেদপ্রাতপাদক শ্রতি-স্মূতির সার্থ কতা 
উপলব্ধি করিতে হইবে । যে সকল শ্র্তিতে ভেদের নিষেধ কর! হইয়াছে তাহা 
সবার চিন্য় জীব ও অচিৎ প্রকৃতির পরবুন্গের ন্যায় সৃতন্বসত্তা নাই ইহাই ধ্বনিত 
হইতেছে । “নেতি নেতি” এইরূপে সাধারণভাবে যে নিষেধ প্রতিপাদিত 
হইতেছে, তাহাব দ্বাব৷ স্ৃতন্্সত্তার আধাব বিশৃনিষন্তা পববৃশ্গেব জীব ও জড়প্রকৃতি 
হইতে ভিনুতাই সচিত হইয়া থাকে ।* 

চেতন ও অচেতন বর্গ হইতে বিলক্ষণ বা বিভিনু, সৃতম্ত্র পবত্রহ্ম নিখিল হেয়- 
গন্ধরহিত এবং সবপ্রকাব কল্যাণগুণের আকর বলিয়া পরিচিত। এইরূপ পরবন্গ 
শীকৃষ্কই জীব ও জগতের নিয়ন্তা, “সর্বস্য বশী, সর্বস্যেশীন:. “ সংসার-বন্ধ-স্থিতি- 
মোক্ষহেতুঃ,' “ অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ”' ইত্যাদিরূপে শাস্ত্রে কীতিত হইয়াছে । 
নিখিল বিশবই বঙ্গাত্বক | ইহাই শ্বর্তি “ বদ্িবেদং সবয্‌ ” এইরূপ উক্তিতে প্রকাশ 
করিয়াছেন। পুরুষোত্তম পরবরন্ম বিশ্বাস্বা হইলেও তিনি যে স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভতি 
ধর্নবিশিষ্ট নহেন ; স্থল সুক্ষ্ধর্মবিশিষ্ট চিৎ ও অচিদ্বর্গ হইতে বিলক্ষণ, এই রহস্যই 
“ নেতি নেতি ”“ ইত্যাদি শ্রস্ত্যুক্ত নিষেধের স্বারা ধ্বনিত হইয়াছে । 

তত্মসি' প্রভৃতি অভেদ প্রতিপাদক শ্রগতির ব্যাখ্যায় মাধবমুকন্দ বলেন-_বিশ্বাত্বা, 
সর্ঘজ্ঞ, সর্বশক্তি সৃতস্ত্রসত্তার আধার পরবৃহ্ম পূরষোত্তমই “তৎ' পদের অর্থ । আর, 
সুৃতন্ত্র পরবন্ধাত্বক চেতনই ত্বং পদার্থ । আলোচ্য “তৎ' পদার্থে সহিত অভিন্ন, 
ত্বং পদার্থের আশ্‌য় সর্বীস্তরাত্বা বাসুদেবই ত্বংপদার্থের বাচ্য। এই “তৎ' ও 
“ত্য * বস্ততঃ ভিনু তত্ত, নহে, ইহাই শ্রন্ত্যুক্ত অভেদবোধক “ অসি * পদের দ্বারা সুচিত 
হইয়াছে। এইভাবে “ তত্মাস ' ইত্যাদি শ্রন্ত্যুক্ত তাদাত্ব্য বা জীব-বশ্ের অতেদ 
উপদেশও এইমতে সাথ ক হইয়াছে বুঝিতে হইবে | 


সর হস সি সর 


১। পবপক্ষগিরিবজেব বঙ্গানুবাদ ৬১৮-৬১৯ পৃঃ দেখুন। 


২। ভেদনিষেধপবাণাং চেতনাচেতননিষ্টস্তন্বসত্যাদার প্রবৃত্তিঃ। “নেতি নেতি” ইত্যাদি- 
সাষান্যনিঘেধবাক্যানাঞ্চ বৃন্ধণঃ সর্ব বৈলক্ষণ্যজ্ঞাপনেন পৃব্ভিশ্চেতি নিরবদ্যয্‌ | 
সপরপক্ষগিরিবন্্র, ৬১৯ পৃঃ। 
৩। তজুষসি' ইত্যজ বিশাত্বা প্রা সার্বজ্ঞযাদিধর্মনিলয়£ সর্বশক্তি; স্তন্রসত্তাশখবরঃ তৎপদার্থঃ, 
তপঘ্বকশ্চেতনঃ ত্বংপদার্ধঃ, উক্তলক্ষণতৎপদার্থাভিনৃতদাত্বক স্বংপদার্থাবচিন্ননূসর্ধান্তরাত্বা' বান্থদেষঃ 
ত্বংপদাথণঃ অসীতি তাদাক্ব্যোপদেশার্থ £। 
- পবপক্ষগিরিবন্্র, ৬২৫ পৃঃ, 
শিবপুর, নিশ্বার্কাশ্বম সং। 


অছ্বৈতবেদান্তের পঞ্চদশ এবং ঘোড়শ শতাব্দী ৩৩৭ 


“ অথ যো ন)€ 'দেবতামুপাস্তে অন্যো'সাবন্যোহমস্শিতি ন বেদ যথা পশ্ডঃ। 
তাৎপর্য এই যে, যেই ব্যক্তি অন্য দেবতাকে এ দেবতা আমা হইতৈ অনা, আমিও 
উপাস্য এঁ দেবতা হইতে ভিন, এইরূপ ভেদবদ্ধিতে দেবতাব উপাসনা কবেন, তিনি 
পবমাত্বাকে জানিতে পাবেন না, যেমন পশ্ড জানে না। 

যখন সমস্তই বক্ষময, বৃদ্ষভিন্ন দ্বিতীয কিছুই নাই, তখন কে কাহাকে দর্শন 
কারবে? “ যত্র ত্বস্য সবমাধ্্বৈবোভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ,” “ নেহ নানাস্তি কিঞ্কন,” 
“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্রোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।” এই জগতে কোন বস্তুই নান৷ 
নহে। যে ব্যক্তি জাগতিক বস্তকে নানা বালিষা প্রত্ক্ষ কবেন, তিনি মৃত্যু হইতে 
মৃত্যুই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জনন-মবণেব শ্লোতে ভাসিযা বেডান | এইবপে উল্লিখিত 
শর্তিতে তেদদৃষ্টির যে নিন্দা ধ্বনিত হইযা থাকে, তাহাদ্বাবা ভেদবাদেব অসাবতাই 
পরতিপাদিত হইযাছে নাক? 

প্রাতিবাদীব এইবপ প্রশেব উত্তবে মাধবমূকন্দ বলেন, পতিবাদী অদ্বৈতবেদান্তী 
আলোচ্য শর্তির যেরূপ মর্ধ ব্যাখ্যা কবিযাছেন তাহা! শোভন হয় নাই। এসকল 
শৃঙ্ততিব হাবা ভেদবাদেব নিন্দা সূচিত হয নাই । “অথ যো'ন্যাং দেবতামুপান্তে *' 
ইত্যাদি শ্র্তিতে উপাপ্য ও উপাসকেবর ভেদদৃষ্টিন যে নিন্দা ধ্বনিত হইযাছে, তাহাব 
বহস্য এই যে, নিখিল বিশ্বই শ্রীকষ্ণময, বাস্্রদেবাত্বক,__-“ঈশ। বাস্যমিদং সর্ব |” 
এই অবস্থায় বিশ্বাস্বা বাস্থদেব হইতে ভিনৃবপে যেই ব্যক্তি বন্গা, রুদ্র, ইন্দ্রপ্রযুখ 
দেবতাব উপাসনা কবেন, তিনি কিছুই জানেন না। উপাসনাৰ জগতে তিনি 
পশুরই তুল্য ; অর্থাৎ অন্তশনন পশ্ড যেমন কিছুই জানে না, অজ্ঞানী জীবও সেইরূপ 
দেবোপাসনা-তত্ব কিছুই বোঝে না । প্রদণিত গ্রততিতে ভেদেব নিন্দা করা হয নাই। 
বান্তদেব হইতে ভিন্ন বুদ্ধিতে দেবোপাসনাবই নিন্দা করা হইযাছে। 'বেদাস্তরত্ব- 
মগ্তষা, নামক দশশ্বোকীয় ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আচার্য পুকঘোত্তম উল্লিখিত শ্রুণতিটির যে 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিযাছেন তাহা মাধবমুকুন্দেব উক্তিকেই সমর্থন করে। 
আচার্য পুকষোত্তম বলিযাছেন--- যঃ পুমান্‌ শ্বীতগবতঃ সর্বেশুরাৎ শাস্তরযোনেঃ 


জগজ্জন্মাদিকাবণাৎ মোক্ষদাতুঃ পুকষোত্মাদন্যাং ব্ন্মকদ্রেন্্রাদিবূপাঁং দেবতামুপাস্তে, 
উপাসনাপ্রকারমাহ---অসৌ বহ্মরদ্রাদিঃ দেবো'ন্য: ঈশ্ববঃ, অহমন্যো৷ জীব ইতিতাবেন, 


ন স বেদ তত্বতো জানাতি__তত্র দৃষ্াস্তঃ যথা পশ্ডবিতি।' (পুরুষোত্তমাচার্যকৃত 
যেদাস্তরত্বমগ্তষা, ১১১ পৃঃ) । 

অপব শ্র্তিতেও বলা হইয়াছে-- যো বৈ স্বাং দেবতামতিষজতি পরস্বায়ৈ 
দেবতায়ৈ চাবতে ন পবাং প্রাপ্রোতি পাপীয়াব ভবতি।1” যেই ব্যক্তি নিজের 
ভজনীয বিশ্বাত্বা পৃরুষোত্তমকে বাদ দিয়!, পুরুষোত্তম হইতে ভিনুরূপে বৃঙ্ধা, রুদ্র 
প্রভৃতির যজন-পূজন করেন, তিনি শ্ীয় বৈষ্ণবধর্ম হইতে বিচ্যুত হন, পাপভাগা 
হন এবং বৈষুবের পরমগতি প্রান্ত হন না। 

স্মৃতিও এই কথাই স্তোভাবে সমর্থন করিয়াছেন। মার 
হইয়াছে, “যে ব্যক্তি বাস্থদেবকে পরিত্যাগ করিয়া! অন্য দেবতার উপাসনা করে, 
সেই দর্সতি তৃষ্ণার্ত হইয়া পুণ্যতোয়া স্থুরধুনীর তীরে কৃপ খনন করে।' 
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৩৩৮ বেদাস্তদশ ন---অঙ্বৈতবাদ 


নিত্য সত্য পরমাত্ব৷ পবব্রদ্ধ শীবিষুই চরাচর নিখিল বিশ্বের একমাত্র শীস্তা। এবং 
যতিগণের পরমগতি। যেই জন বিষ্টুচিহ্ন ধারণ করিয়৷ শ্ীবিষঝু হইতে পৃথক্‌ বুদ্ধিতে 
অন্য দেবতার ভজন-পূজন করেন, কোটিকল্পেও তাহার গতি বা উদ্ধার হয় না। এইরূপ 
বিবিধ শ্রতি-স্মৃতিতে শ্রীবাস্থদেব হইতে ভিনু বুদ্ধিতে দেবগণের উপাসনারই নিষেধ 
কর! হইয়াছে, শ্রতিসিদ্ধ ভেদের নিন্দা করা হয় নাই। তেদবাদকেও তো বহুশ্বতি 
এবং স্মৃতিতে নিঃসংশয়ে প্রকাশ করা হইয়াছে । “ ছ্বা স্ুপণ। সযুজ। সায় *' (মুণ্ডক, 
৩।১।১) একই বৃক্ষে অর্থাৎ জীবদেহে জীবাত্বা ও পরমাত্বা এই দুইটি পক্ষী সর্বদা 
মিলিত হইয়া অবস্থান করে। ইহারা পরস্পর সখা । 

“জ্ঞাজ্জৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ |” (শবতাশ্ব, ১1৯)। শ্বেতাশুতব শ্রতিতে 
আরও বল! হইয়াছে যে, ঈশৃর ও জীব ইহারা উভয়েই অজ হইলেও ঈশ্বব 
সর্বজ্ঞ, জীব অল্প, ঈশ্বর প্রভু, জীব প্রভুত্ববিহীন এবং ঈশ্বরের অর্ধীন ! 

“ যমাত্বানমস্তরো যময়তি ' এই বৃহদারণ্যক শ্রতিতে জানা যায় যে, পরমাত্ব! 
জীবাত্বার অন্তরে বিরাজ করতঃ জীবাত্বাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। 

“খতং পিবস্তৌ সুকৃতস্য লোকে ”' এই কঠোপনিষদের উক্তি হইতে জানিতে 
পারা যায়, জীবাত্বা এবং পরমাত্বা এই উভয়েই জীবদেহে অবস্থিত থাকিয়া কমফল 
ভোগ করিয়া থাকেন। 

প্রদশিত শ্র্ততির অর্থের অনুবর্তন করিয়া শ্রীশ্বীগীতায় পার্থ সারথি বলিয়াছেন-- 
 স্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।” (গীতা, ১৫1১৬)। 

এই জগতে দুইটি পুরুষ বিরাজ করেন, তন্মধ্যে একটি ক্ষর বা বিকারী 
পুরুষ, অপরটি অক্ষর পুরুষ | জন্ম-মৃত্যুর নিগুঢ়ুপাশে আবদ্ধ জীব ক্ষর পুরুষ, 
সর্ববিধবিকারাতীত ক্টস্ব-পুরুষ অক্ষর পুরুষ। ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের উপরে 
যিনি বিরাজ করেন তিনিই উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম, পরমাত্বা বলিযা 
অভিহিত হন।১ 

শর্তি এবং স্মৃতিসমথিত এই ভেদবাদ বন্গসূত্রকারও “ ভেদব্যপদেশাচচান্যঃ |” 
(বঃ সূঃ, ১।১।২১), “ শারীরশ্চোভয়ে' পি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ।” (ব্রঃ স্ঃ, 
১।২1২০) ইত্যাদি ব্রশ্গসত্রে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। এই অবস্থা 
ভেদবাদকে প্রত্যাখ্যান করা যায় কিরূপে? শেতাশুতর শ্র্তি জীব ও পরমাত্বা- 
পুরুষোত্তমের ভেদ সুদৃঢ় করিবার জন্য পুনরায় বলিয়াছেন-_ 


পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ মন্তা 
জুষ্টভ্ততন্তেনামৃতত্বমেতি || (শ্বতাশ্ব, ১।৬)। 


১। (ক) উত্তষঃ পুরুঘ্ূন্যঃ পরমান্েত্যুদাহৃতঃ। গীতা, ১৫।১৭ 
(খ) বস্মাৎ ক্ষরমতীতো' হযক্ষরাদপি চোতমঃ | 
অতো'সা লোকে বেদে চ প্রধিতঃ পুরুঘোভমঃ1| গীতা, ১৫1১৮ 


অছৈতবেদাস্তের পঞ্চদশ এবং ঘোড়শ শতাব্দী ৩৩৯ 


যেই জীব নিজেকে এবং নিজের চালক, প্রবর্তক পবমাত্বাকে পৃথক্‌ বলিয়া 
জানেন, তিনিই অমৃতের অধিকারী হইয়া থাকেন। আলোচ্য শতাশবুতরোক্ত তত্বের 
পুনরুক্তিতে মৈত্রায়ণীয় উপনিষদ্র বলেন-_“অস্তি খন্ন্যো'পরে ভূতাত্বা, স ব। 
এঘো'ভিভূতঃ: প্রাকৃতৈর্ ৈরিত্যতো'ভিভূতত্বাৎ সংযৃঢুত্বং প্রযাতি, সংসুঢত্বাৎ আত্বস্ং 
প্রতুং ভগবস্তং কারয়িতারং নাপশ্যৎ।” (মৈত্রায়ণীয়, ৩।২)। তাৎপর্য এই, 
ভূতীত্বা বা জীবাস্বা পরমাত্বা হইতে ভিন সন্দেহ নাই। জীবাত্বা প্রাকৃত 
গুণের ছ্বারা অভিভূত এবং সংমোহিত হইযা থাকেন। এইজনা জীবের অস্তরতম 
প্রদেশে বিরাজমান, জীবের নিষস্তা ও চালক শ্রীভগবানৃকে জীব দেখিতে পায় না। 
মুক্তি অবস্থায় নিরঞ্জন (নিক্ষলুষ) মুক্ত জীব ভগবানেব সাম্য লাভ করে, (মুক্তিতেও 
জীব এবং শ্বীভগবানেৰ অভেদ হয না)। 


“নিরঞ্জন: পরমং সাম্যমুপৈতি” (মুণ্ডক, ৩।১।৩)। এই মুণক শ্রুতি স্পতঃই 
মোক্ষে জীব ও পুরুষোত্তমের ভেদ প্রকাশ করে এবং এই ভেদ সত্য, স্বাতাবিক 
বলিয়াই সিদ্ধ হয়। 


“তন্মাৎ ভেদশ্কতীনাং পাবমাথিকভেদপরত্বমেবেতি সিদ্ধয়।” (পরপক্ষ- 
গিরিবজ্র, ৫৯২ পুঃ)। ভেদেব সত্যতা স্বীকার করিলেও ভেদাভেদবাদী 
নিশ্বার্ক-সম্পূদায় ছ্বৈতবাদী মাধ্বের মতের অনুবর্তন করেন নাই। ভেদের 
ন্যায় অতেদকেও সত্য, স্বাভাবিক এবং শ্রত্যমুমোদিত বলিয়াই উঁহারা 
স্রীকার করিয়াছেন, এবং উভযবিধ শ্র্তিকেই সমবল বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। ভেদের দ্বাব। অভেদশ্র্তিব কিংবা অভেদে!ক্তির দ্বারা ভেদবোধক 
শ্রতির বাধের পরিকল্পনা এই সম্পৃদায় করেন নাই, ইহা সুধী অবশ্য লক্ষ্য 
করিবেন। 

মাধ্ব-সম্প্রদায় শ্তিসাগব মন্থন করিয়া নিমুলিখিত দৃষ্টান্তের সাহায্যে জীব ও 
বন্ধের পূণ ভেদবাদ সমর্থন করিয়াছেন। 

স্ত্রবদ্ধ পক্ষী যেমন পবিশবান্ত হইয় বন্ধনস্থানকে আশ্রয় করে, সংসারারণ্যে 
বিচরণশীল শ্রান্ত জীবও সেইরূপ সুষৃপ্তি অবস্থায় পবমেশ্বরকে আশ্বর কবে। 
(যথা__“শকুনি: স্ত্রেণ প্রতিবদ্ধ” ইত্যাদি ছান্দ্যোগ্য শ্রুতি, ৬1৮1২ দ্র্ব্য)। 
ইহা হইতে জীব এবং পরমেশ্বর যে ভিগ্ন তন্ব তাহাই প্রমাণিত হয়। জীবের 
সহিত পরমেশুরেব ভেদ থাকিলেও অজ্ঞানী জীব সেই ভেদ বুঝিতে প!বে না। 
মধুকরের দ্বারা সংগৃহীত কৃসুমরস একত্রিত হইয়া মধুরূপে পরিণত হইলে এ 
পুষ্পরস যেমন জানিতে পাবে না৷ আমি অমুক বৃক্ষের রস। (যথা-_“সৌমা-মধুকৃত' 
ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতি, ৬1৯।৯)। নদীসমৃহ সাগরে মিলিত হইলে নদী 
যেমন জানে না, আমি গঙ্গা, আমি যমুনা, অজ্ঞানী জীবও সেইরূপ ঈশুরে 
অবস্থিত থাকিয়াও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বুঝিতে পারে না। (“ইমাঃ সৌম্য 
নদ্যঃ' ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্তি, ৬।১০।১ দ্রষ্টব্য) । এইরূপে জীব ও পরমেশবরের 
ভেদের বোধক বহুবিধ দৃ্টান্তের সাহায্যে মাধ্ব তদীয় ভেদ্বাদ উপপাদন করিয়াছেন। 


৩৪০ বেদাস্তদর্শ ন---অহ্বৈতবাদ 


“স আত্ম! তত্ত্মসি ' এই অভেদবাদের বিশ্েষণে মাধ্ব-সম্পূদায় 'অ'কার প্রশেষ 
অঙ্গীকার করতঃ “স আত্বা অতত্ত্মসি '' এইরূপ পদচ্ছেদ গ্রহণ করিয়। স্রীয় 
ভেদ-সিদ্ধাস্তের উপপাদন করিয়াছেন। মাধব 'অ'কারের [নঞ পদেব] সাদৃশ্য 
অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া, “ অতৎ" পদের তৎসদূশ অর্থাৎ “বুহ্ষসদূশ তুমি জীব ', 
এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই দৃষ্টিতেই ভেদবাদী মাধ্ব-সম্প্রদায় 
সর্বত্র অভেদবোধক শ্র্তির তাৎপধ ব্যাখ্যা কবিযাছেন। 

মাধ্ব-সম্পৃদায়ের এরূপ ব্যাখ্যা স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী নিশ্বার্ক-সম্পরদায়ের 
হৃদয় স্পশ করে নাই। তীহাবা বলেন, শ্রতিতে জীব ও ব্রদ্মের অভেদেব কথা 
যেমন আছে, ভেদের কথাও বহু আছে । আবার, ভেদের নিষেধের কথাও আছে। 
শ্র্তি সৃতংপ্রমাণ ৷ সুতরাং সর্বপ্রকার শ্রতিই তুল্যবল বলিয়াই গ্রহণ করা স্বাভাবিক । 
অভেদ-শ্তিও প্রমাণ, ভেদ-শ্তিও প্রমাণ, তেদের নিষেধের শ্রাতিও প্রমাণ । এই 
অবস্থায় অভেদশ্রতিকে প্রবল মনে করিয়া ভেদবোধক শ্রতির দৌবল্য কল্পনা করা 
(যাহা অছ্বৈতবেদান্তী করিয়াছেন) যেমন অস্বাভাবিক, সেইরূপ মাধ্বমতেব অনুবর্তন 
কবিয়া অভেদবোধক শ্রুতির অর্থে র কণ্ঠকল্পনাও অশোভন । এই অবস্থায় নিম্বার্কোক্ত 
ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত । এই মতে অভেদবোধক শ্রুতির 
এবং ভেদের নিষেধের শ্রতিরও যে কোনরূপ অনপপত্তি নাই, তাহা আচাধ মাধব- 
মুক্ন্দ বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদে ভেদের 
ন্যায় অভেদও সত্য ; সুতরাং অভেদবোধক শ্রতি ভেদ-শ্র্তির ন্যায়ই প্রবল সন্দেহ 
নাই। যে সকল শ্র্তিতে ভেদের নিষেধ প্রকাশ কবা হইয়াছে, তাহাদেব সহিত 
ভেদবাদের সমথ ক শ্র্তির বিরোধ সুস্পষ্ট । এইজন্য ভেদের নিষেধের প্রতিপাদক 
শৃর্গতির মর্ম উদ্ঘাটন ভেদের উপপাদনের জন্যই অবশ্যকর্তব্য। মাধবমুকৃন্দ তাহার 
গ্রন্থে নিষেধ-শ্র্তির মর্ম বিশেঘভাবে বিচার কবিয়াছেন। 

“যত্র-_-সবমাক্বৈবোভুৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ' (বৃহদাঃ, ২181১৪)। যখন 
সকলই পরমাত্বসৃরূপ হইয়া যাইবে, তখন কাহাব দ্বাবা কাহাকে দর্শ ন করিবে? 
এই বৃহদাবণ্যক শ্র্তির ব্যাখ্যা মাধবমুকুন্দ বলেন-_-ুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞান, জেয 
প্রভৃতি সকলই আত্মস্বূপ হইযা যার বলিয়।, নিজেই নিজেকে দর্শ ন কনে"__“আত্ম- 
ন্যেবাত্বানং পশ্যেৎ।” স্ুষুপ্তিতে কর্ম ও করণ একই তত্ব হুইযা যায় । অতএব ভেদ- 
দর্শনের তখন কোনরূপ সাধনই থাকে না । ইহাই শ্তিতে প্রশচ্ছলে বলা হইযাছে-_ 
“কেন কং পশ্যেৎ ?” “নেহ নানাস্তি* শ্রুতির ছাবাও ভেদেব নিষেধ ধ্বনিত হয় নাই। 
যিনি নিখিল-কল্যাণগুণাকর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, যাহা হইতে এই চরাচর বিশ্ব জন্- 
স্থিতি প্রভৃতি লাভ করে, সেই জগজ্জন্মাদিকারণ এক অদ্বিতীয় পববন্গে নানাত্ব 
দর্শন করিয়া জীব সংসার-সাগরে ডুবিয়া মরে। এইরূপে আলোচ্য শ্রগতিতে ব্রহ্গে 
নানাত্ব দশ নেরই নিন্দা করা হইয়াছে, ভেদের নিষেধ করা হয় নাই। “নান্যতো্তি 
দ্ষ্টা ”' ইত্যাদি শ্রতিতে বিশ্বাত্বা পরব্রহ্গ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন স্বৃতত্ব সতাবিশিষ্ট 
কোন দ্রষ্টা (জীব) নাই, ইহাই স্পষ্টত: বল৷ হইয়াছে । সুতরাং দেখা যাইতেছে 
বে, শ্রতিতে কোথায়ও ভেদের নিন্দা ধ্বনিত হয় নাই। 
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নিগুঢ শাস্ত্রোক্তিব তাৎপর্নিণয়ে ছয়প্রকার রীতি (ঘড়বিধ লিঙ্গ) শাস্ত্রে বল 
হইয়াছে, সেই রীতিতে শাস্তার্থের আলোচনা কবিলেও ভেদবাদ যে শ্রতির অনুমোদিত 
এবং সত্য তাহা সহজেই বুঝা যাষ। 

অথর্ব বেদাস্তর্গ ত মুণ্ডক উপনিষদেব ““ছ্বা স্ুপর্ণ৷ সযুজা সায়া ” ইত্যাদি 
শ্রতি হইতেই পারমাথিক ভেদের উপক্রম বা আবন্ত জানিতে পারা যায়। খ্রঁমুণ্ক 
শ্রতিরই উপসংহারে ““নিবপ্জনঃ পরমং সাম্যমুপোতি'” বলিয়া, কলুষমুক্ত জীব ও পব- 
বঙ্গের যে সাম্য বা সমতা (অভেদ নহে) উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাদ্বাবাও ভেদবাদ যে 
শ্রতিসিদ্ধ ইহা জানা যায়। “ তয়োবনাত "' জীব ও পরমাত্বা এই দুইএর অন্যতর 
(জীব) সংসার বৃক্ষেব স্বাদ ফল ভোগ কবে, আব একজন পরমাত্বা কোনরূপ 
ফলই তোগ করেন না--“ অনশনন্য: অতিচাকশীতি," “ অন্যমীশমস্য মহিমানমিতি 
বীতশোক:'' এই শ্রতিতে স্পষ্টত: ঈশুবের অন্যত্ব অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের ভেদ 
কীতিত হওযায় এবং এইরূপে অন্যত্বেব আভান ও স্পষ্টোক্তি শ্রতিতে দেখিতে পাওয়া 
যায় বলিয়া, ভেদবাদকে উড়াইয়৷ দেওয়া চলে না। ঈশ্বরে সহিত জীবের যে 
সত্য-স্বাভীবিক ভেদ আছে, তাহা একমাত্র শাস্ত্রোক্তি হইতেই জানা যায়। শাস্ত্র 
ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণেব সাহায্যে তাহা নিঃসংশয়ে জানা যায় না| সুতরাং 
এই শ্মৃতিসিদ্ধ ভেদবাদ যে শাস্ত্ৈকগম্য তাহা অস্বীকাব করা যায না| শ্রীকৃষণ- 
প্রাপ্তির ফলে জীব পুণ্যপাপের উত্রবে উঠিঘা শ্বীভগবানের সমতা লাভ করে। 
অতএব ““ পণ্যপাপে বিধ্য ” ইহাই শ্ীকৃষ্ণসেবার ফলরূপে বণিত হইয়া থাকে। 
জীব শ্রীভগবানের মহিমা গ্রাপ্ত হইযা থাকে, এইপ্রকাৰ উক্তি অর্থবাদমাত্র। 
“ অন্যো'নশ্বর ” শর্ঘতর এইরূপ উক্তিদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদই যে যুক্তিসিদ্ধ 
তাহাতে সন্দেহ কি? জীব স্ুখদুঃখময স্বীয় কর্মফল ভোগ করে। পরমেশ্বর 
কর্মফল ভোগ করেন না। এইবপে জীবে কর্মফলের ভোতৃত্ব এবং ঈশৃবে অভোক্তত্ব 
আছে: এবং ত্রর্ূপ বিরুদ্ধ ধর্ম আছে বলিয়াই জীব ও পরব্রহ্ম অভিনু হইতে 
পারেন না, বিভিনই হইবেন। এইরূপেই শ্রতিতে জীবেশ্বর-ভেদে উপপত্তি ব! 
যুক্তি প্রদশিত হইয়াছে।১ 

বৃহদারণ্যকোক্ত অন্তর্ধামিবাক্ষণেও উল্লিখিত বিবিধ হেতুমুলে (ষড় বিধলিজ- 
মূলে) ভেদবাদই সমথিত হইয়াছে ।ৎ হে কাপ্য! তুমি সেই অন্তর্ধামীকে জান 
কি? এইরূপে উপক্রম বা আরম্ভবাক্যে জ্রেয় ও জ্ঞাতার ভেদ সুস্পষ্ট নির্দেশ করা 
হইয়াছে । “এষ তে আত্মা অন্তর্ধামী” ইত্যাদি সমাপ্তি বাক্যেও যুম্মৎশব্দগম্য কাপ্যকে 
অন্তর্ধাী আত্মা হইতে ভিনভাবেই নিদি&& করা হইয়াছে! আলোচ্য বাদ্ষণে 
একুশবার “ এ তে আত্মা,” এইরূপে জ্ঞাতা কাপ্য হইতে জ্রেয় আত্বার ভেদ ব্যাখ্যা 


১। পরপক্ষগিবিবন্ত্র, ৫৯২-৫৯৩ পৃষ্ঠা । 
২। অন্তর্যামিবান্মণে'পি ঘড় বিধতাৎপর্য লিঙ্গোপেতবাক্যং ভেদে গৃযাণম্‌। 
--পরপক্ষগিবিবজ্ঞ, ৫৯৫ পৃঃ। 
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করা হইয়াছে। অন্তর্ধামীকে জানিবার, বুঝিবার পক্ষে শাস্ত্ই একমাত্র উপায়, অন/ 
কোন উপায় নাই, সুতরাং ইহার শাস্ত্রবেদ্যতা (অপূর্বত1)ও অনম্বীকার্ধ। “সবে 
বন্ষবিৎ."' “স বেদবিৎ"' এইরূপ শ্রতির ছারা উক্ত ব্রাঙ্গণের ব্রহ্গজ্ঞানূপ ফলও 
প্রকাশ কর! হইয়াছে। 

' তচেচৎ ত্বং যাজ্ঞবলক্য! সুত্রমবিদ্বান্‌ তঞ্চান্তধামিনম্‌ " ইত্যাদি শবতি দ্বারা 
বল৷ হইয়াছে যে, হে যাজ্ঞবকক্য ! সমগ্র বিশ্ব যাহাতে সূত্রাকারে গ্রথিত, যিনি জীব 
ও জগতেব অন্তর্যামী সেই সৃত্রাত্্া অস্তধাম্মীকে না জানিয়৷ তুমি যদি ব্রহ্মবিৎ পণ্তিত- 
গণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত গাতীসকল গ্রহণ কর, তবে তোমার মণ্ডক ভূলুষ্ঠিত হইবে 
“ মুর্ধা তে বিপতিষ্যতি।” এইরূপ উক্তি নিঃসন্দেহে নিন্দাত্বক অর্থবাদ। “যং 
পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরমূ ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীব ও বৃন্ষের 
ভেদে উপপত্তি বা যুক্তিও প্রদশিত হইয়াছে। ইহা হইতে বৃহদারণ্যকোক্ত অন্তধামী 
বা্ধণ যে ভেদবাদই সন্দেহাতীতরূপে উপপাদন করে তাহা তবশ্য স্বীকাধ। 
“ভেদেনৈনমধীয়তে” (ব্বঃ সূঃ, ১২২০)। এই সুত্রোক্তিও নিঃসন্দেহে ভেদবাদ 
সমর্থন করে। 

আলোচ্য ভেদবাদের জমর্থনে ভেদবাদী মাধ্বতাকিক জয়তীর্থ, ব্যাসরাজ, 
প্রভৃতির সুক্তিলহরী মাধবমুকন্দের তর্কের প্রাণ সঞ্চার করিলেও, একথা অবিসংবাদিত 
সত্য যে, আচার্য মাধবমুকন্দ ভেদবাদী মাধ্বমতের অনুবত্তন করেন নাই। সেই 
মতের খণ্ডনই করিয়াছেন। ভেদবাদী মাধ্বতািকগণ অভেদবোধের সমর্থক 
শ্তিসমূহের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই । এ সকল শ্বুতিব অর্থে র কষ্টকল্পনা করিয়া 
ভেদবাদের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস কবিয়াছেন। এরূপ প্রয়াস মাধব- 
মুকুন্দের হৃদয়ে বেখাপাত কবে নাই। তিনি ভেদের বোধক প্রতির ন্যায় অতেদ- 
বোধক শ্রুতির প্রামাণ্যও স্বাভাবিক বলিয়াই অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছেন--“তখৈ- 
বাভেদো'পি স্বাভাবিক: (পরপক্ষগিরিবজ্ব ৬২৭ পৃঃ)। এই ম্বাতাবিক অভেদ- 
বাদের সমর্থনে মাধবমুকন্দ বলেন--ব্র্খা বিশ্বাত্বা, জীব ও জগতের নিয়স্তা, সব- 
ব্যাপী, চরাচর জগতের অন্তরবিহারী এবং স্বতন্ত্র । জীব ও জগৎ বহ্ধাত্বক, পর- 
বক্মকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, ব্রদ্মের অধীন, ব্রন্দের ব্যাপ্য এবং ব্রন্ষাশ্রিত। সুতরাং জীব 
ও জগতের ব্রহ্ম হইতে পৃথকৃ্‌ কোন সত্তা নাই ; উচ্ভার! অপৃথকৃসিদ্ধ। অপৃথকৃসিদ্ধ 
বিধায় জীব-জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিনুও বটে।১ 

জীব ও জগৎ বন্দ হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ হইলেই জীব ও জগৎ যে বন্াত্বক বা 
বন্মাতিনু হইবে, ইহা৷ অনুমানের সাহায্যে অনায়াসে উপপাদন করা৷ যাইতে পারে। 


১। তখৈবাতেদো'পি স্1ভাবিকঃ, যন্দণঃ সর্বাত্বত্ব-নিয়স্তত্ব-ব্যাপকত্ব-স্বতগ্বসত্ত-সর্বাধারত্বযোগাৎ। 
“ এঘ সর্বভূতাস্তরাত্্বা ;*' “ অন্তঃপ্রবিষ্টঃ১ “ অন্তর্বহিশ্চ আত্মা হি পরম; সৃতন্লোধিগুণঃ,” 
“ তস্মিন্‌ লোকাঃ শ্িতাঃ সর্বে ” ইত্যাদি শর্গতিত্যঃ। তয়োশ্ বন্ধাত্বকত্ব-তনিযিম্যত্ব-তদৃব্যাপ্যত্ব-তদধীন- 
সত্ু-তদাধেয়ত্বাদিযোগেন তদপৃথক্সিন্ধত্বাদভেদো'পি স্যভাবিকঃ।- -পরপক্ষগিরিবন্জ, ৬২৭-৬২৮ পৃঃ। 
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এরূপ অভেদানুমানের ব্যাপ্তি হিসাবে বলা যায় 'যে,---(ক) যে বস্তু যদাত্বক হইয়া 
থাকে, সে তাহা হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ বা অভিন্ুই হইয়া! থাকে । যেমন মুনায় (মূদাত্বক) 
ঘট, মাটি হইতে অতিনু হয়। চবাচর জগৎও বাদ্ধাত্বক বিধায় বুহ্ম হইতে অভিনুই 
বটে। (খ) জীবকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত জীব-শবীর যেমন জীব হইতে অভিন ; বক্গ- 
নিয়ম্য জগৎও সেইরূপ বন্ধ হইতে অভিনু বা অপৃথকৃসিদ্ধ । (গ) বন্ধাধীন বলিয়াও 
চেতনাচেতন জগৎ বন্ধ হইতে অপৃথকৃসিদ্ধই হইবে । কেনন!, যে যদধীন হয়, 
সে তাহা হইতে অপূৃথকৃসিদ্ধই হইযা খাকে। যেমন, প্রাণাধীন ইন্দ্রিয়বগ প্রাণ 
হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ বা অভিন্ন । চেতনাচেতন জগতেব পরব্রন্গই ৪আধার এবং 
জগৎ আধেয়। (ঘ) এই ব্রঙ্গাধেযত্ব-নিবন্ধন জগৎ বন্ধ হইতে অপৃথক্সিদ্ধই হইবে। 
দৃষ্টান্তসুরূপে ভৌতিক বস্ত্রসমূহেব উল্লেখ কবা যাইতে পাবে । ভৌতিক বস্তরাজির 
মহাতৃতই আধাব এবং ভৌতিক বস্তকল আধেয। এই আধেষ ভৌতিক বস্তরাজি 
মহাভৃূত হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ বলিযাই জানিবে। আলোচ্য অনুমান “ এতদাত্ব্যমিদং 
সর্বযৃ,” “ বাসুদেবাত্বকান্যানুঃ” ইত্যাদি শ্রুতি এবং স্মৃত্যনুমোদিত বলিষাই প্রমাণের 
মর্যাদালাভ করে। সুতরাং ভেদের ন্যায় অভেদও যে শ্রন্তিসিদ্ধ এবং স্বাভাবিক 
তাহাতে সন্দেহ কি?১ 

এইরূপে মাধবমুকন্দ তাঁহাব গ্রন্থে স্বাভাবিক ভেদবাদের ন্যায় স্বাভাবিক অভেদ- 
বাদও সমথ ন করিয়াছেন । ভেদবাদী মাধ্বতাফিকগণের ন্যাম অভেদবাদকে অলীক 
বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই এবং কষ্টকপ্পনাব আশ্বয লইয়া অভেদ-শরগতির অর্থাস্তর 
কল্পনারও গ্রয়াস করেন নাই। 

“ ভেদেনৈনমধীযতে ” (বু: সঃ, ১/২।২০)। এই সৃত্রোক্ত ভেদবাদকে ফাঁহারা 
ব্যাবহারিক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সেই অদ্বৈতবেদান্তীব যুক্তিও মাধবমুকন্দের হাদয় 
স্পর্শ করে নাই। ভেদবাদ ব্যাবহাবিক এবং মিথ্যা হইলে, সুত্রোক্ত সর্বপ্রকার 
মতবাদই মিথ্যা, শুন্যই তত্ব এইরূপ শূন্যবা্দীর সিদ্ধান্তকেই বা বৃন্ষসূত্রের রহস্য 
বলিয়া গ্রহণ কবিতে আপত্তি কি? সে ক্ষেত্রেও : অসম্থা ইদমগ্র আসীৎ'' এই 
শ্রতিকে প্রমাণ হিসাবে উপন্যাস করিয়া বৌদ্ধ ও বেদের ব্যাখ্যাতাব আসন দাবী 
করিতে পারেন নাকি? বেদান্তমতেব বৌদ্ধমতে প্রবেশেই বা বাধা কোথায় ?* 
এইরূপে মাধবমুকন্দ ব্যাবহারিক তেদবাদ খণ্ডন করিযাছেন। 


রা 


১। চেতনাচেতনকপং জগৎ বদ্দাপৃথক্সিদ্িযোগ্যং হঙ্নাত্বকত্বাৎ যৃদাদিবৎ, তনিয়ম্যত্বাৎ জীব- 
শরীরবৎ, তদধীনত্বাৎ প্াণায়তেক্দ্রিযবও, তদাধেয়ত্বাৎ ভূতভৌতিকবদিত্যাদ্নুমানান্যপি শ্রতিযুলকানি 
অত্র অনুসন্ধেয়ানি। “" ্তদাত্ব্যমিদং সর্ব ইতি শ্তেঃ।  বাস্থদেবাত্মকান্যাছঃ ক্ষেত্রং ক্ষেব্রজ্ত 
এব চ"* ইতি স্মৃতেশ্চ।___পবপক্ষগিবিবন্্, ৬২৮ পৃষ্ঠা, শিবপুর, নিষ্বার্কাশ্বম সং। 

২। ন চব্যাবহারিকভেদপবমিদং স্ত্রযিতি বাচ্যযৃ, এবং তহি বৌদ্ধো"পি বেদব্যাখ্যাতা, তচহাস্রঞ 
বেদব্যাখ্যানং স্যাৎ। সো'পি ঝৃন্নসূত্রাণি ব্যাখ্যায় অস্তে যিখ্যেব এঘো'£, বাস্তবং তু শুনযমেব তত্মিতি 
তবানিৰ বদেৎ, অপন্বা ইত্যাদি বাক্যং তপ্য তাত্তিকং স্যাৎ।-_পরপক্ষগিরিবজ্, ৫৯৬ পৃষ্টা । 


৩৪৪ বেদাস্তদর্শ ন-_অহৈতবাদ 


মাধবমুক্ন্নদ বামানুজ-সম্প্রদাযোক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরও অপৃণ তা প্রদর্শন 
করিয়াছেন | বিশিষ্টান্বেতমতে জীব ও জগৎকে বৃন্ষেব শবীব বলিয়া ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে এবং জীব ও জগদৃবিশিষ্ট বহ্কে অদ্ধিতীয় বালয়৷ বর্ণনা করা হইয়াছে। 
এখানে প্রশ্ন এই, জড়জগৎ এবং সুখদুঃখভাগী জীব বৃন্দের শরীব হইতে পারে 
কিরূপে ? তাহাতে বঙ্গ জড় এবং জুখদুঃখময় হইয়া পড়িবেন নাকি? মায়াবাদে 
দুঃখকে মিথ্যা বলিষা সিদ্ধান্ত কবিলেও বিশিষ্টাদ্বিতবাদে জীবের অনম্ত দুঃখরাশিকে 
সত্য বলিয়া স্বীকাৰ কব হইয়াছে । সংসাবী জীবও অনস্ত, তাহাদের দুঃখও 
অনস্ত। এই অবস্থায় জীব বঙ্গের শবীর হইলে শরীরী বন্দেব অনন্ত দুঃখভোগও 
অপরিহার্য নহেঃকি? এই দৃষ্টিতে তক্তুবিচাৰ কবিলে এই মত মায়াবাদ হইতে 
নিকৃষ্টতর বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। 

“মায়াবাদাদপি মহদুষ্টো'যং পক্ষ: |” (পরপক্ষগিরিবজ্র, ৬১৫ পৃঃ) । এই মতে 
ঈশবুবেরই একাংশে নিতান্দুঃখিত্ব, অপনাংশে নিত্য-স্তুখিত্ব স্রীকাণ করিতে হয়। 
আংশিক সুখবাদ বা দুঃখবাদ স্বীকাবেৰ দ্বাবা ঈশৃবেব ঈশ্ববন্ধ সমথিত হইতে 
পারে না। এইজন্যই এই মতকে অজ্ঞানবাদ বা মাযাবাদ অপেক্ষাও নিকষ্ট স্তরের 
বলিয়া মাধবমুকন্দ অভিমত প্রকাশ কবিয়াছেন। অজ্ঞানবাদেও অজ্ঞজানী জীবকে 
ষক্গ হইতে ভিন বলিয়াই গ্রহণ কব হইযাছে। কিস্তু বিশিষ্টাদ্বৈতমতে পার্পী-তাপী 
জীবকে এবং অচেতন জড়জগৎকে বরদ্দের শরীর বলিয়া বর্ণন৷ করায়, এরূপ জীব 
ও জগদ্রবিশিষ্ট বন্ধও যে হেয়গুণবিশিষ্টই হইবেন, অন্ত কল্যাণগুণবিশিষ্ট হইবেন 
না তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? নিম্বার্কোক্ত স্বাভাবিক ভেদাতেদবাদে 
জীবের সহিত ঈশ্বরের সৃরূপভেদ স্বাভাবিক বলিয়া জীবের দঃখে পরমেশ্বরেব দঃখ- 
ভোগের প্রশই উঠেনা। সুতরাং জীব ও ঈশ্ববের স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদই স্বীকার্ষ | 
তাহাতে যে কোন শ্বন্তি-স্মৃতিরই কোনরূপ অনপপত্তি নাই, তাহা আমবা পৃবেই 
বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছি। 

ভাস্করাচার্য তাহার বৃুন্মসূত্র-ভস্কর-ভাষ্যে নিম্বার্কোক্ত স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ 

সমর্থন করেন নাই। এই মতের খণ্ডনই করিয়াছেন । 

ভাস্কবোক্ত গপাধিক এবং তাহার স্থলে ওপাধিক ভেদাতেদবাদ সমর্থ ন করিয়াছেন । 
ভেদাভেদবাদ এই ওঁপাধিক ভেদাভেদবাদও প্রাচীন মত। তভাস্করের 
পূর্বেও ভর্তুপ্রপঞ্চ, বৃত্তিকার প্রভৃতির গ্রন্থে এই মতের 

উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভাস্কবের পরবতীকালেও এই মতের প্রচার ও প্রসার কেশব, 
অমৃতানন্দ, ব্রহ্ম-প্রকাশিকাকার প্রভৃতির গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকটার্থ বিবরণ, 
ভামতী, কল্পতরু, বিবরণ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ অছৈতবাদের গ্রশ্থেও এই মতের পরিচয় 
জুর্ধী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। সুতরাং বেদাস্তের চিস্তাজগতে ভাগ্করোজ ওঁপাধিক 
ভেদাভেদবাদেরও যে স্থান আছে তাহা৷ অনস্ীকার্ধ। মাধবমুক্ন্দ তীহার পরপক্ষ- 
গিরিবজে এই ভাস্করীয় মতের উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য বলেন, 
অপরিমিত অসংখ্য কল্যাণগুণনিলয় পরব্ন্ম অনাদি উপাধিবশতঃ: জীবভাব প্রাণ্ত 
হইয়া থাকেন। “ তত্মসি ' প্রভৃতি বেদাস্তবাক্যন্বারা অতেদবোধের উদয় হইলে 


অস্বৈতবেদান্তের পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী ৩৪৫ 


ওপাধিক তেদজ্ঞানের নিবৃত্তি ঘটে ; এবং জীব মুক্তিলাত করে। জীৰ ও শিবেব 
অতেদজ্ঞানই ওপাধিক ভেদজ্ঞানেব নিবৃত্তি সাধন কবে। জীব ও বদ্ধ তন্তুতঃ 
অভিনব হইলেও, জীব ও পরম শিবেব মধ্যে যে তেদবুদ্ধিব উদয় হয় তাহা 
স্বাভাবিক নহে, উপাধিকর্পিত। অভেদবৃদ্ধিব উদয হইলে এঁ কল্পিত ভেদবুদ্ধি 
তিবোহিত হয়। জীব ও শিব এক হইযা যায। ইহাই ভাস্কবোক্ত বেদান্তশাস্ত্ের 
মুখ্যতঃ প্রতিপাদ্য । 

এইন্দপ ভাস্কবীয সিদ্ধান্তের খণ্ডনে স্বাভাবিক ভেদবাদী বলেন, আলোচ্য ভাস্করমত 
বিচারসহ নহে বলিয়া এ মত অসঙ্গত এবং গ্রহণেব অযোগ্য | ও্পাধিক ভেদবাদের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদীব বক্তব্য এই যে, ভেদ ওপাধিক বলিয়া তাস্কবাচার্য কি বুঝাইতে 
চাহেন ?--(১) তিনি কি এইবপ বলিবেন যে, উপাধিদ্বাব বিচিছনু সীমিত বুহ্গধঁই 
অণুপবিমাণ জীব? (২) অথবা জীব উপাধিদ্বার৷ বিচিছিন বন্গধণ্ড নহে, কিন্ত বন্গ 
হইতে অবিচ্ছিন্ন থাকিযাও অণরূপ উপাধিসংবলিত ব্রদ্দেব প্রদেশ-বিশেষই জীব। 
(৩) কিংবা জীব বৃন্ষেব প্রদেশবিশেষ নহে, কিস্ত উপাধিসংযুক্ত বৃহ্মপ্ূুরাপই জীব । 
(8) অথবা উপাধিসংযুক্ত চেতনান্তবই জীব। (6৫) অথব! উপাধিই জীব? উপবে 
বণিত পাচটি পক্ষের মধ্যে কোন একটি পক্ষকেই নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করা চলে 
না| প্রথমতঃ, বন্ধ অচ্ছেদ্য বস্ত. উপাধিদ্বাবা অচ্ছেদ্য পববনের বিচেহদের 
কল্পনা যুক্তিবিরদ্ধ। দ্বিতীযতঃ, বর্ম ছেদ্য হইলে তাহার নিরবয়বত্ববোধক শ্র্তিৰ 
বাধ অবশ্যন্তাবী হয়। তারপর, উপাধিদ্বারা বিচিছুনন বঙ্গখণ্ডই জীব হইলে, জীৰ 
হইবে সাদি, ফলে তাহাব (জীবেব) অজত্বপ্রতিপাদক শ্বত্তি-্মৃতির বাধ ঘটিবে। 
ছেদন শব্দেব অর্থ হইল (হ্বিধাকরণ), কাটিষা! দুই ভাগ কবা। ভাস্কবাচার্ধে মতে 
জীব অসংখ্যবিধায ব্রন্মেবও অসংখ্য খণ্ড করনা করিতে হইবে । অখণ্ড ব্রশ্ষেব 
অসংখ্য খণ্ডেব পৰিকল্পনা সঙ্গত হইবে কি? 

জীব বন্দেব খণ্ড নহে। অণুৰপ উপাধিসংবলিত অবিচ্ছিনু বন্ষপ্রদেশই জীব, 
এইরূপ কর্পনাও যুক্তিবিকদ্ধ। উপাধিসংযূক্ত বক্মপ্রদেশই জীব হইলে, উপাধিকল্পিত 
দোষসমূহও বক্ধেব প্রদেশ-বিশেষেই বিবাজ কবিবে, ফলে, ব্ন্মও ওপাধিক দোষ- 
কলুঘিতই হইযা পড়িবেন নাকি? তৃতীয়পক্ষও অসঙগত। উপাধি-সংযুক্ত ঝুঙ্থ- 
স্ুরূপই জীব হইনে, বুদ্ষেবই জীবস্বাপন্তি ঘটে, জীবাতিবিস্ত অনুপহিত বন্ধ এই 
মতে অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। উপাধি-সংবলিত চেতনান্তবই জীব, এই চতুর্থ পক্ষ 
গ্রহণ কবিলে জীব ব্রহ্ম হইতে সৃতাবতঃ ভিনুই হইল । সেরূপ ক্ষেত্রে ভেদবাদ 
আর ওঁপাধিক রহিল না। নিশ্বার্কেক্ত স্বাভাবিক ভেদবাদই জয়যুক্ত হইল। ভাস্কর 
নিশ্বার্কের কৃক্ষিগত হইয়া পড়িলেন। পঞ্চম পক্ষানুসারে উপাধিই জীব হইলে, 
উপাধি বিনশ্বর বিধায় জীবও বিনশ্ববই হইয়া পড়িবে । আত্মার বিনাশ চার্বাক স্বীকার 
করেন। ভাস্করও সেই চার্বাকমতেব অনুবর্তন করায়, তাস্করীয় মত চাবাকমতেই 
অনপ্রবেশ করিবে নাকি ?১ 


১1 পবপক্ষগিবিবন্ত্র, ৬২৯-৬৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা। 
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৩৪৬ বেদাস্তদশ ন--অছৈতবাদ 


ভাস্করাচার্য বলেন, উপাধিস্বার! বন্ধই জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । উপাধ- 
দ্বারা বুক্ষেরই জীবভাব স্বীকার করিলে, জীবাবস্থায় বন্ধের সর্বজ্ঞত৷ প্রভৃতি গুণ্‌- 
সমূহ উপাধিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, ইহাও তাস্করাচার্ধকে অগত্য। স্বীকার করিতে 
হইবে। এখন কথা এই, পরব্দ্দের সবজ্ঞত৷ প্রভৃতি গুণ কি স্বাভাবিক, না ওপাধিক ? 
যদি ওঁপাধিক হয়, তবে সেই উপাধি কি সত্য, ন! মিথ্যা? সত্য হইলে, তাহা 
কি বন্ধ হইতে ভিন, না অভিন্ন? ভিন হইলে তাহাও কি ওপাধিক? না, অন্য 
কোন কারণমূলক, ন! বক্হেতুক? উপাধি ওঁপাধিক বা উপাধিমূলক এমন কথ 
বল! যায় না, তাহাতে " আত্বাশ্য ' দোষ ঘটে । অন্য কোনও কারণমূলক বলিলে, 
' অনবস্থা ' দোষ সেরূপ ক্ষেত্রে অপরিহার্ষ হয়। উপাধি-সম্বন্ধের জন্য হেত্বস্তর 
স্বীকার করিলে তাহার জন্যও পুনরায় হেত্বস্তব-কল্পনার আবশ্যকতা দেখা দেয় এবং 
এইরূপে অনবস্ব'ই আতজ্পকাশ লাভ কবে। 

বন্ধের সর্বজ্ঞত৷ প্রভৃতি গুণ ব্রহ্ম হইতে ভিন এবং উপাধিমূলক হইলে 
এই ভেদসিদ্ধিতে কারণ কি হইবে? বন্ধই কারণ বলিয়া নিরধারিত হইলে 
“অন্যো'ন্যাশ্বয় *' দোষ অনিবার্ধরপেই দেখা দিবে নাকি? উপাধির সিদ্ধি হইলে 
তবেই বৃক্ষের সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি সিদ্ধি হইবে, এবং বন্ধের সবজ্ঞত্ব সিদ্ধি হইলেই উপাধির 
সিদ্ধি হইবে, এইবূপে অন্যো'ন্যাশয় দোষ অবশ্যন্তাবী হইবে । উপাধি বন্ধের সহিত 
অভিন্ন হইলে, “'উপাধিই ব্রহ্ম” এইরূপ অভেদবৃদ্ধির উদয় হইতেও কোনরূপ বাধা 
থাকিবে না। উপাধি মিথ্যা এইবূপও ভাস্করাচার্ধ বলিতে পারিবেন না । তাহাতে 
ভাস্করমত অছৈতবেদান্তের অধ্যাসের অন্তরালে আত্মগোপন করিবে । এইজন্য 
উপাধি মিথ্যা এইরূপ সিদ্ধান্ত ভাস্কর কিছুতেই স্ীকাব কবিবেন না। 

বঙ্গের সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম ওপাধিক এইরূপ কল্পনা দেখা গেল অচল । সবজ্তত্ব 
প্রভৃতি ধর্ম বর্গের স্বাভাবিক হইলেও সেখানে আপত্তি হইবে এই যে, সেই সবক্ঞত্ব 
প্রভৃতি ধর্ম কি ব্ন্ম হইতে তিনুঁ, না অভিন্ন? না ভিন্নাতিনন? সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি 
ধর্ম বর্গ হইতে অত্যন্ত ভিন এইরূপ মত ভাস্কর স্ীকাব করেন নাই! তাহার ভাষ্যে 
এরূপ মতেব নিন্দাই ধ্বনিত হইয়াছে । সবজ্ঞত৷ প্রভৃতি বর্গ হইতে আতন্ন হইলে 
“সর্বজ্ঞত্বাদি গুণই বন্ধ" এইরূপ বলিতেও ভাস্করাচার্ষের আপত্তি করিবার কোনই 
কারণ দেখা যাইবে না। সেরপ ক্ষেত্রে “আনন্দং বন্ষণো বিদ্বান |” 
“ পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্দয়তে |” ইত্যার্দি শ্র্তিতে পরবর্ধের সহিত তীহার 
গুণরাজির যে স্থম্পষ্ট ভেদের নির্দেশ রহিয়াছে তাহা বাধা প্রাপ্ত হয়। 
তৃতীয় যোজনায়, ভেদাভেদপক্ষকে স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিলে, স্বীয় ওপাধিক 
ভেদাভেদবাদ সিদ্ধান্তকে বিসর্জন দিয়া ভাক্কর নিশ্বার্ক-সম্পদায়ের সহিতই হাত 
মিলাইতে বাধ্য হইবেন 1৯ 

ভেদ ওপাধিক হইলে--আরও একটি প্রশ দাড়ায় এই যে, মোক্ষ অবস্থায় ভাক্করের 
মতে জীব থাকে কি না? যদি থাকে, তবে উপাধির খোলস খসিয়৷ পড়িলেও জীবের 


পপ 


১। পরপক্ষগিরিবজ্র। ৬৩১ পৃষ্ঠা । 


অদ্বৈতবেদান্তের পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী ৩৪৭ 


স্বরূপ এবং জীব ও ব্রন্দের ভেদ বিদ্যমান থাকে বলিয়া, এ ভেদবাদকে আর ও্পাধিক 
বল! চলে না। স্বাতাবিক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়।৯ পক্ষান্তরে, মুক্ত অবস্থায় 
জীব যদি ন! থাকে, তবে জীবেব সৃরূপ-নাশই যুক্তি হইয়। দীড়ায়, সেক্ষেত্রে মায়াবাদীর 
মুক্তির সহিত তাস্করীয মুক্তিব কিছুই পার্থক্য থাকে না। অবশ্যই মায়াবাদী 
মুক্তিতে জীব ও ঈশ্বর এই উভয়েবই স্বরূপ-বিনাশ স্বীকাৰ করেন। তাস্কব মোক্ষ 
অবস্থায় ঈশ্বরের বিনাশ স্বীকার না করিলেও জীবের বিনাশ স্বীকার করিতে বাধ্য 
হন বলিয়া, এই অংশে তাস্করের সিদ্ধান্ত মায়াবাদেবই সমান হইয়া পড়ে। 

ভাঙ্করের মতান্সারে অভেদ স্বাভাবিক এবং ভেদ ও্পাধিক হইলেও শ্রর্ণতি ও 
বন্মসূত্রকারের অভিপ্রায় পর্যালোচন৷ করিলে সুধী দেখিতে পাইবেন যে, অভেদের 
ন্যায় ভেদও স্বাভাবিকই বটে--ওপাধিক নহে । চেতন জীব ও অচেতন জড়বর্গে র 
সহিত ব্রক্ষের ভেদাভেদ সম্ভবপর হইতে পাবে কিরূপে 2 এইবূপ আশঙ্কাব উত্তরে 
বল! যায় যে, “ হস্তাহমিমাস্ত্রিসো দেবতা: ”' ইত্যাদি শ্রতিতে ভেদের উপদেশ কর 
হইয়াছে । “সর্বং খল্িদং বন্ধ তহ্জলা'নিতি,” “ ব্রদ্দৈবেদং সব” ইত্যাদি 
শরণতি ছারা অভেদ সমথিত হইয়াছে । শ্রতি তুল্যবল | সুতরাং কোন শ্রন্তিকেই 
অপ্রমাণ এবং বর্বল বলা চলে না। এই অবস্থায় ভেদ এবং অভেদ এই উভয়কেই 
শাত্্রপ্রতিপাদ্য বলিয়৷ গ্রহণ কবা উচিত। 

প্রশ হইতে পারে যে, ভেদ ও অভেদ অত্যন্ত বিরুদ্ধ। সুতরাং এরূপ বিরুদ্ধ 
ভেদাভেদ একই বস্ততে খাকিবে কিরূপে ? যাহা ভিন, তাহা অতিনু নহে। যাহ 
অভিন্ন তাহাও ভিন্ন নহে। এইরূপ অত্যন্ত বিরুদ্ধ ভেদাভেদ একই (ব্রহ্ম) বস্ততে 
বিদ্যমান থাকে এইরূপ সিদ্ধান্তকে যুক্তিযুক্ত বলিযা গ্রহণ কর! যাইবে কিরূপে? 
এইরূপ প্রশ্বের সমাধানে সৃত্রক'র বলিয়াছেন-- 

“উতয়ব্যপদেশাত্তৃহিকণ্ডলবৎ' (বঃ সূঃ, ৩২।২৭)। শ্র্তিতে যে ভেদ ও 
অভেদ এই উভয়েরই সুম্পষ্ট ।নর্দেশ আছে, তাহা আমরা পূবেই উল্লেখ করিয়াছি। 
বরহ্মসূত্রকার শ্রুতির মর্ম দৃষ্টান্তের সাহায্যে সম্নের জন্য আলোচ্য স্ত্রে 
কৃগলীপাকান সাপের দৃষ্টান্ত প্রদশন কবিয়াছেন। উক্ত দৃষ্নীন্তের তাৎপর্য এই 
যে, সুদীর্ঘ সর্প যখন কৃগুলী পাকাইমা গোল হইয়া অবস্থান করে, তখন দীর্ধতর 
সর্প এবং কৃগলাকার সাপেব স্বাভাবিক তেদ সকলেই প্রত্যক্ষ করিযা থাকেন। 
অবশ্য কগুলী সর্পেবই কৃগুলী ; সুতবা' কুগুলী যে সপাত্বক, সর্পের উহা 
ধর্ম এবং সপই কৃণওলীব আধার, কৃগুলী আধেয়, এইবপে কুগডলী যে সর্প হইতে 
অপৃথকৃসিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ কি? সর্পের সহিত অপৃথকৃসিদ্ধ কুণডলীর অভেদও 
স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক কিছু নহে। লম্বমান অর্থাৎ দীঘল সর্পের সর্প রূপ ব্যক্ত, 
কৃওলরূপ তখন অব্যক্ত। কুওলী পাকান অবস্থায় কুগুলরূপ ব্যক্ত, সুদীর্ঘ সপরূপ 
অব্যক্ত । ব্যক্ততাব স্থুলাবস্থা, অব্যক্তভাব সৃক্ষ্মাবস্থা বলিয়া অভিহিত হয়। 


পপ 


১। উপাধিবিগমে'পি জীবসৃবূপস্য বিদ্যমানতাঙ্গীকারে উপাধিকতেদবাদে দত্ততিলাঞ্জলি; স্যাৎ। 
-_পবপক্ষগিবিবগ্রু, ৬৩২ পৃষ্ঠা। 


৩৪৮ ' বেদান্তদর্শ ন--অদ্বৈতবাদ 


স্থলাবস্থায় স্ক্ষ্যরূপ স্থলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করে, সেইজন্য উহা 
স্থলদর্শীর দৃষ্টিতে ভাসে না। সৃক্ষ্ণাবস্থায়ও স্থুলাবস্থা অনুরূপ ভাবেই বিরাজ করে। 
ফলে, সপ ও কগুলীর স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদই সিদ্ধ হয। এই দৃষ্টিতে পরবরহ্ম ও 
বিশব-প্রপঞ্চের সম্পর্ক বিচার কবিলে, এঁরূপ স্বাভাবিক ভেদাভেদেরই পরিচয় পাওয়া 
যায়। নাম ও বূপোভ্জল স্থল জড়জগৎ পরতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট বা পবাধীন। অর্থাৎ উহা 
জগৎকারণ সৃতন্ত্রত্তাশালী পববন্ধেব অধীন | স্ুতবাং পরাধীন ব্যক্ত জগৎ যে 
স্বাধীন পরবহ্ধ হইতে ভিনুরূপে প্রতীতি-গোচর হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? নাম- 
রূপময় ব্যক্ত কার্য প্রত্যক্ষগম্য সন্দেহ নাই | এ কার্ধ-জগৎই যখন অব্যক্তাবস্বায় 
স্বীয় কারণে বিলীন থাকে, তখন বীজে অঙ্কৰেব মত কাবণে সৃক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত 
কার্য ব্যজরূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণগোচর না হইলেও, অব্যক্ত নামরূপোজ্জ্বল কার্ধের 
অস্তিত্ব তখন অস্বীকাব কবা যায না। কার্ধেব সত্তা তখনও সৃক্ষারূপে বিদ্যমান 
থাকে । স্থল, সৃক্ষ, ব্যক্ত, অব্যক্ত উভয়িবধ কার্যই কাবণাধীন, কারণাত্বক বা 
কারণাশ্রিত। সুতরাং কারণ হইতে অপৃথকৃসিদ্ধও বটে । কারণ হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ 
কার্য কারণাধীন এবং কাবণাভিনু হইলেও প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ব্যক্ত কার্ধরূপে কারণ হইতে 
কার্ষের স্বাভাবিক ভেদও অস্বীকাব করিবার উপায় নাই। এই অবস্থায সূক্রো্ত 
সপের দ্টান্ত অনুসাবে পববরহ্ম ও জড়জগতেব স্বাভাবিক ভেদাভেদ-সম্পর্কই 
সশিকার্য। 

অহির দৃষ্টান্তে অচেতন জড়প্রপঞ্চেব সহিত পববরদ্দেব স্বাভাবিক ভেদাতেদ- 
সম্পর্ক স্থাপন করতঃ চেতন জীববগে রও বন্গেব সহিত স্বাভাবিক ভেদাভেদ-সন্বন্ধ 
ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইযাছে যে, অচেতন জড়প্রপঞ্চের ন্যায় চেতন জীববর্গে রও 
বন্ধের সহিত স্বাভাবিক ভেদাভেদ-সম্পর্কই শ্রুতি এবং ব্রহ্মসূত্রের অভিমত বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । 

“ ততস্ব তং পশ্যতি নিষ্ষলং ধ্যাযমানঃ *' এই শ্রতিতে ধ্যাতু-ধ্যেষভাবে জীব 
ও ব্রদ্মের স্বাভাবিক ভেদেব নির্দেশ কবা হইয়াছে । 

“ ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পরয়,' “ পবাৎপবং পুকষমূপৈতি দিব্যমূ,' এইসকল শ্রতিতে 
প্রাপ্য-প্রাপকভাবে জীব ও বন্দেব আলোচ্যভেদেবই ইঙ্গিত করা হইয়াছে । 

“ যমাত্বানমন্তরো যময়তি,' এই অন্তর্ধামিব্াহ্মণোক্ত বৃহদারণ্যক শ্রগতিতে 
নিযস্ত -নিয়ম্যরূপে পববহ্ধ এ.ং চেতন জীবেব বিভেদই সুচিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, 
“ তত্তুমসি,” “ অহং ব্রন্ষাস্মি,” “ অযমাত্বা খন্ম” ইত্যাদি বেদাস্তমহাবাক্যে 
জীব ও বর্গের অভেদের কথা স্পষ্টত: উল্লিখিত হইয়াছে । শ্রাতির কোন নির্দেশই 
উপেক্ষণীয় নহে । সুতরাং জীব ও বন্ষেব স্বাভাবিক ভেদাভেদই যে শ্রতিব মর্ম তাহা 
কোন মতে অস্্রীকার করা চলে না । জীব ও বন্ষেব এই তেদাভেদ-সম্পর্ককে আরও 
স্পষ্টতর করিয়া বুঝাইবার জন্য বন্গসূত্রকার “প্রকাশাশ্য়বদৃবা তেজন্বাৎ।” (ব্রঃ 
সুঃ ৩২।২৮) এই সুত্রে সুধ ও সূর্ধপ্রভাকে দৃষ্টান্তহিসাবে উপন্যাস করিয়াছেন । 
স্যের প্রভা এ প্রভার আশৃয় সূর্য হইতে ভিনুরূপে গ্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া থাকে বলিয়া 
সূর্য ও সূর্ধপ্রভার যে স্বভাবসিদ্ধ ভেদ আছে, তাহা কোন মনীষী দার্শ নিকই অস্বীকার 


অছৈতবেদান্তের পঞ্চদশ এবং ঘোড়শ শতাব্দী ৩৪৯ 


করিতে পারেন না। পক্ষান্তবে, প্রভা সূর্যাশিত, সূর্যই প্রভাব আধার, প্রভা 
আধেয়। সূর্য অন্ত গেলে প্রভাও বিলীন হইয়া যায়। সূর্য ও প্রতা সুতরাং 
অপৃথকৃসিদ্ধ (অবিনাভীবসিদ্ধ) বলিষা উহাদের অতেদও স্বাভাবিক। প্রদশিত 
সূর্য ও সূর্ধপ্রভার ন্যায় পরব্বন্ষের সহিত ব্রন্মাংশ, ব্রহ্াধীন চেতন জীববর্গে রও 
স্বাভাবিক তেদাভেদ-সম্পর্কই বঝিতে হইবে। 

জীব অগুপরিমাণ, বন্ধ পবমমহং ; জীব অগ্পজ্ঞ অল্পশক্তি, পবব্রহ্ম সর্বজ্ঞ এবং 
সর্বশক্তি; এই দৃষ্টিতে বিচাব কবিলে জীব ও বন্ষেব স্বাভা।বক ভেদ অবশ্য স্ীকার্য। 
তারপব, জীব ব্রন্গাত্ক। ব্রহ্গই জীবেব আধাব বা আশ্বয। বন্দ ব্যাপক, 
জীব ব্রহ্মব্যাপ্য। জীব বক্ষ হইতে অপুথকৃসিদ্ধ বা অবিনাতাবসিদ্ধ বলিয়া, জীব 
ও ব্রদ্মের অভেদও যে স্বাভাবিক তাহা অধ্লীকাব কবা চলে না। এইবরূপে জীব 
ও বৃক্ষের স্বাভাবিক তেদাতেদ-সম্পক স্বীকাব করিলে ভেদ প্রতিপাদক এবং অভেদের 
বোধক শ্রতিসমূহেব মধ্যে বিরোধেবও অবসান ঘটে। 

আপত্তি হইতে পাবে যে, প্রভাব সহিত সূর্ধের যেমন আধাবাধেয়ভাব আছে, 
উদয়াস্তভাবও আছে। সূর্য ও প্রভার দৃষ্টান্তে জীব ও ব্রদ্দের আধাবাধেয়ভাব স্বীকার 
করিলে, সূর্য ও সূর্ধপ্রভাব ন্যায জীব এবং বৃন্ষেব উদযাস্তভাবেরও আপত্তি উঠিবে 
নাকি? ইহার উত্তবে স্বাভাবিক ভেদাতেদবাদী নিম্বার্ক-সম্পৃ্দায় বলেন--_জীব ও বঙ্গের 
আধারাধেয়ভাব শ্বতি-ম্মৃতি প্রভৃতি শান্ত্রসিদ্ব__ 

“যস্িন দো; পৃথিবী চান্তবিক্ষমোতং মন: সহ প্রাণৈশ্চ সবৈঃ।” 

“যস্মিব লোকাঃ শ্রিতাঃ সবে তদু নাত্যেতি কশ্চন। 
ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জীব ও ব্ন্দেব আধারাধেযভাব, আশ্বযাশ্বয়িভাৰ জান! যায়| 

“ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব”, এই গীতোক্তি এবং ““ দুযুভঁদায়তনং 
স্বশব্দাৎ” (বুঃ সঃ, ১/৩।১)। এই ব্ন্ধসূত্রও জীব ও ব্রদ্দেব আধারাধেয়ভাব 
সমর্থন কবে। স্ৃতবাং ব্রহ্ম যে জীবের আশ্বয এবং আধার তাহা অরীকার করা 
যায় না। আধারাধেযভাব থাকিলেই যে উদয়াস্তমযভাবও থাকিতেই হইবে এমন 
কোন কথা নাই। জীব বন্গাশিত, ব্রহ্মধৃত, বৃন্দ হইতে অপূৃথকৃসিদ্ধ, অবিনাভাব- 
সিদ্ধ, সুতবাং ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিনু, এই অংশেই সুর্ন ও সূর্ধপৃভাব দৃষ্টান্তের মর্ম 
বলিয়া বুঝিতে হইবে । দৃষ্টান্ত হইলে তাহা যে সর্বাংশে দাষ্ট স্তিকের তুল্য হইবে এমন 
কোন কথা নাই। দৃষ্টান্ত দার্টান্তিক সবাংশে তুল্য হইলে সেখানে দৃষ্টাস্ত-দার্টা স্তিকভাবই 
থাকে না। আংশিক তুল্যতা, আংশিক' সাদৃশ্যই দষ্টান্ত-প্রদর্শ নেব রহস্য। মুখের 
সহিত চন্দ্রেব সর্বাংশে তুল্যতা থাকে কি? তাহা অভিপ্রেত কি? লাবণ্য ও 
মাধূর্ষের দিক্‌ দিয়া মুখ ও চন্দ্রের আংশিক সাদৃশ্যই অভিপেত। এ ক্ষেত্রে সূর্ধ- 
সূ্বপ্রতার ন্যায় অবিনাভাব এবং অপৃথকৃসিদ্ধতা জীব এবং বক্দের আছে। ইহাই 
বঙ্গসূত্রকার সূর্ধ ও প্রভার দৃষ্ান্তের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্বার্ক- 
সম্পৃদায়ের প্রকীণ আচার্ধ কেশবকাশ্মীরী তীহার বেদান্ত-কৌস্ততপ্রভা নামক 
ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই দৃষ্টিতেই আলোচিত বৃ্মসুত্র-রহস্য বিচার করিয়াছেন এবং 
সম্পৃদায়োজ্ত স্বাভাবিক ভেদাঁভেদবাদ সমর্থ ন করিয়াছেন। 


৩৫০ বেদাস্তদর্শ ন-_-অগ্বৈতবাদ 


বৈষ্ণববেদাস্তের আলোচনায় আমর। তিনপ্রকার ভেদাভেদবাদের পরিচয় পাই--. 

(ক) নিম্বার্কের স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ, 

(খ) ভাস্করাচাধের ওপচারিক বা ওপাধিক ভেদাভেদবাদ, 

(গ) গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্পরদায়ের অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদ । 

মাধবমুকুন্দ তাহার “ পরপক্ষগিরিবজে '' ভাস্করোক্ত ওপচারিক ভেদাভেদবাদের 
তীব্র সমালোচনা করিয়া এ মতের অসারতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং 
নিশ্বার্কোক্ত স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন, ইহ! আমাদের পুবোক্ত 
আলোচনায়ই সুধী দেখিয়াছেন। মাধবযুকন্দ তাহাব বিরুদ্ধবাদী বিভিনু দাশ নিক 
মতের সমালোচনা করিলেও, গৌড়ীয় আটন্ত্য-ভেদাভেদবাদের কোন বিরূপ আলোচনা 
তাহার গ্রন্থে তিনি কোথায়ও করেন নাই। শ্ীনিবাসাচা, কেশবকাশ্মীরী প্রভৃতির 
গন্থেও অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা দেখিতে “ওয়া যায না। 
ইহা হইতে মনে হয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভক্তি-ভাগীরর্থীব পবিত্র ধারা_-যাহা 
অচিস্ত্য-ভেদাতেদপ্রবাহে দেখিতে পাওরা যায়, তাহা নিম্বার্ক-মতানুরাগীদিগেরও 
চিত্ত জয় করিয়াছিল । 

সাধনতত্ত-সম্পর্কে শ্রীমন্িত্বারক বলেন--ভেদাভেদাশ্বয় শ্রীকৃষ্ণই বেদাস্তের 
প্রতিপাদ্য তত্তু। নিশ্বার্ক-কৃত “দশশ্োকী''তে উপাস্যের যে বর্ণ না আছে, তাহ এ 
সাধন-পথের যাহারা পথিক তাঁহাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । গ্রেমলক্ষণা ভক্তিই 
এই মতের উপাসনার মুখ্য সাধন। শ্রীপুরুঘোত্তমাচা বচিত বেদান্তমগ্তষা টাকায় 
রুক্াণী-সত্যভামা-শ্বীরাধামিলিত শ্বীকৃষ্ষই উপাস্য বলিয়া বণিত হইয়াছে_- 
“ রুক্িণী-সত্যভামা-ব্রজস্ত্রীবিশিষ্টঃ শ্রীভগবান্‌ পুরুষোত্তমঃ সম্পুদায়িতিবৈষবৈ: 
সদা উপাসনীয়ং |” “ভক্তিমাল' গ্রন্থেও আলোচ্য নিম্বাদিত্য বা নিশ্বার্কমতের 
বিবরণ পাওয়া যায়| 

বৈষণব-সম্পূদায়ের মধ্যে যখন এইরূপে দ্বৈতবাদ, দ্বেতাদ্বৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদ 
এবং বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদ সৰোপরি প্রতিষ্ঠালাত করিতে 
থাকে, সেই সময় মিথিলায় নৈয়ায়িকপ্রবর শক্করমিশের আবিভাব হয় । ইনি শ্রীহর্ষের 
« খণনখণ্ডখাদ্যে 'র উপর টীক1 রচনা করেন। খণ্ডন-খণ্খাদ্যের টীকা রচনা করিয়াও 
শহ্করমিশ্ন 'ভেদরত্বপ্রকাশ' নামে গ্রস্থ লিখিয়। শ্রীহর্ষের মতের খণ্ডন করেন। বৈশেষিক- 
দর্শনের উপর 'উপস্কার' নামে টীকা রচনা করিয়া দ্বৈতবাদ সমর্থ ন করেন। সম্ভবতঃ 
খুষ্টায় পঞ্চদশ শতকেই রঙ্গরামানুজাচার্য রামানুজমতানুসারে প্রসিদ্ধ দশোপনিষদের 
ভাষ্য রচন৷ করিয়া রামানুজ-সম্পুদায়ের উপনিষদৃ-ভাষ্যের অভাব মোচন করেন। 
অনস্তাচার্ধ১ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া অছৈতমত খণ্ডন করেন এবং 





১। অনস্তাচার্য যাদবগিরিপ্ুদেশেব মালকোটের অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাহার বুদ্ধলক্ষণ- 
নিরূপণ গ্র্নে শীতাঘ্যের টীকা, শৃম্তপুকাশিকা'র রচয়িত। সুদর্শ নাচার্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং 
অনস্তাচার্য যে সুদশ নাচার্ষের পরবতী ইহ! নিঃসন্দেহ। সুদর্শ নাচায খৃীয় ত্রয়োদশ শতকে আবিভূত 


অ্থৈতবেদাস্তের পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী ৩৫১ 


বিশিষ্টা্বৈতমতেব পুষ্টিবিধান কবেন। খুষ্টীয ১৫শ শতকে দ্বিতীয় বাচ্পতিমিশ 
(ভামতীর টীকাকাব বাচম্পতিমিশ্ব হইতে ভিন্ন ব্যক্তি) মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন 
এবং শ্রীহর্ধের “ খণ্ডন-খগুখাদ্যে'র প্রতিবাদে “ খণ্ডনোদ্ধাব ' নামে একখানি স্‌ক্ষা 
বিচারবহুল গ্রপ্থ বচনা কবিযা অদ্বৈতমত আক্রমণ কবেন। অ্বৈতবাদী পণ্ডিত 
বাস্থদেব সাবতৌম (ইনি নৈয়ায়িক বাস্তুদেৰ সার্বতৌম হইতে পৃথক ব্যক্তি) মহাপুভু 
চৈতন্যদেবেৰ প্রভাবে বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হইয়া! বৈষ্ণবমতেব অনুকূলে “তভূদীপিক' 
নামে গ্রস্থ লিখিয়া৷ অছৈতবেদান্তেব বিবোধিতা করেন। 

খৃষ্টীয পঞ্চদশ শতকের শেষতাগে কিংবা ঘোডশ শতকে প্রারন্তে শ্ুদ্ধা্ৈতবাদী 
শীবললতাচার্য তৈলঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ কবেন। 

শীচৈতন্যদেবের সহিত ইনি প্রযাগে আসিয়া সাক্ষাৎ কবেন। সেখানে শীপাদ 
রূপ গোস্বামীব সহিতও তাঁহাব সাক্ষাৎ হয। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতেৰ 
স্ববোধিনী টীকা বচনা কবেন। কবি-কণ পুব গৌবগণোদ্দেশদীপিকায় বল্লভা- 
চার্ধকে গৌরপবিকব রূপে বণনা কবিযাছেন। শ্ীীজীব গোস্বামীও বৈষ্ণব-বন্দনা 
গ্রস্থে বল্লভাচার্ষেব বন্দনা কবিযাছেন। বল্লভ ভষ্ট শ্বীগদাধব পণ্ডিত গোস্রামীর 
নিকটে কিশোর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং গৌড়ীয বৈষ্ব-সম্পরায়ের অন্তর্ভক্ত 
হন। তাহা পৃত্র বিঠ্ঠলেশ্বরও গৌডীয সম্পদাযভুক্ত ছিলেন। কিস্তু কালক্রমে 
বললতেব শিষ্য-পশিষ্য প্রভৃতি বল্লভাচার্ষ-সম্পৃূদাষ নামে একটি পৃথক্‌ সম্পৃায় গঠিত 
করেন। গৌড়ীয় সম্পৃদায়েব মত হইতে বল্লভাচার্ষ-প্রবতিত দার্শ নিক মতের কিছু 
পার্থক্য দষ্ট হয। 

শ্রীবল্লভাচার্যের মতবাদ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধিলাত করে। শীপাদ 
বল্লভেব অগ্বৈতবাদে মাযাব সম্পর্ক নাই । মাযাঁর সম্বন্ধ নাই বলিয়াই উহাকে শুদ্ধ 
আখ্যায় অভিহিত কবা হয। বন্ধ কাবণ এবং জীবজগৎ তাহার কার্য। কার্য ও 
কারণ উভয়ই শুদ্ধ ও অভিনব । শ্বীমদৃ বল্লভাচার্য তাহাৰ অণুভাষ্যে বিশুদ্ধাছৈত- 
বাদের তন্তু প্রতিষ্ঠিত কবিযাছেন। তাহার মতে ব্রহ্ম সচিচদানন্দ, সর্বশক্তিমৎ, এবং 
সজাতীয়-বিজাতীষ-সৃগতভেদ-বজিত। নির্ণ হইয়াও তিনি সগুণ, নিবাকার 
হইযাও সাকাব। ঈশৃবৈর কর্তন্ব মাযাকল্লিত নহে, উহা আরোপিতও নহে । তীহার 
মতে পরবরহ্ষেব এশৃর্ধ অচিন্ত্য, “সর্বভাবসমথ স্বাদচিক্ত্ৈশবধবৎ বৃহৎ” (১1১1২ বন্ষ- 
স্ত্রের অণুভাষ্য)। তীহাব মতে রসসুবূপ পুরুষোত্তম শ্বীকৃষ্ই হইতেছেন পরবাক্ম- 
তত্ত। জীব ব্ন্ষেব চিদংশ ও নিত্য। কিন্তু জীব অণু। জীব অংশ হইলেও 


হন। অতএব অনস্তাচার্ধে আবির্ভাবকাল আনুমানিক খুষ্টীয় চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দী । 
অনস্তাচার্য নিমু লিখিত গ্রস্থবাজি বচনা কবেন--(১) জ্ঞানযাঁথার্থ বাদ, (২) পৃতিজ্তাবাদার্থ, (৩) বন্ধ- 
পদশজিবাদ, (8) বান্নলক্ষণনিক্বপণ, (৫) বিষয় চাবাদ, (৬) মোক্ষকারণতাবাদ, (৭) শর্দীরবাদ, 
(৮) শাস্তার্তসমর্থন, (৯) শাস্ত্ৈক্যবাদ, (১০) সংবিদেকত্বানুমাননিবাস, (১১) সমাসবাদ, 
(১২) সামানাধিকবণ্যবণ্দ, (১৩) সিদ্ধান্তসিদ্ধাগ্তন পৃতভৃতি। সমস্ত গ্রন্থেই অনস্তাচার্য শঙ্করমত খণ্ডন 
কবিয়! পামানুজমত স্বপন কবিখার চেষ্ট। করিয়াছেন। 


৩৫২ বেদাস্তদশ ন---অইৈতবাদ 


জীব বৃক্ষ হইতে অভিনু । ব্রহ্ম চিৎ ও পূর্ণানন্দ, জীব তিরোহিতানন্স, কিন্ত তথাপি 
শুদ্ধ জীব ও ব্রহ্ম একই-_ভিন নহে। ইহাই হইল বল্লতাচার্ষেব শুদ্ধাদবতবাদের 
প্রধান প্রতিপাদ্য । শ্রীপাদ বল্পভাচার্ষ বেদ, গীতা, ব্হ্মসত্র ও শ্বীমদৃভাগবত-_ 
এই শাস্ত্র-চতুষ্টয়কেই প্রধানভাবে অনুসরণ করিয়াছেন । তীহার মতে ব্ুঙ্গসত্রের 
তাৎপর্য শীমদ্ূভাগবতেই বিধৃত। বল্লভাচার্ষের পুত্র বিঠ্ঠল নাথ পিতৃ-কৃত অণুভাষ্যের 
প্রথম আড়াই অধ্যায়ের টাকা এবং ভাগবতের সুবোধিনী টীকার উপর টিপ্পনী রচন৷ 
করিয়া শুদ্ধাদ্বৈতমতের পুষ্টিসাধন করেন। 

এই সময়ে বিজ্ঞানভিক্ষ সাংখ্যসূত্রের প্রবচন-ভাষ্য, পাতগুল্রদর্শ নের ব্যাস-ভাষ্যের 
উপর যোগবাতিক নামে বিস্তৃত টীকা, ঈশ্ববগীতা, উপনিষদ এবং ব্রহ্মসূত্রের উপর 
বিজ্ঞানামূত-ভাষ্য, যোগসাব-সংগ্রহ, বন্ধাদশ , দুর্ভন-মুখ-চপেটিক প্রভৃতি রচনা 
করিয়৷ ছ্বৈতবাদী সাংখ্যমতেব অশেষ সৌঠিব সম্পাদন কবেন এবং অদ্বৈতবাদের মুলে 
আঘাত কবেন। এইরূপে নব্যন্যাষেব অভ্যুবান, বৈষ্ণবমতেব জাগ্বণ ও সাংখ্য- 
মতের বিকাশ প্রভৃতিব ফলে খৃষ্টায পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকে অদ্বৈতবাদেব সহিত 
যে বাদযুদ্ধ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, সেই যুদ্ধে অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দ, নৃসিংহাশ্বম, 
অগ্গয় দীক্ষিত প্রভৃতি আচার্ধগণ অগ্রসর হইযা তাহাদেব প্রতিভা অমল জ্যোতিতে 
সর্বপ্রকার অছৈত-বিরোধী সিদ্ধান্তে অদ্ধকাবরাশি ভেদ কবিষা অদ্বৈত বহ্গবিদ্যাব 
গৌরব-পতাকা৷ বহন করেন । 


প্রকাশানন্দ সরস্বতী 


আচার্য জ্ঞানানন্দের শিষ্য প্রকাশানন্দ খৃষ্টীয পঞ্চদশ শতকে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং কাশীধামে অবস্থান কবিযা বেদাস্ত-সিদ্ধান্তমুক্তাবলী নামে এক উপাদেয় গ্রস্থ 
রচনা করিয়া অহ্বৈতবাদের পুষ্টিপাধন করেন।১ প্রকাশীনন্দ বিদ্যারণ্যের পঞ্চদশী 
হইতে উদাহরণ আহবণ কবিযাছেন বলিয়া মনে হয়। অগ্পয় দীক্ষিত সিদ্ধান্তলেশ- 
সংগ্রহে বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-মূক্তাবলীর উক্তি উদ্ধৃত কবিযাছেন। অপ্পয় দীক্ষিত ষোড়শ 
শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত হন, বিদ্যারণ্য খুষ্টীয় চতুর্দশ শতকে জন্মগ্রহণ করেন 
স্থতরাং প্রকাশানন্দের স্থিতিকাল খুৃষ্টায় ১৪শ শতকেব পব, ষোড়শ শতকের পূর্ব 
(অর্থাৎ পঞ্চদশ শতক) বলিয়া নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায়। প্রকাশানন্দের 
বেদাস্ত-সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর উপর নানাদীক্ষিত সিদ্ধান্ত-দীপিক! নামে টীকা রচনা করিয়া 
প্রকাশানন্দের মত জিজ্ঞাস্থর নিকট সুগম করিযা দিয়াছেন। প্রকাশানন্দ তাহার 
গ্রন্থে মগনমিশ্রের বন্মসিদ্ধিতে প্রদশিত “ দৃষ্টিস্্টিবাদ * বিবিধ যুক্তিতর্কের সাহায্যে 
স্বাপন করিয়াছেন। চিৎস্তুখ প্রভৃতি আচার্গণ “' দৃষ্টিস্ষ্টিবাদ " সমর্থন করেন 
নাই ; দটিন্থষ্টিবাদের স্থলে “ স্থ্টদৃষ্টিবাদ ” অঙ্গীকার করিয়াছেন । জগন্িখ্যাত্ববাদী 


১। বেদাত্ত-সিদ্ধান্তযুক্তাবলী ব্যতীত প্রক্াশানন্দ তারা-ভভি-তরজিপী, মনোরমাতত্বরাজ-টীফা।, 
মহালক্ষ্দী-পদ্ধতি, শ্রীবিদ্যা-পদ্ধতি প্রভৃতি গ্রশ্থ রচনা করিয়া তম্ব-রহস্য প্রকাশ করেন। তিনি 
একাধারে তাধিক সাক ও অছৈতবেদাস্তী ছিলেন। 


অছ্ৈতবেদান্তেব পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী ৩৫৩ 


অছৈতবাদীব পক্ষে “ দৃট্টিম্থ্ট্বাদ " মানিযা লওযাই শোভন বলিয়া মনে হয। 
দৃষ্টিকালীন বিশ্ব স্যষ্টি অঙ্গীকান কৰিলে জগতে সত্যতাব প্রশু উঠে না। এই 
জন্য প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচাধ মধুসূদন সবসৃতী তদীয অদ্বৈতসিদ্ধিতে দ্বৈতবেদাস্তীব সহিত 
বাদযুদ্ধে দৃষ্টিন্্টিবাদেব যৌক্তিকতা অন্গীকাব কবিযাছেন। হ্বৈতবাদী ব্যাসবাজ 
বলেন, জগৎ যে সত্য এবিঘযে মানবমাত্রেবই ধরন্ব বিশ্বাস দেখিতে পাওযা যায়। 
তারপর, “এই সেই বস্তু, যাহা আমি পূর্বে দেখিযাছি, যাহা আমান জীবনেব বিবিধ 
প্রয়োজন সাধন কবিযাছে,”' এইরূপে জাগতিক বস্থসম্পর্কে সকলেবই (প্রত্যতিজ্ঞা) 
জ্ঞানেব উদয হইতে দেখা যায, সুতরাং স্থাট্টিকে দৃষ্টিব সমসামবিক ও মিথ্যা বল! যায় 
কিরূপে? ব্যাসবাজেব এই গ্রে উত্তবে মধুসূদন সবস্ৃতী বলিয়াছেন, নিখিল 
বিশ্ব-স্থষ্টিই জীবেৰ ব্যক্তিগত অজ্জানেব বিলাস এবং তীহাৰ দৃষ্টির বিভ্রমমাত্র । জীব 
যাহা দেখে, তাহা জীব নিজেই নিজেব অজ্ঞানবশত: সামযিক ভাবে স্য্টি করে। 
অনির্বচনীব মায়াব বিচিত্র শক্তিই বিবিধ অনির্চনীয মিথ্যা বিশ্ব-্থষ্টির মূল। 
বিশ্বপ্রপঞ্জ যিথা৷ বলিমাই বশিষ্ঠ প্রভৃতি ধাধিগণেব প্রণীত বিতিনু তত্তুশাস্ত্ে আবিদ্যক 
বিশ্বপ্রপঞ্চকে জলবুদ্বদের মত ক্ষণিক ও মিথ্যা বলিয়া বণ না কবা হইয়াছে | এক 
বন্ধ ব্যতীত সমণ্ড দ্বৈত জগংই ইন্দ্রজান এবং অজ্ঞানেব খেলা । বিশ্বপ্রপঞ্চের 
মূলে কোন সত্যত। নাই, বিশ্বেব সত্যতা প্রতীতিকালীন মাত্র ।১ প্রতীতিকালেই 
মাত্র বিশ সত্যরূপে প্রতিভাত সুতবাং মিথ্যা বিশৃপ্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া জানাই মায়া 
বা অন্ঞান। মিথ্যা বলিবা বোঝাই প্রকৃত ততৃজ্লান। এরূপ জ্ঞানোদয় হইলে 
এক' অস্থিতীয়, আনন্দময় বন্দই বিরাজ কবিবে, জীব ও জগৎ কিছুই থাকিবে না। 
প্রকাশানন্দ নৈঠিক অস্থৈতবাদী ছিলেন, এইজন্যই জগৎসম্পর্কে তিনি “ দৃষ্টি- 
স্থা্টিবাদী”” হইযা পডিয়াছেন। গৌডপাদ প্রভৃতি আচার্ষগণ বিশ্ব-স্যটিকে সৃপ-স্থ্টির 
সহিত তুলনা কনিয়াছেন, ইহা আমব। দোখয়াছি। বিশৃপ্রপঞ্চ স্ৃপু-স্থষ্টির তুল্য 
হইলে “দৃষ্টিস্যষ্টিবাদই ” সঙ্গত বলিযা মনে হয়। এক শ্রেণির অদ্বৈতাচাষগণ 
বিশ্বপ্রপঞ্চেব সত্যতাকে প্রাতিভাসিক শুক্তি-বজতেব সত্যতা হইতে অতিরিক্ত, 
ব্যাবহারিক বলিয়৷ সুীকার কবায় অছ্বৈতবাদেব দমস্যা জটিলতব হইয়া পড়ে । দাষ্টি- 
স্থষ্টিবাদী আচার্ষগণ সেই সমস্যার সমাধান কবিযা অদ্বৈতবাদের গতিপথ স্বগম করি 


সা ই সাদ 


ত্যত্র তাৎপর্থাৎ। নচাবিদ্যাসহক্ত্ত-জীবকাবণকত্বে জগদ্‌ বৈচিত্র্যানুপপত্তিঃ, জগদৃপাদানস্য অজ্ঞানস্য 
বিচিত্রশক্তিকত্বাৎ। বশিষ্ঠবাঁতিকামূতাদাবাকবেচ স্পষ্টমেৰ উত্তম যখা__ 
অবিদ্যাযোনয়ো ভাবাঃ সর্বে মী বৃদ্বুদা ইব। 
ক্ষণমুগভ্য় গচছস্তি জ্ঞানৈফজলধো। লয়হ্‌ || 
ইত্যাদি। ভপ্যাৎ বন্দাতিবিজং কৃত্ম্ং হ্ৈতজ্ঞাতং জান-জেয়রাপমাবিদ্যকষযেবেতি পাতীতিকসত্তুং 
সর্বসোতি সিচ্গাহ।--অহ্ৈতসিদ্ধি ৫৩৭ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং। 
দৃ্টিস্থাট্টিবাদ আমবা একাদশ পবিচেহুদে মণ্ডন ও ল্ুবেশূরেব দার্শ নিকমতেব বিচারগ্ৃসঙ্গে এবং 
হ্বাদশ পবিচ্ছেদে বাচম্পতিষিশ্েব ভামতীব বেদাস্তমতেব আলোচনাম প্রকাশ কবিয়াছি। সেই আলোচন 
দেখুন। 
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দিয়াছেন। এই সমাধানের পথে প্রকাশীনন্দে দান অতুলনীয়। প্রকাশানন্দ 
নামে চৈতন্যদেবের এক শিষ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের শিথ্য প্রকাশানন্দ 
বেদাস্ত-সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর রচয়িত৷ প্রকাশানন্দ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। 


মল্লনারাধ্যাচার্য 


ইনি দক্ষিণ ভারতে কোটাশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং “অহ্ৈতরত্ব” ব 
“অভেদরত্ব'' নামে গ্রশ্থ লিখিয়া দ্বৈতবাদের খণ্ডন এবং অঙ্বৈতমত স্থাপন করেন। 
মল্লনারাধ্যাচার্যের অভেদরত্ব নৈয়ায়িক শঙ্করমিশের ভেদরত্বের খণ্ডন । আচার্য 
নুসিংহাশবম অভেদরত্বের উপর “তত্্দীপন” নামে এক টীকা রচনা করিয়া অভেদ 
বাদের বিকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন । 


রঙ্গরাজাধবরি 


রঙ্গরাজাধ্বরি প্রসিচ্ছ আচার্য অগ্পয় দীক্ষিতের পিতা । রঙ্গরাজের পিতার 
নাম আচার্য দীক্ষিত বা বক্ষ:স্থলাচার্য। কাঞ্ধী নগবী ইহাদেব বাসভূমি। কার্কী 
পণ্ডিতের আকর। কাক্কীই বেদাস্তমহাদেশিকাচার্য বা বে্কটনাথের জন্মভূমি ৷ 
কাঞ্ধীর নিকটবতা “অড়য়প্পন” নাক গ্রামে দীক্ষিত পরিবাব বাস করিতেন। 
আচার্য দীক্ষিত নানারূপ যজ্ঞ সম্পণু করিয়াছিলেন বলিয়া দীক্ষিত উপাধিতে ভূষিত 
হইয়াছিলেন। রঙ্গরাজ বিজয়নগব-রাজ শীকৃষ্ণদেবেব সমসাময়িক । শ্রীকৃষঝদেব 
১৫০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত বিজয়নগরের রাজা ছিলেন ; সুতরাং 
রঙ্গরাজের স্থিতিকাল খৃষ্ঠীয় ঘোড়শ শতকের প্রথম ভাগ বলিয়া নিণয় করা যায়। 
বঙ্গরাজ “অদ্বৈতবিদ্যামুক্র' ও পঞ্চপািকা-বিবরণের উপর “পঞ্চপাদিক'-বিবরণ- 
দর্পণ” নামে টীকা রচনা করিয়া অহ্থৈতমতের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। রঙ্গরাজ 
বিভিন শাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ কবিয়াছিলেন এবং ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য 
গৃতৃতি বিভিনু দার্শনিক মতের খণ্ডনে এবং অস্থৈতসিদ্ধান্ত স্বাপনে অলোকসামান্য 
মনীষার পরিচয় প্রদান করিযাছেন। তীহাব অতিমানুষ প্রতিভা ও অসাধাবণ বিদ্যাবত্তা 
অগ্পয় দীক্ষিতেব হৃদয়ে গভীব বেখাপাত কবিয়াছিল। অপ্পসয় দীক্ষিত পিতার 
নিকট শিক্ষালাভ করিয়া ব্যাকরণ, অলঙ্কাব, ন্যায়, মীমাংস৷ গ্রভৃতি শাস্ত্রে অসামান্য 
পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং অহ্বৈতবেদান্তে দীক্ষালাভ করেন। রঙ্গরাজই অগ্পয় 
দিক্ষিতের বিভিনু শাস্ত্রে সর্বাতিশায়ী পাঙিত্যের মূল প্রত্রবণ। ন্যায়রক্ষামণির 
প্রারন্তে এবং পরিষলের গ্রথম পাদের সমাপ্তিতে অগ্পয় দীক্ষিত উচ্ছাসিত ভাষায় 
তদীয় পিতদেবের বিভিন্ন শাস্ত্রে অলোকসামান্য বিদ্যাবস্তার ও সবতোমুখী প্রতিভার 
প্রশংসা করিয়ানেন।১ এইরূপ পাণ্ডিত্য বড়ই বিরল। রঙ্গরাজাধ্বরির রচিত 


১। (ক) যং হায় নিশ্চিতধিয়; গরষদত্তি সাক্ষাৎ তদর্শ নাদখিলদর্শ নপারভাজস্‌ | 
তং সর্ববেদসমশেঘবুধাধিাজং শ্রীবঙ্গবাজমখিলং গুরুমানতো'স্রি। 
-ন্যায়রক্ষামণির প্রারন্ত শোোক। 


অহ্বৈতবেদান্তের পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী ৩৫৫ 


গ্রশ্বরাজি মৌলিক চিস্তার সমাবেশে সুধীজনেব উপভোগ্য হইয়াছে । বরঙ্গরাজের 
পৌব্র নীলক দীক্ষিত তদীয় “নলচরিতে” বঙ্গরাজের গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন। অগ্পয় দীক্ষিত ““সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে” (সি: লেশ সং, ২৭২-৭৩ পৃঃ, 
অহ্বৈতমঞ্জবী সং) অহ্ৈতবিদ্যাকাব বলিয়া তীয় পিতৃদেবের অহ্বৈতবিদ্যামুকুরের 
বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং সিদ্ধান্ত-স্থাপনে সী পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করিয়াছেন। 


নৃসিংহা শ্রম 


অছ্বৈতাচার্য নৃসিংহাশম জগন্নাথ আশ্বমেব শিষ্য এবং বামতীর্থের সতীর্ঘ | 
নুসিংহাশ্ম খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকেব প্রথম ভাগে আবির্ভৃীত হন। ইনি ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে 
বেদাস্ত-তত্ত্ববিবেক নামে এক অতি উপাদেয় প্রমেয়বছুল গ্রশ্থ বচনা কবেন। এতর্ব- 
ব্যতীত তিনি ভেদ-ধিক্কার, অদ্বৈত-দীপিকা, অগ্বৈতপঞ্চবত্্, পঞ্চপাদিকা-বিবরণের 
উপর-__ভাবপ্রকাশিকা টীকা, সংক্ষেপ-শাবীবকের ব্যাখ্যা--তত্তববোধিনী, মল্লনারাধ্যের 
অভেদরত্বেব উপব- _তত্ু্দীপন নামে টীকা, বৈদিকসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ প্রভৃতি রচনা কবিয়। 
অগ্বৈত-বিবোধী মতবাদ ছিন ভিন করিয়া অহ্বৈতবেদান্তেব বিজয-বৈজযন্তী স্থগ্রতিষ্ঠিত 
করেন।১ ন্সিংহাশ্বমের প্রত্যেকখানি গ্রস্থই যুক্তিব গভীরতাষ, তর্কের সাবলীল 
গতিতে এবং রচনা-কৌশলে অতুলনীয় হইয়াছে । ইহার মত পণ্ডিত কদাচিৎ দৃষ্ট 
হয়। নৃসিংহাশ্বমই অপ্পয দীক্ষিতকে তীহাব পিতা বঙ্গবাজাধ্ববি ও পিতামহ 
আচার্ধ দীক্ষিতের অসামান্য অদ্বৈত-বিদ্যাবত্তা ও অছবৈত-নিষ্ঠাব কথা স্মবণ করাইয়! 
শৈব-বিশিষ্টাবতমত পরিত্যাগ কবাইযা অদ্বৈতবাদেব বিবিধ নিবন্ধ-রচনায় উদ্ব্ধ 
করেন, এবং তঁহারই প্রেরণায় অপ্পয দীক্ষিত, কল্পতরুপবিমল, ন্যায়বক্ষামণি, সিদ্ধান্ত- 
লেশ-সংগ্রহ প্রভৃতি অদ্বৈতবাদের অপূুরবগ্স্থরাজি রচনা করিয়া অসৈতমতকে সুদৃঢ় 


(খ) কণতক্ষ-পদক্ষক-পক্ষ-পবিফবণক্ষণতক্ষণদক্ষগিবমূ 
অতিকর্কশ-তর্কশত-ক্ষভিত-ক্ষপিত-ক্ষপণক্ষণ-ভঙ্গপদম্‌। ১ 
কপিলোজ্িনিবাকবণপ্ৃবণং কৃতপনু গসুভ্িপবিষ্ষবণমূ । 
নয়মৌক্তিকভূঘিত তট্টমতং বিমলাদ্ধয়চিৎনুখমগুধিয়ম1| ২ 
মহতামপি মান্যতমং বিদ্ঘাং বিনিবেশ্য গুরুং হৃদি বৈশুজিতমূ। 
নয়সংহতিশালিনি কল্পতবে। বিবৃতশ্চবণঃ প্রথমঃ প্রথিতঃ। ৩ 
--কল্পতরু পবিমল, ১ম অঃ ১ম পাদেব সমাপ্তি শোক | 
১। নৃসিংহাশ্ুমেব বেদাস্ত-তত্ববিবেকের উপব জ্ঞানেন্্র সরস্তীর শিঘ্য অগ্িহোত্রীব তত্তবিবেচনী 
নামে টীকা আছে। নিঙ্ধান্তকৌমুদীর বচয়িতা ভটোজি দীক্ষিতও তত্ুবিবেকের উপর বিববণ নামে 
টাকা রচনা কবিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। নূসিংহাশুমেব শিষ্য নারায়পাশ্রম নৃপিংহাশ্বমের অ্বৈত-- 
দীপিকার উপব বিবরণ নামে টীকা ও তেদাধিকারের উপর সতক্রিয়া নামে টাকা বচনা বিয়া নৃপিংহা- 
শ্ৃমের দার্শনিকমত বুঝিবার পথ সুগম করেন। তেদাধিকাব-সতক্রিয়ার উপর শ্বদ্ধানন্দ স্বামীর জনৈক 
শিঘ্য তেদাধিজার সৎক্রিয়োভ্জলী নামে টীক। রচন। করিয়াহ্ছিলেন বলিয়া জানা যায়। 





৩৫৬ বেদাম্তদ্শন-_অছবৈতবাদ 


তি।ত্ততে গ্বাপন করেন৷ নূসিংহাশমের মতে জগতের মিথ্যাত্ব এবং জীন ও বন্ধের 
এঁক্যই অস্থৈতবেদাস্তের মুখ্যতঃ গতিপাদ্য। জগতের মিথ্যাত্ব নির্ধারণ করিতে 
গিয়া তিনি চিৎস্ুখাচার্ষের মতেব অন্বর্তন কবিয়। বলিয়াছেন যে, স্্রীয় উপাধি বা 
আশ্বয়ে যে বস্তর অভাববোধেব উদয় হয়, তাহাই মিথ্যা--“প্রতিপনোপাধৌ অতাৰ- 
পতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্‌”, (বেদান্ত-তত্ববিবেক ১২ পু, পণ্ডিত সং) শুক্তিতে যে 
রজতের ভ্রম হয, গ্রত্রান্ত বজতেন আশব শুক্তি। ই আাশয়-শুক্তিতে রজতের অতাব 
আছে, স্ৃতবাং এ অভাবেৰ প্রতিযোগী বন্গত মিথ্যা | এ মিথ্যা-বজত সত্য-বজতেব 
ন্যায প্রতিভাত হয় বটে, কিস্তু বস্তুতঃ উহা সত্য নহে । নুক্গাশুয়ে বিরাজমান বিশ্ব- 
প্রপঞ্চও বৃঙ্গজ্ঞান উদিত হইলে বাধিত হব। ব্রহ্মজ্ঞানোদযে বিশ্বপ্রপঞ্চেব আশয় 
এক অদ্বিতীয় বন্ষেই বিশৃপ্রপঞ্চের অভাব নিশ্চয কলা যায, স্থৃতবাং দৃশ্যমান বিশ্ব- 
প্রপঞ্চ সত্য নহে, মিথ্যা । নসিংহাশম তদীয অদ্বৈত-দীপিকায় “জগতের মিথ্যাত্ব 
সত্য, কি মিথ্যা?” এই দ্বৈতবাদীব আপত্তির উত্তরে জগতের মিথ্যাত্বেবও মিথাত্ব 
নানারপ যুক্তির সাহায্যে উপপাদন করিয়াছেন। জগতের মিথ্যাত্ব যদি সত্য হয়, 
তবে ব্রহ্ম এবং জগতের মিথ্যাত্ব এই দইটি সত্য বন্ত অঙ্গীকার কবায, অদ্বৈতবাদ আর 
অদ্বৈতবাদ থাঁকে না, দ্বৈতবাদই হইয়া পড়ে । পক্ষান্তবে, জগতেব মিথ্যাত্ব যদি মিথ্যা 
হয়, তবে জগতের সত্যতাই আসিয! দীডায । মধ্বমতাবলম্ী দ্বৈতবেদান্তিগণেৰ 
উল্লিখিত আপত্তির উত্তরে নুসিংহাশ্রম বলেন যে, দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ যেমন মিথ্যা, 
সেইরূপ যাহা বিশ্বপ্রপঞ্চেন সমানসুভাৰ তাহাঁও মিথ্যা বলিষাই জানিবে। জগৎ 
যেরূপ ব্যাবহাবিক সৎ এবং মিখ্যা, জগতেব মিথ্যাত্ব ও সেইরূপ ব্যাবহাবিক সৎ এবং 
মিথ্যা । নিবিশেষ, অদ্বিতীব ঝন্গজ্ঞনেব উদয় হইলে সবগ্রকাৰ ব্যাবহারিক বোধই 
মিথ্যা বলিয়া বিনষ্ট হইযা যাইবে । সেই অবস্থায জগতেব বোধও যেরূপ তিবোহিত 
হইবে, জগতেব মিথ্যাত্ববোধও সেইরূপ তিবোৌহিত হইবে । এক অদ্বিতীয়, নিবিশেষ 
বন্ধই বিবাজ কবিবে। সুতবাং জগতেৰ মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও তাহাতে জগৎ 
সত্য হইবার আপত্তি আসে না । অপ্পয দী।ক্ষত তাহার সিদ্ধাস্তলেশ-সংগ্রহে “জগতের 
মিথ্যাত্ব সত্য, না মিথ্যা?” এই প্রশ্বেব উত্তবে নৃসিংহাশমের অছ্বৈত-দীপিকায় 
উল্লিখিত মতেবই অনুবর্তন কবিযাছেন। নৃসিংহাশ্বমেব পদাঙ্ক অনুসবণ কবিষা 
মধুসূদন সরসৃতী অগ্বৈতসিদ্ধিতে মধ্বমতেৰ সহিত বিচারপ্রসঙ্গে প্রগান যুক্তিতর্কের 
সাহাম্যে নব্যন্যাযেব সূক্ষ[ দৃষ্টিতে জগতেব মিথ্যাত্বেব মিথ্যাত্ব উপপাদন কবিযাছেন। 
আমলা মধুসুদনেব উপপাদন তাঁহাব মতেব বিববণ-প্রসঙ্গে বিচার কবিরা 
দেখাইঘ। 

চৈতন্য এক এবং অভিনব, উপাধিভেদেই চৈতন্যেব ভেদ হইয়া থাকে | জগতের 
সর্বত্রই চৈতন্যেত্ন সত্তা বিরাজমান। জ্ড্রেয় জড় বস্তর অন্তরালেও সৃপ্রকাশ চৈতন্য 
বিদ্যমান আছে এবং সেই সুয়ংপ্রকাশ চৈতন্যই বিষয়ের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া 
বিষয়কে প্রকাশ করিতেছে । এই বিষয়-চৈতন্য যখন প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন 
হইবে, তখনই বিষয় জ্ঞাতার প্রত্যক্ষের গোচর হইবে । দূরস্থ বিষয়-চৈতন্যের সহিত 
প্রমাতৃ-চৈতন্যের অভেদ উপপাদন করিবার জন্য অন্তঃকরণের বৃত্তি নি মনের 


অদ্বৈতবেদাস্তের পঞ্চদশ এবং ঘোড়শ শতাব্দী ৩৫৭ 


আবশ্যকতা অবশ্যস্বীকাব ।৯ অন্ত:করণবৃত্তির নি্গমনের ফলে উতপনু বিষয়- 
প্ুত্যক্ষের যে বিবরণ নৃসিংহাশ্য় বেদান্ত-তন্বুবিবেকে লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন, তাহাই 
ধর্মরাজাধ্বরীপ্র বেদান্তপবিতাষায গ্রহণ করিয়াছেন। বিষয়েব মধ্য দিয়া সসীম 
ভাবে অপীমেব যে স্কুবণ হয, সীমাব বাঁধন ছিড়িয়া সেই অসীম[চৈতন্যকে প্রত্যক্ষতঃ 
সর্বত্র উপলব্ধি করাই বেদান্ত-জিজ্ঞাসার লক্ষ । 


অপ্পয় দীর্ষিত 


অপ্পয দীক্ষিত সংস্কৃতশান্ত্-গগনের উদ্জ্বল মার্ও। তীহাব অলোকসামান্য 
গ্তিতা কোন এক বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিন না। সাবসৃত সাম্বাজ্যেব বিভিনৃ 
ক্ষেত্রে তাহাব যনীষালেক বিকীণ হইযাছিল। তিনি একাধাবে কবি, আলঙ্কাবিক, 
বৈয়াকবণ ও দার্শনিক ছিলেন। তীহার গ্রন্থসম্পদ্‌ অতুলনীব।২ বিতিনু শাস্ত্রে 
তিনি ১০৪ খানি গ্রন্থ বচনা কবেন। কাহাবও কাহাবও মতে তীহাৰ বচিত গ্রন্থের 
সংখ্যা চাব শত। তদীয গ্রস্থবাজিব মধ্যে শিবার্কমণি-দীপিকা, বেদানস্তকপ্পতকর- 
পরিমল, ন্যাষবক্ষামণি এবং 1সদ্ধান্তলেশ-সংগহ দাশ নিক সাহিত্যে বিশিষ্ট স্বান লাভ 
করিযাছে। অপ্পয দীক্ষিত শিব-প্রেমে প্রেমিক ছিলেন এবং অগ্বৈতবাদেব প্রতিও 
তাহাব অবিচলিত নিষ্ঠাব পবিচয পাওঘা যায। শিবার্কমণি-দীপিকাষ তিনি 
লিখিযাছেন, যদিও বেদ, উপনিমঘ্‌, পুবাণ প্রভৃতিব অদ্বৈতবাদই তাৎপধ বলিয়া সাব্যস্ত 
হয় এবং পগ্ডিতগণেব বিচাবে ব্রদ্দণৃত্রেব তাংপর্যও অদ্বৈতপব বলিধাই প্রতিভাত হয়, 
তবুও একখা মনে বাখিতে হইবে যে, একমাত্র শিবেব অনুগ্রহেই জীবেৰ অদ্বৈত-নিষ্ঠ। 


স্পা শপ শি শ্ শশা পিসী উস (সস শপ 


১। যথ! অন্তঃকৰণবৃত্তযা ঘটাবচিন্নুং চৈতন্যষ উপাধীয়তে তথ অন্তঃকরণাবচিছনু-ঘটাবচিছনু- 
চৈতন্যযোর্বস্তত একত্বেপি উপাধিভেদাদ্‌ ভিনুযোবভেদোপাধিসম্বন্ধেন এঁকাদ্‌ ভবত্যভেদ ইত্ন্তঃ- 
করণাবচিছন্‌চৈতন্যস্য বিষযাঁতিনুতদধিষ্ঠানচৈতন্যস্যাতেদসিদ্ধার্থ ং বৃত্তেণিগমনং ৰাচ্যম। 

--বেদান্ত-তত্তবিবেক ২২ পৃঃ, পর্ডিত সং। 

২। অপ্পয দীক্ষিতেব বচিত গ্রন্থবাঙ্জিব মধ্যে নিমুলিখিত গ্রস্থগুলি বিশেঘ প্রসিদ্ধ :__অলঙ্কার 
শাস্ত্রে -ক্বলয়ানন্দ, চিত্র-শীমাংপা, বৃতি-বাতিক ও নাম-সংগ্রহমালা। ব্যাকবণে--নক্ষব্রবাদাবলী, 
গ্রাকৃতচন্দ্রিকা, মীমাংসায-বিধি-বসাঘন, ও তাহাৰ ব্যাখ্যা-স্থুখোপযোজনী, মীমাংসাধিকবণমাল।, বাদ- 
নক্ষব্রমালা, চিত্রক্ট 'ও উপক্রম-পবাক্রম।  বেদান্তে--(অদ্বৈতবাদে)--বেদাস্ত-কগ্পতরু-পবিমল, 
ন্যাযবক্ষামণি, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, মতসাব-সংগৃহ ও ন্যারমঞ্জীবী, (বামানুজমতে)-_নয়মযুখ-মালিকা, 
(মধ্বমতে)--ন্যাবমুক্তাবী, (শৈবমতে)-_শিবার্কমণি-দীপিকা,  বত্বব্রয়-পরীক্ষা, মণিমালিকা, 
শিখবিণী-মালা, শিবতত্ত-বিবেক, শিবকর্ণাযৃতি, শিবাহ্বৈতবিনির্ণ য, শিবার্টন-চন্দ্রিকা, শিবধ্যান-পদ্ধতি, 
শিবানন্পলহবী, বামায়ণ-তাৎপর্য-সংগৃহ, মহাভাবত-তাৎপর্ষ-সংগ্রহ, দৃর্গাচন্্রকলাস্ততি, এতদৃব্যতীত 
বামানুজমত-খগুন, মধ্বতন্দ্র-মুখমর্দ ন, যাদবাত্যুদয়-টীকা, পঞ্চবত্স্তব, ও তাহাৰ ব্যাখ্যা, কৃষ্থধ্যানপদ্ধতি, 
বরদবাজস্তব, আত্মার্পণ প্রভৃতি । দীক্ষিত নিজেই সূরচিত গ্রস্থাবলীর পবিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
তীহার কোন কোন গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। অনেক গ্রস্থ অপ্রকাশিত। এইন্সপ মনীঘীর রচিত 
সমস্ত গ্শ্থই প্রকাশিত হওয়া বাছছনীয়। 


৩৫৮ বেদাস্তদশ ন-_অছৈতবাদ 


উৎপন হয়।১ এইরূপে শিব-প্রেমিক অপ্পয় দীক্ষিত শৈবমত ও অন্বৈতমতের 
মধ্যে অবিরোধ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মত শিবাদ্বৈতবাদ বলিয়া খ্যাতি- 
লাভ করিয়াছে । শিবার্কমর্ণি-দীপিকায় তান শৈব-বিশিষ্টাছৈতবাদী এবং সগুণ 
বন্গবাদী। শিবার্কমণি-দীপিকা শ্ীক্ঠের শৈব-ভাষ্যের অতি উপাদেয় টীকা । 
শাঙ্কর ভাষ্যের ভামতী যেমন ভাষ্যের দুগ ম পথযাত্রীর যথার্ আলোক, অপ্পয়ের 
শিবাকমণি-দীপিকাও শ্রীকণ্ঠের শৈব-ভাষ্য-পাঠার্থার সেইরূপ শৈব-ভাষ্যের বন্ধুর 
পথের উজ্জল আলোক । শিবার্কমণি-দীপিকায় অপ্পয় দীক্ষিত ন্যায়, মীমাংসা, 
ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি নানাশাস্তে সবতোমুখী প্রতিভা ও প্রগাঢ় পার্জিত্যের পরিচয় 
[দয়াছেন। ইহা শৈব-ভাষ্যের টীকা হইলেও এই টীকায় গ্রস্বকারের মৌলিক চিন্তার 
অপূর্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। : বাচস্পতিমিশ্রের ন্যায় অগ্পয় দীক্ষিত 
সর্বতন্র-সৃতন্্ । এই স্বাতন্্যই তীহাব গ্রন্থেব সবত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিবার্ক- 
মণি-দীপিকায় শৈব-বিশিষ্টাৈতবাদ যেরূপ দৃঢ়তাৰ সহিত স্থাপিত হইয়াছে, বেদাস্ত- 
কল্পতরু-পরিমলে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠায়ও দীক্ষিত এরূপ দৃঢ়তার এবং চিন্তার স্বাতত্ব্যের 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । অপ্পয় দীক্ষিত শিবার্কমণি-দীপিকায লিখিয়াছেন 
যে, চিন্বোন্ন নৃপতির ছত্র-চায়ায় অবস্থান করিয়া তাহার আদেশেই তিনি শিবার্ক- 
মণি-দীপিক। প্রণয়ন করেন।২ এই চিনুবোম্ম নৃপতি কে? অপ্পয দীক্ষিত 
বেদাস্তদেশিকের যাদবাত্যুদয় নামক কাব্যেব যে টীকা রচনা কবিয়াছেন, তাহাতে 
বিজয়ন্গর-রাজগণের এক বংশপরিচয় পাওয়া যায় ; উহাতে দেখা যায় যে, রাজ 
রামের তিন্ম (তিরুমলই) নামে পুত্র এবং তিশ্মের চিন্রতিন্ম নামে পুত্র জন্মগ্রহণ 
করে। তিন্ন ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে রাজা হন এবং তাহার আট বৎসর পর ১৫৭ খুষ্টাকে 
তিম্মের পুত্র চিন্মতিন্ম রাজপদে অভিষিক্ত হন। এই সময অপ্পয় দীক্ষিত যুবক 

অগ্পয় দীক্ষিত ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়৷ ৭২ বৎসরে ১৬২২ পুষ্টাব্দে মানব- 
লীলা সংবরণ করেন। তরুণ বয়সেই তাহার বিদ্যার খ্যাতি চতুদিকে বিস্তাতিলাভ 
করে। দীক্ষিতের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া রাজ৷ চিনুবোন্ম তাহাকে বিবিধ রাজ-সন্মানে 
ভূঘিত কবিয়াছিলেন। ““যাত্রাপুবন্ধে ” দীক্ষিত লিখিয়াছেন যে, চিন্নবোন্ন 


১। যদ্যপ্যন্থৈত এব শ্গতিশিখবগিবামাগমানাঞ্চনিষ্ঠ। 
সাকং সর্বেঃ প্বাণ-স্মৃতিনিকব-মহাভাবতাদিপ্রবন্ধৈঃ। 
তব্রৈব বন্নসূত্রাণ্যপি চ বিমৃশতাং ভাস্তি বিশ্বাস্তিমস্তি 
পৃক্সৈবাচার্যবন্বৈবপি পবিজগ.হে শঙ্করাদ্োন্তদেব ৷ 
তথাপ্যনুগ্হাদেব তরুণেন্শিখাষণেঃ। 
অহ্থৈত-বাসনা পুংসামাবিত9ঁবতি নান্যথ। |।--শিবার্কমণি-দীপিকার প্রাবন্ত শোক ' 


২। তাঘ্যমেতদনষং বিবৃণ্‌তি স্পূজাগরণয়োঃ সমংপ্রভূঃ। 
চিন্বোষু ন্‌পরূপভূৎ স্য়ং মাং ন্যযুড্জ মহিলার্ধবিগ্রহঃ || 
--শিবার্কমণি-দীপিকা ১ পৃঠ1। 


অদ্বৈতবেদাস্তেব পঞ্চদশ এবং ঘোড়শ শতাব্দী ৩৫৯ 


তীহার সৃর্ণাভিষেকেৰ সমযে আচার্ধ দীক্ষিতকে সুবর্ণ গ্থাবা আবৃত করিযাছিলেন।১ 
সম্ভবত: বিজয়-নগববাজ এই চিন্রবোম্মই চিনৃতিম্ম। অপ্পয়েব পিতা, পিতামহও 
বিজয়নগর-রাজের আশ্রিত ছিলেন। রাজপবিবারের আশয়ে থাকিযা নিশ্চিন্তভাবে 
শাস্তানুশীলন করিয়' অপ্পয় দীক্ষিতের পিতামহ আচার্য দীক্ষিত এবং পিতৃদেব 
রঙ্গরাজাধ্বার নানাশাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্য ও বিপুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । 
পিত৷ রঙ্গরাজেব নিকট নান বিদ্যায পাবদর্শা হইযা অস্বৈতবাদেব চরম দীক্ষা লাভ 
করিলেও, অপ্পয় দীক্ষিতে চিত্ত সর্বদা শিবপ্রেমে উদ্‌ৃবেল থাকায তিনি শৈব-বেদাস্ত- 
মত সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে 'শিবার্কমণি-দীপিকা"', “শিবতত্ত্বিবেক" প্রভৃতি 
রচনা করিয়৷ শৈব-বিশিষ্টান্ৈতবাদ সুদ ভিত্তিতে স্বাপন কবেন। অপ্পয দীক্ষিত যখন 
শৈব-বেদান্ত-সাধনায সমাহিত, তখন নরদাঁব আবম হইতে প্রসিদ্ধ অদ্বিতাচাধ নৃসিংহাশম 
অগ্পয় দীক্ষিতেব নিকট উপস্থিত হন এবং তাহাব পিতা, পিতামহেব অদ্বৈতবাদে 
অবিচল নিষ্ঠাব কথা স্মবণ কবাইরা দিযা তাহাকে অইৈতমতে গ্রস্থ-রচনায উদৃবুদ্ধ 
কবেন! নসিংহাশ্বমেব প্রেবণায অপ্পয দীক্ষিতেব চেতনাব সগ্গব হয়, চিত্তের 
গতি পবিবতিত হয এনং অপ্পয দীক্ষিত পিতৃাপতামহ-সেবিত অঙ্বৈত বক্ষ-বিদ্যাব 
সমর্থনে বেদাস্ত-কল্পতক-পবিমল প্রভৃতি বচনায মনোনিবেশ কবেন। অপ্পয গুক- 
প্রদত্ত শিক্ষা ভুলিয়া গিযাছিলেন, কোনও মহাপুরুষেব (নৃসিংহাশ্বমেব) উদ্দীপনায় 
যে তিনি কল্পতর-পবিমল প্রভৃতি অহ্বৈতবাদেব শ্শ্বপ্রণথমনে মনোনিবেশ কবেন, 
তাহা অগ্পষ দীক্ষিত কল্পতক-পবিষলেব প্রাবন্তে অকপাটচিত্তে স্রীকাঘ কবিয়াছেন--- 


গুরুভিকপদিষ্টমর্থ ং বিজ্মুতমপি তত্র বোধিতং প্রাজ্রৈঃ। 
অবলম্ব্য শিবমধীয়ন যথামতি ব্যাকবোমি কল্পতরুম্‌ || 
-_-পবিমলেব প্রারস্ত-শোক। 


অপ্পয দীক্ষিতেৰ কল্পতরু-পবিমল ভামতীর টীকাব টীকা হইলেও অগ্বৈতবাদের 
গ্রন্থবাজির মধ্যে তাহা অতি উচচস্থান অধিকার করিযাছে। পরিমলে অপ্পয় দীক্ষিত 
ন্যায়, মীমাংস। পৃতৃতি শাস্ত্রে অসামান্য পাঙ্ডিত্যেব পবিচয দিয়াছেন ; তাহার মীমাংসোক্ত 
ন্যায়সমূহেব ব্যাখ্যা অতি উপাদেঘ্স হইযাছে। মধুসূদন সবস্ৃতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
অঙ্বৈতাচার্গণও তীহাদের গ্রন্থে শ্ন্ধাব সহিত পনিমলের মত উদ্বৃত করিয়াছেন। 
অপ্পয দীক্ষিতেব “সিদ্ধাস্তলেশ-সংগ্রহ'' অদ্বৈতবেদান্তচিন্তার রর়াকব। বত্বকিরে 
যেমন কোন রত্বেরইে অভাব নাই, অপ্পয দীক্ষিতের বেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-»ংগ্রহ-রত্বাকরেও 
কোন চিস্তামণিরই অভাব নাই। বিভিন্ন অছৈতাচাষের চিন্তা-কু্ম আহরণ 
কবিয়া তর্কেব সুত্রে অগ্পয় দীক্ষিত এই সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ-কুম্থম-দাম রচনা! করিয়াছেন। 


১। হেষ়াভিঘেকসময়ে পরিতে। নিঘণু- 
মৌবর্ণ সংহতিমিঘাচিচনূবোন্ন ভূপঃ | 
অগ্পয়দীক্ষিতমণেবনবদ্যবিদ্যা- 
কল্পক্রমস্য কৃকতে কণকালবালম্‌ |॥-_-অগয়দীক্ষিত-কত যাত্রা-প্রবন্ধ । 





৩৬০ বেদান্তদর্শ ন___অগ্বৈতবাদ 


এই গ্রন্থ বঙ্গসূত্রের ন্যা চাবিটি পবিচ্ছেদে বিভক্ত | প্রথম পবিচ্ছেদে বেদ, উপনিঘৎ 
পরভৃতিব ্ন্ধে সমনুয়, দ্বিতীষে বুক্গাবাদেন সহিত অপবাপব দার্শনিক মতের অবিরোধ, 
তৃতীয়ে বৃহ্মবিদ্যার সাধন ও চতুর্ঘে বুক্মজ্ঞানেব ফল উক্ত গ্রন্থে নিরূপিত হইয়াছে । 
বিধি-বিচার, বক্ষকারণতা-বাদ, মায়াকারণতী-বাদ, একজীববাদ, অনেকজীববাদ, 
পতিবিশ্ববাদ, অবচ্ছেদবাদ, সাক্ষীর স্বরূপ প্রভৃতি অদ্বৈতব।দের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে 
বিভিনু অ্ৈতীচার্গণেব মতেব সবস, তথ্যপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় “সিদ্ধান্তলেশ- 
সংগ্রহ" পাঠে জানিতে পাবা যায়। পবম্পর বিবোধী বিভিন্ন মতেব এইরূপ সাব- 
সংগ্রহও গ্রন্থকাবেব কম কৃতিত্বেব পবিচায়ক নহে । প্রশ্ব হইতে পাবে যে, সকল 
আচার্যই যখন অদ্বৈতবাদী এবং এক ভিন যখন দ্বিতীয কোন তত্ত্ব নাই, তখন এত 
মত-ভেদ সেখানে দাড়ায় কিরূপে? ইহার উত্তরে অপ্পয় দীক্ষিত একটি বিশেষ 
পণিধানযোগ্য মন্তব্য করিয়াছেন । ব্রহ্ম সত্য, জীব ও জগৎ মিথ্যা, ইহাই অদ্বৈত- 


বাদের রহস্য। বঙ্গেব সভ্যতা, এবং সৃর্নপ-সন্বদ্ধে কোন অঙ্বৈতবাদীরই কোনরূপ 
মতানৈক্য নাই। কাবণ, সত্যবস্তুর সরূপ একরূপই হইবে, সত্য বস্ত্র নানাপ্রকার 
হইতে পাবে না। জীব ও জগৎপ্রপঞ্চ অছৈতবেদান্তেব মতে নিথ্যা । অবাস্তব 


জীবও জগৎ সম্পর্কে দার্শ নিকগণ দ্্রীয প্রতিভা অনুসারে বিতিন্প্রকার তর্কের 
অবতারণা এবং বিভিনপ্রকার ব্যাখ্য/কোৌশল প্রদর্শন করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক । 
“প্রাচীন আচার্গণ আত্বার একত্বসিদ্ধির উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছেন 
এবং আত্মার একত্ব প্রতিপাদনের জন্য বিশেষ যত্বও করিয়াছেন। কি কারণে 
ব্যবহার নিষ্পনু হয়, তাহ। ব্যাখ্যা করার জন্য তাহাদের বিশেষ আদর বা আস্থা ছিল 
ন', তবে অল্পবৃদ্ধিদিগের প্রবোধের জন) ব্যবহার-সিদ্ধিসম্পর্কেও তাহারা নানাবিধ 
পন্থা বা রীতি প্রদর্শন কবিয়াছেন।১ ফলে, অছৈতবেদাস্তেও নানা মতবাদের 
স্থষ্টি ও পুষ্টি হইযাছে। এসকল মতবাদ অপ্পয় দীক্ষিত সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে লিপি- 
বদ্ধ করিয়াছেন। সঙ্কলিত বিতিন্রপকার মতবাদেব কোন সমালোচনা বা তুলনা- 
মূলক বিচাব তিনি করেন নাই। তাহার কাবণ এই মনে হয়, প্রাচীন সংগ্রহ- 
গ্রন্থের এইরূপ লেখার শৈলী ছিল যে, সংগ্রহকারগণ নিরপেক্ষভাবে মতবাদ উদ্ধৃত 
কবিতেন। ক্রীম সমালোচনা ছ্বাবা অনুক্ল-খৃতিকল মত বিচাব কবিতে চেষ্টা 
করিতেন না। মাধবাচার্ধেব সর্বদর্শ ন-সংগ্রহেও এইরূপ রীতিই দেখিতে পাওয়া 
যায়। অপ্পয় দীক্ষিতের কর্পতক-পবিমল, ন্যাযবক্ষামণি, সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ প্রভৃতি 
বেদাস্ত-গ্রশ্থে যে কোন একখানা গ্রশ্থই অপ্পয দীক্ষিতেব কীতিকে চিবস্ারণীয় 
রাখিবে। অপ্পয বামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি মতেব সমর্থ নেও যেমন গ্রস্থ লিখিয়াছেন, 
১। প্রাচীনৈর্বযবহারসিদ্ধিবিষয়েঘাৰৈক্ষসিদ্ধৌ পথম্‌ 

সংনহাগ ভিষনাদবাৎ সরণয়ো নানাবিধা দশিতাঃ। 

তন্যূলানিহ সংগ্রহেণ কতিচিৎ সিদ্ধান্তভেদান্‌ ধিয়ঃ 

স্দ্ধোে সংকলয়ামি তাতচবণব্যাখ্যাবচংখ্যাপিতান্‌ || 

-সিম্ধান্তলেশ-সংগ্রহের আরস্তের দ্বিতীয় শেক । 


অহ্বৈতবেদান্তের ঞ্চদগ এবং মোড়শ শতাব্দী ৩৬১ 


এ লকন মতের থগনেও তিনি সেইরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আনবৈতষতের 
খগডনে অপ্পয় দীক্ষিত কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ইহাহ্থারা নামানুজ, মধ্য 
প্রভৃতির মত যে তীহার অনুমোদিত নহে, অদৈতবাদই অতিপ্রেত, ইহাই বুঝ! যায়। 
অছৈতবাদী অপ্পয় দীক্ষিত শিব-প্রেম ও শিবের চরণ-কমল মুহর্তের জন্যও বিস্মৃত 
হন নাই। জীবনের শেষ মুহূর্তে পুণ্যভূমি চিদস্বরমে শিব-পাদপদ্ব ধ্যান করত: 
এই বলিতে বলিতে তিনি জীবনলীল৷ সাঙ্গ করেন-__ 


আতাতি হাটকসভানট-পাদপদ্] 
জ্যোতির্ময়ো মনসি মে তরুণারুণো'য়হূ। 


দীক্ষিতের প্রতিভার এ্রন্্জালিক স্পর্শে অছ্বৈতবেদান্তেব চিন্তার ধারা অপতিহত 
গতিবেগ লাভ করিষাছে। তত্তু-জিজ্ঞাস্থ এ ধাবায ত্নান করিয়া চিবকাল কৃতার্থ 
হইবেন এবং শ্বদ্ধাবনতচিত্তে অপ্পয দীক্ষিতেব স্মৃতিব পূজা! কবিবেন | সিদ্ধান্ত- 
লেশ-সংগ্রহে নানা জীববাদের বিরুদ্ধে একজীববাদ, অবচ্ছেদবাদের পরিবর্তে প্রতি- 
বিশ্ববাদ, ব্রন্দেব অতিন-নিমিত্তোপাদানতা প্রভৃতি অ্ৈতসিদ্ধান্ত অপ্পয় দীক্ষিত 
অকাট্য যুক্তিব সাহায্যে প্রতিপাদন কবিযাছেন। মায! ও অবিদ্যৰ সৃতাব ও 
কারধাবলীর আলোচনা প্রত্যক্ষ ও শ্র্ঘতিব বিবোধে শ্তির প্রামাণ্য-স্থাপনে অপ্পয় 
দীক্ষিত অসামান্য বিচাব-শক্তির পবিচয় দিযাছেন। ন্যায়রক্ষামণিতে আনন্দময়াধিকরণে 
(ব্রঃ সূঃ ১1১1১২-১৯ সূত্র) বামানুজেব আনন্দময় সগুণ বদ্দবাদ পৃর্পক্ষ হিসাবে 
উপস্থাপিত কবিয়া উহ! খণ্ডন কবত: শঙ্কবের নিবিশেষ ব্হ্ষবাদ অপূব মনীঘাব সহিত 
অপ্পয় দীক্ষিত স্বাপন কবিয়াছেন। আনন্দময়াধিকরণের সুত্রসকল যে শঙ্কষরমতেরই 
অনুকূল তাহা দীক্ষিত দৃ"তব যুক্তির সহিত প্রমাণ করিবার চেষ্টা কবিয়াছেন__ 
যত্তু আনন্দময়ব্রহ্ষবাদে সৃত্রাস্বাবস্যমুক্তং তদপি ন যুক্তয্‌, পুচ্ছবন্মবাদ এব সূত্রাণাং 
স্বাবস্যস্য সমথিতত্বাৎ। (ন্যাষবক্ষামণি, আনন্দময়াধিকবণ) অপ্পয় দীক্ষিতেব পরিমল 
তাধাবিন্যাসের চাতুর্ষে, তর্কে সাবলীল গতিতে, প্রতিপাদ্য বিষয়ের গাশ্তীযে ও 
ভাবের সৌন্দর্যে সুবীমণ্ডলীব চিন্ত জয় করিয়াছে ।১ 


সদানন্দঘোগীন্দ্র 


ৃষ্টীায় ১৫শ--১৬শ শতাব্দীৰ মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া অঙয়ানন্দ সরস্ৃতীর 
শিষ্য সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসার নামে অছ্ৈতবেদাস্তের একখানি প্রকরণ-গ্রস্থ 
রচনা! করেন। বৃষ্টার ১৭শ শতকে মীমাংসক আচার্য আপোদেব বেদান্তসারের উপর 
বালবৌধিনী নামে চীকা। বচনা কবেন। জগন্রাথ আশ্রমের শিষ্য, নৃসিংহাশ্বমের 


১। আমর! ভামতীর বেদান্তমতেব বিচার প্রুসঙ্গে ক্পতরু ও পরিমলেব দার্শ নিক মতের আলোচনা 
করিয়াছি। বাচম্পতির বেদাস্তমত এই পুস্তকের দ্বাদশ পবিচ্ছেদে দেখুন। 
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৩৬২ বেদাস্তদর্শ ন--অইৈতবাদ 


সতীর্থ রামতীর্থ স্বামী সদানন্দের বেদাস্তসারের উপর বিহুন্মানোরপ্রিনী নামে টীকা, 
সংক্ষেপ-শারীরকের টীকা, উপদেশসাহস্রীর টীকা, পঞ্কীকরণের উপর আনলজ্ঞানের 
বিবরণ নামে যে টীকা আছে, এ টাকার টীক৷ প্রভৃতি রচনা করিয়া অবৈতমতের পুষ্টি- 
সাধন করেন। এই রামতীর্থ স্বামী অনেকের মতে মধুসূদন সরস্বতীর বিদ্যাগ্ডরু | 
মধুসূদন তীহার গ্রন্থে “ শীরাম-বিশ্রেশ্বর-মাধবানাম্‌ ” বলিয়া যে গুরুর নমস্কার 
করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরাম বলিয়া রামতীর্থ স্বামীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । খৃষ্টীয় 
ঘোড়শ শতকের মধ্যভাগে আচার্য নৃসিংহ সরস্বতী সদানন্দের বেদাস্তসারের উপর 
স্ুবোধিনী নামে টীকা রচনা করিয়া অহৈতবাদের শ্রীনৃদ্ধি সাধন করেন। এই 
সময়েই তট্টোজি দীক্ষিতের ভ্রাতা, আচার্য নৃসিংহাশ্বমের শিষ্য রঙ্গোজী ভট্ট অস্থৈত- 
চিন্তামণি রচন! করিয়া অছ্বৈতবাদের গৌরব বর্ন করেন । সদাশিব বন্ষেন্্র (অপ্পয় 
দীক্ষিতের সমসাময়িক) অছৈতবিদ্যা-বিলাস, বোধাধাত্বনিবেদ, গুরুরত্ব-মালিক।, 
বন্ধকীতন-তরঙ্গিণী প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া! অদ্বৈতবাদের প্রাধান্য অক্ষণ্ু রাখেন। 
মহাভারতের টীকাকার নীলকণঠসুরি অদ্বৈতদৃষ্টিতে মহাভারতের টাকা, শ্বীমদৃভগবদৃ- 
গীতার টীকা, শিবতাও্ব তম্ত্রের টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া অছ্বৈতমতের প্রসারে 
সহায়তা করেন। খুষ্টায় ষোড়শ শতকেই রাঘবেন্দ্র বা রাঘবানন্দ সবসূৃতী সবজ্ঞাত্ব- 
মুনির সংক্ষেপ-শারীরকের উপর বিদ্যামৃতবন্ষিণী নামে টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈত- 
বেদাস্তমতের অশেষ পৃষ্টিসাধন করেন। বাধবেন্ত্র ন্যায়, মীমাংসা, সাংখ্য প্রভৃতি 
দর্শ নেও অসামান্য পাগ্ডডিত্য লাত করিয়াছিলেন, এবং ন্যায়াবলী-দীধিতি, মীমাংসা- 
সত্র-দীধিতি, মীমাংসাশ্তবক, সাংখ্যতত্্বকৌমুদীর উপর তত্্ার্ণৰ নামে টাকা, পাতঞ্জল- 
রহস্য, মনুসংহিতার টীকা প্রভৃতি রচন৷ করিয়া বিভিন্র দার্শনিক চিন্তার পূর্ণ তা 
সাধনের চেষ্টা করেন। থুষ্টীয় ষোড়শ শতকে অদ্বৈতবাদ আচার্য নৃসিংহাশ্বম, অপ্পয় 
দীক্ষিত প্রভৃতির অবদানে প্রতিপক্ষের বাধ! অতিক্রম করিয়৷ নব জীবন লাভ করে। 


ব্যাসরাজ স্বামী 


অদ্বৈতচিস্তা-স্বাতের অগ্রগতিতে যিনি দর্নউঁধ্য বাধার স্থষ্টি কবিয়াছিলেন, 
তাহার নাম ব্যাসরাজ স্বামী । ইনি দ্বেতবেদান্তী আচাধগণের শিরোমণি । প্রবীণ 
স্বৈতবেদাস্তী জয়তীর্ঘে র বাদাবলীর বিচাত-শৈলী অনুসরণ করিয়। ব্যাসরাজ ন্যায়ামৃত 
নামে চার পরিচ্ছেদে বিভক্ত এক অতি উপাদেয় বিচারবহুল গ্রন্থ রচনা করেন। এ 
গ্রন্থে ব্যাসরাজ অছ্বৈতবাদ খণ্ডনে বদ্ধপরিকর হন | এই বাদযুদ্ধে ব্যাসরাজ পদ্] পাদ, 
প্রকাশাত্ম যতি, আনন্দবোধ, চিৎস্থখ প্রভৃতি আচার্ধগণের জগতের মিথ্যাত্বের সংজ্ঞা 
এবং এ সংজ্ঞা-সিদ্ধির অনুকূল যুক্িজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া জগতের সত্যত৷ স্থাপনে 
অপূর্ব বিচার শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অঙ্বৈতবাদের খণ্ডন ও মণ্ডন 
এই উভয়াংশে চিৎস্খের তত্ৃপ্র্দীপিকা অদ্বৈতবেদাস্তের অতুলনীয় গ্রস্থ। এইজন্য 
ব্যাসরাজ ন্যায়ামূতে চিৎসুখকেই প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে গ্রহণ করিয়৷ প্রারন্তেই 
তত্ৃপ্রদীপিকার যুক্তিজালের অসারত। প্রদর্শন করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। 


অস্থৈতবেদাস্তের পঞ্চদশ এবং ঘোড়শ শতাব্দী ৩৬৩ 


ব্যাসরাজের ন্যায় তীক্ষধী তাকিক ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত অতি অল্পই আবির্ভূত 
হইয়াছে। ব্যাসরাজ “তর্কতাওব” নামে একখানি গ্রন্থ রচনা কবেন। তিনি তদীয় 
তর্কতাওবের চার খণ্ডে গ্পেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি ন্যায়াচার্ধগণের প্রত্যক্ষ, অনুমান, 
উপমান ও শব্দ এই চারপ্রকার প্রমাণের লক্ষণেবই দোষ ও অসম্পূর্ণ তা প্রদশ ন 
করিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণের লক্ষণ-নির্ণ য-নৈপুণা সর্বজন-বিদিত। ব্যাসরাজের 
অসামান্য প্রতিভা ন্যায়-চিস্তাকেও আঘাত কবিযাছে। ইহা হইতে ব্যাসরাজের 
মনীষা কিরূপ প্রদীপ্ত ছিল, সুধী পাঠক তাহা হৃদয়গম কবিতে পারিবেন। ব্যাসবাজ 
জয়তীর্থে র তত্বপুকাশিকার উপর তাৎপধচন্দ্রিকা নামে বৃত্তি বচনা করিয়া মাধব- 
মতের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন কবেন। এই তাৎপর্য চত্দ্রিকাবই অপর নাম মাধ্বচন্দ্রিকা । 
এই গ্রন্থ বৃত্তি হইলে ব্যাসরাজ ইহাতে যথেষ্ট মৌলিকতার পবিচয় দিয়াছেন । অভেদ- 
বাদের বিরুদ্ধে ভেদবাদ সমর্থ ন করিয়া, ব্যারাজ ভেদোভুজীবন নামে একখানি গরস্থ 
রচনা করিয়া মধ্বমতের পুষ্টিবিধান কবিয়াছেন। মধ্বাচার্ষকৃত উপাধি-খণ্ডন, 
মায়াবাদ-খণ্ডন, প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডন এবং তত্তবোদ্দ্যোত প্রভৃতি গ্রন্থের উপর 
টিগ্পনী সন্িবেশিত করিয়া ব্যাসরাজ মধ্বাচার্ষের মতবাদকে জয়শী-মগ্ডিত 
করিয়াছেন। ব্যাসবাজের কীতিব তুলনা নাই। ইহারই প্রতিভার এন্দ্রজালিক 
স্পর্শে মধ্ব-চিন্তা-ধাবা অপ্রতিহত গতিবেগ লাভ করিয়াছে এবং মেই পুণ্যপ্রবাহে 
স্নান করিয়া দ্বৈতবেদান্তী কৃতার্থ হইযাছেন। ব্যাসবাজ ঘোড়শ শতকের মধ্যভাগে 
আবির্ভূত হন এবং প্রায় শত বংসর জীবিত ছিলেন। ইনি আচাধ স্ুত্রহ্মণ্যের 
নিকট সনবর্যাস গ্রহণ করেন। ইহার বিদ্যাগুর লক্ষ্ীনারায়ণ তীথ | ব্যাসরাজ 
ন্যায়ামৃত বচনা করিবা এবং ব্যাসবাজের শিষ্য শ্বীনিবাসতীর্থ ন্যায়ামৃতের উপর 
প্রকাশ নামে টীকা লিখিয়া অহ্বৈতবেদান্তের বিরুদ্ধে সমর ধোষণা কাবলে, ব্যাসরাজ 
জীবিত থাকাকালেই প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য মধুসূদন সবস্ৃতী অদ্বৈতসিদ্ধি নামে অতুলনীয় 
গ্রন্থ রচনা কবিয়৷ ন্যাযামুতেব প্রতিকথাব খণ্ডন করেন এবং অছৈতবাদকে বিজয়শ্ীতে 
ভূষিত করেন। মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি ব্যাসরাজের হস্তগত হইলে স্বীয় গ্রন্থের 
পৃতি অক্ষর খণ্ডিত হইয়াছে দেখিয়া অদ্বৈতসিদ্ধিব যুক্তিজালের খণ্ডনে প্রয়াসী হইয়া 
ব্যাসরাজ তদীয় প্রতিভাবান শিষ্য ব্যাসরামাচাকে মণুম্দনের নিকট অদ্বৈতসিদ্ধি 
পাঠ করিয়া অগ্বৈতসিদ্ধির গুঢ দাশ নিক রহস্য গ্রশ্থকারের মুখ হইতে জানিবার জন্য 
মধুসুদনের নিকট প্রেরণ করেন। স্বীয় গুরু ব্যাসরাজের আদেশে ব্যাসরামাচার্য 
ছদু/বেশে মধুসুদনের নিকট অছ্বৈতসিদ্ধি অধ্যঘন করিয়া, ব্যাসরাদ্দকৃত ন্যায়ামৃতের 
উপর ন্যায়ামূত-তরজিণী নামে এক উপাদের টীকা রচনা করিয়া মধুসূদনের অহ্বৈত- 
সিদ্ধির যুক্তিজাল খণ্ডন করিয়া ন্যায়ামূতের ।সদ্ধান্ত সংরক্ষণের চেষ্টা করেন। মধু- 
সূদনের ছদ্মবেশী শিষ্য ব্যাসবামাচার্ষের এইরূপ অশিষ্টোচিত বাবহার অসস্তষ্ট হইয়া, 
বন্দানম্দ সরসৃতী অদ্বৈতসিদ্ধির উপর লখুচন্রিকা নামে টাকা রচনা কবিয়া এবং 
মধুসূদনের শিষ্য বলভদ্র সিদ্ধিব্যাখ্যা নামে টীকা লিখিয়া ন্যায়ামৃত-তরঙ্গি ণী-রচয়িতা 
ব্যাসরামাচার্যের এবং ন্যায়ামৃত-প্রকাশ-রচয়িতা শীনিবাস তীথে ৰ যুক্তিজাল খণ্ডন 
করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির সিদ্ধান্তস্বাপনে মনোনিবেশ করেন। বলভদ্রের সিদ্ধিব্যাখ্যা 
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এখন সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। সিদ্ধিব্যাখ্যা ব্যতীত বলভদ্র অঙৈতসিদ্ধি-সিদ্ধাস্ত- 
সংগ্রহ রচনা করিয়া অছৈতসিদ্ধির সার সংকলন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। 
লঘচন্দ্িক৷ ব্রহ্গানন্দ সরস্ৃতীর অতুলনীয় কীতি। লঘুচন্দ্রিকার যুক্তিলহরী এমনই 
অপূর্ধ যে, এসকল যুক্তিজাল আর খণ্ডন কর৷ যায় বলিয়া মনে হয় না। ব্রন্ধানন্দের 
পরবর্তাঁকালে দ্বৈতবেদান্তী বনমালী মিশ্ব ন্যায়ামৃত-সৌগন্ধ বা বনমাল৷ নামে প্রস্থ রচন৷ 
করিয়া এবং বিশিষ্টা্িতবাদী মহীশুর অনস্তাচার্ধ ন্যায়ভাস্কব রচন৷ করিয়া, বুন্ষানন্দ 
সরস্ৃতীর চন্ত্রিকা টীকার যুক্তিজাল খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিলে অহ্থৈতবাদী বিট্ঠলেশো- 
পাধ্যায় অছৈতসিদ্ধির প্রতিপক্ষগণের সবপ্রকার যুক্তিজাল ছিন্ন ভিন করিয়৷ বৃন্মানন্দের 
চন্দ্রিকার উপর বিট্ঠলেশী নামে অপূর্ব টীকা রচনা করেন এবং অহ্বৈতসিদ্ধির সিদ্ধাস্ত 
অদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন। অদ্বৈতসিদ্ধি ও তাহার টীক৷ প্রভৃতির যতগ্রকার 
প্রতিবাদ হইয়াছে বিট্ঠলেশোপাধ্যায় সেই সমস্তেব যোগ্য প্রত্যুত্তর দান করিয়। 
অস্বৈতসিদ্ধির চরম পূর্ণ তা সাধন করিয়াছেন । রামসুব্বাশাস্ত্রী অনস্তাচার্ষের ন্যায়- 
ভাঙ্করের খণ্ডন লিখিয়া, রাজুশাস্ত্রী ন্যায়তাস্করের খণ্ডনে ন্যায়েন্তুশেখর রচন৷ করিয়। 
এবং পঞ্চাবগেশ শাস্ত্রী ন্যায়ভাঙ্কর-খণ্ডন নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বনমালী মিশ ও 
অনস্তাচার্ষের আব্রমণচেষ্টা ব্যর্থ করেন। এইরূপে খণ্ডন ও মণ্ডনের ফলে বেদাস্ত- 
চিত্ত! সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়, অদ্বৈতবাদের চরম অভিব্যক্তি সাধিত হয় | এই হিসাবে 
ব্যাসরাজ ও তীহার শিষ্যগণের আক্রমণ অহ্ৈতবাদের পৃণ তা৷ সাধনে সাহায্য করিয়া 
অছ্বৈতবেদাস্তের প্রকারান্তরে কল্যাণই করিয়াছেন বল৷ যায়। 
অছৈতসিদ্ধির পূর্বপক্ষ গ্রন্থে ব্যাসরাজের বেদান্তমতের পরিচয় পাওয়া যায়। 
মধুস্দন সরসৃতী তদীয় গ্রন্থে ব্যাসরাজের মতের আলোচনায় ব্যাসরাজের ভাষাও 
সম্পূর্ণ আহরণ করিয়াছেন। ব্যাসরাজ পঞ্চপাদিকা, 
ব্যাসরাজের দাশ নিক মত বিবরণ, ভামতী, কল্পতরু, খণ্ডন-খগ্ডখাদ্য, ন্যায়-মকরন্দ, 
তত্প্ূর্দীপিকা প্রমুখ যাবতীয় গ্রস্থ-রত্বাকর মন্বন করিয়া 
তাহার বাদামৃত আহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং শ্রুতি ছাড়িয়া অনুমান- 
প্রমাণকেই প্রধানত: গ্রন্থের উপজীব্য বলিয়৷ গ্রহণ করিয়াছেন। অনুমান-প্রমাণের 
সাহায্যেই আনন্দবোধ, চিৎস্থখ প্রভাতি আচার্গণ জগতের মিথ্যাত্ব স্বাপনের চেষ্টা 
করিয়াছেন। ব্যাসরাজ তীয় ন্যায়ামূতে অনুমান প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়াই তাহাদের 
যুক্তির অসারতা৷ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ন্যায়ামুতে বলিয়াছেন--.. 
প্রমাণং চাত্র অনুমানমূ । বিমতং মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছনৃত্থাৎ, শুজ্ধি 
রূপ্যবদিত্যানন্দবোধোক্তেঃ, অয়ং পট£ এতত্তস্তনিষ্ঠাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগী পাত্বাদং- 
শিত্বাৎ পটান্তরবদিতি, তত্তুপরদীপোক্তেঃ | (ন্যায়াহৃত ১।১---৯ পৃঃ, নি রসগর সং)। 
আনন্দবোধ ও চিৎস্ুখের উল্লিখিত অনুমানপ্রা ক্রয়ায় ব্যাসরাজ নানাক্প দোষ 
উৃতাবনের চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাসরাজের মতে দৃশ্যত্ব, ভড়ত্ব, পরিচিহুনৃত্ব, অংশিশ্ব 
গুভৃতি কোন হেতুকেই মিথ্যাত্বের সাধক হেতু বলা চলে না। মধুস্দন সরস্ৃতী 
অস্বৈতসিদ্ধিতে এ সকল হেতুর সম্পর্কে ব্যাসরাজ যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, তাহা খণ্ডন করিয়া এসকল হেতুমুলে যে জগতের সিথ্যাত্ব নিরাপণ করা 
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যাইতে পারে, তাহা বিচার করিয়। দেখাইয়াছেন। জগতের মিথ্যাত্বের পাঁচটি 
সংজ্ঞা বা লক্ষণ আমবা অছ্বৈতবেদান্তে দেখিতে পাই । পদ্যপাদের মতে---যাহা 
“ সদসদৃবিলক্ষণ ” তাহাই মিথ্যা, প্রকাশাত্ম যতির মতে যে বস্ত্র তত্ুজ্ঞানের উদয়ে 
নিবারিত (09590) হয় (জ্তাননিবতত্যত্বং মিথ্যাত্বয়),। অথবা যে-বস্তর যাহা 
আশ্য়, সেই আশ্বয়েই সেই বস্তর অত্যন্তাতাব পাওয়া গেলে, এ বস্ত 
মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় করা যায়। চিৎস্ুখের মতে বস্তর অত্যন্তাভাবের 
অধিকরণে যেই বস্তর প্রতীতি হয় এ বস্ত মিথ্যা-- 'স্রাত্যন্তাতাবাধিকরণ 
এব প্রতীয়মানত্বং মিথ্যাত্বয়ঁ ( চিওস্ত্রখী, ৩৯ পৃঃ)। আনন্দবোধের মতে যাহা 
সদৃভিন্ন, তাহাই মিথ্যা । উল্লিখিত পাঁচাটি মিথ্যাত্ব লক্ষণের কোনটিই বিচারসহ 
নহে বলিয়া ব্যাসরাজ ন্যাযামতে পাঁচটি মিথ্যাত্ব লক্ষণেব প্রত্যেকটি বিরুদ্ধেই 
নানারূপ দোষ প্রদর্শন কবিয়াছেন। মধুস্দন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে এ সকল 
লক্ষণেব ব্যাসরাজ-প্রদত্ত দোষ পবিহার করিয়া এ লক্ষণণগুলি যে অযৌক্তিক নহে, 
তাহা নানাভাবে বিচার কবিয়া দেখাইযাছেন | তারপব, অদ্বৈতবাদীর মতে জগতের 
মিথ্যাত্বটি মিথ্যা, না সত্য? এই প্রশের অবতারণ৷ করিয়া ব্যাসরাজ দেখাইয়াছেন 
যে, অদ্বৈতবাদী জগতেব মিথ্যাত্বকে সত্যও বলিতে পাবেন না, মিথ্যাও বলিতে পারেন 
না। মিথ্যাত্ব যদি সত্য হয, তবে অদ্বৈতবাদ আব অদ্বৈতবাদ থাকে না, দ্বৈতবাদই 
হইয়া! পড়ে। কেননা, সত্য ব্রন্মেব পাশে, জগতের মিথ্যাত্ব বলিয়া আর একটি 
সত্য বস্ত আসিয়৷ দাড়ায় । পক্ষান্তবে, জগতের মিখ্যাত্ব যদি মিথ্যা হয়, তবে জগৎ 
সত্য হইয়া পড়ে। এই আপত্তিব উত্তরে আমরা নৃসিংহাশ্বযের অদ্বৈতদীপিকায় 
দেখিয়াছি যে, জগৎগ্রপঞ্চ এবং তাহাব মিথ্যাত্ব এই উভয়ই মিথ্যা | মিথ্যাত্ব মিথ্যা 
হইলেও জগৎ সত্য হইবার আপত্তি উঠে না। মধুসুদন সরস্তীও অদ্বৈতসিদ্ধিতে 
মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব পক্ষই যুক্তিযুক্ত বলিয়া! সমর্থন কবিয়াছেন।১ 

অগ্বৈতসিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিলে জগতের মিথ্যাত্ব-নিশ্চয় একাস্ত আবশ্যক । 
দ্বৈতপরপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত না হইলে, অছ্বৈতবাদ কথার কথা হইয়া দাঁড়ায় । 
এইজন্যই অদ্বৈতবেদান্তী জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপনে বদ্ধপরিকর । পক্ষান্তরে, সগুণ 
বক্ষবার্দী দ্বৈতবেদান্তীর মতে জগৎ সত্য। জগতের সত্যতা সুস্থির হইলেই গ্বৈতবাদ 
এবং সগুণ ব্রক্ষবাদ প্রতিপাদন সম্ভবপর হয়। এইজন্যই ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরাজ 
গপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবার জন্য এত ব্যস্ত। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব খণ্ডন 
যেমন ন্যায়ামুতের বিশেষ প্রতিজ্ঞা, জগতের মিথ্যাত্ব সাধন সেইরূপ অছৈতবাদের 
মূল প্রতিপাদ্য । ন্যায়ামৃতের প্রথম পরিচে্ছেদে, জগতের সত্যত্ব মিথ্যাত্বের হবন্বই 
চরমে উঠিয়াছে। ছিতীয় পরিচ্ছেদে, ব্যাসরাজ অগ্বৈতবেদাস্তের নিবিশেষ ব্হ্মবাদ 
খণ্ডন করিয়া ভেদবাদ এবং জীবাণুত্ববাদ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন । তৃতীয় পরিচ্ছেদে, 
মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতিকে যে শঙ্করাসদ্ধান্তে মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন নহে, 


১। আমরা এই লমস্ত সিদ্ধাস্তের অনুকূল যুভিজাল এবং এ সম্পর্কে ব্যাসরাজের বক্তব্য মধুসূদধ 
সরসূতীর বেদাস্তমত-বিচার-প্রসঙ্গে পরে আলোচন৷ করিয়াছি। 


৩৬৬ বেদাস্তদর্শন-__অ্বৈতবাদ 

“ আরাদুপকারক ' বা গৌণ সাধন এবং বেদান্ত শ্ববণের অঙ্গ বলিয়া সাব্যস্ত করা 
হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত ব্যাসরাজ খণ্ডন করিয়৷ মুক্তি অ্বয় জ্ঞান-লত্য নহে, ভগবৎ্প্রসাদ 
এবং উপাসনা-লত/, এই স্বীয় সিদ্ধান্ত স্বাপন করিয়াছেন চতুর্থ পরিচ্ছেদে, অদ্বৈত- 
বেদান্তীর জীবনমুক্তি ও নিবিশেষ মুক্তবাদ খণ্ডন করিয়া ব্যাসরাজ সাধনার তারতম্যা- 
নুসারে মুক্ত পুরুষেরও আনন্দের তারতম্য অঙ্গীকার করিয়াছেন-_-“তস্মাৎ সাধন- 
তারতম্যান্মুক্তি-তারতম্যয়ু |” ব্যাসরাজের ন্যায়ামৃত ছ্বৈতবেদাস্তীর বাস্তবিকই অমৃত- 
ভাও। ন্যায়ামৃত ও তাৎপধচন্দ্রিকায় ব্যাসরাজ লোকোত্তর মনীষা ও অসামান্য 
দাশ নিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার বিচারের কৌশল ও দার্শনিক সৃক্ষাদৃষ্টি 
গ্রন্থের সবত্রই পরিস্ফুট । মধবমতে ন্যায়ামৃতের ন্যায় গ্রন্থ দ্বিতীয় নাই। শ্ীভাষ্য 
পাঠ করিলে যেমন শ্াঙ্করভাষ্যের রহস্য সহজে বোধগম্য হয়, সেইরূপ ন্যায়ামৃত 
পাঠ করিলে অছ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতসিদ্ধির রহস্য বোধ সহজ হয়।১ 


মধুসৃদ্দন সরস্বতী 


মধুসূদন সরসৃতী ফরিদপুর জিলায় কোটালিপাড়াব অস্ত ত উনশিয়া গ্রামে 
বৈদিক কাশ্যপ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদন তাহার গ্রন্থে অপ্পয় দীক্ষিতের 
উল্লেখ করিয়াছেন। অপ্পয় দীক্ষিত খৃষ্টী ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ 
করেন। দীক্ষিতের অল্পকাল পরেই- _সম্ভবতঃ খুষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে 
মধুসূদন সরসৃতী আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সগুদশ শতকের মধ্যভাগ পর্স্ত 
জীবিত ছিলেন। মধুসূদনের পিতার নাম প্রমোদন পুরন্দরাচার্য, পিতামহ কৃষ্ণ 
গুণার্ণ ব বেদাচার্ধ । মধুসূদনের পিতা পুরন্দরাচার্য সর্শাস্ত্রে স্থপপ্ডিত এবং অসামান্য 
কবি ছিলেন। বেদাধ্যয়ন এবং বৈদিক যাগণজ্ঞের অনুষ্ঠান মধুসুদনের বংশের 
বিশেষত্ব ছিল। এইজন্যই সম্ভবতঃ মধূস্দনের পিতামহ বেদাচার্য উপাধিতে 
ভূষিত হইয়াছিলেন। দেব-প্রতিষ্ঠা, পু্ষরিণা খনন প্রভৃতি পবিত্র কর্শানুষ্ঠানে 
মধুসুদনের পিতৃপুরুষের উৎসাহের সীমা ছিল না। প্রমোদন পুরন্দরের দীঘি এব: 
প্রন্দরের স্থাপিত জগভ্জননী কালী মাতা আজও কোটালিপাড়ায় বর্তমান। ইহা 
হইতে মধুস্দন যে কোটালিপাড়া নিবাসী ছিলেন, তাহা৷ নিশ্চিতরূপে বল৷ মায়। 
বালকবয়সেই মধুসুদনের প্রতিভার স্ফুরণ হয়। তিনি পিতার নিকট ব্যাকরণ, 
সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি নান৷ বিদ্যা আয়ত্ত করেন এবং কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ 


১। ব্যাসরাজের সমসাময়িককালেই ত্তদ্ধাহ্ৈতবেদাস্তী বল্লতাচার্ষের পৌত্রঃ বিট্ঠলনাথের পুত্র 
গিরিধর শুদ্ধাদ্বৈতমার্ত রচনা করিয়া এবং গিরিধরের ভ্রাত৷ পরমেয়ার্ণ ব নামে গ্রপ্থ লিখিয়৷ অহ্থৈতমতের 
খগ্ুন এবং শুদ্ধাছ্ৈতবাদের শ্ীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা কবেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী আচার্ম বজনাথজী বল্লভাচার্য- 
রচিত বেদান্ত-ভাঘ্যের উপর “মরীচিক” নামে টীকা রচনা করিয়া অন্বৈতবাদ খণ্ডনে এবং তদ্ধাতৈত 
যত স্বাপনে সহায়তা করেন। এই সকল খগুন-প্রচেষ্টা ব্যাসরাজের খণ্ডনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর 
বলিয়াই মনে হয়। 


অছৈতবেদাস্তের পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী ৩৬৭ 


করেন। কৈশোরে ন্যায়শাস্্র অধ্যয়ন করিয়া অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী 
হন। তাহার অতিমানুষ প্রতিতা পাণ্ডিত্যেব জ্যোতিকে বহুগুণে বধিত করিয়াছিল। 
সর্বত্রই তিনি বিজয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন । তিনি আকৃমার বুহ্মচারী ছিলেন 
এবং তাহার চিত্তে ধর্মভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল । প্রবাদ এই যে, সর্ধাত্র বিজয়ী মধু- 
সদন তাহাব দেশীয় চন্দ্রদ্বীপ-রাজের নিকট উপস্থিত হইয়৷ উপযুক্ত মর্ধাদা না পাইয়া 
বিশেষ মনঃক্ষণ্ণ হন এবং সংসার ছাড়িয়া প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের চরণ আশবয় 
করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য নবহ্বীপে গমন করেন। তথায় চৈতন্য- 
দেবের দশ ন না পাইয়৷ তিনি নবন্বীপে মথ্রানাথ তর্কবাগীশের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের 
আলোচনায় কিছুকাল অতিবাহিত করেন। এই সময় চৈতন্যদেবের মতেব সমর্থ নে 
একখানি উৎকৃষ্ট দাশ নিক গ্রশ্থ রচনা করিবার অভিলাষ তীহার মনে উদিত হয় এবং 
এই ইচছাকে রূপদান করিবার জন্য তিনি কাশীতে গমন করিয়া অদ্বৈতবাদ খণ্ডনো- 
দেশ্যে অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করার আবশ্যকতা অনুভব করেন। কাশীধামে শীরাম- 
তীর্থের নিকট অছৈতবেদাস্ত অধ্যয়ন করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের গান্তীর্য দেখিয়া 
অছ্বৈতবাদেব প্রতি মধুসূদনের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হর এবং চৈতন্যদেবের মতের 
সমর্থনে গ্রস্থ বচনা করার সন্কল্প মধুসূদন পরিত্যাগ করেন। কাশীর চতুঃঘষ্টি ঘাট- 
স্থিত দণ্ভীস্বামী বিশ্বেশ্বব সরসৃতীব নিকট মধুসূদন দণ্যাশ্বম সনুযাস গ্রহণ করিয়া 
সুশিয় জীবন-দর্পণে অছৈতবেদান্তকে প্রতিফলিত করিতে চে&া করেন এবং গুরু 
শ্ীরামতীর্ঘের আদেশে অদৈতসিদ্ধি রচনা করিয়। ব্যাসবাজের ন্যায়ামৃতের প্রত্যেক 
কখার খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদকে জয়যুক্ত করেন | মধুসুদন মাধব সরসৃতীর 
নিকট মীমাংস। শাস্ত্র অধ/য়ন কবিযাছিলেন। শ্রীরাম সবস্বৃতী মধুসুদনেব পবমণ্ডরু 
ছিলেন। মধুসূদন তদীয় বিভিনু গ্রঙ্থে ভিন্ন ভিন্ন গরুদেবের পাদপদ্ে তাহার 
প্রণতি জানাইয়াছেন। মধুসূদনের বিষ্ুভক্তি, শ্রীকৃষ্-প্রীতি অতিপ্রগাঢ ছিল। 
তিনি গীতাব টীকার পরিসমাপ্তিতে ধ্ীকৃষ্ণের প্রতি তাহার অনাবিল প্রেম নিবেদন 
করিয়াছেন :-- 
বংশীবিতৃষিতকরানুবনীরদাতাৎ পীতান্বরাদরুণবিস্বফলাধরোটাৎ। 
পর্ণে ন্দুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্বমহং ন জানে ॥| 


মধ্স্দন নিষ্ষাম কর্মফোগী ছিলেন। বহু উপাদেয় গ্রন্থ রচনা! করিয়াও মধুসদন 
সম্পূর্ণ নিরভিমান। অহমিকা কখনও মধুসূদনের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে 
নাই। ফলাকাঙউ্ক্ষা তাহার চিত্তকে উদ্বেলিত করে নাই! তিনি একাধারে পরম 
জ্ঞানী এবং পরম ভক্ত । তিনি তাহার অছৈত বিজ্ঞানকে কৃষ্-গ্রেমরসে সুধাময় 
করিয়া জীবনে বরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার অমূল্য গ্রস্থাবলী প্েমময়ের রাতুল 
চরণে উপহার দিয়া তিনি আনন্দ সাগরে মিশিয়া জীবন সাথক করিয়াছেন। 
অহ্বৈতসিদ্ধির সমাপ্তিতে তিনি লিখিয়াছেন :-- 


কতর্কগরলাকুলং ভিষজিতুং মনে দৃধিয়াং 
ময়ায়মুদিতো মুদ] বিষঘাতিমন্ত্রো মহান । 


৩৬৮ বেদাস্তদর্শ ন--অৈতবাদ 


অনেন সকলাপদাং বিঘটনেন যন ভবৎ 
পরং স্বকৃতমপিতং তদখিলেশুরে শ্রীপতো ॥ 
গ্ন্থস্যৈতপ্য বঃ কর্ত। স্তয়তাং ব৷ স নিন্দযতায়। 
ময়ি ন্যান্ত্যেব কর্তৃত্বমনন্যানুভবাত্বনি || 
মধুসূদন বংশের অলঙ্কার, বাঙ্গালীর গব। মধুসূ্দনকে বক্ষে ধারণ করিয়া! 
বঙ্গজননী রত্বপ্রসবিনী হইয়াছেন। ““কুলং পবিব্রং জননী কৃতার্থ। বনুদ্ধার৷ পুণ্য- 
বতী চ তেন” । বাঙ্গালীর মর্নস্থলে মধুমুদনের আসন সুগ্রতিষ্ঠত। দেই আসনের 
বেদীমূলে পূজার অর্থ সাজা ইয়৷ বাঙ্গালী চিরকান গৌরববোধ করিবে । দুঃখের 
বিষয় অনেক আধুনিক পিক্ষিত বাঙ্গালী মধুস্দনের ন্যায় বাঙ্গালী যনীষীর নাম পর্যস্তও 
জানেন না। ইহাই আমাদের দেশের শিক্ষার বিড়ম্বন৷ ৷ 
মধ্স্দনের অদ্বৈতসিদ্ধি অছৈতবেদান্তের রত্বভাগ্ডার। অছ্বৈতবেদাস্তের 
এমন কোন চিস্তা-রত্ব নাই, যাহা এই ভাগারে নাই । তর্কের আলোক-সম্পাতে 
সত্য-জিজ্ঞাসার পথ যতদর সুগম করা যাইতে পারে, 
মধুসৃদনের গ্রস্থাবলী মধুস্দন অদ্বৈতসিদ্ধিতে তাহ। কবিয়াছেন। তাহার মানসৈ- 
শরর্ষের 'এন্দ্রজালিক স্পশে অগ্বৈতচিন্তা গৌরবময় পেরণা 
এবং অপতিহত গতিবেগ লাভ করিয়াছে । অছ্বৈতসিদ্ধিতে অছ্বৈতচিস্তা প্রতি" 
বাদীর আক্রমণধারা ব্যর্থ করিয়া চিরপূর্ণ তা প্রাপ্ত হইয়াছে । স্বাধীনভাবে নব্য- 
ন্যায়েব সক্ষা দৃষ্টিতে অছৈততত্ব-বিচারের এমন পৃণাবয়ব গ্রস্থ আর দ্বিতীয় ন!ই। 
অদ্বৈতসিদ্ধিই অ্বৈততত্ব-বিচারের পবম এবং চরম অবলম্বন। এই গ্রন্থে অস্বৈত- 
বাদের অনকৃল এবং প্রতিকল সমস্ত তথ্যই তর্কের সূত্রে গ্রথিত করিয়া বিশেষতাবে 
বিচার করা হইয়াছে । এই বিচার ও বিতর্কেব রহস্য বুঝিতে পারিলে জিজ্ঞাস্ুর 
আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। সংশয়ের কাল মেঘ তাহার মানসলোককে ঢাকিয়! 
রাখে ন।। জ্ঞানের অকুণালোকে তাহার চিন্তারাজ্যের দিকৃচক্রবাল উদ্ভাসিত 
হয়। এইজন্যই মধুস্দনের অছৈতসিদ্ধি বেদাস্ত-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রবেশ পথে অপরি- 
হার্ধ পাথেয়। অদ্বৈতসিদ্ধিতে মধুসদন তদীয় সিদ্ধান্তবিন্দু ও বেদাস্ত-কল্ললতিকার 
উল্লেখ করিয়াছেন । সিদ্ধান্তবিন্দু শঙ্করাচার্ষের রচিত দশশ্লোকীর ব্যাখ্যা | মধু- 
স্দনের সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর বক্ধানন্দ সরসৃতীব রত্বাবলী নামে টাকা আছে। মধু- 
সুদনের শিষ্য পুরুষোত্তম সরস্বতীও সিদ্ধান্তবিন্ুব উপর এক টীকা রচনা কবিয়া 
অহ্থৈত বিবোর্ধী মতেব খণ্ডন ও অহ্বৈতমতেব পষ্টিসাধন করিযাছিলেন বলিয়া শুনা 
যায়। বেদান্ত-কপ্পলতিকা প্রবন্ধ আকাবে লিখিত বেদাস্তেব গ্রশ্থ। মধুসূদনের 
গীতা-গৃঢাখ-্দীপি গা গাঁতার অতি উপাদেয় ব্যাখ্যা ; তদীয় ভাগবতের টীকা, রাস- 
পঞ্চাধ্যায়ের টীকাও অতি মনোরম টীকা । তাহার সংক্ষেপ-শারীরকের ব্যাধ্য। 
সর্বন্ঞাত্ব মুনিৰ অগ্বৈতবাদের গুঢরহস্য প্রকাশে অতুলনীয়। এতদৃব্যতীত মধু- 
স্দনের মহিুঃস্তোব্র-টাকা, তক্তিরসায়ন, প্রস্থানতেদ, অগ্ৈতরত্ব-রক্ষণ, নির্বাণ- 
দশক-টীকা বেদস্ততি-চীকা, আত্ববোধ-টীক! প্রতিও মৌলিক চিন্তার সমাবেশে 
অহ্বৈতবেদাস্তে বিশেষ স্বান অধিকার করিয়াছে । 


অদ্বৈতবেদান্তের পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী ৩৬৯ 


অৈতসিদ্ধিই মধুস্দনের সমস্ত গ্রস্থমালার মধ্যমণি, সুতরাং মধুসুদনের অছৈত- 
বিচার-প্রসঙ্গে আমর! অ্ধৈ তসিদ্ধির দার্শ নিক পরিস্থিতিরই কিঞ্চিৎ আলোচন! করিব। 
অছবৈতবাদের সিদ্ধি বা স্থাপন করিতে হইলে দ্বৈতপ্রপঞ্জের 

মধুযুদনের দার্শনিক মত মিথ্যাত্ব সাধন করাই জর্বাগে প্রয়োজন। হছেতজাল 
মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত না হইলে, কোনমতেই অদ্বৈতবাদ 

সাধন করা সম্ভবপর হয় না। এইজন্য অদ্বৈতাসদ্ধিকার তাহার গ্রন্থের আরম্তেই 
দ্বৈতজগতের মিথ্যাত্ব নিনূপণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বৈতবেদাস্তিগণ 
জগতের সত্যতা ম্ীকার কবেন। জগ সত্য হইলে অছবৈতবাদ থাকে না। 
দ্বিতীয় ত:, অদ্বৈতবাদীর মতে জীব ও বন্ধ অভিনুঁ, জীব এবং বন্ধ যদি ভি হয়, তাহা 
হইলেও অদ্বৈতবাদ সাধন করা চলে না। কেনন!, জীবও সত্য, বক্দও সত্য, এই 
দৃইটি সত্য পদাখখ অঙ্গীকাব করায় অদ্বৈতবাদ দ্বৈতধাদই হইয়৷ দাড়ায়। 'ব্রহ্গ 
সত্যং জগন্িখ্যা জীবে বদ্ধৈব নাপবঃ 1” ইহাই হইল অদ্বৈতবাদের রহস্য | মংব- 
মতাবলব্বিগণ জীব ও ব্রন্দের চিরভেদই সীকাৰ করেন, অভেদ স্বীকার করেন না । 
সুতরাং দ্বৈতবেদান্তীন সহিত অদ্বৈতবেদান্তীব বিবোধ চিরন্তন । ব্যাসরাজের ন্যায়া- 
মুতে দ্বৈতবাদ চবমে পৌীছি্যাছে , এবং ব্যাসরাজেব আক্রমণের ফলে অদ্বৈতবাদ 
যুক্তিসিদ্ধ কি না, এইরূপ সন্দেহও জিজ্ঞাস্ব মনে আসা স্বাভাবিক । সেইজন্যই 
মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধি-বচনায অগ্সব হন এবং ব্যাসবাজের সিদ্ধান্তেব দোষ ও অসঙ্গতি 
দেখাইয়া অছৈতবাদ শুদঢ় ভিত্তিতে স্থাপন কবেন। সেই সময মধুস্দন অদ্বৈত- 
সিদ্ধান্ত স্থাপন কবিতে চেষ্টা না কবিলে ব্যাসরাজেব আক্রমণে অদ্বৈতবাদ টিকিত 
কি না সন্দেহ। মধুসুদন নব্যন্যায়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাত করিযা ন্যায়ের সুক্ষ 
বিচাব-শৈলী অন্ুসবণকবত: আদ্বৈত তত্ববিচাবে মনোনিবেশ করেন। মধুসূদন বাালী, 
তর্কনৈপুণ্য তীহাব জন্মগত অধিকাব। তর্কতাওব-পণ্তিত ব্যাসরাজের সহিত 
বাদযুদ্ধে মধুস্দন অনুমানকে প্রধান অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ কবিযাছেন। শ্রুতি অন্তঃ- 
সলিলা সবস্ুতীব মত ততীহার অদ্বৈতসিদ্ধি-ক্ষেত্রের অন্তস্তলে বিবাজ করিযা তর্কের 
গতি ও গ্রকৃতি নিযসত্রিত কবিযাছে। ফলে, তাহাব তর্ক জন্প ব৷ বিতগ্ডায় পর্ধবসিত 
হয় নাই। তর্কের আলোকে তিনি আনন্দময়ের স্বরূপ উপলব্ধি করিযা কৃতার্থ 
হইয়াছেন, তদীয মনন পূর্ণ তালাভ করিযাছে। ইহাই অদ্বৈতসিদ্ধিব বিচারের 
বিশেষত্ব | সত্য ও মিথ্যাব সুরূপ নির্ধাবণে মণ্সুদনের বিচাঁবশক্তিব অপৃব লীল! 
মতি পবিগ্ৃহ করিয়াছে। অদ্থৈতসিদ্ধিতে মিথ্যার স্বরূপ নিরূপণে মধুসূদনের যে 
কৃতিহ ফুটিযা উঠিযাছে, তাহাব তুলনা দেখ! যায় না । তাহার মতে যাহা সত্য, 
তাহা চিরকালই আছে এবং থাকিবে । সত্যের রূপাস্তর ও ভাবান্তর নাই। সত্য 
শাশ্বত, সৃত:প্রমাণ এবং স্বপ্রকাশ । অসৎ কাহাকে বলে? যাহা কোন কালেই 
নাই, বা থাকিবে না, আমাদের জীবনে যাহার কার্ধকারিতাও কিছু দেখা যায় না, 
এইরূপ আকাশকনুম প্রভৃতি অলীক বস্তকেই অসৎ বলা হইয়া থাকে । মিথ্য! 
কি? যাহা সত্য বলিয়া বোধ হয়, অথচ শেষ পর্ধস্ত সত্য নহে ; জীবনে যাহার 
কাধকারিতা কোন স্থিরমন্তিফ বাক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না, খাহা (বাধ্য 


£7 78890 


৩৭০ বেদান্তদর্শন-স-অদ্বৈতবাদ 


বলিষা) সৎও নহে, (সন্মুখাস্থিত হইয়া ইদংরূপে প্রতীতিব বিষয় হয বলিয়া) অসৎ 
বা অলীকও নহে ; সৎ ও অসতের মাঝামাঝি, এইরূপ বিশ্বপ্রপঞ্চক মিথ্যা বলিয়! 
গ্রানিবে। এই মিথ্যা জগৎপ্রপঞ্চের অধিঠান সত্য ব্রহ্ম । সচ্চানন্দ বুহ্দে অধিষ্ঠিত 
বলিয়াই জগৎ সত্য, শিব, সুপ্দর বলিয়া আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। অধিষ্ঠান 
বন্ষের প্রত্যক্ষজ্ঞান উদিত হইলে, জগদাশন থাকে না, জগতের মধ্য দিয়া সবত্র 
বন্ধবোধেরই স্ফুরণ হয়। জগৎ বহ্গদর্শীর নিকট মিথ) হইযা দীড়ায। ব্ুঙ্গ-সত্তাব্যতীত 
জগতের কোন সত্যতা নাই। জগৎ সৎও নহে, অসৎও নহে । বিশ্বপ্রপঞ্চ সত্য 
বন্ধ হইতে বিলক্ষণ বা বিসদৃশ, অসৎ আকাশকম্ম হইতেও বিলক্ষণ বা বিজাতীয। 
এইরূপ বিশ্বপ্রূপঞ্চ অনির্চচনীয এবং মিখ্যা। “ এদসদৃবিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বয,' 
ইহাই মিথ্যার লক্ষণ। দ্বৈতবেদাস্ী বাসবাজ পুরভীতিৰ মতে বাহা৷ সৎ নহে, তাহা। 
অসৎ, যাহা অসৎ নহে, তাহাই সৎ। সৎ ও অসৎ এই দুইটির একটিব অত্যন্তাতভাবই 
অপরটির সুরূপ। সৎ ও অসৎ ব্যতীত সৎ৪ অসতেব মাঝামাঝি অপর কোন “ সদ- 
সদ্দবিলক্ষণ + (অংশতঃ সৎ এবং অংশতঃ অসং) তত্ব নাই | দ্বৈতবেদাস্তিগণের 
মতে এরূপ সদসদবিলক্ষণ, অনির্বচনীয মিথ্যা বস্ত অপ্রসিদ্ধ। পদ্যপাদাচার্ষের 
“ সদসদৃবিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম " এই মিথ্যাত্বলক্ষণেব “ সদসদৃ-বিলক্ষণ ** কথাটির 
অর্থ কি? (১) সত্তববিশিষ্ট অসত্তবেব অভাব? না, (২) সত্ত্বেব অত্যন্তাভাব 
এবং অসত্তের অত্যস্তাভাবরূপ দুইটি ধর্ম? না, (৩) সত্বের অত্যন্তাভাববিশি্ট 
অসত্তের অত্যন্তীভাবরূপ একটি বিশেষ ধর্ম? ব্যাসরাজ তীয় ন্যায়ামৃতে “ সদ- 
সদৃবিলক্ষণ * কথাটির উল্লিখিত তিনপ্রকার অর্থেন অবতাবণ করিয়া এ ত্রিবিধ 
অর্থের কোন অর্থেই যে সত্য জগৎকে মিথ্যা, অনিবচনীয় বলা চলে না, তাহ। 
উপপাদন করিতে চেষ্টা কবিযাছেন। প্রথমতঃ, সত্তববিশিষ্ট অসত্বেব অভাব কোথায়ও 
প্রসিদ্ধ নাই, উহা একটি অপ্রসিদ্ধ কল্পন৷।। এইরূপ কল্পনায় (সত্ববিশিষ্ট অসত্ব 
অপ্রসিদ্ধ বলিয়া) প্রতিযোগীব অপ্রসিদ্ধি দোষ অনিবার্ধ। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ 
কল্পনায় অসত্বটি বিশেষ্য, সত্ব এখানে বিশেষণ । বিশেষ্যের অভাব থাকিলে বিশে- 
মণেবও অভাব অবশ্য থাকিবে । জগৎ মধ্বাচাধের মতে সত্য, সুতরাং জগতে 
অসত্বের অভাব আছে, ফলে, সত্ববিশি অসত্বেরও অভাব স্ুতভাবতঃই আছে । ব্যাস- 
রাজের দৃষ্টিতে অদ্ধৈতবাদী এইরূপ লক্ষণে দ্বারা কোন নুতন কথা বলিতেছেন ন।, 
কেবল সত্য ঞগতপ্রপঞ্চ শম্পকে যাহ। (মধ্বাচারষের মতে) সিদ্ধই আছে, তাহারই 
সাধন করিতেছেন মাত্র। গ্রতিযোগীবৰ অপ্রসিদ্ধি এবং সিদ্ধ-সাধনতা, এই দুই 
দোষেই “ সদপদবিলক্ষণ *' কথাটির গ্রথম অর্থ যে গ্রহণ-যোগ্য নহে, তাহা কে 
না স্বীকার করিবে? তাবপর, সত্বেব অত্যন্তাভাব এবং অসত্বের অত্যন্তাভাৰ এই 
দুইটি ধর্কেই যদি “ সদসদূবিলক্ষণ *' কথাদ্বারা অগ্ৈতবেদান্তী বুঝাইতে চান, 
তাহাও অসম্ভব কল্পনা । কেননা, সত্বের অত্যন্তাভাবই অসত্ব, অস্ত অত্যন্তা- 
তাবই সত্ব। সত্ব ও অসত্ব পরস্পর অত্যন্তাতাবসৃব্ধপ, ইহা আমর! পূর্বেই বলিয়াছি। 
পরস্পর বিরুদ্ধ দইটি অত্যস্তাভাব একই বস্ততে (ধর্মীতে) থাকিবে কিরূপে ? আরও 
দেখ, তোমার (অছৈতবাদীর) মতে বন্ধ সংস্বরূপ এবং ধর্মরহিত। অতএব সমতা 
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অ্বৈতবাদীর মতে বৃন্ষেব ধর্ম হইতে পারে না। বিশুদ্ধ স্ব বন্ধে সত্তার 
অত্যন্তাভাব আছে। ব্রহ্ম অবাধিত এবং পরমার্থ সং বলিষ বন্দে তোমাৰ মতে 
অপত্তারও অত্যন্তাভাব আছে। স্ুতবাং (সত্বেব অত্যন্তাভাব এবং অসত্বের 
অতান্তাভাবরূপ দূইটি ধর্মই বুদ্ধে বিদ্যমান আছে বলিয।) এরূপ লক্ষণ অনসারে 
বিশ্বপ্রপঞ্চের মত বহ্ধও অদ্বৈতবাদীব মতে মিথা। হইযা দীডায নাকি? ত্তৃতীয়ত:, 
ধর্ম বহিত শুদ্ধ, ক্টস্ব বঙ্গে সন্ব এবং অসত্ব এই দইটি ধর্মেন অত্যন্তীভাব থাকিলেও 
বন্ষকে যেমন সত্যস্ববূপ বলিষা অদ্বৈতবেদান্তী স্বীকাব কবেন, বিশবপ্রপঞ্চও সেইরূপ 
সত্বেৰ অত্যন্তাভাব এবং অসত্বেব অত্যন্তাভাব থাকায দৃশ্যমান বিশ্বকে বঙ্গেব ন্যায় 
সত্য বলিয়া অছৈতবাদীব মানিবা লওমা উচিত নহে কি? ফলে, এরূপ লক্ষণের 
দ্বারা জগৎ মিথ্যা না হইয৷ সত্যই হইযা পড়ে এবং লক্ষণেব উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ ব্যর্থ 
হয়। তারপব, সন্বেব অত্যন্তাভাব এবং অসত্বেব অত্যন্তাভাব এই দুইটি ধর্ম তো 
অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে মিথ্যাত্বেব দৃষ্টান্তস্থল শুক্তি-বজতেও পাওয়া যায ণা। শুক্তি-বজত 
বাধিত হয় বলিয়া সত্যত্বেব অভাব শুক্তি-রজতে আছে বটে, কিন্তু শুক্তিজ্ঞান- 
বাধা অসং বজতে অসন্বেব অভাব তো পাওয়া যাঁষ না ; স্ুুতবাং শুক্তি-বজত মিথ্যার 
দৃষ্টান্ত হয় কিরূপে? তৃতীয কল্পে দেখা যায যে, দ্বিতীয় কল্পে যে দুইটি অতাবকে 
সৃতন্ত্র ভাবে বলা হইযাছিল, সেই দুইটি অভাবকে তৃতীয় কলে বিশেষণ-বিশেষা 
তাবে ব্যবহার কবা হইযাছে। ফলে, দ্বিতীয কল্পেব সকল দোঘগুলিই তৃতীয় 
কল্েও আসিয়া পড়িতেছে।১ 

ব্যাসবাজেব উল্লিখিত আপত্তিব উত্তবে মধুসুদন বলেন, ব্যাসবাজেব আলোচিত 
তিনপ্রকাব অর্থেব মধ্যে প্রখম অর্থ টি অবশ্য গ্রহণযোগ্য নহে, দ্বিতীয় অর্থটিতে 
কোন অসঙ্গতি নাই, এ অর্খটি নির্দোঁষই বটে। “সত্তবাত্যস্তাভাবাসত্ত্বীত্যস্তাভাব- 
রূপধর্মদ্বয়বিবক্ষাযাং দোষাভাবাখ' (অদ্বৈতৃসিদ্ধি ৫", পৃঃ, নির্ণ যসাগৰ সং)। এইরূপ 
লক্ষণে অদ্বৈতবেদান্তীব মতে বিবোধেব কোনই আশঙ্ক] নাই। কেননা, অত্তবের 
অভাবই অপত্তু, অসত্তেব অভাবই সন্তু; সন্ত্র ও অসন্ত্ু এই ধর্মস্ববেব পবম্পবেব অভাবই 
পরস্পবের সৃরূপ ; এইরূপ ব্যাসবাজেব সন্ত ও অসত্ত্বেব অর্থ অদ্বৈতবেদান্তী গ্রহণ 
করেন না। অদ্বৈতবেদান্তীৰ মতে যাহা কোনকালেই বাধিত হব না, সেই 
(ত্রিকালাবাধ্য) পবব্ক্ষই একমাত্র সত্য । এই সত্যেব অভাবই অসত্য নহে। কষ্মিন 


১। সত্ত্ব অত্যন্তাভাব ও অসভ্তেবে অত্ন্তাভাব এই ধর্মদ্বয় যেমন পবস্পব বিকদ্ধ, সত্ত্ব অত্যান্তা- 
ভাববিশিষ্ট (সমানাধিকবণ) অসভ্তেব অত্যন্তাভাবও পবম্পব বিকদ্ধ। বিশুপুপঞ্চে যদি সত্ত্ব অত্যান্তা- 
ভাববপ বিশেঘণাংশ থাকে, তবে আব অসত্তেব অত্যন্তাভাবরূপ বিশেঘ্যাংশ থাকিতে পাঁবে না । আবাব, 
যদি বিশেঘ্যাংশ থাকে, তবে আর বিশেষণাংশ থাকে না। এইজন্য উল্লিখিত অর্থে ও পবমস্পব বিবোধ 
অপবিহার্য। নির্ধর্ষক বরক্নে যেমন সত্তবেব অত্যস্তাতাব এবং অসত্তেব অত্যস্তাতাব আছে, সেইন্ধপ 
সম্তের অত্যন্তাতীব বিশিষ্ট অসভেব অত্যন্তাতাবও আছে। শুভি-বজতে সত্ত্ব অত্যস্তাভাবরূপ বিশে- 
ঘণাংশের বিদ্যমানতা থাকিলেও অসত্তেব অত্যন্তাভাবরূপ বিশেঘ্যাংশ বিদ্যমান না থাকায উক্তবপ বিশিষ্ট 
সাধ্যের অভাবই শুক্তি-বজতে আছে : সুতরাং মিথ্যাব দৃষ্টান্ত শুক্তি-বজতেই গুকৃত সাধ্য নাই বলিয়া 
শুভি-রজত দৃষ্টাম্তই হইতে পারে না। ও 





৩৭২ বেদান্তদশ ন-_অন্বৈতবাদ 


কালেও কোন ক্ষেত্রেই সত্য বলিয়া যাহ! প্রতীতি গোচর হইতে পারে না, 
“ক্চিদপ্যুপাধৌ সত্ত্রেন প্রতীয়মানত্বানধিকরণত্বযূ' (অস্বৈতসিদ্ধি ৫১ পুঃ), সেইরূপ 
আকাশক্থম প্রতৃতি অলীক বস্তকেই অসৎ বল! হইয়া থাকে । আকাশকৃ্ুম নামে 
কোন বস্তু নাই, উহা! একটা শব্দ মাত্র। “ আকাশকুজ্জম সৎ” এইরূপ সত্য বা 
মিথ্যা (প্রমা বা ভ্রম) কোনরূপ জ্ঞানেরই উদয় হয় না। ঘটাদি দৃশ্য বিশৃপ্রপঞ্চ 
“ ঘটঃ সন্‌ * ঘট সত্য, এইরূপ সত্য প্রতীতিব গোচব হয় বলিয়। দৃশ্য ঘাটাদি জড- 
বস্তকে অলীক আকাশক্সুমের ন্যায় সত্যরূপে প্রতীতিব সম্পূর্ণ অবিষয় বা অযোগ্য 
বলা যায় না। দূশ/প্রপঞ্চ অছবৈতবেদান্তেব মতে পরমার্থ সৎ ব্রহ্মও নহে, অস* 
আকাশকৃস্থমও নহে । এই দইএর মাঝামাঝি একপ্রকার অনিবচনীয বস্ত। এইপ 
অনির্বাচ্য বস্ততে সত্য বন্মেরও অত্যন্তাভাব আছে, অসত্য আকাশকৃব্ুমেরও অত্যন্তা- 
ভাব আছে। ফলে, ব্যাসরাজের প্রদশিত বিরোধের অদ্বৈতমতে কোন সম্ভাবনাই 
নাই। যাহারা সত্তর অভাব অসম্ভু, অসত্বেব অভাব দত্ত, এইরূপে সত্ব এবং অসত্বের 
বাচ্যার্থ নির্বচন করেন, সেই মব্বাচার্ধ প্রভৃতিব মতেই বিরোধের আশঙ্কার উদয় 
হয়। অছ্ৈতবাদীর মতে সত্ব এবং অসত্ব পবম্পব অভাবরূপ নহে বলিয়া বিরোধের 
পশ্ুই উঠে না। সত্বের অভাব অসত্ব, অসত্বের অভাব দত্ব, সত্ব ও অসত্বের এইরূপ 
ব্যাসরাজের কথিত অর্থ গ্রহণ না! করিয়া, সত্বকে পরমা ত: সত্য বর্গ অর্থে, 
অমত্বকে অলীক আকাশকৃস্ুমাদির অরে গ্রহণ করায় শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তও অচল 
হইল না । কেননা, ওক্তি-রজতে সত্য বক্ধের যেমন অভাব আছে, কসান্‌ কালেও 
সত্যরূপে যাহা প্রতীতিব বিষয হয় না, এইরূপ আকাশকনুম প্রভৃতি অসৎ বস্তবও 
অভাব সেখানে আছে । শুক্তি-রজত সাময়িক ভাবে সত্য রজতের ন্যায় সন্দুখস্থিত হইয়া 
(ইদংরূপে) প্রতিভাত হয় বলিয। উহাকে কোনমতেই আকাশকৃস্থমের ন্যায় অলীক 
বল! চলে না। ব্রক্গ নিধর্মক বলিষ৷ সত্বাদি ধর্মরহিত হইয়াও যেরূপ সত্য হইয়া 
থাকে, প্রপঞ্চও সেইরূপ সত্ব ও অসত্ব এই দ্বিবিধ ধর্ম রহিত বলিয়া সত্য হয় না৷ কেন? 
এই প্রশের উত্তরে মধুসূদন সরসৃতী বলেন যে, প্রপঞ্চ যে সত্য বলিয়৷ মনে হয়, তাহার 
কারণ কি? সংসৃরূপ বন্ধে জগৎপ্রপঞ্জ অধ্যস্ত বলিয়৷ স্প্রকাশ বন্ষ-সত্তাই জগতের 
সত্তাব ভিতর দিযা ফুটিযা উঠে। ব্রহ্ম-তাদান্ত্যনিবন্ধনই ঘটাদি বস্তর সত্যতা উপ- 
পাদন করা যায় বলিয়৷ ঘটাদি বস্ত্র পৃথক্‌ সত্যত৷ স্বীকাব করাব কোনই আবশ্যকতা 
নাই। “ঘট: সন্‌ " এই প্রতীতিতে থে সত্যতাব প্রতিভাস হয়, তাহা ঘটের সত্ব 
নহে, ঝন্ধেরই সত্তা । এ ধ্রন্মসত্তা সর্বত্র প্রপঞ্চে অনুগত হইয়া থাকে বলিয়া জগৎ 
সত্য বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে । অদ্বৈতবেদাস্তের মতে প্রপঞ্চের সদৃরূপতার আপত্তির 
কোন মূল্য নাই। এইবপে মধুসূদন সরসৃতী ব্যাসরাজের সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া 
পদ্যপাদাচার্ষের মিথ্যাত্ব লক্ষণের যৌক্তিকতা উপপাদন করিয়াছেন।১ মধুসুদন 


১। সত্ত্ব অত্যস্তাতাব এবং অসত্বেব অত্যস্তাভাব এই দূ.ইাটি অভাবকে সতন্বভাবে ধরিয়া লইলে 
যেমন পদ্[পাদের লক্ষণে কোন দোঘ দেখা যায় না, সেইরূপ অসত্তের অত্যস্তাভাবকে বিশেষ্য করিয়া 
সত্তর অত্যন্তাভাবকে বিশেষণ তাবে গ্রহণ করিয়া “সদসদৃবিলক্ষণ'' শব্দে সভ্রে অত্যন্তাভাববি শিষ্ট 
অসত্তের অত্যন্তাভাব অর্থ করিলেও কোন দোঘ হয় না--অতএব “সভৃাত্যন্তাভাবন্ে সতি অসভ্ভু[ত্যন্তা- 


অদ্বৈতবেদাস্তের পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী ৩৭৩ 


ও ব্যাসরাজের মতের যে আলোচনা করা গেল, তাহাতে সুধী পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য 
করিবেন যে, ব্যাসরাজেব সমস্ত আপত্তির মূলে সৎ এবং অসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য 


ভাববূপং বিশিষ্টং সাধ্যষিত্যপি সাধু', (অহ্বৈতসিদ্ধি, ৭৯ পৃঃ)। এই তৃতীয় কল্পে সমর্থনে মধুসূদন 
সবসূত্তী বলিযাছেন যে, সন্ভাভাৰ এবং অসত্ত(ভাব এই উভয অভাবকে স্তম্বতাবে সাধ্য কবিলে যেমন 
বিবোধ, ব্যাঘাত প্রভৃতি দোঘেব কোন সন্তাবন৷ থাকে না, সেইৰপ একই পক্ষে একটি বিশেষণ অপরাটি 
বিশেষ্য কবিয়া মিলিত ভাবে গ্রচ্ছণ কবিলেও ব্যাঘাত বিবোধ পৃভৃতিব কোন সন্তাবন। থাকে না ; পুর্ব 
পুদশিত যুক্তিবলেই প্রতিপক্ষের উদ্‌তা€বত সর্পুক/র দোঘ বাবণ কব যায়। যদি বল যে, এইরূপ বিশিষ্ট 
সাধ্য তে৷ কোথাযও প্রসিদ্ধ নাই, সত্ত্ব অতান্তাতাববিশিষ্ট অসত্তব অত্যন্তাভাৰ বলিযা একটি মিলিত 
বিশিষ্ট সাধ্য কল্পনা কৰিলে তে! সাধ্যেব অপৃিদ্ধি দোঘই আপসিযা পড়িবে । মধুসূদন এইরূপ অপরসিদ্ধ 
সাধ্য অঙ্গীকাব কবিবেন কিবূপে? ইহাব উত্তবে মধুসূদন বলেন, এইকপ মিলিত বিশিষ্ট সাধ্য অপ্রসিদ্ধ 
হইলেও বিশেণাংশ এবং বিশেধ্যাংশকে প্থক্‌ ভাবে ধবিযা লইয়া-_সত্তেব অত্যন্তাভাব অসদৃবস্ততে 
এবং অসত্তব অত্য স্তাতাব সদৃবস্ততে আছে বলিযা।, সাধ্যকে প্রসিদ্ধ কবা যাইতে পাবে। সত্তর অত্যস্তা 
তাৰ এবং অপক্তেব অত্যন্তাতাব এই ধর্মদ্ধযকে সাধ্য কবিলেও সেই ধর্মদ্ববকে পৃথকৃভাবে ধবিয়৷ লইয়াই 
সাধ্যকে প্রপিদ্ধ কবিতে হইবে , নতুবা, কোন স্বলেই বিকদ্ধ অভাবছয় প্রসিদ্ধ নাই বলিয়া এরূপ 
সাধযও অগ্রসিদ্ধই হইয়া দডাইবে। এখন পরশু এই যে, যদি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবেই সাধ্যকে প্রসিদ্ধ কর 
তবে শখ-শৃঙ্গকে কোন অন্নানে সাধ্য কবিলে (যেমন ভূঃ শশবিঘাণোল্লিখিতা তূত্বাৎ) সেইরূপ সাধ/ও 
শশ এবং শৃঙ্গ এইবপ পৃথক প্থক্‌ ভাবে প্রসিদ্ধই হইবে, সাধ্যাপসিদ্ধি দোঘ সেখানেও দেওয়া চলিবে 
না। এই আপত্তিৰ উপ্তবে নধুস্দন মবস্তী বলেন, সত্তেব অত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্তেব অত্যান্ত 
ভাবেব অর্থ এই, যেই সমষে যে অধিকবণে বা ধর্শীতে সত্ত্ব অত্যন্তাভাব থাকে, সেই সময়ে সেই 
অধিকবণে অসত্তব অত্যন্তাভাবও থাকে। (সত্তাত্যস্তাভাব-সমানাধিকবণ অসত্তর অত্যন্তাভাব) সত্য 
শব্দেব অথ” ত্রিকালাবাধ্য বৃন্দ! অশৎ শব্দে আকাশকস্মমকে বুঝায়। শুভ্ি-বজতে সদূ বন্মের 
অত্যন্তাতাব থাকাকালেই অসৎ আকাশকসুমেবও অত্যস্তাভাব আছে, স্ুতবাং অগ্থৈতবেদাস্তের মতে 
সাধ্যাপৃসিদ্ধি দোঘ দেওযা চলে না। এঁবপ সাধ্য শুক্তি-বজতে অদ্বৈতবাদীব মতে প্রসিদ্ধই আছে, 
উহ] অপ্পিদ্ধ নহে। তাল, সাধ্যাপসিদ্ধি ববং নাই হইল, এ্রৰপ লক্ষণেব তো শুদ্ধ বন্ধে অতিব্যাপ্তি 
অপবিহার্ব হইবে । কেননা, বন্ধ নির্ধর্মক বিধায় সত্তূ এবং অসত্তু, এই ধর্মদ্বয় শৃন্যও বটে। বদ্ধ 
সত্ব এবং অনত্তু এই ধর্ম ্ধযেব অতাৰ অঙ্গীকাব কবায়, এবং সত্তু ও অসত্বে অভাবই মিথ্যাত্বেব সাধক 
বলিয়। ব্যাখ্য! কবায় বুক্ধে মিখ্যাত্ব লক্ষণেব অতিব্যাপ্তি হয় নাকি? এই আপত্তিব উত্তবে মধুসূদন 
বলেন- বুদ্ধ শুদ্ধ এবং সদবপ; সদ্‌বপ অর্থ ই এই যে, ব্রহ্ধ সর্ব কালেই অবাধিত। বাধ্যত্বে অভাবই 
সদৃবপতাব স্ববপ | বুদ্নেব সদ্‌বপত। ভাবরূপ নহে, উহ। বাধ্যত্বেৰ অভাবরূপ অর্থাৎ বুদ্ধ অসৎ বাধ্য 
নহে। অভাবে আব অভাব নাই বলিয [গত্বেব বা] বাধ্যত্বাভাবেব অভাব অর্থাৎ বাধ্যত্ব নিধর্মক বনে 
থাকিতে পাবে না। যদি বল যে, বাধ্যন্কেব অভাবৰপ ধর্মই বা বুদ্ধে সীকাব কবিবে কিরূপে? 
তাহাতে কি ঝুন্ধ সধর্মক হইবে না? তাবও যেমন ধর্ম, অভাবও তে সেইবপই ধর্ম । ধর্ম হিসাবে ইহাদের 
কোনই বিশেষ নাই | শ্তি বৃদ্ধে সর্বপ্রকাব ধর্ষেবই নিঘেধ কাবিয়াছেন | ইহাব উত্তরে অদ্বৈতবাদী 
বলেন যে, বাধ্যত্বেব অভাব এখানে নিও ণ, নিবিশেঘ বন্নেবই সৃবপ, বন্ধ হইতে অতিবিক্ত কিছু নহে। 
অভাব অধিকবণস্বূপ বলিয়া অতাববপ ধর্ম স্বীকার কবায় অদ্বৈতবেদাস্তেব মতে কোনই অসঙ্গতি নাই । 
তারপব, বুদ্ধ অস্থৈতবেদাস্তেব মতে নির্ধর্মক বলিয়া ভাবরূপ বা অভাবরূপ কোনরূপ ধর্মই বন্ধে থাকে 
না, সুতরাং সত্তাতভাব এবং অসত্বাভাবকপ ধর্মদ্বষেব অর্থাৎ যাহ! মিথ্যাত্বেব লক্ষণ বলিযা ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে তাহাবই ব! ঘরকে থাকাৰ সম্ভাবনা কোথায়? বুদ্ধ মিথ্যাত্ব লক্ষণেব অতিব্যাপ্ডি অসম্ভব । 
মধুসূদনেৰ বিচাব-শৈলী গ্রথম পাঠার্ধাব পক্ষে সহজ-বোধ্য হইবে না বলিয়া আমবা সম্পূর্ণ বিচাব পদ্ধাতি 
লিপিবদ্ধ কবিতে চেষ্টা কবি নাই। অতি সংক্ষেপে মধুসৃদনের বিচাবেব শৈলীব সহিত আমাদের সুধী 
পাঠকবর্গকে পবিচিত কবিতে চেষ্ট৷ করিয়াছি মাত্র। 
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কি? এইপ্রশ্বই বিরাজ করে। ব্যাসরাজের মতে সৎ ও অসৎ এই শব্দদ্ধয় পরস্পর 
অভাব স্বরূপ, সত্বের অভাবই অসত্ব, অসত্বের অভাবই সত্ব। সত্ব ও অসত্বের মাঝামাঝি 
“ সদসদৃবিলক্ষণ “ বলিয়া কিছুই নাই | অহ্বৈতবেদান্তের মতে সৎ ও অসৎ 
শব্দে সংশব্দের অর্থ নিত্য সত্য ব্রহ্ম বস্ত্র, অসৎ শব্দেব অর্থ অলীক আকাশকৃসুম 
প্রভৃতি যাহা কোন কালেই নাই, যাহার বস্তরূপে উপলব্ধিও অসম্ভব । এই দুইএর 
মাঝামাঝি একপ্রকার বস্তু আছে, যাহা একেবাবে সৎও নহে, একেবারে অসৎও নহে : 
অর্থাৎ যাহা বৃহ্ষও নহে, আকাশকৃস্জমও নহে ; যাহা চক্ষ: প্রভৃতি ইন্ছ্রিয়ের গোচর 
হইযা সত্য বলিয়া অন্ভূত হয়, অথচ চিবকাল থাকে না-_যেমন এই জগৎপ্রপঞ্চ। 
এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চই মিথ্যা এবং অনিবাচ্য। সৎ ও অসৎকে পরস্পর 
অত্যন্তাভাবরূপে গ্রহণ না কবিয়!, অছৈতবাদীর দৃ্টিতে গ্রহণ করিলে অছৈতবেদান্তের 
বিরুদ্ধে ব্যাসরাজ এবং অপরাপর অছ্ৈতবাদের প্রতিপক্ষগণের অনেক আপত্তিই 
অচল হইয়া পড়ে। 
মিথ্যাত্বের নির্দোষ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া মধ্স্দন সরপুতী অনুমান-প্রমাণের 
সাহায্যে জগতের মিথ্যাত্ব সাব্যস্ত করিযাছেন--“বিমতং মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, 
পরিচ্ছিনুত্বাৎ, যাহ। দৃশ্য, জড় বা পরিচ্ছিনু তাহাই মিথ্যা । জগৎ দশ্য, জড় এবং 
পরিচ্ছিনু, সুতরাং জগৎপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়। জানিবে। এ সকল হেতুব নিরূপণেও 
ব্যাসরাজ অছ্থৈতসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন কবিয়াছেন। মধুসূদন 
সরম্ৃত্তী অদ্বৈতসিদ্ধিতে বিশ্বপ্রপঞ্চেব মিথ্যাত্বেব সাধক অনুমানের বিরুদ্ধে ব্যাস- 
রাজের প্রদশিত সর্বপ্রকার আপত্তি খগ্ডনপূর্বক জগতেণ মিথ্যাত্ব সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন। 
তিনি তাহার জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধান্তের অনুকূলে বিভিনপ্রকাব অনুমানের প্রুযোগ 
করিয়াছেন। এ সকল অনুমানে মধুসূদন সরসৃতী অলৌকিক প্রতিভা ও বিচাব- 
শক্তির অপূর্ব লীল৷ প্রদর্শন করিয়াছেন। মিথ্যাত্বেব বিভিন্ন সংজ্ঞা এবং সাধক 
হেতৃগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ পরিচ্ছেদে বিচাব করিয়া মধুসূদন নির্ণ ষ করিযাছেন। মিথ্যাত্ 
অনুমানের বিরুদ্ধে ব্যাসরাজ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ প্রভৃতি যতপ্রকার প্রমাণ উপন্যাস 
করিয়াছেন, মধুস্দন একে একে তাহার প্রতোকটির এমনভাবে খণ্ডন কবিয়াছেন 
যে, মধুস্দনের যক্তিজালের আর খণ্ডন হয বলিযা মনে হয় না। | 
মধুস্দনের মতে জগৎ মিথ্যা, ইহা সাব্যস্ত হইল। এখন প্রণ এই যে, জগতের 
এই মিথ্যাত্ব সত্য, না মিথ্যা ? মিথ্যাত্বকে যদি সত্য বল: তবে বন্ধ ব্যতীত অপর 
আর একটি সত) তত্ব পাওয়া যাষ বলিয়া অদ্বৈতবাদ আর 
মিথ্যাত্ব-মিথ্যাত্ব নিরুক্তি অগ্বৈতবাদ থাকে না, দ্বৈতবাদ হইয়া পড়ে। মিথ্যাত্বকে 
যদি মিথ্যা বল, তবে জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা, অর্থাৎ 
জগৎ সত্য, এই সিদ্ধান্তই আসিয়৷ দাড়ায়-_' জগৎ সত্যং মিথ্যাভূত-মিথ্যাত্বকত্বাৎ,' 
(ন্যায়ামৃত-তরঙ্গি ণী ৪৩ পৃঃ, পুথি, কৃম্ভঘোণ সং)। ব্যাসরাজের উল্লিখিত আপত্তির 
উত্তরে মধুস্দন সরসৃতী বলেন যে--জগতের মিথ্যাত্ব অহ্বৈতবেদাস্তের মতে মিথ্যাই 
বটে, সত্য নহে, স্থতরাং ব্যাসরাজের ছ্ৈতবাদের আপতি ভিত্তিহীন | মিথ্যাত্ব যদি 
মিথ্যা হয়, তবে জগৎপ্রপঞ্চ সত্য হইয়া পড়ে, এইক্সপ ব্যাসরাজের আশঙ্কার উত্তরে 
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বক্তব্য এই, ব্যাসরাজের উল্লিখিত অনুমানের মূলে যে বাণ্তি জ্ঞানটি আছে, তাহা 
হইতেছে এই যে, দৃইটি বিরুদ্ধ তত্বের একটি যদি সত্য হয, তবে অপবটি অবশ্যই 
মিথ্যা হইবে । এইরূপ ব্যাপ্তি-বোধকে সব সময় সত্য বলা যায় ন।| গোত্ব এবং 
অশ্বত্ব এই দ্‌ইটি পরম্পর বিরুদ্ধ (90261%]য) ধর্ম। ইহারা একত্র কোথায়ও 
থাকে না, গোত্ব থাকিলে অশৃত্ব থাকে না, আবার অশৃত্ব থাকিলে গোত্ব থাকে না-- 
'গোত্বাভাববান্‌ অশ্ৃত্বাৎ, অশৃত্বাভাবনান্‌ গোত্বাৎ,' এইরূপ ব্যাপ্তি অবশ্য নিণয কর৷ 
চলে। কিন্তু গোত্ব না থাবিলেই যে অশৃত্ব থাকিবে, অশ্ৃত্ব না থাকিলেই যে গোত্ব 
থাকিবে (অশৃত্ববার গোত্বাভাবাৎ, গোত্ববা্‌ অশৃত্বাভাবাৎ) এইরূপ পাল্টা ব্যাপ্তি- 
বোধ সত্য হইবে কি? গক না হইলেই তাহা ঘোডা হইবে, তাহা কে বলিল? 
উহা! গরু ভিন্ন গজ, মহিষ প্রভৃতি সকলই হইতে পারে, স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, 
ব্যাসবাজের উক্ত ব্যাপ্তিটি 1নভুল নছে, সবক্ষেত্রে প্রযোদ্যও নহে । গোত্ব এবং 
অশ্বস্থ একত্র খাকিতে পাবে না সত্য, কিন্তু গোত্ব এবং অশ্বত্ব এই দুইএব অতাব 
গজে দেখা যাথ ; স্ুতবাং ইহাদের উভয়েব অতাৰ যে একত্র থাকিতে পাবে, তাহা কে 
অপ্লীকার কবিবে? গোত্ব, অশৃত্ব পব*্পব বিরুদ্ধ বটে, গোত্ব থাকিলে অশুত্ব.থাকে 
না, ইহাও সত্য, কিন্ত গোত্বের অভাব সাব্যস্ত হইলেই যে জশুত্বেব ভাব নিশ্চয 
হইবে, তাহা তো বলা যায় না| ইহাবা বিকদ্ধ (00101) হইলেও সব- 
প্রকারে বিরুদ্ধ (90107801001) নহে | ব্যাসরাজেব ব্যাপ্তিটি সবপ্রকারে বিদ্ধ 
বস্তব (০01869010001) সম্পর্কেই প্রযোজ্য ; অর্খাৎ যেই বস্তদ্বয় একত্র থাকে 
না, যাহাদের অভাবও কোন এক বস্ততে দেখ! যায় না, সেইরূপ স্থলেই একটি সত্য 
হইলে অপবটি মিথ্যা হইবে এবং একটি মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য হইবে । দৃষ্টান্ত 
স্বরূপে শুক্তি-বজত এবং শুক্তিনজতেব অভাব, এই উভযেব উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। শক্তিতে যদি রজতের অস্তিত্ব সাব্যস্ত হয়, তবে আর রজতেব অভাব শুক্তিতে 
পাঁওযা যাইবে ন। ১ পক্ষান্তরে, যদি বজতের অভাৰ নিশ্চয় ভয়, শুক্তিতে তবে রজতের 
অস্তিত্বের প্রশ উঠিবে না । কাবণ, রজত এবং রজতেন অভাব (বা রজতভেদ) এই 
দুইটি বোধ একদিকে যেমন অত্যন্ত ব্যাপক, অপবদিতকে তেমন এ দুইটি নিষেধ্য বত্তর 
অবচ্ছেদক ধর্ম (009917011)9176) বিভিনা । বজতের নিষেধে 09691001779 
বা নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম হইবে রজতত্ব, আর, বজতেব অভাবে নিষেধে 
09৮07101179) বা নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম হইবে রজতত্বের অভাব, অখবা রজতেৰ 
ভেদ। রজতত্ব এবং রজতন্বাতাব এই দূইটি (নিষেধ্যতাবচ্ছেদক) ধর্ম তো সর্বপ্রকারে 
পরস্পর বিরুদ্ধ বটে ; সুতবাং এই দূইটি এবং এই দূইএব অভাব এক স্থানে 
কস্মির কালেও থাকিবে না। একটি থাকিলেই অপবটিব অগন্ত! নিশ্চিত করিয়া 
বলা যাইবে, কিংবা একটিব অভাব থাকিলেই অপরটির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে । 
রজতত্ব এবং বজতত্বাতাবের এই যুক্তি গোত্ব এবং গোত্বাতাব, অশৃত্ব এবং অশৃত্বাতাব 
প্রভৃতি স্থলেও উল্লিখিত রূপে প্রয়োগ করা চলিবে । গোত্ব এবং গোত্বাতাব প্রভৃতি 
যেমন একত্র থাকিবে না, উহাদের অভাবও একত্র দেখা যাইবে না । ভাব এবং অভাব 
কিছুই এক দেশস্থ হইবে না বলিয়া একের (গোত্বের) সত্যতায় এবং মিথ্যাত্বে অপরের 
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(গোত্বাভাবের) মিথ্যাত্ব এবং সত্যতা সাব্যস্ত করা চলিবে । কারণ, সেখানে 996971001- 
[)91)6 বা নিষেধ্যতাবচ্ছেদক' ধর্ম গোত্ব এবং গোত্বাভাবত্ব এই দূই-ই হইবে । এমন 
কোন একটি নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম বা 069৮০1011)897)6 সেখানে পাওয়া যাইবে না, 
যেটি গোত্ব এবং গোত্বাভাব এই উভয়ে বিদ্যমান থাকিতে পারে । গজে যে গোত্ব এবং 
অশ্বত্ব এই দুই-ই অভাববোধের উদয় হয়, তাহার কারণ এই যে, সেখানে উভয়ের 
নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম, 09677717787) পৃথক্‌ নহে, একরূপই বটে । গরু এবং অশ্ব 
এই উভয়েই গজের অত্যন্তাতাব আছে, গজত্বের অত্যন্তাতাবত্ব উভয়ের নিষেধ্যতা- 
বচ্ছেদক সাধারণ ধর্ম। সেই তুল্য ধর্নবশত:ই গজে উভয়েরই অভাব পাওয়া যায । 
উভয়ের নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম তুল্য বলিয়াই একের (গোত্বেব) নিষেধে, অপচ্বে 
অশ্বত্বের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। গোত্ব এবং অশৃত্ব এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্মস্থলে যেমন 
“ বিরুদ্ধ দুই ধর্মের একটি মিথ্যা হইলে অপবটি সত্য হইবে ” এই ব্যাসবাজোক্ত 
ব্যাপ্তিটির প্রযোগ করা চলে না, সেইরূপ জগতেৰ সত্যতা ব৷ মিথ্যাত্বের প্রশেও এ 
দুইটির একটি সত্য হইলে অপবটি মিথ্যা হইবে, এইরূপ আপত্তি চলিবে না । কেননা, 
আমরা পৃবেই দেখিয়াছি যে, সেই স্বলেই, বিরুদ্ধ ধর্ণেব একটি মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য 
হইবে, যেখানে নিষেধের হেতুভূত ধর্মাটি (নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম) 09667101711) 
উভয় নিষেধ্য বস্ততে বিদ্যমান থাকিবে না । নিষেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্নটি উভযে বিদ্যমান 
থাকিলে তখন আব একটি মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য হইবে না । জগতের সত্যতা এবং 
মিথ্যাত্ব উভয়ই ব্যাবহাবিক, উভযই দৃশ্য । দৃশ্যত্বই জাগতিক সত্যতা এবং মিথ্যাত্বের 
সামান্য ধর্ম। দৃশ্যমাত্রই মিথ্যা, এই দৃষ্টিতেই ব্যাবহাবিক জগৎ ও তাহাব মিথ্যাত্ব 
উভয়ই মিথ্যা হুইয়৷ দাড়া । জাগতিক সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব গোত্ব এবং অশ্বত্বের 
ন্যায় একত্র দেখা যায় না সত্য, কিন্তু গজে যেমন গোত্ব এবং অশ্ৃত্ব এই উভয়েবই 
অতাব পাওযা যায, সেইরূপ অলীক আকাশকৃজুম প্রভৃতিতে জাগতিক সত্যতা এবং 
মিথ্যাত্ব, এই উভয়েরই অভাব দেখা যাষ । আকাশকসুম ব্যাবহাবিক দৃষ্টিতে সত্যও নহে, 
মিথ্যাও নহে, উহা অসৎ বা অলীক' পদার্থ | মিথ্যা শুক্তি-বজতও সাময়িকভাবে 
সত্য মনে হয় বটে, কিন্ত আকাশক্ন্মমেব কোনকালেই সত্যতাবোধের উদয় হইতে 
দেখা যায় না ; সুতরাং আকাশকস্ুম সত্য তো নহেই, উহা মিথ্যাও নহে । একই 
অধিকরণে যে দই বস্তর অভাব পাওযা যায়, তাহাদের একটি মিথ্যা হইলেই অপরাট 
সত্য হয় না। (যেমন গোত্ব এবং অশ্বত্ব, গজে ইহাদেব উভয়েরই অভাব আছে, 
সুতরাং গোত্বের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলেই অশৃত্বেব সত্যতা নির্ণীতি হয় না), অতএব 
জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেই জগতের সত্যতা নির্ীতি হইতে পাবে না। এক 
কথায়, সত্যত্ব এবং মিথ্যাত্ব ইহারা কোথায়ও একত্র থাকে না বলিয়৷ পবস্পব বিকদ্ধ 
(০0067) বটে, কিস্ত ইহাদের পরস্পরেব অভাব, গোত্ব গোত্বাভাবের 
ন্যায়, রজতত্ব ও রজতত্বাভাবের ন্যায়, ব্যাপক নহে । কেননা, ব্যাবহারিক সত্য ও 
মিথ্যা ব্যতীত অলীক আকাশকস্ুম গ্রভৃতিব (যেখানে ব্যাবহারিক সতা ও 
মিথ্যা এই উভয়েরই অভাব পাওয়া যাইবে) অস্তিত্ব চিন্তা জগতে অর্ীকার কর! 
যায় না। এইজন্য মিথ্যা নহে, অতএব সত্য এইরূপ বল! চলে না। কারণ, 
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মিথ্যা না হইলে উহা সত্য না হইয়া অলীক আকাশক্স্থমও তো৷ হইতে পারে। 
ষেস্থলে পরস্পরের অভাবটি ব্যাপক হইবে, সেস্বলে ভাব ও অভাব ব্যতীত (গোত্ব 
ও গোত্বাভাব ব্যতীত) অপর কোন তত্ব নাই সুতরাং সেক্ষেত্রে ভাব (গোত্ব) ন৷ 
হইলেই অভাব (গোত্বাভাব) হইবে এবং অতাব না হইলেই ভাব হইবে, এইর্প 
নিশ্চয় কর৷ চলে । কিন্ত জগতের মিথ্যাত্বকে মিথ্যা দেখিয়াই জগতের সত্যত। সিদ্ধান্ত 
কর চলে না। কেননা, অ্ৈতবেদান্তের মতে দৃশ্যমাত্রই মিথ্যা বলিয়। দৃশ্যত্বকেই 
মিথ্যাত্বের অবেচছদক ধর্ম (09661010806) ধর! যাইতে পারে । এই মিথ্যাত্বের 
অবচ্ছেদক ধর্নটি জগতের সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব এই উভয় স্থলেই তুল্যরূপে বিদ্যমান । 
এইজন্যই জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও জগতের সত্যতার প্রশ্ব আসে না । জগতের 
সত্যতা ও মিথ্যাত্ব এই উভয়ই মিথ্যা ইহাই সাব্যস্ত হয়। এক অদ্বিতীয় বুহ্মস্ঞানের 
উদয় হইলে জগতের সত্যতা৷ ব৷ মিথ্যাত্ববোধ কিছুই থাকিবে না, সর্বপ্রকার ব্যাব- 
হারিক বোধ বাধিত হইবে । জগতের সত্যত৷ ও মিথ্যাত্ব, উভয়ই ব্যাবহারিক এবং 
দৃশ্য বলিয়া উভয়ে একজাতীয় (ব্যাবহারিক) সত্তাই বিরাজ করে এবং এক অন্বয় 
বন্গজ্ঞানোদয়েই বাধিত হয়। জগত্প্রপঞ্চ এবং তাহার মিথ্যাত্ববোধ এক বক্ষজ্ঞান- 
বাধ্য বলিয়াই প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিবন্ধন জগতের সত্যতার নিশ্চয় করা যায় না।» 
এইরূপে মধুসূদন সরসৃতী ব্যাসরাজের সবপ্রুকার আপত্তি খণ্ডন করিয়া “বৃদ্ধ সত্যং 
জগনি্থ্যা ” এই অদ্বৈত-ব্রক্ষবাদের সিদ্ধি করিয়াছেন। এতদৃব্যতীত মধুসুদন 
ভেদবাদ-নিরাস, অখগ্ডার্থ তা-নিরূপণ্ণ, একজীববাদ প্রভৃতি অছ্বৈতবাদের অবশ্য 
জ্ঞাতব্য বিবিধ তথ্য অপূর্ব মনীষার সহিত অগ্বৈতসিদ্ধিতে স্থাপন করিয়াছেন। 
মধুসূদনের অছ্বৈতসিদ্ধির বেগবান্‌ যুক্তিপ্রবাহ নব নব চিন্তার লহরী তুলিয়৷ অসীম 
বুঙ্গ-পারাবারের অভিমুখে ছুটিয়া৷ চলিয়াছে। অছৈত তীর্থযাত্রী সেই প্রবাহে 
সান করিয়া কৃতাথ হইবেন। 


১। অগ্ৈতসিদ্ধিব মিথ্যাত্ব-মিথ্যাত্ব, নিরুক্তি ২০৭-২২২ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং দেখুন। 
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মধুসূদনের অ্বৈতসিদ্ধির পর অছৈতবেদান্তের ইতিহাসে মৌলিক চিন্তার সমাবেশ 
অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাসবাজের তীব্র আক্রমণ, মধুসূদনের সূক্ষ 
গবেষণা ও বিচাবের ফলে অদ্বৈতবাদ মধুসূদনের অবদানে এমন একস্বানে আসিয়া 
পৌঁছিয়াছে যে, অছৈতবেদান্তের আর কোন নূতন কথা বলিবার আছে বলিয়া মনে 
হয় না। এইজন্যই দেখা যায়, মধুসুদনের পর মধুসুদনের গ্রস্থের টীকা-টিপ্পনী 
ব্যতীত অদ্বৈতবাদের মৌলিক গ্রন্থ খব কমই রচিত হইয়াছে। খুষ্টায় সপ্তদশ শতকের 
প্রথমভাগে মাদ্রাজের অন্তর্গত বেলাঙ্গুডিনিবাসী ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বেদান্তপরিতাষ। 
নামে অদ্বৈতবেদান্তেব প্রমাণ-তত্বেব (78018697001085) এক সবাঙ্গ সুন্দৰ 
গ্রস্থ রচনা করেন এবং অছৈতবাদ-সম্মত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, 
অনুপলব্ধি এই ছয়টি প্রমাণের রহস্যই অতি বিস্তৃতভাবে ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি 
আচার্ধগণের প্রমাণের দৃষ্টিতঙ্গীর সহিত তুলনামূলক বিচার করেন।১ ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র 
আচার্য নৃসিংহাশমের প্রশিষ্য এবং বেক্কটনাথের শিষ্য ছিলেন। বেঙ্কটনাথ 
গীতার উপর ব্রদ্ধানন্দগিরি নাঁমে টীকা রচনা করিয৷ শঙ্করাচার্ধের মত ব্যতীত 
অপরাপর সকল দর্শনের মত খণ্ডন করেন। বেঙ্কটনাথ মন্ত্রসারসুধানিধি অছৈতরত্ব- 
পঞ্জর, তৈত্তিবীয় উপনিষদ্‌ ভাষ্য প্রভৃতি বচনা কবিযা অছ্বৈতমতের শ্ীবৃদ্ধি সাধনের 
চেষ্টা করেন। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের বেদাস্তপবিভাষার উপব তাহার সুযোগ্য পুত্র 
রামক্ষ্তাধ্বরী নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী অন্ুসবণ করিয়া শিখামণি নামে অতি উপাদেয় 
টীকা রচনা করিয়াছেন। উদাসীন স্বামী শ্রীঅমর দাস রামক্ষ্তাতংবরির শিখামাণির 
উপর মণিপ্রভ৷ নামক' টীকা রচনা! করিযা শিখামণি বুঝিবার পথ স্থুগম করিয়৷ দিয়াছেন । 
বেদাস্তপরিভাষার উপর শিবদাসের অর্থ দীপিকা টাকা, নারায়ণ দীক্ষিতের পুত্র 
পেড্ড। দীক্ষিতের প্রকাশিকা নামে টীকা আছে। ৬তারানাথ তর্কবাচস্পতির 
রচিত টীকা, পূর্বস্থলীর মঃ মঃ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের আশুবোধিনী টীকা 
ও কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত ও মীমাংসা প্রভৃতি দর্শ নশাস্ত্ের অধ্যাপক মঃ মঃ 
অনস্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী বেদাস্তবিশারদ মহাশয়ের টীকা পাওয়া যায়। বেদাস্তপরিভাষা 
ব্যতীত ধর্মরাজাধ্বরীন্র পদ্মপাদের পঞ্চপাদিকাঁর উপর একখানি টীকা এবং গঙ্গেশ 
উপাধ্যায়ের তত্তুচিস্তামণির উপর তর্কচূড়ামণি নামে এক অপূব টীকা রচন! 


সপ 


১। আমরা ধর্মরাজাধ্বরীল্রের প দাহিজিনি মরা উিচাতে বরা পরজে হি খণ্ডের প্রথমে 
বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া দেখাইব। 





অঙ্বৈতবেদান্তের সপ্তদশ শতক ৩৭৯ 


করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তর্কচূড়ামণি টীকায় ধর্মরাজাধ্বরীন্র গলেশ 
উপাধ্যায়ের তত্বচিস্তামণির উপরে লিখিত রধুনাথ শিরোমণির দীধিতিপ্রযুখ দশখানি 
টাকার মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। এইরূপ খণ্ডন, মণ্ডনশক্তি ধর্মরাজাধবরীন্দ্রের 
কম প্রতিভার পরিচায়ক নহে | ধর্শরাজাধ্বরীন্রের পাঙিত্যের খ্যাতি হিমালয় 
হইতে কন্যাক্মারিক৷ পর্যস্ত পরিব্যাপ্ড হইয়াছিল, একথা আমর! তাহার পুত্র এবং 
শিষ্য রামকৃষধ্বরির মুখেই শুনিতে পাই ।১ ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের প্রমাণ-তত্বের বিচারের 
মৌলিকতা সর্জন-স্রীকৃত। বেহ্কটনাথ যেমন ন্যায়-পরিশুদ্ধিতে প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণের স্ৃ্ধপ বিশিষ্টাছৈতবাদীর দৃষ্টিতে বিচার করিয়াছেন, ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রও 
সেইন্ূপ অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে প্রমাণ-তত্ববের বিচার করিয়া! অদ্বৈতবাদের পণ ত৷ 
আনয়ন করিয়াছেন। ন্যায়মতের বিরুদ্ধে অখণ্ড, নিবিকল্প জ্ঞানের অপরোক্ষত৷ প্রমাণ 
করিয়া, ধর্মরাজাধ্বরীক্র বুদ্ধের অপরোক্ষতা উপপাদন করিয়াছেন : জ্ঞানের 
স্বপ্রকাশত্ব, সৃতঃপ্রামাণ্য প্রভৃতি স্বাপন করিবা৷ অ্বৈতব্রক্ষবাদকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। 
জ্ঞান ও প্রমাণ-তত্তু সম্পর্কে ধর্মরাজাধ্বরীন্রের দান কে অস্বীকার করিবে £ 


কাশ্মীরী সদানন্দ যতি 


খুষ্ীয় সপ্তদশ শতকে কাশ্মীরী সদানন্দ যতি অদ্বৈতত্রদ্ষসিদ্ধি নামে অতি উৎকৃষ্ট 
একখানি প্রকরণ-গ্রশ্থ রচনা করেন। এ্রগ্রন্থে তিনি অছ্থৈতবাদ অতি স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত 
করিয়াছেন এবং অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে বিবিধ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জীবের 
স্বরূপ-বিচারে অবচ্ছেদবাদ এবং প্রতিবিষ্ববাদের ব্যাখ্যায় সদানন্দ যতি বলিয়াছেন, 
জীব বহ্মপ্রকপ এবং এক, জীব ও বর্গের এঁক্য প্রতিপাদনই অদ্বৈতবেদাস্তের 
উদ্দেশ্য । অবচ্ছেদবাদ, প্রতিবিষ্ববাদ প্রভৃতির ব্যাখ্যায় এবং সমর্থনে অহ্বৈত- 
বাদের আগ্রহ নিতান্তই কম। এ সকল ব্যাখ্যা স্থুলধী ব্যক্তিগণের মনোবঞ্কীনের 
জন্যই অদ্বৈতবাদে উপদিষ্ট হইয়াছে; নতুবা, যে দর্শনের মতে জীবই ব্রহ্ম সেই 
দর্শনে জীব এক না হইয়া বু হইতে পারে কিরূপে? এক জীববাদই অদ্বৈতবেদাস্তের 
প্রকৃত সিদ্ধান্ত। এই এক জীববাদ সাধারণের বোধগম্য হয় না বলিয়াই আবিদ্যক 
ভীীবভেদের উপদেশ করা হইয়াছে । যাহারা জন্মুজন্মাস্তরের স্ুকৃতির ফল ভগবানের 
রাঙা চরণে অর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, ভগবানের অনুগ্রহে তীহাদেরই অছৈত- 
বাদের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হইয়া! থাকে । এপ শ্বদ্ধাসম্পন্র ব্যক্তিগণ শ্ববণ, মনন, 
নিদিধ্যাসন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলে তবেই অনাবিল ব্রক্গ-জ্ঞান-কমল তীহাদের 


১। আসেতোরাস্থমেরোবপি ভুবি বিদিতান্‌ ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রান্‌ 
বলে'হং তর্কচ্ড়ামণি-মণিজননক্ষী রধীংস্তাতপাদানৃ। 
যৎ কারুণ্যান্যয়া' ভদধিগতমধিকং দূর্গ হং সক্ষাধীকৈ- 
রপ্যান্তং শান্্রজাতং জগতি মখকৃতা রাষক্ষ্ণাহবয়েন | 
--শিখানণি, প্রান্ত শ্রোক। 


৩৮০ | বেদাস্তদর্শ ন___অহ্বৈতবাদ 


চিত্ত-সরোবরে প্রস্ফুটিত হয়। াঁহাদের নিদিধ্যাসন নাই, কেবল পাগ্ডত্যখ্যাপনের 
জন্যই যাহারা অবৈতবেদাস্তের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, তাহাদের প্রকৃত অহৈত তত্ব 
বোধের উদয় হয় না।১ অপ্পয় দীক্ষিত সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহের আরম্ভে বিভিন্ন 
অহ্বৈতমতের সংকলনের যুক্তি প্রদর্শন করিতে গিঁয়া৷ অনুরূপ যুক্তিরই অবতাঁরণ৷ 
করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। কাশ্শিরক সদানন্দ যতি যে দীক্ষিতের চিন্তার 
প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, ইহা নি:সন্দেহ | সদানন্দ-_“ নতু বেদান্ত-শ্ববণ- 
মাত্রেণ নিদিধ্যাসনশূন্যস্য পাণ্ডতিত্যমাব্রকামস্য ”* এই কথাটির হ্থারা তাহার সময়ে 
বেদাস্তে সাধনার স্থান যে ক্রমে পাণ্ডিত্য বা বিদ্যার অভিমান অধিকার করিয়৷ বসিতে- 
ছিল, সাধনা হইতে পাত্তিত্য বড় হইতেছিল, ইহারই হয় তো তিনি ইলিত 
করিয়াছেন। আমরা মধুসুদনেব পরবতাঁ যুগে পাণ্ডিত্যের অভিব্যক্তিই অত্যধিক 
দেখিতে পাই | সাধনার দ্বারা জীবনে বেদাস্তকে প্রতিফলিত করিবার চেষ্ট! ক্রমেই 
হ্রাস পাইতেছে। বিজিগীষুর সদন্ত আস্ফালনই জ্ঞানের মন্দিরে নিয়ত শুনা 
যাইতেছে । ইহাই তো৷ জাতীয় জীবনের অধঃ:পতনের সুচন। | 

আমরা পূেই নবম পরিচ্ছেদে শঙ্করোক্ত অছ্বৈতবাদের পরিচয়ে উল্লেখ করিয়াছি 
যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষ কি, সপ্তদশ শতকের গ্রারন্তে গোপাল সরস্বতীর শিষ্য 
আচার্য গোবিন্দানন্দ ভাষ্য-রত্ব-প্রতভা নামে শাঙ্কর ভাষ্যের এক অতি উপাদেয় প্রাঞ্জল 
টীকা রচন৷ করিয়া ভাষ্যের আশয় বুঝিবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন । খুষ্টীয় 
সপ্তদশ শতকে গোবিন্দানন্দের শিষ্য রামানন্দ সরসৃতী ব্রন্মামৃতবঘিণী নামে বুন্গসূত্রের 
শান্কর ভাষ্যানুযায়ী এক বৃত্তি রচনা করেন। রামানন্দের বন্ষামুতবধিণী শঙ্ষরানন্দ- 
কৃত ব্রহ্মসূত্র-দীপিক1 হইতে বিস্তৃত ও অতি প্রাগ্তল। ইহাতে ভাষ্যের তাংপর্ধ 
অতি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । ব্রদ্ষামৃতবধ্িণী ব্যতীত রামানন্দ বিবরণো- 
পন্যাস নামে পঞ্চপাদিকা-বিবরণের উপর একখানি অতি উপাদেয়, প্রমেয় বহুল নিবন্ধ 
গ্রশ্থ রচনা করিয়া বিবরণ-মতের পুষ্টিসাধন করেন। বিবরণোপন্যাসে রামানন্দ 
অপৃৰ বিচার ও বিশ্রেষণী শাক্তর পরিচয় দিয়াছেন। এই সময়েই অচ্যুত কৃষ্ণানন্দ- 
তীর্থ অগ্পয় দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহের কৃষ্ণালঙ্কার নামে টিকা৷ এবং তৈত্তিরীয় 
উপনিষদের শান্কর ভাষ্যের উপর বনমাল৷ টীকা রচনা করিয়া অছ্ৈতমতের শ্রীবৃদ্ধি 
সাধন করেন । কৃষ্জানন্দ সরস্বতী শ্রীভাষ্যের খণ্ডন করিয়৷ সিদ্ধান্ত-সিদ্ধাঞ্রন রচন৷ 
করেন। কুষ্জানন্দই সম্ভবতঃ রত্বপ্রভার উপর টীকা রচনা করিয়াছিলেন । খুষ্ঠীয় 
সপ্তদশ শতকে নরহরি বোধসার নামে গ্রন্থ লিখিয়া, নরহরির শিষ্য দিবাকর পণ্ডিত 
নরহরির বোধসারের উপর টীক। রচন৷ করিয়। অহ্বৈতমতের পুষ্টিবিধান করেন। আচার্য 





১। প্রতিবিষ্বাবচ্ছেদবাদানাং বৃযৎপাদনে নাত্যস্তমাগ্রহঃ, তেঘাং বালবোধনার্থ ্বাৎ। কিন্তু-- 
ঘৃদ্ধৈব অনাদিমায়াবশাৎ জীবভাবমাপননঃ পন্‌ বিবেকেন মুচ্যতে। ..**অয়মেব একজীববাদাখ্যে। 
মখ্যো বেদাস্তসিদ্ধান্তঃ | ইদঞ্চ অনেকজন্মাজিতস্মকতস্য ভগবদর্প পেন ভগবদনুগহফলাইছৈতশ্রদ্ধা- 
বিশিষ্টস্য নিদিধ্যাসনসহিতশ্বণাদিসম্পনূস্যৈষ চিত্তারসঢং ভবতি। নতু বৈদার্ত-শ্ুধণমাত্রেণ নিদি- 
ধ্যাসনাদিশুন্যস্য পাঙিতামাব্রফমিস্য। (অস্বৈতখন্্সিদ্ধি ২১১-১৩ পৃঃ, কলিকাতা বিশৃবিদ্যানয় সং)। 


অদ্বৈতবেদাস্তের সপ্তদশ শতক ৩৮১ 


রঙ্গনাথ বন্দসূত্রের শারীরক-ভাষ্যানুসারী এক বৃত্তিগ্রস্থ রচনা করিয়। বৃঙ্গসূত্র-ভাষ্য 
রহস্যবোধের পথ সুগম করেন। বজনাথ তাহার বৃত্তিতে প্রথম অধ্যায়ের স্বিতীয় 
পাদের “ ভূত-যোনিত্ব ” অধিকরণে ২৩ সূত্রের পরে ' প্রকরণত্বাৎ ” বলিয়া একটি 
নৃতন সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। তামতী প্রভৃতি টীকায় এরূপ কোন সুত্র গৃহীত 
হয় নাই। নূতন এরূপ সৃত্রেব অবতাবণার কোন যুক্তি আছে বলিয়াও মনে হয় ন।। 
খুষ্টায় সপ্তদশ শতকেই বরঙ্গানন্দ সরস্ৃতী লঘুচক্র্রিকা রচন! করিয়া মধুসূদনের বিরুদ্ধে 
রামাচাধকৃত ন্যায়ামত-তরঙ্গিণীর সর্বপ্রকাৰ আপত্তি খণ্ডন করিয়া অছ্ৈতসিদ্ধির 
মতবাদ দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন। তরঙ্গিণীর মত ব্যতীত এই গ্রন্থে তিনি 
মীমাংসকাচার্য খগ্ডদেবের মত এবং গদাধর ভষ্টাচার্ধ প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকদিগের 
মতও বিশেষভাবে খণ্ডন কবিয়াছেন। খগ্ডন ও মণ্ডনে ব্রহ্মানন্দ সরস্থৃতীব যুক্তিজাল 
অতুলনীয়। বহ্গানন্দ সরস্মৃতীব গুরুর নাম পরমানন্দ সরন্বৃতী, বিদ্যাণ্ডরু ষড়দশ ন- 
নিষাত আচার নারায়ণতীর্থ এবং শিববামাচার্য | ন্যায়শাস্ত্রে নবন্বীপের হরিরাম 
সিদ্ধান্তবাগীশ ইহাব শুরু ছিলেন বলিয। জানা যায । লধুচন্দ্রিক৷ নাম দেখিয়া গুরু- 
চন্দ্রিকা ব! বৃহচচন্দ্রিকা নামেও একখানি টীকা ছিল বলিয়া অনেক সুধী মনে করেন। 
এ গুরুচন্দ্রিকা বা বৃহচচন্দ্রিক। টীকা কাহাব রচিত? কেহ কেহ মনে করেন যে, 
বন্ধানন্দ সরসৃতীব অন্যতম গুরু শিববামাচাধ গুরুচন্দ্রিকা বা বৃহচচন্দরিকা রচনা 
করিয়াছলেন | এ টীকাবই সংক্ষেপ কবিয়া লথ্চন্দ্রিকা রচিত হইয়াছে । অবশ্যই 
এবষযে কোন নিউবষোগ্য প্রমাণ পাওযা যা না। খন্গানন্প সব্ধৃতী লঘচন্দ্রিকার 
শেষে লিখিয়াছেন যে :-- 


মহানুভবধৌবেয়শিবরামাধ্যবণিন: | 
এততরগ্রন্থস্য কর্তারো৷ লেখকা: কেধলং বয়য় ॥ 


এইরূপ লেখাদৃষ্টে মনে হয় যে, বৃক্ষানন্দ সরসৃতী শিবরামের নিকট হইতে উপদেশ 
লাভ করিয়াই লঘুচন্দ্রিকা লিপিবদ্ধ করেন । গুরুর প্রতি সন্মান ও স্বীয় নিরভিমান 
প্রদর্শনের জন্যই শিবরামকে গ্রস্থকার এবং নিজকে কেবল লেখক বলিয়াই পরিচয় 
দিয়াছেন । লঘুচন্দ্রিকা বাতীত বঙ্গানন্দ সরসৃতী মধ্স্দনের সিদ্ধান্তবিন্দর উপর 
রত্বাবলী টীক।, বন্সূত্রবৃত্তি- স্ত্রমক্তাবলী, অদ্বৈতচন্ত্রিকা, অট্ছতসিদ্ধাস্ত-বিদ্যোতন 
প্রভৃতি গ্রন্থমালা৷ রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন। ব্রঙ্গানন্দের 
অকাট্য যুক্তির তীব্রতা এত অধিক যে, তাহ: পাঠ করিলে ব্রহ্মানন্দের যুক্তিজাল 
কেহ খণ্ডন করিতে পারিবে বলিয়। মনে হয় না। ব্রঙ্গানন্দের চিস্তার নবীনতা এবং 
তর্কের সাবলীল গতি সুধী দাশনিকের হৃদয় স্পর্শ করে| সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের 
শেষভাগেই বিট্ঠলেশোপাধ্যায় বৃহ্মানন্দের লধুচন্দ্রিকার উপর বিট্ঠলেশী নামে অতি 
উপাদেয় টীকা! রচনা করেন এবং এ পর্যন্ত অছৈতসিদ্ধি ও তাহার টীক৷ প্রভৃতির যত- 
প্রকার প্রতিবাদ হইয়াছে বিট্ঠলেশোপাধ্যায় তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়া 
অইৈতসিদ্ধির সিদ্ধান্তকে অকাট্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার সুক্াদর্শ ন, 
সত্যনিষ্ঠা ও বিচারপটুতার আর তুলনা! নাই । 


৩৮২ বেদান্তদর্শ ন-_--অছৈতবাঁদ 


এই সপ্তদশ শতকেই রামাচার্ধের প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল। তদৃব্যতীত এই 
সময়ে মধ্বমতাবলম্বী রাঘবেন্ত্র স্বামী প্রসিদ্ধ দ্বৈতবেদাস্তাচার্য জয়তীর্ঘের গ্রশ্বরাজির 
উপর বৃত্তি রচনা করিয়৷ সৃৃতন্ত্রান্বতত্রবাদের অশেষ পুষ্টিসাধন করেন। রাঘবেন্দ্ 
একজন অতি ধুরন্ধর পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মধ্বাচার্ষের তত্তরোদদযোতের উপর 
জয়তীর্থের যে টীকা আছে, এঁ টীকার বৃত্তি এবং মধ্বের প্রমাণ-লক্ষণের উপর 
জয়তীর্ঘে র ন্যায়কল্প-লাতিকা নামে যে টীকা আছে, এ টাকার বৃত্তি, মধ্ব-ভাষ্যের উপর 
জয়তীর্ঘের তত্তপ্রকাশিক৷ টীকার ভাবদদীপ নামে বৃত্তি, জয়তীর্ঘের বাদাবলীর টিকা, 
মধ্বাচার্ষের অণুভাষ্যের উপর জয়তীর্ঘের ন্যায়সুধার তত্ৃমপ্তরী নামে বৃত্তি, গীতা 
বিবৃতি নামে গীতার ব্যাখ্যা, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয় 
উপনিষৎ প্রতাতির মধ্বমতান্যায়ী ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া মধ্বমতের বিজয় ঘোষণা 
করেন। ষোড়শ শতকে ব্যাসরাজ ও মধুসুদনের আবিভাবে দ্বেতবাদ ও অছৈতবাদের 
যে ভীষণ তর্কযুদ্ধ চরমে আসিয়া! পৌছিয়াছিল, সপুুদশ শতকেও তাহার বিরাম 
হয় নাই। তরঙ্গিণী-রচয়িতা রামাচার্য ও লঘূচন্দ্রিকার রচয়িতা ব্রহ্গানন্দ সরস্ৃতী 
ব্যাসবাজ এবং মধুসূদনের বাদানলে নৃতন চিন্তার আহুতি অপ ণ করিয়।৷ সেই বাদ- 
বহ্চিকে উজ্্জলতর করিয়াছেন। রামানুজ-প্রবতিত বিশিষ্টান্বৈতবাদের চিস্তাপ্রবাহও 
এই সময় প্রবল বেগ ধারণ করে । বিশিষ্টাছৈতবাদী শ্রীনিবাসাচা ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের 
বেদাস্তপরিতাষার খণ্নোদেশ্যে পরিভাষার অনুকরণে যতীন্দ্রমত-দীপিকা নামে 
একখানি স্বীয় মতের অতি উপাদেয় প্রমাণ এবং প্রষেয় বহুল গ্রন্থ রচনা করেন। 
যতীন্দ্রমত-দীপিকা ১০টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত | ১--৩ অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান 
ও শব্দ এই প্রমাণত্রয় নিরূপিত হইয়াছে । চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রমেয়-তত্বু, পঞ্চমে 
কালতত্ব, ষষ্ঠে নিত্যবিভূতি, সপ্তমে ধর্মভৃতজ্ঞান, অষ্টমে জীবের সৃবব্ধপ, নবমে ঈশ্বর 
ও দশমে অদ্রব্য প্রভৃতি নির্ণীতি হইয়াছে । এই গ্রন্থে রামানুজমতের প্রমাণ ও প্রমেয়- 
তত্ত্ব অতিশয় শৃঙ্খল ও নিপুণতার সহিত আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এইবাপ 
্রস্থ রামানুজমতে কমই দেখিতে পাওয়া যায় | রামানুজমতে শ্রীনিবাস নামে একাধিক 
আচার্ষের পরিচয় পাওয়া যায়।১ বাধুলকূলসম্ভৃত আচার্ধ শ্রীনিবাস দোদ্দয়মহাচার্য 


১। উক্ত শ্বীনিবাস আচার্য ব্যতীত বামানুজেব সম্পৃদায়ে শ্রীনিবাস নামে আবও দৃইই ব্যক্তির 
পরিচয় পাওয়া যায়। একজন শঠমর্ঘণকৃলে জন্মগ্হণ কবেন এবং যধ্বমতেব বিরুদ্ধে আনন্দ-তার- 
তথ্যবাদ খণ্ডন নামে গুস্থ লিখিয়া মত্বমতের মুক্তিতে আনন্দের তাব্তম্য খণ্ডন করেন। ইহার অনুয়াচার্য 
ওশ্মীনিবাস নামে দৃই কৃতী পৃব্র জন্মগ্রহণ কবে। ইহার পুক্স শ্রীনিবাস তীহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনুয়া- 
চার্ষের নিকট শিক্ষা লাত করিয়৷ তত্মার্তওড নামে ঝুন্গসূত্রের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়৷ ব্যাসতীর্থের মাধব- 
চন্ত্রিকার মত খগুন করেন। ওক্কারবাদার্থ এবং পণব-দপণ গ্রন্থে তিনি ব্যাসতীর্ঘে র চন্দ্রিকার ওষ্কার 
সংক্রান্ত মত খণ্ডন করেন এবং তদীয় বিরে!ধনিবোধ-ভাঘ্য-পাদকায় তিনি অছৈতমত বিংবস্ত করেন। 
অরুণাধিকরণ-সরণি-বিবরণীতে শীনিবাস শঞ্ষরাচার্যেব আনন্দময়/ধিকবণের ব্যাখ্যা খণ্ডন করেন। 
তথকৃত জিজাসা-দর্প ণে নামানুজের মত সমর্থন করিয়া, জ্ঞানরত্ব প্রকাশিকায়-_মুক্তি একমাত্র জ্ঞান-লত্য 
শঙ্করের এইমত খণ্ড ন করিয়া, মুক্তি যে ধ্যান এবং উপাসনা-লভ্য এই সয় মতস্থাপন করেন। ভেদ- 
দপণপ গ্রন্থে জীব ও বুদ্ধের ভেদ সাব্যস্ত করেন। সিদ্ধান্ত-চিন্তামণিতে রামানজমতের সিদ্ধাছের সর 


অহ্বৈতবেদাস্তের সপ্তদশ শতক ৩৮৩ 


রামানুজদাসের গুরু ছিলেন বলিয়৷ জান! যাঁয়। ইহার নিকট শিক্ষা! সমাপ্ত করিয়াই 
দোদ্দয়রামানুজদাস মহাচার্ধ উপাধি প্রাপ্ত হন এবং বেন্কটনাথের শতদূষর্ণীর উপর 
চওমারুত নামক টীকা রচনা করেন। দোদায়রামানুজ তীয় চওমারতের প্রারন্তে 
“শীশীনিবাসগুরবেশমহং ভজামি ** বলিয়া গুরু শ্রীনিবাসের চরণে প্রণতি 
জানাইয়াছেন। চওমারুত ব্যতীত দোদ্দয় অছৈতবিদ্যা-বিজয় নামে গ্রস্থ লিখিয়। পর পর 
তিন পরিচ্ছেদে অদ্বৈতবেদান্তের প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্ব, জীবেশুরবাদ ও অখণ্ডার্থ তা খণ্ডন 
করেন এবং প্রসঙ্গব্রমে মধ্বমত খণ্ডনেরও চেষ্টা করেন। উপনিষদ্মঙ্গলদীপিক গ্রন্থে 
তিনি উপনিষদের বিশিষ্টাদ্বৈতমতানুযায়ী ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন। তীয় পারাশর্ধ- 
বিজয়ে ব্ুদ্ধসূত্রের বিশিষ্টান্থৈতমতে ব্যাখ্যার যুক্তিযুক্ততা আলোচনা করেন এবং 
অগ্পয় দীক্ষিতের ন্যায়রক্ষামণির খণ্ডন করেন। ব্রন্গসূব্রোপন্যাস লিখিয়া বঙ্গ- 
সূত্রের শ্ীভাষ্যের ব্যাখ্যার উপাদেয়তা এবং অপরাপর ভাষ্য-ব্যাখ্যার অসঙ্গতি প্রদর্শ ন 
করেন। তাহার সদৃবিদ্যা-বিজয় গ্রন্থে অবিদ্যার আশ্বয়তা-ভঙ্গ, লক্ষণ-ভঙ্গ, নিবক- 
ভঙ্গ, নিবৃত্তি-ভঙ্গ প্রভৃতি সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া অবিদ্যার খণ্ডনে বদ্ধপরিকর হন। বঙ্গ- 
বিদ্যা-বিজয়, বেদান্ত-বিজয়, পরিকব-বিজয় প্রভৃতিতেও তিনি তাহার স্বীকৃত বিশিষ্টা- 
ছৈতবাদেব বিজয ঘোষণায় বিরত হন নাই। এই সপ্তদশ শতকেই অন্রয়াচাধের পুত্র 
বৃচিচ বেক্কটাচার্য বেদাস্ত-কারিকাবলী নামে পদ্যে লিখিত একখানি গ্রন্থে বিশিষ্টাক্থৈত- 
বাদের প্রমাণ ও প্রমেয়-তত্তব বিশেষভাবে তর্কের ভিত্তিতে বিচার করেন এবং অহ্ৈত- 
বাদের খণ্ডন করেন।১ এই সময়ে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী আচাধ ব্রজনাথ ভট্ট বল্পতাচার্ষের 
অণুতাষ্যের উপর মবীচিক! নামে বৃত্তি রচনা করিয়৷ বল্লতীয় দর্শনের সৌষ্টব সাধনে 
মনোনিবেশ করেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অঙ্বৈতবাদের ন্যায় দ্বৈতবাদ, 
বিশিষ্টাছ্তবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বেদান্তবাদও সপ্তদশ শতকে অঞ্জীবিত ছিল, 
বিচার পটুতাও এই সময়ে কম ছিল না । তবে, এই সময়ে যে সকল গ্রস্থরাজি রচিত 
হইয়াছিল, তাহাদেব মধ্যে অধিকাংশই টীকা এবং বৃত্তি। বেদান্তপরিভাষা, অদ্বৈত- 
বহ্মসিদ্ধি প্রভৃতি দই-তিনখানি গ্রন্থ ব্যতীত মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা অতি অল্পই 
দেখ যায়। 


সংকলন কবেন। যতীন্দ্রমত-দীপিকাব অনুকবণে “নয়দ্যমণি” নামে গ্রৃস্থ লিখিয়া এবং বেষ্কটের 
শতদূঘণীর উপব সহসুকিরণী নামে টীকা রচন। করিয়। বিশিষ্টা্বৈতমতেব অশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন কবেন। 
বিশিষ্টাত্বৈতবাদের ইনি একজন স্তন্তবিশেঘ | 

১। বেদাস্ত-কাবিকাবলীতে রামানুজের মতানুসারে প্রতাক্ষ, অনুমান, শব্দ এই তিনপ্রকার 
প্রমাণ ও কাল, পক্তি, নিত্যবিভূতি, বৃদ্ধি, গুণ, জীব, ঈশূর পুভৃতি প্রমেয়-তত্তু বিশদভাবে বিবৃত করা 
হইয়াছে। 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 
অট্্বভত্বেদাজ্ত ও অগ্টীদস্প স্ণত্তাদী 


ঘোড়শ শতকের বেদাস্ত-চিস্তার মৌলিকতা সপ্তদশ শতকেই ক্রমশ: হাস হইয়। 
আসিতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অদ্বৈতবেদান্ত-চিন্তার দৌর্বল্য নগ্ন মুতিতে 
দেখা দিল | শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে দার্শনিক সমর চলিয়া আসিতেছিল, 
যে প্রতিভার বিকাশ লক্ষিত হইতেছিল, তাহা যেন যাদুকরের ্রন্রজালিক স্পশে 
একেবারে নিবাণোন্মখ হইল । পলাশীব ক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্য নির্ণয়ের পর ভারতের . 
জাতীয় জীবন নিস্তেজ হইয়া পড়িল, সবপ্রকার শক্তির উৎস শুফ হইল, জ্ঞানের প্রদীপ 
তৈলশন্য হইল, সর্ববিষয়ে তারতবাসীর সাধনার অতাব ঘটিল। এইরূপ দুর্দিনে 
চিন্তার দৈন্য অবশ্যন্তাবী। এই দুঃসময়ের সূচনায় বৈষ্ুবমতেব জাগরণ ভারতীয় 
দশ নের ইতিহাসের এক অবিস্মাবণীয় ঘটনা | বাংলা-মায়ের নুকে আচার্য বিশ্বনাথ ও 
বলদেব বিদ্যাতৃষণের আবির্ভাবে নিৰার্ক ও গৌড়ীযমত গৌরবময প্রেবণা ও অগ্রতিহত 
গতিবেগ লাভ করে। অছ্বৈতবাদী আচাধগণের মধ্যেও মহাদেবেজ্ সরস্বতী, 
সদাশিবেন্ত্র সরস্বতী, ধনপতিসূরি, আয়ন দীক্ষিত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ কারয়া অদ্বৈত- 
বেদাস্তের গৌরবময় প্রতিহ্য বিশ্বমানবের স্মৃতিপটে জাগরূক রাখিতে চেষ্টা করেন। 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতকের প্রথমে নদীয়ার দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি বলদেব বিদ্যাভূঘণেব শিক্ষাগ্ডরু ছিলেন | বিশ্বনাথ গৌড়ীয় বৈষ্ব-সম্প্রদায়ের 
অন্তভুক্ত ছিলেন এবং স্বীয সম্পৃদাযের মতানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা---ভাগবতামৃত- 
কণ।, গীতার টীকা, ভক্তিরসামৃতসিন্কুসার-বসামৃতসিন্কুবিন্দু, ললিত মাধবের টীকা, ব্হ্ষ- 
সংহিতার টীকা, আনন্দচন্দ্রিকা নামে উজ্জ্বল নীলমণির টীকা, উজ্জ্বল নীলমণিসার, 
উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণ, গোপালতাপনীব টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। 
তদৃব্যতীত অলঙ্কারকৌস্তভের টীকা, শ্ীকৃষ্ভাবনামৃত নামে মহাকাব্য, স্তবামৃত- 
লহরী, এ্রশৃর্ধকাদম্বিনী, মাধ্যকাদদ্বিনী, প্রেমতক্তিচন্ত্রিকা টীকা, গোপীপ্রেমামৃত, 
গৌরাঙ্গলীলামৃত প্রভৃতি গ্রস্থমালা রচনা করিয়া সী অলৌকিক প্রতিভা, ভূয়োদর্শ ন 
ও ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠ। প্রদশ ন করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন. বিশ্বনাথ 
নিশ্বার্ক-সম্পৃদায়ের আচার্য । কিন্তু ইহা ঠিক নহে। তীহাব ভাগবতের টীক। নিশ্বাক- 
সম্পৃদায়ে প্রচলিত নহে । নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্বীশুকদেবকৃত টীকারই প্রচলন 
সমধিক । অদ্বৈত-সম্পরদায়ের শ্বীধরী, রামানুজমতে বীররাধবীয়, মধ্ব-সম্প্রদায়ের 
মতে বিজয়ংবজী, বল্লভের সম্প্রদায়ের স্ুবোধিনী, গোড়ীয়মতের ক্রমসন্দর্ভ যেমন 
ভাগবতের প্রামাণিক ব্যাখ্যা, বিশবনাথের টীকাও পরবর্তী কালে গৌড়ীয়-সম্পূদায়ে 
শ্বীমদূভাগবতের প্রামাণিক ব্যাখ্যা বলিয়া সমাদর লাভ কবে। উভ্জলনীলমণির 
টাকায় বিশ্বনাথ অপুকট লীলাতেও রাধ৷ প্রভৃতি গোপীবৃন্দের পরকীয়াত্ব স্থাপন 
করিয়াছেন। এবিষয়ে শ্ীজীব গোস্বামীর সহিত তাহার সিদ্ধান্তে পার্থক্য দেখ 
যায় ! 
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বিশ্বনাথের সমসাময়িক কালেই বালেশ্বর জেলায় খাণ্ডাযতকূলে বলদেব জন্মু- 
গ্রহণ করেন এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তীব নিকট শিক্ষানলাভ কবিয়া গৌড়ীয় বৈষঝব 
মভানুসারে বলদেব বন্মসূত্রেব উপব গোবিন্দভাষ্য, দশোপনিষদদ-ভাষ্য, গীতা-ভাষ্য 
বিষ্ুু-সহপ্রনাম-ভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্য বচনা কবিযা গৌড়ীয়মতের ভাষ্যের অভাব মোচন 
করিয়া আচার্য পদবী লাভ করেন। এ সকল ভাষ্য-গ্রস্থ ব্যতীত সিদ্ধান্তরত্ব নামে সৃিয় 
গোবিন্স-ভাষ্যের এক বিবৃতি এবং এ বিবৃতিব টীকা, সুক্কানার্মী গোবিন্দ-ভাষ্যের 
চীকা,, প্রমেয়রত্বাবলী ও বেদান্তস্যমস্তক নামে প্রকরণ গ্রন্থ লিখিয়৷ স্রীয় বেদাস্ত-ধারার 
পুষ্টিবিধান করেন। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেও আলোচনা করিয়াছি। এতদৃব্য ীত 
তিনি তাগবতের টীকা, জীবগোস্বামি-কৃত ঘট্সন্দর্ভের টীকা, লঘুতাগবতামৃত-টীকা, 
সাহিত্য-কৌমুদী, ব্যাকরণ-কৌমুদী, নাটকচন্দ্রিকা, কাব্য-কৌস্তত, সিদ্ধাস্তদপ ণ 
প্রভৃতি রচনা করিয়া বিভিনু শাস্ত্রে অলৌকিক প্রতিভা ও অভিনিবেশের পবিচয় 
প্রদান করেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ এই দুই জনই বাঙ্গালীর 
মুখ উভভজল করিয়াছেন। ইঁহাবা স্বীয় মতের প্রতি শৃদ্ধাবশত: অছ্বৈতমতেব বিবোধিতা 
করেন। ভক্তি, ভগবৎপ্রেম ও তগবৎপ্রসাদ ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন পথ নাই, 
এই সত্যই বিশ্বনাথ ও বলদেব জনসমাজে প্রচার করেন। শ্ীচৈতন্যের দেশে 
প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইয়া অপরাপব মতবাদ অসার তৃণ-গুল্ের ন্যায় ভাসাইয়া 
নিবে, ইহাই তো৷ স্বাভাবিক । বাঙ্গালীব জাতীয় জীবন গ্রেম ও ভক্তির স্ুবাসে বাসিত 
করিয়৷ কাঙ্গলের ঠাকুর চৈতন্যদেবের এবং তীহারই আদর্শ প্রচারক বিশ্বনাথ ও 
বলদেবেব আসন চিরদিন জাতিৰ মর্মস্থলে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং অনন্তকাল বাঙ্গালী 
সেই আসনের বেদীমূলে পূজার অর্ধ সাজাইয়া কৃতাথ হইবে । 

প্রেম ও ভক্তিবাদের প্রবলতায় দেশ ভাসিয়া গেলেও অহ্ৈতবাদ তখনও এখে- 
বারে বিলুপ্ত হয় নাই। এই সময়েই মহাদেবেন্্র সরসৃতী তত্তানুসদ্ধান নামে একখানি 
'অই্বৈতবেদান্তের প্রকবণগ্রশ্থ এবং তাহাৰ টীকা অদ্বৈতচিস্তা-কৌস্তভ বচনা কাবিয়া 
অতি সরল ও সরস ভাষায অছৈতবেদান্ত-তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করেন। ধনপতি 
সূরি ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে গীতাব শাঙ্করভাষ্যের উপর ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা নামে টীক। 
রচনা করিয়া শঙ্কবের ভাষ্যধারার পুষ্টিসাধন করেন। এতদৃব্যতীত ধনপতি সুন্ি 
মাধবের রচিত শঙ্কর দিগ্ববিজযের উপর টীক! বচনা করিয়া এবং পদ্যপাদের রচিত 
পাচীন শঙ্করবিজয়েব লুপ্ত অংশ এ চীকার মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া, ভাগবতের 
রাসপঞ্চাধ্যায়ের অস্বৈত মতাঁনুসারী টিকা রচনা কবিয়া অগ্বৈতবেদাস্তের সৌষ্ঠৰ সম্পাদনের 
চেষ্টা করেন। ইহার পুত্র শিবদাস বা শিবদত্ত বেদাস্তপরিভাষার উপর পদার্থ দীপিকা- 
নামে টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের পুষ্টিবিধান করেন। পরমসিদ্ধ যোগী 
সদাশিবেন্্র সরসৃতী বরন্মসূত্রের উপর ব্রহ্গতত্্ব-প্রকাশিক। নামে অতি প্রাঞ্জল বৃত্তি রচন৷ 
করিয়া শঙ্করের মতানুসারে বন্গসূত্রের রহস্য জিজ্ঞান্ুর নিকট সুগম করেন। ঈশ, 
কেন, কঠ প্রভৃতি বার খানি উপনিষদেব উপর দীপিকা নামে চিক বচনা করিয়া এবং 
অদ্বৈতরসমঞ্জরী, আত্মবিদ্যা-বিন্যাস, সিদ্ধান্তকল্পবল্লী, সিদ্ধান্তলেশসার, কবিতাকল্পবল্লী 
প্রভৃতি রচনা করিয়া অহ্বৈতমতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন কবেন। যোগমাগে যোগ-মুধাসার 
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নামে যোগসূত্রের উপর বৃত্তি রচনা! করিয়া যোগের পুষ্টি সাধদ কম্েন। এতদ্‌- 
ব্যতীত তিনি বহু উপাদেয় কীর্তন রচনা করিয়াছেন। তীহার কীর্তনের পদাবসী 
ভাষার মাধ্র্যে এবং ভাবসম্পদে অতুলনীয়। সিহ্ধযোগী বলিয়া দক্ষিণ ভারতে 
সদাশিবের নাম এবং তাহার অলৌকিক বিবিধ যোগ-বিভূতির কথা অদ্যাপিও লোক- 
মখে শুনিতে পাওয়া, যায়। শুনা যায় যে, সদাশিব তুরম্ক দেশ পরস্ত মরণ 
করিয়াছিলেন । নেনুরের লিকটে তীহার সমাধি নাকি আজও বিদ্যমান আছে। খণ্ঠীর 
অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে ভাস্কর দীক্ষিত তাহাব গুরু কুষ্ানন্দ সরস্নতীর রচিত 
সিদ্ধান্ত-সিদ্ধাঞ্জন নামক গ্রন্থের উপর রত্বতুলিকা নামে টীকা রচনা করিয়া এবং হরি 
দীক্ষিত বহ্গসূত্রের উপর শঙ্কর মতানুষায়ী এক অতি সরল বৃত্তি রচন৷ করিয়া অহ্থৈত- 
মতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। সদাশিবেন্রেব সমসাময়িক কালে আচাধ আয়ন 
দীক্ষিত ব্যাস-তাৎপধ-নিণ য় নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া অহ্বৈতবাদই যে ব্যাস- 
সূত্রের দাশ নিক রহস্য, তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি তদীয় ব্যাস- 
তাৎপর্য-নির্য়ে দেখাইয়াছেন যে, আচার্য শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লত, শীক 
প্রভৃতি আচাযগণ প্রত্যেকেই শ্রন্তি ও যুক্তিমূলে বুন্গসত্রেব রহস্য উদ্ঘাটন করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরবিবোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রত্যেকেই প্রতোকের 
মত মণ্ডনের চেষ্টা করিয়া নিজ মতই বঙ্গপূত্রেব প্রতিপাদ্য এবং অপরাপব সকল মত 
্রাস্ত এবং অসার, এইরূপ সিদ্ধান্তেই পেঁছিয়াছেন। পুৃত্যেক ভাষ্যকারই অসামান্য 
মনীষীও বটেন, সাধক এবং সত্যানুসন্ধিংসুও বটেন। তীহাদের পরস্পর মতবিরোধ, 
এবং পরস্পর মত খণ্ডনের চেষ্ট৷ দেখিয়া! ব্যাস-সূত্রেব দাশ নিক রহুসা জিজ্ঞান্ুর নিকট 
তমসাচ্ছনন বলিয়াই মনে হইবে । এই অবস্থায বাসের দাশ নিক রহস্য নিণয়ের 
পথ কি? আয়ন দীক্ষিত সেই পথ নির্দেশ কারতে গিয়া বলিয়াছেন, ন্যায়, 
বৈশেষিক্ক, মীমাংসা, সাংখ্য, পাতগ্জল, পাশুপত প্রতাতি বিভিন্ন দশ নশালন্্র ব্যাসের 
দাশনিক মতের খগ্ডনের যে প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া বায়, তাহাতে দেখা যায় যে, 
সকল আচার্যই অছৈতবাদই ব্যাস-পুত্রের দাশ নিক মত বলি! শৃহণ কবিবা খণ্ডন 
করিয়াছেন। বিতিনু পুরাণেও অছৈতবাদই উপনিষদেব দার্শনিক বহদ্য বলিয়া 
বর্ণনা করা হইযাছে, এবং কপিল, কণাদ প্রভৃতি দাশ নিকগণও উপনিষদের ত্রব্নপ 
রহস্যই অনুমোদন করিয়াছেন। গীতা, স্মৃতি, ভাগবত প্রভৃতি পাঠ করিলেও 
অহ্বৈতমতই উপনিষদের রহস্য বলিয়া বুঝা যায়। ব্যাস-সত্র উপনিষদেরই সার 
সংকলন জুতরাং অহ্ৈতবাদই ব্যাসের অভিপ্রেত বলিয়া মনে করা স্বাতাবিক-_ 
তন্মাৎ সকলশ্র্তি-স্মৃতীতিহাস-পুরাণাগম-তন্ত্রাণাং ব্যাসাভিমতকেবলাদ্বৈত এব 
তাৎপর্ধস্য অবধারিতত্বেন তাদশাদৈতমেব পরমার্থ ইতি পিদ্ধয়। আয়ন দীক্ষিত-কত 
ব্যাস-তাৎপর্-মির্ণ য় । আয়ন দীক্ষিত যুজিমূলে . নিরপেক্ষভাবে ব্যাসসূত্রের যে 
তাৎপর্য অবধারণ করিয়াছেন, আমবাও এবিঘয়ে তাহার সহিত সম্পর্ণ একমত। 
ব্যাসের সূত্রই বেদান্তের ভিত্তি, ব্যাস-সৃত্রের রহস্য অইৈতপর বলিয়৷ নিশাত হইলে 
অনেক দার্শ নিক মত-বিয়োধের অসাম হয়। 


ঘ্বাবিৎশ পরিচ্ছেদ 


অন্হৈতব্বেম্গান্ত- উন্ননিহস্প-হিহুস্ণশ স্শতাদী 


অষ্টাদশ শতকে অছ্বৈত-চিন্তার মৌলিকতা হাস পাইলেও একেবারে নিবাপিত 
হইয়াছে বলা যায় না। উনবিংশ ও বিংশ শতকে আসিয়া পৌছিলে দেখা যায় যে, 
স্বাধীন চিন্তার দৈন্য এখানে নগ্ন মূতিতে দেখা দিয়াছে । পাপ্ডিত্য পল্লবগ্রাহিতায় 
পর্ববসিত হইযাছে। *জনী শক্তিৰ অভাব ঘটিযাছে। উদৃতাবনী শক্তির স্থান 
অস্তঃ-সুফ সমালোচনায অধিকাব করিয়াছে । জাতির অন্তরুখী চিন্তা ও সাধনার ধারা 
বহিষুখে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইতে আবন্তভ কবিয়াছে। জাতিব এইরূপ দুদিনেও 
ভারতীয় দর্শন চিস্তার আকাশে দুই একটি ভাস্বর তাবকার অভ্যুদয় না হইয়াছে এমন 
নহে। এই বিংশ শতকেই (ইং ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে) ভট্টপল্লী নিবাসী সবশাস্ত্রার্থ দশী 
মহামহোপাধ্যায ৬এপঞ্চানন তর্কবত্র মহাশর ব্ন্মসূত্র-শক্তিভাষ্য রচনা করেন। ভারতীয় 
দশ ন চিস্তাৰব ইতিহাসে শৈবদশ নেব আমবা যেরূপ পবিচষ পাই, শৈবদর্শ নপবমাচার্ষ 
শ্রীকণ্ঠের শ্রহ্মসূত্র শৈব-ভাষা ও এ শৈব-ভাষ্যেব উপর অপ্পয় দীক্ষিতের শিবাক- 
মণিদীপিক! প্রভৃতি তত্ব এবং তথ্যবহুল গ্রন্বরাজি যেরূপ দেখিতে পাই, শান্তদর্শ নের 
সেইরূপ কোন পবিচয় পাওযা যায না। মাধবাচার্য প্রভৃতি দার্শ নিক সংগ্রহকার- 
গণও তাহাদেব গ্রন্থে শক্তিদর্শন সম্পর্কে নীরবতাই অবলম্বন করিয়াছেন | অথচ 
মাধবাচার্ধ তদীয সর্বদর্শনসংগ্রহে শৈবদর্শনেব বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন! 
শৈবাগমেব উপব (১) শৈবদর্শ ন, (২) নক্লীশ পাশুপতদর্শ ন এবং (৩) প্রত্যভিজ্ঞা- 
দর্শ নেব বিবণ মাধবাচার্ষেব সংগ্রহ গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি । শৈব দর্শনের 
ন্যায শাক্তদর্শন মাধবাচার্ধে সমষে প্রচলিত খাকিলে মাধবাচাষ তাঁহাব সর্বদর্শ ন- 
সংগ্রহে অবশাই উহাব উল্লেখ কবিতেন, নীববতা অবলম্বন কবিতেন না । প্রাচীন 
শাক্ত আগম এবং শক্তিপূজা-পদ্ধতি আলোচনা করিলে দাশ নিক মতবাদ হিসাবে শৈব- 
দর্শনের ন্যায় শাক্তদশ নও যে এক সমযে প্রচলিত ছিল তাহা অন্সন্ধিৎস্ু পাঠক 
সহজেই বুঝিতে পারেন । শাজদর্শন প্রচলিত থাকিলেও ব্রহ্মসুত্রের শৈব-ভাষ্যেব ন্যায় 
শক্তিভাষ্য বিদ্যমান ছিল, এমন মনে করিবাৰ কোনও কারণ নাই। ব্রহ্মসূত্র ব৷ 
বেদাস্তের অপর নাম বাহ্ষবিদ্যা । ব্রহ্মবিদ্যার ভিজ্তিতে সুগঠিত না হইলে সেই বিদ্যা 
বা সাধনার ধার! সুরধীসমাজে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পাবে না । এইজন্যই দেখা 
যায়, অহ্বৈত, ছ্বৈত, দ্বেতাছৈত, বিশিষ্টাছৈত, ভেদাভেদবাদ এবং শৈব আগম প্রভৃতির 
প্রবক্তা সরল আচার্মই লিজেদের দৃষ্টিকোণ হইতে ব্রক্গসূত্র-রহস্য বিচার করিয়াছেন 
এবং বেদর্ন্তের প্রস্থান ব্রয়ের ভিত্তিতে স্বীয় মত ও পথের সন্ধান দিয়াছেন এবং 
স্ব স্ব সম্প্ারসি্ধ তত্ুজিজ্ঞাসার ধারাকে বাক্গবিদ্যা-নুরধুনীর সহিত সংযুক্ত করিবার 


৩৮৮ বেদাস্তদর্শ ন---অছ্বৈতবাদ 


প্রয়াস করিয়াছেন। কালু শাজদর্শনের শুক্বপ্রায় ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া 
বন্ধবিদ্যার সহিত যুক্ত করিবার মহদুদ্দেশ্যেই ৬তর্করতু মহাশয় বুন্মসূত্র-শক্তিতাষ্য 
রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শক্তিভাষ্যের উৎস হিসাবে তিনি প্রথমতঃ সপ্তশতী 
দেবীসুক্ত-ভাষ্য রচনা করেন। তারপর শ্রীমদৃভগবদৃগীতার শক্তিভাষ্য প্রণয়ন 
করেন। বন্মসূত্র-শক্তিতাষ্য তাহার শক্তিপূজার তৃতীয় কৃসুমাঞ্জলি। তিনি পরিণত 
বয়সে এই ভাষ্যের মাল গ্রথিত করিয়াছেন, এইজন্য তিনি সমগ্র জাতির 
নমস্য। 

বন্দসূত্র-শক্তিভাষ্যে এবং অপরাপর শক্তিভাষ্যেও মূলতঃ তিনি এই সিদ্ধান্তই 
শাস্ত্োক্তি, যুক্তি-তর্ক প্রভৃতির ভিত্তিতে উপপাদন কবিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই 
চিদচিদূ বিশ্বে এক মহিমময়ী মহাশক্তি বিরাজ কবে এবং তাহাই পরব্রহ্ম, পরমাত্বা 
প্রভৃতি নামে বিভিন্র শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়া থাকে । সেই শক্তি এক। কিস্ত তাহার 
বিকাশ অনস্ত। অগ্নি হইতে যেমন জ্ফলিঙ্গঘকল নিগত হয় সেইরূপ এক নিত্য 
মহাশক্তি হইতেই অনস্ত, অনিত্য শক্তিকণ! বিচছুরিত হইয়া জীব ও জগতে বিরাজ 
করিতেছে । চিৎ ও অচিৎভেদে নিত্য শক্তিকে দুইভাগে উপলব্ধি করা যাইতে 
পারে ।১ চিদচিৎপরিব্যাপ্ত মহাসত্তা যাহা বিশ্বেশুরী মহাশক্তি বলিয়া পরিচিত, 
তাহা সৃতি: নিরাকারা হইলেও ভক্তের অভীষ্ট পরিপূরণেব জন্য, শবণাগত সাধককে 
অনুগৃহীত করিবাব জন্য, স্েচ্ছানুরূপ শবীব ধাবণ করিয়৷ মহেশুরী সাকারাও হইতে 
পারেন। বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তির সেই শবীর কিন্ত ভৌতিক নহে, উহা! অতৌতিক, 
অলৌকিক, উহাব গুণও অভৌতিক-_-“ তদভৌতিকমভৌতিকগুণকং চ।'” শত্তি- 
ভাষ্য মৃখপ্রবন্ধ, ১ম পৃঃ| বিশ্বপ্রপঞ্চ এইমতে মিথ্যা নহে, সত্য। জগৎ- 
প্রপঞ্চের ব্যাখ্যা শক্তিভাষ্যকাব বলিয়াছেন-_-_“ চিদচিদাত্বকঃ প্রপঞ্চঃ1”২ যেই 
বিশ্বব্যাপিনী পরম ও চরম সত্তাকে মহাশক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা কবা হইয়াছে, তাহার 
সুরূপ শক্তিভাষ্যকারের দৃ'্টিতঙ্গি অনুসারে বিশ্বেষণ করিলে সুধী পাঠক দেখিতে 
পাইবেন যে, সেই মহাশক্তি পরমশিবের সহিত অচ্ছেদ্য বঞ্ধনে আবদ্ধ । দুই যেন 
বাঁধা পড়িয়া এক হইয়া গিয়াছে । অচিৎ বা! জড়গ্রপঞ্চের পিছনে স্বপ্রকাশ চৈতন্য 
না থাকিলে অচিতের প্রকাশ অসম্ভব হয়। পক্ষান্তরে, সেই নিত্য চৈতন্যসত্তা 
যাহ! বিশ্বাত্বা, পরমাত্ব। পরব্রহ্গ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়, জড়-বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্য 
দিয়াই তাহার প্রকাশ জীবের দৃষ্টিতে ভাসে এবং প্রপঞ্চকে মধুময়, আনন্দময় করিয়া 
তোলে । 


১। চিদচিৎপর্যাপ্তসত্তাবিশেঘ: শক্তিরিতি বর্ধেতি পরমান্েত্যাদিনামভিশ্চ ব্যপদিশ্যতে। 
স চৈকঃ| তদৃব্যাপ্যাশ্চ নিত্যানিত্যভেদভিনুাঃ শক্তয়ো'নস্তাঃ। নিত্যে পুনর্থে এব চিন্মাব্রাচিন্মাত্র- 
ভেদাৎ। শক্তিভাঘ্য মুখপবন্ধ, ১ পৃঃ 
২। 3:%101087) ০07 9916 17 169 021%1191 00165) 1৪ 106161)91 83001009159] 
80171608] 1007 92010815919 77969119110 01:81906915--86 1৪ চিদচিদাত্বক | 
-_ [00000596100 60 98061 7317,5559 10. 105 05 101. 0, 2ম, 8৯5৪], 


অইৈতবেদান্ত-_-উনবিংশ-বিংশ শতাব্দী ৩৮৯ 


বিশ্বকবি গাহিয়াছেন :-_ 
“সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর । 


আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর ।' 
চিতের যাহা চরমাবস্থা তাহাই সদাশিব বা পুরুষ নামে পরিচিতি লাভ করে । অচিত- 
প্রপঞ্চের যাহা শেষ সীম তাহাই বিশ্বগ্রসবিনী আনন্দময়ী মহাশজি, মুলাশক্তি প্রভৃতি 
আখ্যায় আখ্যাত হইয়৷ থাকে ।১ এই শিব-শক্তিবাদ অনেকাংশে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি- 
পুরুষবাদের কথাই পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেয়। মহাকালের বুকে যে কালীর 
লীলা, তাহা এই শক্তিবাদের কথাই ব্যক্ত করে। তত্োক্ত দশমহাবিদ্যাও এই এক 
মহিমময়ী মহাশক্তিরই বিতিন্প্রকাব বিলাসমাত্র । মহঘি অগস্ত্যের শক্তিসূত্র, 
মালিনীবিজয়তন্ত্র, স্বচ্ছন্দতন্ব, পরাত্রিংশিক।, ব্রিপুরারহস্য, মাতৃকাচক্রবিবেক, 
কামকলাবিলাস, আনন্দলহবী, সৌন্দর্যলহরী প্রভৃতি বিবিধ তন্ত্রআগমে এই শক্তি- 
বহস্যই বিশেষভাবে প্রকাশ কবা হইয়াছে | সুতরাং এই শক্তিবাদ এবং শাজ সাধনার 
মত ও পথ যে তন্ত্রআগম-নিগমের তাসুর জ্যোতিতে আলোকিত তাহাতে সন্দেহ 
কি? 
শক্তিভাষ্যকার তীহার এই শাক্ত মতবাদকে একশ্রেণির অছৈতবাদ (সরূপাদ্বৈতবাদ) 

বলিয়! ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। শঙ্কবের অদ্বৈতবাদ ও কাশ্বীরীয় শিবাহ্বৈতবাদ হইতে 
আলোচ্য শাক্তান্ৈতবাদ বিভিনন । কাবণ, নিত্য চিতের ন্যায় অচিৎ বিশ্বপ্রসবিনী 
মহাশক্তি বা মূলাশক্তিকে ও দতাসনাতনী আনন্দময়ী বলিযা শক্তিভাষ্যে বিবৃত করা 
হইয়াছে । চরমে মূল! প্রকৃতি ও পরমশিব এই দুই-ই বিরাজ করিলে ইহাকে 
“অগ্বৈতবাদ" কিরূপে বলা যায়? এই প্রশের উত্তরে শক্তিভাষ্যকার বলেন, প্রপঞ্চ 
চিৎ ও অচিৎ এই উভযাত্বক হইলেও ইহারও উধ্র্বে এক অব্যাকৃতি পরমা-আদ্যা 
প্রকৃতি আছে, যাহা বিশুদ্ধ চিত্রুপা বা শুদ্ধবিদ্যারূপা বলিয়া সপ্তশতী দেবীস্তোত্রে 
বণিত হইয়াছে। 

“ অব্যাকৃত৷ হি পরম! প্রকৃতিস্ত্মাদ্যা | 

“ চিতিরূপেণ যা কৃত্ম্মমেতদ্‌ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ | 

“ একৈবাহং জগতাত্র দ্বিতীয়! কা মমাপরা 


এই দৃ'্টিতেই আলোচিত শক্তিবাদ অইৈতবাদ । 
ব্যাকৃত বা ব্যষ্টিপ্রপঞ্চ চিদচিৎ উতয়াত্বক হয়, তবে চিদচিদাত্বক ব্যাটিপ্রপঞ্চের 
মলেও এক অব্যাকৃত মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তিকে মানিতেই হইবে, নতুবা এই বিরুদ্ধ- 
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স্বভাবাপনু চিৎ ও অচিতের মধ্যে এঁকোযর সুত্র বাধিয়া দিষে কে? পরিশীষে ব্যাকৃত 
জগৎপ্রপঞ্চ অব্যাকৃত এক অহ্বিতীয় আদ্যাশক্তিতে বিলীন হইয়া আত্মগোপন করিবে । 
এক মহীয়সী আদ্যাই তখন বিরাজ করিবে, সুতরাং অদ্বৈতবাদই শেষ পর্বস্ত শক্তি- 
বাদের রহস্য বলিয়া বুঝ যাইবে। 


যচচ কিঞ্চিৎ রুচিদৃ বস্ত সদসদৃ বাখিলাত্বিকে। 
তস্য সবস্য যা শক্তি: স৷ ত্বং কিং স্তুয়সে তদা৷ || 
(সপ্তশতী স্তোত্র)। 


এই দেবী-সুক্তে এ অব্যাকৃত মহাশক্তিরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 

জীব অগ্নির স্ফুলিজের ন্যার চিত্প্রপঞ্চেরই কণাবিশেষ ইহ] পৃবেই বলা হইয়াছে। 
বৃদ্ধি যাহা মূল প্রকৃতির প্রথম বিস্ফরণ, সেই বৃদ্ধিতে চিৎগ্রতিবিম্বই জীব।১ কর্ন 
ও অদৃষ্টবশত: শিবরূপী জীব সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকে ; নিজের শিবরূপ ভুলিয়া 
যায়। নিজেকে সসীম সৃতত্্র ব্যক্িবিশেষ বলিবা মনে কবে। ইহাই অবিদ্যা 
--+পরিচ্ছিনত্বমাব্রবোধশ্চ মোহঃ। এই মোহবশে জীবেব আল্বাভিমান জাগরূক 
হয় এবং অহস্তার অভিমানে স্ফীত জীব কর্মফল ভোগের দুাঁকাত্ক্ষায় বিবিধ 
কর্মের অনষ্ঠান করে এবং কম ও অদৃষ্টেব জালে জড়িত হইয়৷ সংসাবেব আগুনে পুড়িয়। 
মরে। কর্মফল ভোগের দূরাকাঙ্্ক্ষা পবিত্যাগ করতঃ মানাভিমানকে মহাদেবীর 
চরণকমলে অঞ্জলি দিয়া দেবীর করুণা ভিক্ষা কবিলে, দেবীব প্রীত্যর্থ কর্মের অনুষ্ঠান 
করিলে করুণাময়ী মহাদেবী জীবের ভববন্ধনের শৃঙ্খল মোচন কবিয়া শরণাগত 
জীবকে মুক্তি প্রদান কবেন। এইমতে মহাশক্তিব ককণাই মুক্তি লাভেব উপায--_ 
তভ্ূজ্ঞাননিদানস্ত মহাশক্তেঃ করুণা । এইসকল রহস্যই শক্তিভাষ্যে ভাষ্যকার 
শা্্র-যুক্তি প্রভৃতির সাহায্যে উপপাদন কবিয়াছেন। 

এই শতকেরই মধ্যভাগে (১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে) বিশিষ্টাছৈতবার্দী বেষ্কটাচার্ষের শত- 
দষণীর খণ্ডনে কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত মীমাংসা প্রভৃতি শাস্বের অধ্যাপক 
অসামান্য মনীষী মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅনস্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় ”” শতভূষণী ”” নামে 
বিপুলকায় গ্রস্থ লিখিয়া বেঙ্কটাচার্ধের শতদ্ষণীর প্রতিটি কথার, প্রত্যেকটি বক্তব্যের 
খণ্ডন করিয়াছেন এবং অগ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তকে সমর্থ ন করিয়া অদ্বৈত-চিস্তাকে বিজয়ের 
সাল্যে ভূষিত করিয়াছেন । শতভূণীতে শাস্ত্রী মহাশয়ের অসাধারণ বিদ্যাবত্তা 
এরং প্রগাট স্বাধীন চিন্তার নিদর্শ ন পাওয়। ষায়। শতত্ষণী রচনার পর শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী 
মহাশয় ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে “ অদ্বৈততত্্বশুদ্ধি '' নামে একখানি মৌলিক অহ্বৈত-বেদাস্ত 
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্রশ্থ রচনা করেন। এই “অদ্বৈত-তত্তুদ্ধি” গ্রন্থে প্রমাণের সাহায্যে প্রষেয়তন্ত 
নিরূপিত হইয়াছে। প্রমাণেব আলোচনায় প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রমাণের 
বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গত: উপমান, অর্থীপত্তি প্রভৃতি প্রমাণেরও 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্বৈতবাদী প্রত্যক্ষ, অনুমান, 
উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি, এই ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করিলেও 
বিশিষ্টান্বৈতবাদী, ছ্বৈতবাদী প্রমুখ বৈষ্ঞবাচার্ষগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ এই তিনটি 
প্রমাণই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিবাদীর অনুমোদিত বলিয়া “অহ্বৈতততুতুদ্ধি'? গ্রন্থ 
পুত্যক্ষ প্রতৃতি প্রমাণত্রয়ই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং এ প্রমাণ-বাতিকার 
সাহায্যে তত্বের পথে পদক্ষেপ করা৷ হইয়াছে । রামানুজ ও মাধব বেদাস্তমতের 
অভ্যুদয়ের পর অদ্বৈত-বেদ'স্তবাদের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ নির্ভণ বুন্ধ, অবিদ্যা ও 
জগন্মিখ্যাত্ব প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বৈষ্ণব দার্শনিক সম্প্রদায় যে সকল দোষ বা 
“ অনুপপত্তি ” প্রদর্শন করিয়াছেন, তর্ক, অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে তুলনামূলক 
দৃষ্টিতে এসকল তত্ুরহস্য বিচার করিয়া অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তকে অছ্বৈততত্ৃশুদ্ধি- 
বচয়িতা শরস্ত্রী মহাশয় নির্দোষ যূক্তিতর্কের ভিতিতে গঠিত বলিয়া ঘোষণ৷ করিয়াছেন | 
তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদীদিগেব মতের অসারতাও প্রদশ ন কবিয়াছেন । অবিদ্যায় 
রামানুজোক্ত “সপ্তধা অনুপপত্তি'ব খগ্ডনে (অহ্বৈততত্তৃশুদ্ধি ২৪০-২৮৪ পঃ) এবং 
অনির্বাচা অজ্জানেব সমর্থনে শাস্ত্রী মহাশয়ের বিচারধারা অসামান্য মনীষার ছাপ বহন 
করে। এইরূপ “তন্তুমসি” বাক্যার্থের বিচার, অদ্বৈতোক্ত অখণ্ডার্থত্বের সমর্থ ন, 
পরিদৃশামান বিশ্বের মিথ্যাত্ব সাধন প্রভৃতি সম্পর্কেও গ্রস্থকারের গবেষণা মৌলিকত্বের 
দাবী রাখে | শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয়ের বহ্ধসূত্র শাঙ্করভাষ্য, অহ্থৈতসিদ্ধি, শতত্ষণী, 
অ্বৈততত্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের ভূমিকাসকলও মৌলিক গবেষণায় সযুভ্জল এবং নানা 
তথ্যে সমৃদ্ধ । 

উনবিংশ ও বিংশ শতকে ইউরোপীয় ও দেশীয পণ্ডিতগণের চেষ্টায় ইউরোপীর 
এবং দেশীয় ভাষাষ বেদাস্তেব অন্বাদ এবং সাধারণের মধ্যে বেদাস্তের পচারের চেষ্ট! 
অনেক অংশে ফলপ্রসূ হইয়াছে সন্দেহ নাই । ইউরোপীয় চিস্তার সংঘর্ধে ভারতীয় 
চিন্তার ধারা কতক পরিমাণে পরিবতিত হইয়াছে , ভারতীয় চিন্তা ও সাহিত্য 
ইউরোপীয় চিন্তা ও সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে । স্বাধীন ইউরোপ ভারতীয় 
চিন্তাকে স্বীয় ছীঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লইয়াছে। ভারত সনাতন চিন্তার 
ধারা ও সাধন ভুলিয়া গিয়া ইউরোপের দ্বারে ভিক্ষার পাত্র হাতে করিয়া দীড়াইয়া 
আছে। ইহারই নাম বর্তমান সভ্যতা । এই সভ্যতার ইতিহাস আমাদের জাতীয় 
জীবনের পরাজয় ও দৈন্যের ইতিহাস । কবে জাতি আবার আত্ম-প্রতি্ঠ হইবে, 
তীহার সাধনার পুণ্যতীর্থে সমবেত হুইয়া৷ “'অভীঃ"র মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, তাহ। 
একমাত্র সর্ধান্তর্যামীই জানেন। আত্বম-পরত্যয়ের মধ্যেই জাতীয় জীবনের ভাবী 
উনৃতির বীজ 1নহিত আছে। জাতিকে আত্মস্থ করিবার জন্যই বেদাস্তচিস্তার ক্রম- 
বিবর্তনের এই ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করা হইল। বেদাস্তই ভারতে প্রাণ, বেদাস্তই 
জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা । সেই সাধন ভুলিয়া গিয়া ভারত আজ মুত, ভারতের 
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শিব আজ অন্তহিত, তীহার শবমাত্র পড়িয়া আছে। ভারত তাহার গৌরবোড্জল 
এ্রতিহাসিক ধারা রক্ষা করিষা বেদাস্তেব সেবায় উদৃবুদ্ধ হউক, জাগ্রত, জীবস্ত জাতিতে 
পরিণত হউক, এই আশায় উপনিঘদের ভাষায় আমরাও সুপ্ত ভারতকে স্ঞ্বোধন 
করিয়া বলি :-_ 


উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত | 
সমাপ্ত 
ও শাস্তিঃ 


সূচিপত্র 
গ্র্থ*ন্দুচ্ি 


অচ্যতশতক ৩০৯ 

অথর্ববেদ ৬৯, ৭০ 

অহ্বৈত চন্দিকা ৩৮১ 

অদ্বৈত চিস্তামণি ৩৬২ 

অদ্বৈত তত্বসিদ্ধি ৩৯০, ৩৯১ 

অহৈৈত দীপিকা ৩৫৬ 

অস্বৈত পঞ্চরত্ব ৩৫৫ 

অন্বৈত বিদ্যাবিজয় ৩৮৩ 

অহ্বৈতবিদ্যা বিলাস ৩৬২ 

অদ্বৈত মকবন্দ ৩১৫ 

অদ্বৈত বত্ব ৩৫৪ 

অদ্বৈত বত্বপঞ্জৰ ৩৭৮ 

অদ্বৈত বত্ববক্ষণ ৩৬৮ 

অদ্বৈতবসমঞ্জ বী ৩৮৫ 

অদ্বৈত সিদ্ধান্ত-বিদেযোতন ৩৮১ 

অইৈতসিদ্ধি ৩৪, ১১০, ১৩২, 

২১১, ২৭৩, ২৮৮ 

অদ্বৈতপিদ্ধি-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ ৩৬৪ 

অধিকবণ মঞ্জবী ২৯৬ 

অধিকরণ সাবাবলী ৩০৮ 

অনুব্যাখ্যান ২৯৪ 

অনৃতব দীপিক। ১৫ 

অনূভাঘ্য ৪৩ 

অনুভূতিগ্মকাশ ৩১১ 

অনুয়ার্থ পৃকাশিকা টীকা ২৫০ 

অপরোক্ষানভূতি ১৪৯, ১৫০ 

অভিপায়-গ্ুকাশিকা ১৮৭, ২৯৬ 

অভীতিস্তব ৩০৯ 

অভেদ বত্ব ৩৫৪ 

অমবকোঘ ১১ * 

অকণাধিকবণ সবণি বিববণী ৩৮২ 

অর্ণববর্ণন ২৭৭ 

অর্থদদীপিকা ৩৭৮ 
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১৭৬, ১৭৮, 


অর্থশাস্ত্র ৮, ১১ 
অষ্টশতী ২৫৯ 
অষ্টসাহশী ২০, ২৫৯ 
অষ্টাধ্যাধী ১০০ 


আআ 


আগমপুামাণ্য ২৭৫ 
আত্মজ্ঞানোপদেশ ১৫০, ১৫১ 
আত্মজ্ঞানোপদেশ টীকা ১৫১ 
আত্মতত্ববিবেক ৯, ২৭২ 
আত্মপুবাণ ৩০৫ 
আন্মবিদ্যাবিন্যাস ৩৮৫ 
আসন্বোধ ১৫০, ১৫১ 
আত্ববোধ টীকা ৩৬৮ 
আঁজ্বসিদ্ধি ২৬১, ২৭৫ 
আত্মাণাক্ম বিবেক ১৫০, ১৫১ 
আত্বার্প ৭ ৩৫৭ 

আশন্দ তাবতম্যবাদ খণ্ডন ৩৮২ 
আনন্দ বলবী ৩০৮ 

আভোগ ১৫৩ 

আবণ্যক ৩১৫ 

আর্ক টিক্‌ হোম ৫১ 

আনন্দ লহবী ১৫০, ৯১৫১, ৩৮৯ 
আশুবোধিনী ৩৭৮ 


ই 


ইষ্টসিদ্ধি ১৮৬, ১৮৮, ১৯৬, ২৯৩ 
ইঞ্টসিদ্ধি-বিববণ ২৬২, ২৯৩ 


ঈ 


ঈশাভাঘ্ ২৯৪ 

ঈশাভাঘ্য টীকা ৩১৬ 
ঈশোপনিঘতৎ ৫৫, ৭৫, ৮৩, 
ঈশোপনিঘদূ ভাঘ্য ১৪৯ 
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ঈশৃরগীতা ৩৫২ 
ঈশুরসিদ্ধি ২৭৫ 
ঈশৃরাভিসন্ধি ২৭৭ 


উ 


উজ্্জলনীলমণি ৩২৬ 
উত্তুজলনীলমণিকিবণ ৩৮৪ 
উজ্জ্বলনীলমণিব টীকা ৩৮৪ 
উত্তবগীতা ১২৬ 
উত্তবগীতা-তাঘা ১২৬ 
উত্তবমীমাংসা ৭, ৩৪ 
উদ্বোধন ১৪৬ 

উপক্রম পবাক্রম ৩৫৭ 
উপদেশ সাহসী ১৪৯, ১৫১ 
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উপনিঘদেব তাৎপর্য নির্ণয় ২৭৫ 
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এঁতরেয় উপনিঘদূ দীপিকা ৩১১ 
এ্তরেয় বান্ধণ ২৭ 

এঁতরেয় ভাঘা টীকা ২৯৪ 
এতবেয়োপনিঘদ্‌ ভাঘ্য ১৪৯ 


ধ্রশৃর্বকাদধিনী ৩৮৪ 


ও 
ও'কারবাদার্থ ৩৮২ 
ওবারন ৫১, ৭৪ 
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কঠোপনিঘদ্‌ ৭৫, ৭৯, ৮৫, ৮৮, ৯২, ৯৪, 
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কঠোপনিঘদ্‌ ভাঘ্য ১৪৯, ১৫০, ২৯৪ 
কথালক্ষণ ২৯৪ 
কবিতা কল্পবন্লী ৩৮৫ 
কর্মনির্ণয় ২৯৪ 
কল্পতক ২৬০ 
কল্পতক পবিমল ৩৪, ১৫৩, ২১৪ 
কাব্য কৌস্তভ ৩৩২ 
কামকলাবিলাস ৩৮৯ 
কালমাধব ৩১১ 
কাশিকা ১৮ 
কিবণাবলী ৯, ২৭২ 
কম্মাঞ্জলি ২৬০ 
কৃতকোট্টি ভাঘ্য ১২১ 
কষ্ণভাবনামূত মহাকাব্য ৩৮৪ 
কুষ্ালঙ্কাব (টীকা) ৩৮০ 
কেনোপনিঘদ্‌ ৭৪ 
কেনোপনিঘদ্‌ ভাঘ্য ১৪৯, ২৯৪ 
কেনোপনিঘদ্‌ ভাঘ্য বিবরণ ১৫০ 
কৌধীতকী উপনিঘদ্‌ ৭৩, ৭৯ 
কৌধীতকী বান্নণ ৬ 
ক্ষণতঙ্গসিদ্ধি ৯ 


চা 


খওন-খণ্বাদ্য ৩৪, ২৭৪, ২৭৭--২৮০, 
২৮২, ২৮৩ 


খণ্ডন টীকা ২৭৮ 
খণ্ডন-দীধিতি ২৭৮ 
খণ্ডন-প্রকাশ ২৭৮ 
খণ্ডন-ফব্ধিকা-বিতজন ২৭৮ 
খণ্ন-মণ্ডন ২৭৮ 
খওনোদ্ধার ২৭৮ 

গা 
গদ্যব্রয় ২৭৫ 
গদ্যত্রয় টীকা ৩০৮ 
গীতা গৃঢার্থ দীপিকা ১৫১ / 
গীতা-তাৎপর্য নির্ণয় ২৯৪ 
গীতা-ভাঘ্য ১৪৯, ২৭৫, ২৯৪ 
গীতা-তাঘ্য বিবেচন ১৫১ 


সূচিপত্র 


গীতাভূঘ্ণ ৩৩২ 
গীতামুততবঙ্গিণী ১৫১ 
গীতা-শঙ্কর ভাঘ্য ১৬৬, ২০৩, ২০৮ 
গীতা সুবোধিনী ১৫১ 
গীতার্থ প্রকাশ ১৫১ 
গীতার্থ সংগ্রহ ২৭৫ 
গুরুচন্ত্রিকা ৩৮১ 

গুরুবংশ কাব্য ১৯০ 

গুরুস্তরতি ৩১৬ 

গুঢ়ার্থ দীপিকা ১৫১ 

গৃঢার্থ বিববণ ১৫২ 

গোপথ ব্রাহ্মণ ৬ 

গোপাল তাপনীয় ৭২ 
গোপীগ্মামৃত ৩৮৪ 

গোবিন্দ ভাঘ্য ৪২ 

গৌড়পাদ ভাঘ্য ১৫১ 
গৌড়পাদীয় তাঘ্য ব্যাখ্যা ৩১৬ 
গৌড়োবাঁশকুলগ ২৭৭ 
গৌরাঙ্গলীলামৃত ৩৮৪ 


চ 
চগমারত ৩৮৩ 
চন্্রিকা টীকা ১৮৮, ২৭১, ২৯৩ 
চার্বাক দর্শন ১৭ 
চিৎস্গবী ৩৪ 
চিত্রক্ট ৩৫৭ 
চিত্রমীমাংসা ৩৫৭ 
চিদানন্দদশশ্বোকী ১৫১ 
চুলিকোপনিঘদ্‌ ভাষ্য টীকা ৩১৬ 
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ছন্দঃ প্রশস্তি ২৭৭ 
ছান্দোগ্যোপনিঘৎ ৬, ৭৬, ৮২, ৮৮, ১০২ 
ছালন্দোগ্যোপনিঘদ্‌ ভাঘা ১৪৯, ২৯৪ 
ছান্দোগ্যভাঘ্য টীকা ৩১৬ 


জজ 
জয়স্তীনির্ণয় ২৯৪ 
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৩৯৫ 


জৈমিনীয় ন্যায়মাল৷ বিস্তব ৩১০ 
জৈমিনীয় ষীমাংসা সুত্র ২৭ 


জ্ঞানবত্রপকাশিকা ৩৮২ 
জ্ঞানসিদ্ধি ২৯৩ 
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তত্তোদ্দ্যোত ২৯৪ 
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বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী ১৯৯ 

বেদাস্তস্যমস্তক ৩৩২ 
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পঞ্চানন তকবত্ব ৩৮৭ 
পঞ্চাবগেশশান্ত্রী ৩৬৪ 
পতঞ্জলি ১৮ 
পদ্ম[নাভ ২৯৫ 
পদ্মপাদ ১৪৮, ১৫১, ১৫২, ২০১ 
পবমানন্দ ২৭৮ 
পাণিনি ১০০ 
পারাশর্ষ তিক্ষ_ ১০০ 
পাখ সানখি মিশ্ব ২১১, ২৫০, ২৭৬ 
পৃকঘোত্তমসবস্বতী ১৫১, ২৫০ 
পূর্ণানন্দতীর্ঘ ১৫০, ১৫১ 
প্ণানন্দ সবস্বতী ১৫১ 
গকটার্খ কাব ১৫২, ২৭৬, ২৯১ 
পৃকাশাত্মন্‌ ১৫৩ 
পুকাশানন্দ ১৯৯ 
পুকাশাত্ম যতি ১৫২, ২৯১ 
পগল্‌ভ মিশ্ব ২৭৮ 
পুশস্তপাদ ৯, ২০, ২২, ২৭২ 
পেড্ডা দীক্ষিত ৩৭৮ 


বৰ 
বক্ষংস্থলাচার্য ৩৫৪ 
বনমালী মিশ্ব ৩৬৪ 
বরদবিষ্ আচার্য ২৯৩ 


বর্ধমানোপাধ্যায় ২৭৮, ২৯৬ 
বলদেব বিদ্যাভূঘণ ৪২ 
বলত ০৬৩ 

বলুতাচার্য ২১, ৪৩, ২৯৬ 
বস্বন্ধু ১২৬, ১৪৫, ২৫৯ 
বাচম্পতি মিশ্ব ২৮, ১০০, ১১২, ২১৪ 
বাৎস্যায়ন ৯ 

বাদবায়ণ ৮৬, ১০৯, ১১৭ 
বাদবি ১১৫, ১১৬ 

বাদীন্দ্র ৩০৭ 

বালকষ্দাস ১৫০ 
বালগোপাল যতীন্দ্র ১৫০ 
বাসুদেব সার্বভৌম 
বিজ্ঞানভিক্ষ, ৩৭ 
বিট্ঠলেশোপাধ্যায ৩৬৪ 
বিদ্যানন্দ ২৫৯ 

বিদ্যাভবণ ২৭৮ 

বিদ্যাবণ্য ১৫০, ১৫২, ১৮৬, ২৯৫ 
বিযুক্তাত্বন্‌ ২১১, ২৬১ 
বিমুজাত্ব ভগবান্‌ ১৯৫ 
বিশ্নাথ ৩৮৪ 

বিশুবপ ১৮৬ 
বিশেশৃবতীর্থ ১৫০ 

বিশেশ্ব পণ্ডিত ১৫১ 

বিষ তক্টোপাধ্যায ১৫২ 
বুচিচ বেস্কটাচার্য ৩৮৪ 
বেষ্কটনাথ ১২২,১৫১, ১৫৩ 
বেদব্যাস ৩৪, ৫১, ৯৯ 
বেদাস্তদেশিক ২৬১ 

বেদান্ত মহাদেশিক।চধ ৩০৮ 
বোধায়ন ১২১ 

ব্যাসতীর্ঘ ২৮৬ 

ব্যাসবাজ ২৮০ 
ব্যাসবাজস্বামী ৩৬২ 
ব্যাসবামাচার্য ৩৬৩ 
ব্যাসাশ্বম ৩০৬ 
ব্যোমশিবাচার্য ২১, ২২, ২৫৯ 
বুজনাথজী ৩৬৬ 
বুজনাথ তষ্ট ৩৮৪ 

বন্নানন্দ ১২৩, ১৫১, ১৫৩ 
বরন্ানন সরস্বতী ৩৪ 


সুচিপত্র ৪০৩ 


উষ্টবাদীন্তর ২৭৪ 
ভট্টোজি দীক্ষিত ৩৫৫ 
ভবনাথ ২৭৮ 
ভত্তৃহবি ১১৮, ১৯৩ 
ভাবতীতীর্থ ৩০৯ 
তাকচি ১২৪ 
ভাস ৮ 
তাস্কব দীক্ষিত ৩৮৬ 
ভাঙ্কবাচার্য 8০, ৪১, ২৫৯ 
ভীমাচার্য ১৮ 
ভূবনসুন্দব সূবি ২৭৫ 
তোগনাথ ৩১০ 

ম 
মণ্ডনমিশ্ব ১৪৮, ১৮৬, ২৬১ 
যখুবানাথ ২৭৩ 
মথুবানাখ শুরু ১৫০ 
মধুসূদন সবস্বতী ১৫০, ১৫১, ২৫০, ২৬১ 
মধ্বাচাষ ৩৮, ১০০ 
মনু ২৭ 
মল্লনাবাধ্যাচাষ ৩৫৪ 
মহাদেব ২৭৪ 
মহাদেবেক্র সবস্বতী ৩৮৪ 
মহেশুব ৮ 
মাণিক্য নন্দী ২৫৯ 
মাধবাচাধ ১০, ১২১, ১৬৮ 
মাযঘন ৩১০ 
মেধাতিখি ৮ 
মোক্ষমূলব ৫১, ৭২. 
ম্যাকডোনেল্‌ ৫১ 


য 


যমুনাচাধ ২৬১, ২৭৫ 
যাদবপৃকাশ ২৭৬ 


বধুনন্দন ৩৩২ 

রঘুনাথ ২৭৩ 

বধুনাথ প্রসাদ ১৫১ 
বধুনাথ শিরোমণি ২৭৮ 
রঙ্গনাথ ৩৮১ 
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রঙ্গরাজাধ্বরি ৩৫৪ 

রঙ্গোজি তট্ট ৩৬২ 

রত্বকীতি ৯ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৫ 

রাঘবানন্দ ১৫০, ২৫০ 

রাঘবেন্দ্র সরস্বতী ৩৬২ 

রাঘবেজ্দ্র স্বামী ৩৮২ 

বাজ শাস্ত্রী ৩৬৪ 

রামকৃষ্ণাংববি ৩৭৮ 

রামতীর্ঘ স্বামী ১৫১, ২৪৯, ২৫০ 

বাষদত্ত ১৮৮ 

রামদাস দীক্ষিত ২৭১ 

রামস্ুববা শাস্ত্রী ৩৬৪ 

বামাচার্য ৩৮১ 

বামাদ্বয় ২৬২, ২৯৩ 

রামানন্দ তীর্থ ১৫০ 

রামানন্দ সরস্বতী ১৫২, ১৫৩ 

রামানুজ ৩৯, ৪২, ৪৬, ১০০, ১১০, ১২১, 
২৬১, ২৭৫ 


রাযানুজ দাস ৩৮৩ 
রূপগোস্বামী ৪২ 


ল্‌ 
লক্ষ্মণ শাস্ত্রী ২৭৯ 


না 

শক্ষবমিশ ২৩ 
শঙ্করাচার্য ৯, ৩৪. ৪৬, ৯৬, ১০০, ১২১, 

১২৫, ১৪৭ 
শঙ্করানন্দ ১৫০ ১৫৩, ২৯৫ 
শঙ্খপাণি ১৮৭ 
শবর স্বার্মী ১২২ 
শাস্তরক্ষিত ১৯, ২৫৯ 
শালিকনাথ মিশ ২১১ 
শিবদত্ত ৩৮৫ 
শিবদাস ৩৭৮ 
শুদ্ধানন্দ ১৫০, ১৫১ 


শেঘনুসিংহ ৩১৮ 


বেণান্তদর্শ ন---অন্বৈতবাদ 


শৃদ্ধানন্দ স্বামী ৩৫৫ 
শ্বীকঠ ৪১, ৪৫, ৪৬, ২৭৫, ৩৮৭ 
শীকৃষণ মিশ্ব ২৭১ 
শীচৈতন্যদেব ৩২৪ 
শ্বীধব স্বামী ১%১ 
শ্বীধবাচার্স ৯, ২৩, ২৯৬ 
শ্বীনিবাসাচার্য ২৭৬ 
শ্ীমতী ৩১০ 

শ্বীমৎ লক্ষ্মীন্সিংহ ১৫৩ 
শীরূপ গোস্বামী ৩২৫ 
শীহর্ঘ ২৬২, ২৭৬, ২৭৭ 
শেতগিবি ৩০৭ 


স্‌ 

সদানন্দযতি ৩৭৯ 

সদানন্দ যোগীন্দ্র ৩৪, ১৮৮ 

সদাশিব বন্ধেন্দর ৩৬২ 

সদাশিবেন্দ্র সবস্বতী ১৫৩ 

সনন্দন ১৬৭ 

সনাতন গোস্বামী ৩২৬ 

সবজ্ঞাত্বমুনি ১২৩, ১৫৩, ২১১, ২৪৬, ২৪৯ 

সায়ন ৩১০ 

সায়নাচার্য ১৫১ 

নুখপুকাশ ২৮৬ 

সন্দবপাণ্তা ১২০, ১২১ 

সুবন্ধণ্য ১৫৩ 

স্ুবেশ্বাচার্য ১২৫, ১৪৮, ১৫১, ১৫৩, ১৮৬, 
২১১, ২৪৬, ২৬১ 

স্বয়ন্প্রকাশ যতি ১৫০, ১৫১ 


হু 
হবিদীক্ষিত ৩৮৬ 
হবিতদ্র সূবি ১০, ১৭, ২১ 
হস্তামলকাচার্য ২১২, ২৫৯ 
হাউ ৫১ 
হিরণ্য (অধ্যাপক) ১৮৮ 
হেলারাজ ১৯৫ 


ঙ্স 
শ্রবণ্ড ১২, ১৩৪, ১৩৫, ১৪৩ 
নখণডভ্ঞানবাদী ৪১ 

অখণ্ডার্থতা ৩৮৩ 

অখ্যাতি ২০০ 


অগ্সিহোত্র ২৪, ১৩৫ 
অগৃহণ ১৯৬, ১৯৮, ২০৩, ২১৩ 
অচিৎ ৪২, ২৯৪ 
অচিৎপুকতি ১৪ 
অচিস্ত্য ১২৮ 
অচিস্তযাভেদাতেদবাদ ৪২, ১০১, ১০৯ 
অচিন্ত্যশক্ি ৪৩ 
অজ ১৩৫, ১৩৯ 
অজাতিবাদ ১৪৫ 
অজ্ঞান ৫, ১৫৫, ১৫৬, ২৮৯ 
অক্তান-নিবৃত্তি ১৬৬ 
অজ্ঞান-প্রতিবিদ্ব ১৬১ 
অজ্ঞানসাক্ষী ১৬০ 
অন্ঞানাবরণ ১৬৬ 
অজ্ঞানোপাধি ১৬০ 
অজ্ঞ ১৪০ 
অতিপ্রাকৃত তত ৫২ 
অতিব্যান্তি ২৮৪ 
অহ্থয় বুদ্ধবাদ ১৯৩ 
অদ্বৈতবাদ ৩৬, ১০১ 
অহৈতবাদী ১২৫ 
অগ্ৈতাচার্য ১২৪ 
অধিকরণ ১০১ 
অধিকরণ স্বদপ ২৬৭ 
অধিকাবী ৩৫ 
অধিষ্ঠান ১৭৪ 
অধ্যাত্বততুজান ১৩৫ 
অধ্যাত্ববিজ্ঞান ৩৫ 
অধ্যাত্ববোধ ৮১ 
অধ্যাত্বশান্তর ৮ ৩৬ 
অধ্যাস ১০৭, ১৪৫ 


স্পন্ড্-স্বুচ্ি 


অধ্যাস-বন্ধন ২৫০ 

অধ্যাস-ভাঘ্য ১৫৫ 

অনন্যস্ব ১০৫ 

অনবস্থাদোঘ ২৬৩, ২৮৫, ২৮৮ 
অনাস্্া ১৫৫ 

অনার্দি ১২৯, ১৩১ 

অনাবৃত্তি ১০৮ 

অনাহত ধ্বনি ১৯৩ 

অনির্বচনীয় ১৬৩, ১৬৫ 
অনির্বচনীয়তাবাদ-সর্বস্ব ২৭৯ 
অনিরবাচ্য ৫০, ৬৪, ১৩৩, ১৪১ 
অনির্বাচ্যখ্যাতিবাদ ১৬৫, ২০০, ২১৩ 
অনির্বাচ্যবাদ ২৭৯ 

অনুৎপন্তিপক্ষ ১৩৮ 

অনুপপত্তি ১৪২ 

অনুপলব্ধি ২২১ 

অনুবাদ ২৭ 

অনুভব ১৩৯ 

অনুভাব্য ২৯০ 

অনুভূতি ২৯০ 

অনুমান ১৯, ১৮০ 

অনুযোগী ২৩২ 

অনুশয় ১১৪ 

অস্তঃকরণ ২৫৫ 
অস্তঃকরণপরিচিছন ১৫৯ 
অস্তঃকবণ-বৃত্তি ৩০২ 
অন্তঃকবণ-বৃত্তি অবচিছন্‌ চৈতন্য ৩২০ 
অন্তংকবণাবচিছন চৈতন্য ১৮২ 
অন্তর্দা্টি ১১, ১৬ 

অন্তর্যামী ১২৯ 

অন্যথাখ্যাতি ২০০, ২০১ 
অন্যথাগ্রহণ ১৯৬, ১৯৮, ২০৩, ২১৩ 
অপরাপুকৃতি ১৪ 

অপবিণামী ১৬৩ 

অপরিণামী উপাদান ১৬৩, ১৭৬ 
অপরোক্ষ ২০১ 


৪০৬ 


অপরোক্ষানুভব ১১ 
অপৌরুঘেয় ২৯ 

অপরমা ২৮৩ 

অবচ্ছেদক ১৮২ 
অবচ্ছেদবাদ ৮৫, ১৫৯, ২৩৫ 
অবদান ১৪৯ 

অবভাস ১৭৭ 

অবয়ব 8০ 
অবাঙ্মনসগোচর ৬৪, ১২৮ 
অবাধিত ১৫৭ 

অবিকারী ৪২ 
অবিচিস্ত্যশক্তি ৪৩ 
অবিজ্ঞান ১৫ 

অবিদ্যা ১০৭ 
অবিদ্যান্বয়-বাদ ১৯৭ 
অবিদ্যা-নিবৃত্তি ২১১, ২৬৭ 
অবিদ্যা-প্রতিবিশ্ব ১৬১ 
অবিদ্যা-প্রতিবিদ্বিত ২৯১ 
অবিদ্যামূলক ২৫০ 
অবিবেক ২০০, ২২৪ 
অবিভাগাদবৈতবাদ ৩৭ 
অবিবোধ ২৪৯ 

অব্যক্ত ১০৬, ১২৮ 
অব্যক্তনাদ ১৯৩ 
অব্যভিচারী ২৮৪ 
অব্যাকৃত ১৮১, ৩৮৯ 
অভাব ২৬৪ 

অভিধান ২২১ 
অভিব্যক্তি ১৪ 
অভিব্যজিস্বান ১৬১ 
অভিমান ১৫৬ 
অভেদবাদ ২৬০ 
অভেদোজি ১৪১ 

অমুত ১৫ 

অর্থাপত্তি ২২, ১৮০, ১৮১ 
অহন ২৯ 

অলাতচক্র ১৪০ 
অলাতশাস্তি প্রকরণ ৯৪ 
অলীক ১৩৩ 
অলৌকিক পৃত্াক্ষ ৫ 
অংশবাদ ১৫৯ 

অংশী ৩৮ 
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অসঙ্গ ৩৭ 

অসৎ ১৩২ 
অসতকার্যবাদী ১৩৭ 
অসত্য ১৩০ 
অসত্যতা ১৩৮ 
অসদ্বাদ ১৩৭ 
অস্তিত্ব ১৩০ 
অহম্‌ ১৮১, ২১৯ 
অহম্‌ অভিমানী ২৩ 
অহংবপ ১৫৪ 
অক্ষব ১৪, ১৯৪ 


৷ 


আকাবিত ১৩৪ 
আকাশকজ্ম ১৩৫ 
আগম ২০, ১২৭ 
আত্মজিজ্ঞাসা ১৫৭ 
আত্মজ্ঞান ৩৫, ৬৩ 
আত্মতত্ব ৪, ৪৮ 
আত্মদর্শন ৪, ৩৫, ২১৮ 
আত্মদ্‌টি ২৫১ 
আত্মপ্দীতি ৪ 

আত্মপ্রেম ৪ 

আত্ববাসিত ৮৩ 
আত্মবিচাব ১৬২ 
আত্মবিজ্ঞানোৎপত্তি ১৫৭ 
আত্মববোধ ৯৩ 
আত্মমীমাংসা ১৫৪, ১৫৭ 
আত্মমুক্তি ১৭ 

আত্মা ৪, ১২৮ 

আধান ২৬ 

আব্যাসিক ২৩৬ 

আনন্দ ৩ 

আনন্দঘন ১১৩, ১২৯ 
আনন্দ্ভুক ১২৮ 
আনন্দময় 8৪ 
আনন্দোপলন্ধি ৩ 
আনীক্ষিকী বিদ্যা ৮ 
আপত্তি ১৮৩ 
আপেক্ষিকমুজি ৪১ 
আপেক্ষিক সত্যতা ১৭৫ 


আপ্ত ২৭, ২৮ 
আপ্তকাম ১০৪ 
আপ্তবাক্য ২২১ 
আবরণ ২৬৬ 
আবরণশক্তি ১৬৪, ১৭৮ 
আবিদ্যক ২০৫ 
আভাস ১৬০ 
আভাসবাদ ২১৩ 
আমিত্ব ১৮০ 
আম্মায় ২৩ 

আরম্ভণ ১০৫ 
আবোপ ১৫৫ 
আবোপ্য ২২৭ 
আর্ধবিজ্ঞান ১৬৬ 
আলোক ১৩ 

আশ্য় ১৭৯ 
আস্তিক ১৮, ২৩ 
আস্তিকদর্শন ৭, ১৭ 
আহ্বিক ৯ 


ইন্দ্রজাল ১৩৩ 
ইন্দ্রিয় ২ 
ইন্দ্রিয়-গ্লাহ্য ১২৮ 
ইন্দ্রিযরদোঘ ১৬৬ 
ইন্দ্রিয-সন্িকর্থ ৫ 
ইলেক্ট্রন ১৩ 


ঈএুর ৪২ 


উচেছদবাদ ১৪৫ 
উৎক্রাস্তি ৪১ 
উপমান ২২ 
উপলক্ষণ ১৭৫ 
উপাদানকাবণ ১৬৩ 
উপাধি ১৫৮, ১৭৪ 


ধণাত্বক বিদ্যৎ ১৩ 
খত ৫২ 
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একজীববাদ ১৯৯ 
একত্ববাদ ৩৭ 
একেশ্ববাদ ৬০ 
এঘণা ৯৩ 


এ 


এরন্দ্রিয়ক ৫ 
ত্রন্দ্রিধক বিজ্ঞান ২১৮ 
এঁশী শক্তি ১৪ 


ওঁকাব ১২৭ 
ওতগোত ১৪ 


ও 


ওপনিঘদ সম্পদায় ১২০ 
ওপাধিক ৯৪ 


কঠ ৩০ 

কপূুযচরণ ১১৪ 
কর্ম ৪২ 

কমকাণ্ড ৩৪ 
কর্মনীতি ৫৩ 
কাঁবাদ ১৪৮ 
কর্মমীমাংসা ১৯ 
কর্মযজ্ঞ ৫২ 

কর্মশেঘষ ৮৮ 
কর্মসন্যাস ২০৮ 
কম্মস্ত্র ৮৮ 

কলাপ ৩০ 

কল্পিত সম্বন্ধ ১৫৫ 
কাবণবন্ধ ১১০ 
কানণাস্া ৬ 

কাবীবী (যাগ) ২৪ 
কার্ধকারণ ১৬১ 
কার্ধকাৰণ ভাৰ ১০৯ 
কার্ধকারণ শৃঙ্খলা ১৬১ 
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ফাল ৪২ 

কালতম্ব ৩৮২ 
ক্দছি ১০ 

কটস্ব ২, ৩৭ 
ক্রমযুক্তি ৯১ 

ক্রম সমুচচয় ২০৭ 
ক্রিয়াশক্তি ১৭২ 
ক্ষণিক ১৩৯ 
ক্ষণিক বিজ্ঞান ১৩৯ 
ক্ষর ১৪ 

ক্ষেত্র ১৪ 
ক্ষেব্রভ ১৪, ২৩৫ 


খণ্ডন ১৬ 

খগডন-মগ্ডন-যুগ ২৬২, ২৮০ 
খণ্সতায ১২ 

খ্যাতিবাদ ২৬২ 


গগনোপম ১৪৩ 
গণদেেবতা ৫৩ 
গামারশ্ন ১৩ 
গুণ ৩৮ 


ঘটাকাশ ৪8০ 
ঘটাছৈতবাদ ১৯৬ 


চতৃঞ্ষল ১২৭ 
চতুঘপাৎ ১০২, ১২৭ 
চবণ ১১৫ 

চার্বাক ১৭ 
চাক্ষঘজ্ঞান ১, ৪ 
চাক্ষঘ প্রত্যক্ষ ৫ 
চিৎ ৪২ 

চিৎপ্রকৃতি ১৪ 
চিৎপ্তিবিষ্ব ১৬১ 


বেদাস্তদর্শ ন---অইছৈতবাদ 


চিৎম্বরূপ ২ 

চিত্ত ১৩৬ 
চিত্তকালাঃ ১৩০ 
চিত্তপট ১৩০ 
চিন্তপরভা ২ 
চিদ্ঘন ১৩৪ 
চিদচিৎ ৪২ 
চিদ্‌্চিদ্‌গ্ুপ্থি ১৫৫, ১৭০ 
চিদাত্বা ২৩৫ 
চিদানন্দ ১৫৫ 
চিদানন্দঘন ১৫৫১ ২৫২ 
চিদানন্দময় ২৫২ 
চিনৃতিম্ম ৩৫৮ 
চিনুবোন্ব ৩৫৯ 
চিন্য় ১৩ 

চিন্য বন্ধবাদ ২৭৯ 
চিন্মযরূপ ১৫ 
চিন্যযী শক্তি ১৩ 
চিবনির্বাণ ৪১ 
চৈতন্য ৩ 
চৈতন্যময় ৪ 
চৈতন্য স্ববপ ১৪ 
চৈতন্যাংশ ১৩৩ 


জজ 


জগৎগপঞ্চ ৬৪, ১০৫, ১৭৬ 
জগন্যিখ্যাত্ববাদ ৩৯ 
জগদৃযোনি ১৫৮ 

জগতস্বরূপ ১৬১ 

জঙ্গম ১২ 

জড় ২ 

জড়জগৎ ১২, ১০৪, ১৬৩, ২৫৬ 
জড়পুকৃতি ১১ 

জড়পপঞ্চ ১৪ 

জড়শক্কি ২, ১৩ 

জড়ম্বত্বাব ১৫৫ 

জন্মান্তববাদ ৬৩ 

জাগরিত ১৩০ 

জাগৎ ১৩০ 

জাগদদৃশ্য ১৩১ 

জাতবেদাঃ ৫৬ 


জাত্যদ্বৈতবাদ ৩৭ 

জীব ২, ৪২, ১৯৮ 
জীবন্যুক্তি ৩৯, ১১৯, ২০৮ 
জীববাশি ১১৮ 

জীবশক্তি ২,৩ 

জীবাত্বা ৩৬, ৯৪ 
জীবেশ্ববাদ ৩৮৩ 

জৈন ১৭ 

জ্ঞানকর্মসমূচচয ১১৯, ২০৬ 
জ্ঞনকর্মসমুচচযবাদী ১১০, ২০৬ 
জ্ঞানকাণ্ড ৩৪ 

ভ্রানচক্র ১৩৪ 

জ্ঞানতত্ত্‌ ২ 

জ্ঞাননিষ্ঠা ১৬৬ 

জ্ঞানগ্রামাণ্য ২২১ 

স্ঞানবাদ ২৬০ 

জ্বানযজ্ঞ ৯০ 

জ্ঞানশত্তি ১৭২ 

জেয ১৩৪ 

জ্ক্েযোভিনন ১৪২ 


ত 


তীস্থবক্ষণ ১৫৮১ ১৭৫ 
তত্বমমি ৩৮ 
তর্কপস্বান ৩৫ 

তিম্ম ৩৫৮ 
তিবঙ্কৰণী ৮৬, ১৬৪ 
তিকমলই ৩৫৮ 
তুবীয আত্মা ১২৯ 
তুবীষপাদ ১২৭ 

বীয বাক্রতত্ত ১২৭ 
তুলাবিদ্যা ২১৭ 
তৃতীযপথ ৮৯ 
তৈজন ১২৮ 
ত্রণীবিদা] ৮ 
ত্রিকালাবাধ্য 


9৫ 


দর 
দশনামী (সন্যাসী সম্প্রদা) ১৪৯ 
দাশ্যভাব ৪8৫ 
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দ্‌শ্য 


খু 


দৃশ্যত্বহেতু ১৩০ 
দৃষ্িস্থাষ্টিবাদ ১৯৯ 

দেবঝণ ২০৪ 

দেবতাকাণ্ড ১১৪ 

দেবযানপন্থী ৯০, ১১৬ 
দেববানষাগ ৮৮ 

দেহাত্ববাদী ১৭ 

দ্ববকাল1ঃ ১৩১ 

দ্বানকাবখ ২১৭ 

ছ্েতবাদ ৩৬, ৩৮, ১০১, ১০৯ 
দ্বৈতবাদী। ১৩৭ 

দ্বৈতাছৈতনাদ ৩৬, 8০ 


দ্রব্য ৩৮ 
দ্র্টী ৪ 

ধ 
বনাতকনিদ্যুৎ ১৩ 
খম ২৬৩ 
পর্মা 

ন্‌ 
শাদবিন্দু ১২৭ 


শাসদীয আুক্ত ৬৪ 
নাস্তিকদর্শন ৭, ১৮ 
নিউট্রন ১৩ 
নিত্যবিভূতি ৩৮২ 
নিত্যবুদ্ধ ১৫৭ 

নিত্যমুরড ৪৬, ১৫৭ 
নিত্যশুদ্ধ ১৫৭ 
নিদিধ্যাসন ৭, ৩৫ 

নিদ্রা ১৮১ 

নিমিত্তকাৰণ ১৬৩ 
নিকপাধি ৮৫ 

নির্ভণ ১৫৭ 

নিবিকল্প ৩৭৯ 

নিবিশেষ ৩৯ 

নিবিশেষ অদ্বৈতবাদ ১৩৫ 
নিবিশেঘ অছ্বৈতবাদী ১২২ 
নিবিশেঘবাদ ৯৭ 


৪১০ 


নিথিশেধাত্ববাদ ৩৯ 
ন্যায় ১৯ 


পজিট্রন ১৩ 
পঞ্চমহাযজ্ঞ ২০৪ 
পঞ্চবাত্র ১১৩ 
পঞ্চবাত্র মতবাদ ১০৯ 
পঞ্চাগ্রিবিদ্যা ৯০ 
পরপরকাশ ২ 
পরমমুক্তি ১১৯ 
পরমাণু ১২ 
পবমাম্বারাশি ১১৮ 
পবমার্থ সৎ ২ 
পরস্পরাশ্য়দোঘ ১৩৮ 
পরা ১৯৩ 
পরাপকৃতি ১৪ 
পবিচায়ক ১৭৬ 
পরিণামী ১৩৯, ১৬৩, ১৭৬ 
পবিশ্পন্দশক্তি ১৭২. 
পবীক্ষাশাস্্র ১০ 
পরোক্ষপ্রমাণ ১৮৪ 
পর্যায় শব্দ ১৯২ 
পশ্যম্ভী ১৯৩ 
পাতঞ্জল ১৯ 
পারমাথিক পযাণ ২২২ 
পাঙ্পত ১৭ 
পিতৃখণ ২০৪ 
পিতৃযানপন্বী ৮৯ 
পিতৃযানমার্গ ৮৮ 
পুত্রেষ্টি ২৪ 
পুরুঘোত্তম ১৪ 
পৌরুঘেয় ৩০, ২২১ 
পৌর্ণমাস ২৭ 
প্রকরণ গ্রন্থ ৩৭৯ 
প্রকৃতি ৪২ 

পুজ্ঞান ১২, ৮১ 
প্জ্জালোক ১৬ 

পণব ১২৭ 

পতিবিষ্ষ ১৫৮ 


বেদাস্তদর্শ ন-_অদ্বৈতবাদ 


গতিবিশ্ববাদ ৮৬, ১৫৮, ২৩৭ 
পতিবিষ্ববাদী ২১৩ 
প্রতিযোগিত্ব ১৭৫ 
প্রতিযোগী ২৩২ 
প্রতীক ১২৭ 
পতীকবিদ্যা ১১০ 
পরতীকোপাসনা ১৯৫ 
প্রত্যভিজ্ঞা ২২৭ 
পৃত্যক্ষ ১৯ 

পঞ্চ ১৪ 

পরমা ৭ 

প্মাজ্ঞান ১৫৬ 

পমাণ ৭, ১৫৬ 
প্রমাণচৈতন্য ৩২০ 
পমাতা ১৬ 
পরমাতৃচৈতন্য ৩২১ 
পমেয ১৮৩ 

পষেষ চৈতন্য ১৮৩ 
পযোগবাক্য ২০, ১৭৮ 
প্রস্থান ৩৫ 

পরস্বানব্রয ৩৫ 

প্রাগভাব ১৮৩ 
প্রাণশক্তি ১১৮, ১৭২ 
প্রাতিভাসিক ১৯৯, ২২৮ 
পাব কর্ম ২০৮ 


পোটন্‌ ১৩ 


বন্ধ ২০৭ 

বর্ণক ১৬৯ 
বস্ততত্ব ১২ 
বহুদেবতাবাদ ৫৩ 
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